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ভাষ্য । অত উদ্ধং প্রমাণাদি-পরীক্ষা, সা! চ “বিষ্ৃশ্য পক্ষপ্রতি- 
পক্ষাভ্যামর্থাবধাঁরণং নির্ণয়” ইত্যগ্রে বিমর্শ এব পরীক্ষ্যতে। 


অন্গুবাদ। ইহার পরে অর্থাৎ প্রমাণীদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণের 
পরে ( যথাক্রমে ) প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা! ( কর্তব্য ), সেই পরীক্ষ। কিন্তু “সংশয় 
করিয়।৷ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বার পদার্থের অবধারণরূপ নির্ণয়” ; এজন্ত প্রথমে 
( মহম্ি গোতম ) সংশয়কেই পরীক্ষা! করিতেছেন । 


বিবৃতি । মহ্ষি গোতম এই স্যারদর্শনের প্রথম অধ্যারে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ 
(নামোলেখ ) করিরা বথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন! থে পদার্পের যেরূপ লক্ষণ 
বলিক্বাছেন, তদন্থুদারে এ পদার্ঁ বিষয়ে বে সকল সংশর ও অন্তুপপন্তি হইতে পারে, স্তায়ের দ্বারা, 
বিচারের দ্বারা তাহা নিরাস করিতে হইবে, পর-মত নিরাকরণ পূর্বক নিজ-মত সংস্তাপন করিতে 
হইবে, এইরূপে নিজ দিদ্ধান্ত নির্ঘরই “পরীক্ষ/” | মহর্ষ গোতম এই দ্বিতীর অধ্যার হইতে দেই 
পরীক্ষা আরম্ত করিয়াছেন। সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থের উদ্দেশ পূর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, সুতরাং দেই 
ক্রমানুসারে পরীক্ষা করিলে সর্বাগ্রে প্রমাণেরই পরীক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সংশয় পরীক্ষা-মাত্রেরই 
অঙ্গ, সংশর ব্যতীত কোন পরীক্ষাই সম্ভব হর না, এভগ্ত মহষি সর্বাগ্ণে সংশর়েরই পরীক্ষা 
করিয়াছেন | 

টিগ্লনী। যে ক্রমে প্রমাণাদি পদার্সের উদ্দেশ ও লক্ষণ কর! হইয়াছে, সেই ক্রমেই তাহাদিগের 
পরীক্ষ। কর্তব্য। তাহা হইলে পরীক্ষারন্তে সর্ধাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করিতে হয়; কিন্ত 
মহ্ষি সেই প্রমাণ পদার্থকে ছাড়িয়া এবং প্রমের পদার্থকেও ছাড়িয়া সর্বাগ্রে তৃতীর পদার্থ সংশয়ের 
পরীক্ষা কেন করিয়াছেন? মহর্ধ লক্ষণ-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রমানুদারে লক্ষণ বলিলেন, কিন্তু 
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পরীক্ষা-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রম লঙ্ঘন করিরা পরীক্ষারন্ত করিলেন, ইহার কারণ কি? এইরপ প্রন 
অবগ্তই হইবে, তাই ভাষ্যকার প্রথমে নেই প্রশ্নের উন্র দিয়া মহর্ষি গোতমের সংশর-পরীক্ষা- 
প্রকরণের অবতারণা করিরাছেন। ভাষ্যকারের কথার তাতপর্ধ্য এই যে, সংশয় পরীক্ষার পুর্ববাজ, 
অর্থাৎ পরীক্ষা-মাত্রেরই পুর সংশর আবস্তক; কারণ মহর্ষি যে (১ অণ, ১ আত, ৪১ স্থত্র) 
ংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্গের অবধারণকে নির্ণর বলিয়াছেন, তাহাই পরীক্ষা 
& নির্ণয়রূপ পরীক্ষা সংশয়-পুর্্বক, সংশয় ব্যতীত উহা সম্তব হয় না, সন্দিগ্ধ পদার্েই স্থায়-প্রবৃততি 
হইয়া থাকে। সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্গের পরীক্ষা করিতে গেলেও তংপূর্ব তদ্দিষয়ে কোন প্রকার 
₹শয় প্রদর্শন করিতে হইবে । সংশর প্রদর্শন করিতে গেলে, কি কারণে সেই সংশয় জন্মে, তাহা 
বলিতে হইবে। মহযি-কথিত সংশয়ের বিশেষ কারণের মধ্যে কাহারই দ্বারা সংশয় জন্মিতে 
পারে না, অথবা সংশয়ের কোন দিনই নিবন্তি হইতে পারে না, সর্ধত্রই সব্বদা সংশর জন্সিতে পারে, 
এইবপ পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে হইবে । তাহা করিতে গেলেই সংশয়ের পরীক্ষা করিতে হইল। 
ফলকথা, সংশর-পরীক্ষা ব্যতীত মহ্ষি-কথিত সংশয়ের বিশেষ কারণগুলিতে নিঃসংশয় হওয়া যায় না, 
তদ্ধিষয়ে বিবাদ মিটে না? সুতরাং সংশয়মূলক কোন পরীক্ষাই হইতে পারে না) এজন্য মহর্ষি 
সর্বাগ্রে সংশয়-পরীক্ষা করিয়াছেন | 
তাতপর্যাটাকাকার বলিয়াছেন বে, লক্ষণে সংশয়ের কোন উপযোগিতা না থাকায় মহর্ষি উদ্দেশ- 
ক্রমানুদারেই লক্ষণ বলিয়াছেন কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশয়-পূর্ববক, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই 
হয় না, এ জন্ পরীক্ষ!-কার্য্যে সংশরই প্রথম গ্রাহা, পরীক্ষা-প্রকরণে আর্ণ ক্রমানুদারে সংশরই সকল 
পদার্থের পুর্ববন্তী ; সুতরাং পরীক্ষা-প্রকরণে মহত্ব উদ্দেশ-ক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম ত্যাগ করিয়া 
আর্থ ক্রমানুসারে প্রথমে সংশরকেই পরীক্ষা করিয়াছেন। পাঠক্রম হইতে আর্থ ক্রম বলবান্‌, 
ইহা মীমাংসক-সন্প্রদায়ের সমগিতি দিদ্ধান্ত। বেমন বেদে আছে,__অগ্রিহোত্রং জুহ্থোতি যবাগুং 
পচতি” অর্থাৎ, “অগ্নিহোত্র হোম করিবে, যবাগু পাক করিবে”। এখানে বৈদিক পাঠন্রমানুদারে 
বুঝা যায়, অগ্রিহোত্র হোম করিয়া পরে যবাগু পাক করিবে । কিন্তু অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা বুঝা যায়, 
যবাগু পাক করিয়া পরে তদদ্বারা অগ্রিহোত্র হোম করিবে | কারণ, কিসের দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম 
করিবে, এইরূপ আকাজ্কাবশতঃই পূর্বোক্ত বেদবাক্যে পরে “ববাগুং পচতি” এই কথ বলা হইয়াছে । 
সৃতরাং এ স্থলে বৈদিক পাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া আর্থ ক্রমই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থ, 
পর্য্যালোচনার দ্বারা যে ক্রম বুঝা বায়, তাহা আর্থ ক্রম; উহা পাঠক্রমের বাধক। মীমাংসা- 
চারয্গণ বহু উদাহরণের ছারা যুক্তিপ্রদর্শন পুর্র্বক ই সমর্থন করিয়াছেন৯। বেদের পুর্কোক্ত 





১। *শ্রত্যর্থপঠনস্থানমুখ্যপ্রাবৃত্তিকাঃ ক্রমাঃ।”--ভ্ট-বচন। শত ক্রমকেই শব্দ ক্রম বলে। যে ক্রম শব্দ- 
বোধা, শব্দের দ্বারা যাহা৷ পরিবাক্ত, তাহ। শানদ ক্রম। ইহ সর্ববাপেক্ষ। বলবান্। অর্থক্রম ব। আর্থ ক্রম দ্বিতীয়, 
পাঠকুম তৃতীয়, স্থানক্রম চতুর, মুখ ক্রম পঞ্চম, প্রাবৃত্তিক ক্রম বষ্ঠ। বড় বিধ ক্রমের মধো প্রথম হইতে পর পরট 
দুর্বল । ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ মীমাংসা শাস্ত্রে দরষ্টবা। ন্যায়দর্শনের প্রথম সুত্রে যে উদ্দেশক্রম, উহ! শ্রৌত ক্রম বা 
শা ভ্রম নহে, উহা পাঠকুম। নুতরাং আর্থ রুম উহার বাধক হইবে। পাঠক্রম হইতে আর্থ ক্রম প্রবল। 
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স্থলের গ্ঠায় স্টায়স্থত্রকার মহষি গোতমও তীহার প্রথম স্তরের পাঠক্রম পরিত্যাগ করিয়া আর্ 
ক্রমানুসারে সর্বাগ্রে সংশয়েরই পরীক্ষা করিয়াছেন! কারণ, প্রথম সুত্রে প্রমাণ ও প্রমেয়ের পরে 
শর পঠিত হইলেও পরীক্ষা-মাত্রই যখন সংশয়পূর্বক, প্রমাণ-পরীক্ষা-কার্ষ্যেও যখন প্রথমে সংশয় 
আবপ্তক, তখন পরীক্ষারন্তে সর্ববাগ্নে সংশরেরই পরীক্ষা কর্তব্য। পরীক্ষা-প্রকরণে আর্গ ক্রমান্থুদারে 
ংশরই সকল পদার্থের পূর্ববর্তী । সুতরাং উন্দেশক্রম বা পাঠক্রম আর্থ ক্রমের দ্বারা বাধিত 
হইয়াছে। 
আপন্তি হইতে পারে যে, পরীক্ষা-মাত্রই সংশয়পূর্ধক হইলে সংশর-পরীক্ষার পূর্বেও সংশর 
আবশ্যক, সেই সংশরের পরীক্ষা করিতে আবার সংশর আবপ্তক, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে । 
এতদুন্রে তাতপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাহার কথিত সংশর-লক্ষণের পরীক্ষাই এখানে 
করিয়াছেন, ইহ! সংশয়-পরীক্ষা নহে। বস্তুতঃ মহর্ষি যে সংশয়ের পাচটি বিশেষ কারণের উল্লেখ 
করিয়া সংশয়ের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া৷ আপিয়াছেন, দেই কারণগুলিতেই সংশয় ও পুর্বরপক্ষ 
উপস্থিত হওয়ায় তাহারই নিরাস করিতে সেই কারণগুলিরই পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাকেই 
ভাষ্যকার প্রহ্থতি সংশর-পরীক্ষা' বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন ৷ সংশর সর্র্জীবের মনোগ্রাহা, সংশয়- 
স্বরূপে কাহারও কোন সংশর বা বিবাদ নাই। সুতরাং সংশর-স্থরূপের পরীক্ষার কোন কারণই 
নাই। তবে সংশয়ের কারণগুলিতে সংশয় বা বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই দেই কার্ণ-জন্ 
২শরেও নেইরূপে বিবাদ উপস্থিত হর; সুতরাং সংশয়ের সেই কারণগুলির পরীক্ষাকে ফলতঃ 
সংশর-পরী কা বলা বাইতে পারে । তাই ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের এ 
কথার কোন আপন্তি বা দোষ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের মূল কথার একটি গুরুতর আপন্তি এই যে, 
ভাষ্যকার নির্ণর-স্থত্রভাষ্যে বলিয়াছেন থে, নিরমাত্রই সংশর-পূর্বক, এরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষাদি 
স্থলে *সংশর-রহিত নির্ণর হইরা থাকে এবং বাদ-বিচারে ও শাস্ত্রে সংশর-রহিত নির্ণর হয়, সেখানে 
ংশরপুর্বক নির্ণর হর না ( ১০, ১আ০, ১১ স্থত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য )1 এখানে ভাষ্যকার মহত্ষির 
নির্ণর-সথত্রটি উদ্ধৃত করিরা নেই নির্ণয় পদার্ঘকেই পরীঞ্ষ। বলিরা, পরীক্ষামাত্রই সংপর়-পুর্বক, 
এই যুক্তিতে সর্বাগ্রে সংশর-পরীক্ষার কর্তব্যতা সমর্থন করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? 
নির্ণরমাত্রই যখন সংশয়পূর্ববক নহে, তখন নির্ণয়রূপ পরীক্ষামাত্রই সংশরপু্ববক, ইহা কিরূপে বলা 
যায়? পরন্ত মহষি এই শাস্ত্রে বে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, সেগুলি শাস্ত্রগত ; শাস্ত্রদ্বারা যে 
তঙ্থনিরয়, তাহা কাহারও সংশরপুর্ধক নহে, এ কথা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। তাহা হইলে 
এই শাস্তরীর পরীক্ষার সংশর পূর্ববঙ্গ না হওয়ায় এই শাস্ত্রে পরীক্ষারস্তে সর্বাগ্রে সংশয়-পরীক্ষার 
ভাষ্যকারোক্ত কারন কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না  উন্দেশক্রমাননারে সর্ধাগ্রে প্রমাণ 
পরীক্ষাই মহধির কর্তব্য। আর্থ ক্রম বখন এখানে সন্তব নহে, তখন পাঠসক্রমকে বাধা দিবে কে? 
উদ্যোতকর এই পুর্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া এতছুত্তরে বলিয়াছেন বে, নির্ণয়মাত্রই সংশয়- 
পূর্বক নহে, ইহা সত্য; কিন্তু বিচারমাত্রই সংশয়পুর্বক | শাস্ত্র ও বাদে যখন বিচার আছে, তখন 
অবন্ত তাহার পরবে দংশয় আছে । সংশয় ব্যতীত নির্ণর হইতে পারিলেও বিচার কখনই হইতে 
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পারে না। সংশয়পুর্বকই বিচারের উত্থাপন হইয়া থাকে । সুতরাং এই শাস্তীয় পরীক্ষায় বে 
বিচার করা হইছে, তাহা সংশযপুর্রবক হওরার সংশর তাহার পূর্বাঙ্গ ; এই জন্যই মহত পরীক্ষারস্তে 
_ সর্ধাগ্রে সংশর পরীক্ষা করিরাছেন। তাপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, ব্যুৎপন্ন বাদী ও প্রতিবাদীর 
শাস্ত্রে সশর নাই বটে, কিন্ত বাহার! শাস্ত্র বযত্পন্ন নহেন, অর্গাৎ ধাহারা শাস্ত্ার্ঘে সন্দিহান হইরা 
শান্্ার্থ বুঝিতেছেন, এমন বাদী ও প্রতিবাদীর শান্ত্েও সংশয়পূর্বক বিচার হইরা থাকে১। 
ফলকথা, সংশয় নির্ণয়রূপ পরীক্ষামাত্রের অঙ্গ না হইলেও নির্ণযার্থ বিচারমাত্রেরই অঙ্গ ; কারণ, 
নির্ণয়ের জন্য বিচার করিতে গেলে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিচার করিতে হইবে; পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিতে হইলেই সংশর আবশ্তক | একাধারে সংশর-বিষয়-বিরুদ্ধ ছুইটি ধর্মের 
একটি পক্ষ, অপরটি প্রতিপক্ষ হইরা থাকে । এই জন্তই বিচরে প্রথমতঃ বিপ্রতিপন্ভি-বাক্যের 
প্রয়োগ করা হইবা থাকে এবং কোন স্কলে সংশরের বিরোধী নিশ্চর থাকিলেও বিচারার্থ ইচ্ছা- 





১। পন নি্রঃ সব্বঃ সংশয়পূ্ববো বিগারঃ সর্ব এব সংশয়পূ্রবঃ শাস্রবাদয়োস্চাস্তি বিচার ইতি তেনাপি সংশয়- 
পূর্ণ ভবিতবাম্‌। শিষ্টয়োস্চ বাদিপ্রতিবাদিনে'ঃ শাস্ত্রে বিমর্শাভাবে। ন শিষামাণয়োস্তস্সাদত্তি শান্ত্েহপি বিমর্শপূর্বেধা 
বিচার ইতি দিদ্ধম্” ।__তাঁংপর্যাটীকা। 

২। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ার্থপ্রতিপাদক বাকাদয়কে ভাষাকার বাংস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীন স্মায়।চারধাগণ 
বিপ্রতিপত্তিবাক্য বলিকাছেন। এ বিপ্রতিপ্তি-বাক প্রযুক্ত মধাস্থের মানদ সংশয় জন্মে। বাদী, প্রতিবাদী ও 
মবাস্থ প্রভৃতি সকলেরই যেখানে একতর পক্ষের নিশ্চয় আছে, সেখানেও বিচারাঙ্গ সংশয্বের জন্য বিপ্রতিপত্তি-বাঁকা 
প্রয়োগ করিতে হইবে। তজ্জন্ত সেখানেও ইচ্ছা প্রধুক্ত সংশয় ( আহীর্যা সংশয়) করিয়। বিচার করিতে হইবে। 
কারণ, বিচারমাত্রই সংশরপুর্বক। “অদ্বৈতসিদ্ধি” গ্রন্থে নবা মধুস্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপন্তি-জন্ত 
সংশয় অনুমিতির অঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, সংশয় বাতিরেকেও বহু স্থলে অনুষ্গিতি জন্মে। পরস্ত সাধ্যনিশ্চয় 
সন্বেও অনুমিতির ইচ্ছা প্রযুক্ত অন্নুমিতি জন্মে । ভ্রুতিতে শান্তর প্রমাণের দ্বার৷ আক্মপদার্থের নিশ্চয়কারী বাক্তিকেও 
আত্মার অনুমিতিক্ূপ মনন করিতে বল। হইয়াছে । এবং বাদী ও প্রতিবাদী প্রভৃতির একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে 
সেখানে ইচ্ছাপ্রযুক্ত সংশয়কেও ( আহার্ধা সংশয়কেও ) অনুমিতির কারণ বল যায় না। তাহা হইলে এরূপ 
লিঙ্গপরামর্শও কোন স্থলে জনুমিতির কারণ হইতে পারে। ক্ৃতরাং বিচারে বিপ্রতিপন্তি-াক্যের আবন্ঠকাত! নাই। 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণের জন্কও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবগ্ঠকত। নাই। কারণ, সধাস্থের বাকোর দ্বারাই পক্ষ ও 
প্রতিপক্ষ বুঝা বাইতে পা এ জন্ বিপ্রতিপত্তি-বাক' নিশ্রয়োজন। মধুসুদন সরস্বতী প্রথমে এইরূপে বিপ্রতিপত্তি- 
বাক্যের বিচারাঙ্গত্বের প্রতিবাদ করিয়৷ তদুত্তরে শেবে বলিয্নাছেন মে, তথাপি বিপ্রতিপন্তি-জন্ত সংশর অনুমতির 
অঙ্গ ন| হইলেও উহার নিরাস কর্তবা বণিষ্ঝা উহ! অবগ্তই বিচারাঙ্গ। হতরাং বিচারের পূর্বের মধাস্থই বিপ্রতিপত্তি 
বাক্য অবস্ প্রদর্শন করিবেন ( যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিচারে “ক্ষিতিঃ সকর্তৃক ন ব।” ইতাদি, আত্মার 
নিতাত্ানিত্ত্ব বিচারে “আস্ম। নিতো। ন বা” ইত্যাদি প্রকার বাক্য প্রদর্শন করিতে হইবে )। মবুস্থদন সরশ্বতী শেষে 
ইহাও বলিয়াছেন বে, কোন হুলে বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চরূপ প্রতিবন্ধকবশত: বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়জনক 
না হইলেও উহার সংশয় জন্মাইবার যোগ্রাতা আছে বলিয়। দেরূপ স্থলেও বিপ্রতিপত্তি-বাকোর প্রয়োগ হয়। পরস্ত 
সর্বত্রই যে বাদী প্রস্তুতি সকলেরই এক পক্ষের নিশ্চয় খ/কিবেই, এমনও নিয়ম নাই। *নিশ্চয়বিশিষ্ট বাদী ও প্রতি- 
বাদীই বিচার করে”, এই কথ! আভিমানিক নিশ্চয়তাৎপর্বোই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ বস্তুতঃ কোন পক্ষের 
নিশ্চয় ন' থাকিলেও নিশ্চয় আহে, এইর 1 ভান করিয়াই ঝ!লী ও প্রতিবারী বিচার করেন, ইহাই ই কথার তারা । 


১ সৎ] বাঁৎস্তায়ন ভাঁষ্য ৫ 


পূর্বক সংশয় করা হইর়া থাকে । বন্ততঃ নির্ণরমাত্র সংশরপূর্বক না হইলেও বিচারমান্র সংশকক 
পূর্বক বলিয়া এবং এই শীস্ত্ীর পরীক্ষার বিচার আছে বলিয়া, নেই তাৎপধ্যেই ভষ্যকার এখানে 
এন্ধূপ কথা বলিয়াছেন এবং এই ভাতপর্য্েই নির্ণর-ত্রভাষ্যে পরীক্ষা বিষরে 59 
নির্ণয়ের কথাই বলিয়াছেন | বে বাদী ও প্রতিবাদীর শাস্ার্পে কোন সংশয় নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিরা শান্ত সংশয়-রহিত নির্ণয়ের কথা বলিয়াছেন । পরীক্ষা বলিতে বিচার বুঝিলে কিন্ত 
সহজেই পরীক্ষানাত্রকে সংশরপুবর্বক বল! যার! ন্যারকন্দলীকার পরীক্ষাকে বিচারই বলি়ােন১। 
“পরি” অর্থাঘ সর্বতোভাবে ঈক্ষা, অর্পা নিণয় বে ুক্তি বা বিচারের রা জন্মে, তাহার নাম 
“পরীক্ষ”। এইরূপ বৃৎপন্তিতে “পরীক্ষা” শের বারা বুক্তি বা বিচার বুঝা যায়। ভাষ্যকার 
বাতস্তারন কিন্তু প্রমাণের দ্বারা নির্ণরবিশেষকেই পরীক্া বলিরাছেন। “পরি” অর্গাৎ সর্বতোভাবে 
বে ঈগ্ষা অর্প নির্ণয়, তাহাই ভাষ্যকারের মতে পরীক্ষা । 


নুত্র। সমানানেকধর্মাধ্য বসায়াঁদম্য তর- 
ধর্মাধ্যবসায়াা ন সংশয় ॥ ১ ॥ ৬২ ॥ 


অন্ুবাদ। ( পুর্র্বপক্ষ সাধারণ ধর্দ্মের নিশ্চয় জন্য এবং অপাধারণ ধর্মে 
নিশ্চয় জন্য, এবং সাধারণ ধন্্ন ও অসাধারণ ধর্ম, ইহার একতর ধর্ত্ের নিশ্চয় জন্য 
ংশয় হয় না। 

ভাষ্য | সমানম্য ধর্মমস্থাধ্যবসায়াৎ সংশয়ো ন ধন্মমান্রাৎ । অথবা 
সমানমনয়োদ্ন্মমুূপলভ ইতি ধর্দধর্মিগ্রহণে সংশয়াভাব ইতি । অথবা! 
সমানধন্ঘাধ্য বসায়াদর্থান্তরভূতে ধর্ম্িণি নংশয়োহনুপপন্নঃ ন জাতু রূপস্তা- 
ধান্তরভূতস্াধ্যবসায়া দর্থান্তরভূতে স্পর্শে সংশয় ইতি । অথবা নাঁধ্যব- 
সায়াদর্থাবধারণাদনবধারণজ্ঞানং সংশর় উপপদ্যতে, কার্যযকারণয়োঃ 
সারূপ্যাভাবাদিতি | এতেনাঁনে কধরন্মাধ্যবলায়াদিতি ব্যাখ্যাতম্‌। অন্যতর- 
ধন্মাধ্যবপায়চ্চি সংশযো ন ভবতি, ততো হৃম্যতরাবধারণমেবেতি । 

অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ১) সাধারণ ধর্ষনের নিশ্চর জন্য সংশয় হয়, ধর্ম্মমাত্রজন্য 
অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সাধারণ ধর্দ্রজন্য সংশয় হয় না। (২) অথবা এই পদার্ঘদয়ের 





এবং স্থলবিশেষে অহঙ্করবণতঃ নি শক্তি প্রনর্ণনের জন্য বাদী প্রতিনাদিগব নি£জর অনঙ্গত পক্ষও অবলম্বন পূর্বক 
তাহার নমর্থন করেন, ইহাও দেখা যায়। হুতরাং বাদা ও পরতিবাদীর সব্বত্র যে স্বস্থ পক্ষের নিশ্চয়ই থাকে, ইহাও 


বল! যায় ন' | অতএব সবব্ত্রঈ ম্বকর্তৃবা নির্বব।হেব জন্য মধাস্থ নিগ্রতি নিক: প্রনশূন করিবেন। 





১। লক্ষিতত্ত ঘঝলদণ, সি) শঠস:।-স্যায়কলনা, ২৯ পুঠা। 


এপস সপ পানি 


এ এনা ৮৩ 


লপিসিলিসি সফিক 


লই সলিল ০ 
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শি শাশীশশি শস্পিািলীসিলপা 


৬ স্যায়দর্শন [২ম*, ১আত, 


সমান ধর্ম উপলদ্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধণ্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় 
না। (৩) অথব| সমান ধণ্রের নিশ্চয় জন্য (সেই ধন্ম হইতে) ভিন্ন পদার্থ 
ধর্মীতে সংশয় উপপন্ন হয় না। ভিন্ন পদার্থ রূপের নিশ্চয় জন্য ভিন্ন পদার্থ 
অর্থাৎ রূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ স্পর্শে কখনও সংশয় হয় না। (৪) অথব! 
পদার্থের অবধারণরূপ নিশ্চয় জন্য ( পদার্থের ) অনবধারণ জ্ঞানরূপ সংশয় 
উপপন্ন হয় না, যেহেতু কার্য ও কারণের সরূপতা৷ নাই। ইহার দ্বারা «্অনেক- 
ধর্্মাধ্যবসায়াঘ” এই কথা অর্থাৎ অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্য সংশয় হয় না, এই 
কথা ব্যাখ্যাত হইল। ( অর্থাৎ সাধারণ ধন্রের নিশ্চয়-জন্য সংশয় হয় না, এই 
পুর্ববপক্ষের ব্যাখ্যার দ্বারা অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জন্য সংশয় হয় না, এই 
পুর্বপক্ষেরও ব্যাখ্যা করা হইল, এই স্থলেও পূর্বোক্ত প্রকার চতুর্বিবিধ পুর্ববপক্ষ 
বুঝিতে হইবে )। (৫) অন্যতর ধর্মের নিশ্চয়বশতঃও সংশয় হয় না। যেহেতু তাহ! 
হইলে অর্থাৎ একতর ধর্্ের নিশ্চয় হইলে একতর ধন্মীর অবধারণই হইয়| ধায়। 


বিবৃতি । দন্ধ্াকালে গৃহাভিমুখে ধাবমান পথিকের সম্মুখে একটি স্থাণু ( মুড়ো গাছ ) 
মানুষের স্টার দগারমান রহিরাছে। পথিক উহাতে স্থাণু ও মান্ষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম 
উচ্চতা প্রস্থতি দেখিল; তখন তাহার সংশর হইল, “এটি কি স্থাগু ? অথবা পুরুষ?” এই 

ংশর পথিকের সাধারণ ধশ্বজ্ঞান-জন্ত সংশর। মহর্ধ প্রথম অধ্যায়ে সংশর-লক্ষণ-সথত্রে প্রথমেই 

এই সংশয়ের কথ। বলিয়াছেন । কিন্তু মহ্ষির নেই স্থত্ার্থ না বুঝিলে ইহাতে অনেক প্রকার 
পুর্বপক উপস্থিত হর। মহ্ষি পুর্বে ক্ত একটি পুর্বপকহ্থুত্ের দ্বার পেই পুর্বপক্ষগুলি স্ৃচন। 
করিরাছেন ! ভাষ্যকার তাহা বৃঝাইয়াছেন। 

প্রথম পুর্ববপক্ষের তাপর্ধ্য এই বে, সাধারন ধন্ধের নিশ্চর হইলেই তজ্জগ্ত সংশয় হইতে পারে । 
সাধারণ ধর্ম আছে, কিন্ত তাহ। জানিলাম না, দেখানে সংশর হর না। পথিক যদ্দি তাহার সন্মুখস্থ 
বন্ততে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধন্ম না দেখিত, তাহা হইলে কি সেখানে তাহার এইরূপ সংশয় 
হইত? তাহা কখনই হইত না। সুতরাং সমান ধর্মের উপপন্তি অর্গাৎ বিদ্যমানতাবশতঃ সংশর 
জন্মে, এই কথা সর্ধথা অসঙ্গত। 

দ্বিতীর পুর্বপক্ষের তাৎপ্ধ্য এই ণে, স্থাণু ও পুরুষের দমান সর্ব বা সাধারন ধর্মকে বে ব্যক্তি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার স্থাণু ও পুকষরূপ বন্্রীরও প্রত্যক্ষ হইরাছে, ধর্দ্ীর প্রতাক্ষ না 
হুইপ কেবল তাহার পর্শের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বদি স্থাণু ও পুরুষরূপ বন্দ ও তাহাদিগের 
সাসারণ পর্শের প্রত্যক হইরা যার, তবে আর নেখানে “এটি কি স্তাণু ? অথবা পুরুষ?” এইরূপ 
সংশর কিরূপে হইবে ? তাহা কখনই হইতে পারে না । স্তরাং সমান ধন্বের উপপন্থি অর্থাৎ 
জ্ঞান-জন্ত সংশর হর, এইরূপ কথা? বলা যায় না| 
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ততীয় পুর্বরপক্ষের তাতপর্যা এই যে, সমান ধর্শের নিশ্চয় জন্য তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশর হইতে 
পারে না । এক পদার্থের নিশ্চয় জন্য অন্ত পৃদার্ণে সংশয় হইবে কিরূপে 2? তাভা হইলে রূপের 
নিশ্চয় জন্য স্পশে কোন প্রকার সংশয় হউক ? তাহা কখনই হর না। সুতরাং স্থাণু ও পুরুষের 
কোন ধর্মের নিশ্চয় জন্য সেই ধশ্মভিন্ন পদার্থ বে স্তাণু ও পুকষরূপ ধন্মী, তদ্বিষয়ে সংশর জন্মিতে 
পারে না । 

চতুর্থ পূর্ববপক্ষের তাতপর্ধ্য এই বে, সমান ধর্থের নিশ্চর ন্য সংশয় হইতে পারে না। কারণ, 
সংশর অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, কোন নিশ্চয়াম্মক জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না; কারণের 
অন্তুরূপই কার্য হইর। থাকে, স্থতবাং নিশ্চয়ের কার্ধা অনিশ্চব হইতে পরে না। 

অনেক ধর্মের উপপন্তিজন্য সংশয় ভয়, এই স্থলেও অর্থাৎ মহণ্ষি সংশয়-লক্ষণ-স্থত্রে দ্বিতীর 
প্রকার সংশর যে কারণ-জন্য বলিয়াছেন, তাহাতেও পূর্বোক্ত প্রকার চতুর্ষিব পূর্বপক্ষ বুঝিতে 
হইবে । যথা_(১) অসাধারণ র্মের নিশ্চয় না ভইলে কেবল সেই বর্ম বিদ্যমান আছে বলিয়া 
কখনই তজ্ন্য সংশর হর না। (২) অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় হইলেও তজ্জন্য সংশয় হইতে পারে 
না। কারণ, ধর্মের নিশ্চয় হইলে দেখ'নে নক্দীর৪ নিশ্চয় ভইবে | ধন্ম 'ও ধঙ্্ীর নিশ্চয় হইলে, 
সেই ধর্্ীতে আর কিরূপে সংশর হইবে ? (5) অগাধারণ ধর্খের নিশ্চয় জন্য সেই ধর্ম হইতে ভিন্ন 
পদার্থ ধর্্মীতে কখনই সংশয় হইতে পারে না| এক পদার্ের নিশ্চর জন্য অন্য পদার্ঘে সংশয় হয় 
না। (8) অপাধারণ ধন্মের নিশ্চয় জন্য অনিশ্চরান্মক জ্ঞানবপ সংশয় জন্মিতে পারে না । কারণ, 
যাহা কার্ধ্য, তাহা কাবণের অন্ুরূপই ভউরা থণকে | স্বতবাৎ অনিশ্চযান্সক জ্ঞান নিশ্চযাত্মক ভগনের 
কার্ম্য হইতে পারে না। 

পঞ্চম পুর্বপক্ষের তাৎপ্য্য এই থে, বে দই ধন্মিবিবয়ে সংশর হইবে, তাহার একতর বন্মীর 
ধর্মনিশ্চয় জন্য সংশয় জন্মে, এইরূপ কথাও বল! ঘ'র় না । কারণ, একতর বন্দীর ধর্ম্নিশ্চয় 
হইলে সেখানে সেই একতর ধন্ীর নিশ্চয়ই হইয়া যায়। ভভা ভইলে আর দেখানে সেই ধর্ি- 
বিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না| যেমন স্থাণু বাঁ পুরুষরূপ কোন এক ধন্মীর স্তাণুত্ব বা পুরুষত্ব 
প্রভৃতি কোন ধর্মের নিশ্চয় হইলে, সেখানে স্থাণু বা পুকষরূপ কোন বন্দীর নিশ্চয়ই হইরা যাইবে, 
সেখানে আর পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মিতে পারে না। 

টিগনী। বিচারের ছারা বে পদার্গের পৰীক্ষা করিতে হইবে, প্রথমতঃ সেই পদার্থ বিষয়ে 
কোন প্রকার সংশয় প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহার পরে এ সংশয়ের কোন এক কোটিকে 
অর্থৎ অদিদ্ধান্ত কোটিকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । তাহার পরে এ পূর্বপক্ষ 
নিরাস করিয়া উনুরপক্ষ অর্থাৎ দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইবে। যে স্ুত্রের ছারা পূর্বপক্ষ 
সুচনা করা হয়, তাহার নাম পুর্বপক্ষ-্তত্র। বে সত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত শ্চনা করা তয়, তাহার 
নাম সিদ্ধান্ত-ুত্র। মহষি গোতম পুর্বপক্ষ-সুত্র ও দিদ্ধান্ত-্ত্রের দ্বারা এবং কোন স্তলে 
কেবল সিদ্ধান্ত-হত্রের দ্বারাই সংশয় ও পূর্বপক্ষ ুচনা করিয়া পদার্থের পরীন্ষী করিয়াছেন। 
কোন স্থলে পৃথক্‌ স্থত্রের দ্বারাও পরীক্ষা বা বিচারেব পুর্বাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন । 
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৮ স্যা়দর্শন হননি 


পরীক্ষারস্তে সর্বাগ্রে যে সংশর পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পৃথক্‌ সূত্রের দ্বারা সংশর প্রদর্শন 
না করিলেও পুর্পদ্চ-সবত্রের দ্বারাই এখানে বিচারাঙ্গ সংশর স্থচিত হইয়াছে। সংশয়ের স্বরূপে 
কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু মহত্ব প্রথমাধ্যায়ে সংশর-লক্ষণ-স্থত্রে (২৩ স্থত্রে) সংশয়ের থে 
পঞ্চবিধ বিশেষ কারণ বলিয়াছেন, দেই কারণ বিষরে নংশর হইতে পারে। অর্থাৎ সংশর 
মহষি-কথিত দেই দাধারণধ্মরর্শনাদি-জন্য কি না? ইত্যাদি প্রকার সংশয় হইতে পারে। 
মহর্ষি এরূপ সংশরের এক কোটিকে অর্গাৎৎ সংশর সাধারণধন্মরদর্শনাদি-জন্য নহে, এই 
কোটিকে পুর্বপক্ষবপে গ্রহণ করিরা প্রথমে পাঁচটি স্মত্রের দ্বার পেই পূর্বপক্ষগুলি প্রকশ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম স্থত্রের দ্'রা তাহার পুর্বকথিত প্রথম ৪ দ্বিতীয় প্রকাব 
সংশয়ের কারণে পুর্ক্পক্ষ প্রকাশ করিরাছেন | ( ১০ ২৩ ত্র দ্রষ্টব্য )। 

সংশয় লক্ষণ-স্তত্রে প্রথমোন্ত “সমানানেক-ধন্মোপপনেঠ" এই বাক্যে বে "উপপন্তি” শব্দটি 
আছে, তাহার সন্ত অর্গৎ বিদ্যমানতা অথবা স্বরূপ অর্স গ্রহণ করিলে সাধারণ ও অসাধারণ ধম্মকেই 
সংশয়ের কারণরূপে বুঝা যায় । কিন্তু সাধারণ ও অপাধারণ ধর্মের অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চরাত্মক 
জ্ঞানই সংশ্রবিশেষের কারণ হইতে পারে, রূপ ধর্মাত্র সংশয় কারণ হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার প্রথমতঃ এই ভাবেই মহ্ষি-্ুচিত পুর্বপক্ষের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। কিন্তু পৃর্ধোক্ত 
“উপপন্ভি” শব্দের জ্ঞান অর্থ ই গ্রহণ করিলে অথবা। সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রোক্ত ত্ধর্ম্" শবের দ্বারা ধর্খ- 
জ্ঞান অর্থ ই মহষষির বিবঙ্ষিত বলিয়া কুঝিলে ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্বপক্ষ সঙ্গত হয় 
না এবং মহ্ধির এই পুন্বপগ্গস্থত্রে নিশ্ার্থক অধ্যবসায় শবের বে ভাবে প্রয়োগ আছে, তাহাতে 
এই সুত্রের দ্বারা 'ভাষ্যকারের প্রথম বাখ্যাত পুর্বপৃক্ষ মহ্ষির বিবঙ্গিত বলিয়। সহজে বুঝাও 
যায় না। এজন্য ভাষ্যকার "অথবা” বলিয়া এই সুত্রোক্ত পুর্বপক্ষের ব্যাথ্যান্তর করিয়াছেন । 
উদ্যোতকর এই স্ুত্রোক্ত পূর্ববপঞ্চ ব্যাখ্যার শেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন বে, সমান 
ধর্মের জ্ঞান হইলেও অনেক স্থলে সংশয় জন্মে না এবং সমান ধর্থের জ্ঞান না হইলেও অন্য 
কারণবশতঃ অনেক স্থলে সংশর জন্মে। সুতরাং সমান-ধন্মরজ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলা যায় 
না। যাহা থাকিলেও কোন স্থলে সংশয় হয় না এবং যাহা না থাকিলেও কোন স্থলে সংশয় হয়, 
তাহা সংশয়ের কারণ হইবে কিরূপে ? বাহা থাকিলে সেই কা্ধ্যট হয় এবং যাহা না থাকিলে 
সেই কার্ধ্যটি হর না, তাহাই দেই কার্যে কারণ হইয়া থাকে। মহ্্ষি-কথিত সমানধর্মম জ্ঞান 
₹শয়-কার্ধ্যে এরূপ পদার্থ না হওরায় উহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, ইহাই উদ্যোতকরের 
মূল তাৎপর্য । উদ্যোতকর সর্ধশেষে আরও একটি কথা বলিয়াছেন বে, মহর্ব-কথিত সমান 
ধর্ম যখন একমাত্র পদার্থ ভিন্ন ছুইটি পদার্থে থাকে না, তখন তাহা সমান ধর্মও হইতে পারে না। 
তাতপ্ধ্য এই থে, যে উচ্চতা প্রতি ধর্ম স্থাগুতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্শুই পুরুষে 
থাকে না, তাহা থাকিতেই পারে না। সুতরাং উচ্চতা প্রভৃতি কোন ধর্মই স্থাণু ও পুরুষের 
সাধারণ ধর্ম হইতে পারে না। বে একটিমাত্র ধর্ম স্থাণু ও পুরুষ উভয়েই থাকে, তাহাই 
উভয়ের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে। ফলকথা, যে উচ্চত৷ প্রভৃতি দেখিয়া এটি কি স্থথাণু 


২ সণ] বাঁৎস্যায়ন ভাষ্য ৯ 


অথব৷ পুরুষ, এই প্রকার সংশর জন্মে বলা হইয়াছে, তাহা স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম নহে। 
: সুতরাং সমানধ্ম বা সাধারণ ধর্শোর জ্ঞানবশতঃ সংশয় জন্মে, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবীনগণ এই স্ুত্রোক্ত পূর্বরপক্ষ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সাধারণ 
ধর্মের জ্ঞান না থাকিলেও কোন স্থলে অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য সংশয় হইয়া থাকে এবং অসাধারণ 
ধর্মের জ্ঞান ন! থাকিলেও কোন স্থলে সাধারণ ধর্মের জ্ঞনিজন্য সংশর হইয়া থাকে। সুতরাং 
সাধারণ ধর্মের জ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলা বার না এবং অগাধারণ ধর্মের জ্ঞানকেও সংশক্বের 
কারণ বলা যাঁর না। অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ব্যতিরেক ব্যতিচরবশতঃ সাধারণ ধর্মজ্ঞান এবং 
অসাধারণ ধর্মজ্ঞান সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। যদি বল! যায় যে, সংশয়ের প্রতি 
সাধারণ ধশ্শজ্ঞান ও অসাধারণ ধর্মজ্ঞান এই অন্যতর কারণ, অর্থাৎ &ঁ ছুইটি জ্ঞানের বে-কোন 
একটি কারণ, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ পূর্বোক্ত ব্যভিচার বারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা 
হইলেও মহ্র্ষি যখন সমান ধর্মের জ্ঞানকে সংশয়ের একটি কারণ বলিরাছেন, তখন তাহা সঙ্গত 
হইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম বলিয়া বুঝিলে ভিন্ন ধর্ম বলিয়াই বুঝা হয়; ভিন্ন পদার্ 
ব্যতীত সমান হয় না। পুরুষকে স্থাণুধন্মের সমানধর্ম্মী বলিয়া বুঝিলে স্থাগুধন্ম হইতে ভিন্ন- 
ধর্্মা বলিয়াই বুঝা হয়; সুতরাং পুরুষকে তখন স্থাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বুঝা হয়; 
তাহা হইলে আর সেখানে স্থাণু ও পুরুষবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় হইতে পারে না। এই 
পদার্থ টি পুরুষ হইতে ভিন্ন, অথব! স্থাণু হইতে ভিন্ন, এইরূপ বোধ জন্মিয়া গেলে কি আর 
সেখানে “ইহা কি স্থাণু? অথবা পুরুষ ?” এইরূপ সংশর হইতে পারে? তাহা কিছুতেই 
পারে না। সুতরাং মহর্ষির লক্ষণনূত্রোক্ত সমান ধর্মজ্ঞান সংশয়ের জনক হইতেই পারে না, উহা 
সংশয়ের প্রতিবন্ধক । 

মহধির পরবর্তী সিদ্ধান্ত-থত্রের পর্যালোচনা করিলে বৃত্তিকার প্রসৃতির ব্যাথ্যাত পূর্ববপক্ষ 
মহধির অভিপ্রেত বলিধী মনে হয় না। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার প্রতৃতি প্রাচীনগণ বৃত্তিকার 
প্রভৃতি নব্গণের স্তায় এখানে মহর্ষির পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃত্িকাঁর প্রততিব 
ব্যাখ্যাত পূর্বপক্ষের উন্তর এই বে, সমান ধর্মন্ঞানকে সংশয়মাত্রেই কারণ বলা হয় নাই। মহর্ষির 
কথিত সংশয়ের কারণগুলি বিশেষ বিশেষ সংশয়েই কারণ । বিশেষরূপে কার্য্যকারণ'ভাব কল্পনা 
করিলে পূর্বোক্ত প্রকার ব্যভিচারের আশঙ্কা নাই। সিদধান্তসত্রব্যাধ্যায় সকল কথা পরিস্ক,ট 
হইবে ১॥ 


নুত্র। বিপ্রতিপত্তযব্যবস্থাধ্যবসায়াচ্চ ॥ ২ ॥৩৩॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার অধ্যবসায়বশতঃও সংশঃ 
হয় না। অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসৃত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয় এবং উপলব্ধির 
অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়ও স্ংশয়ের কারণ হইতে পারে ন। 


হ 
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ভাঁষ্য। ন বিপ্রতিপতিমাত্রাদব্যবস্থামাত্রা্থা৷ সংশয়ঃ। কিং তহি? 
বিপ্রতিপত্তিমুপলভমানস্ত সংশয়ঃ, এবমব্যবস্থায়ামপীতি। অথবা 
অন্ত্যাত্বেত্যেকে, নাস্তাত্বেত্যপরে মন্যত্ত ইত্যুপলব্ধেঃ কথং সংশয়ঃ 
স্যাদিতি। তথোঁপলব্বিরব্যবস্থিতা অনুপলব্ধিশ্চাব্যবস্থিতেতি বিভাগেনাধ্য- 
বলিতে সংশয়ো নোপপদ্যত ইতি । 


অনুবাদ । . বিপ্রতিপত্তি-মাত্র অথবা! অব্যবস্থা-মাত্রবশতঃ সংশয় হয় না। 
অর্থাৎ অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং অজ্ঞায়মান উপলব্ধির অব্যবস্থা ও 
অনুপলব্ধির অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয় না। (প্রশ্ন) তবেকি? (উত্তর) 
বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থবোদ্ধ। ব্যক্তির 
সংশয় হয়। এইরূপ অব্যবস্থা স্থলেও ( জানিবে) [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ- 
জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হয় নাঁ। এইরূপ 
উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, পূর্বোক্ত 
অব্যবস্থ। সংশয়ের কারণ হয না। স্থৃতরাং সংশয়-লক্ষণ-সৃত্রে ষে বিগ্রতিপতি-বাক্য 
এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বল! 
হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। ] অথবা “আত্মা আছে» ইহ! এক সম্প্রদায় মানেন, 
“আত! নাই” ইহা অপর সম্প্রদায় মানেন, এইরূপ জ্ঞানঝশতঃ কিরূপে সংশয় হইবে ? 
[ অর্থাৎ এঁরূপে দুইটি বিরুদ্ধ মতের জ্ঞান সংশয় জন্মাইতে পারে না। সুতরাং 
লক্ষণসুত্রে বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ জ্ঞানকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে তাহাও 
অসঙ্গত ]। সেইরূপ উপলব্ধি অব্যবস্থিত অর্থাৎ উপলব্ধির নিয়ম নাই, এবং 
অনুপলন্ধি অব্যবস্থিত অর্থাৎ অনুপলন্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা৷ পৃথক্‌ ভাবে নিশ্চিত 
হইলে সংশয় উৎপন্ন হয় না[ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অন্ুপলব্ধির 
অব্যবস্থার নিশ্চয়ও সংশয়ের কারণ হইতে পারে না__সংশয়-লক্ষণসুত্রে তাহ! বলা 
হইলে তাহাও অসঙ্গত ]। ৃ 

টিপ্লনী। প্রথমাধ্যায়ে সংশয়-লক্ষণস্থত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও 
অন্পলন্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে। সেই সৃত্রের দ্বারা তাহাই সহজে 
স্পষ্ট বুঝা যায়। এখন সেই কথার পূর্বপক্ষ এই যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য কখনই সংশয়ের কারণ 
হইতে পারে না। এক পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাঁদক বাক্যদ্য়কে “বিপ্রতিপন্ভি” বলে। 
যেমন একজন বলিলেন, “আত্মা! আছে”, একজন বলিলেন, “আত্ম নাই” । মধ্যস্থ ব্যক্তি এঁ বাক্য- 
য্ের অর্থ বুঝিলে এবং তাঁহার আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বরূপ একতর ধর্মা-নিশ্চয়ের কোন কারণ 
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উপস্থিত ন! হইলে, তখন আত্মা আছে কি না, তাহার এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু ধিনি 
এ বিপ্রতিপন্তিবাক্য বুঝেন নাই, তীহার এ স্থলে এরূপ সংশয় হয় না। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য 
সংশয়ের কারণ হইলে, বিপ্রতিপত্তিবাক্য বিষরে সর্বপ্রকার অজ্ঞ ব্যক্তিরও এরূপ সংশয় হইত; 
তাহা যখন হয় না, খঁতখন অজ্ঞারমান বিপ্রতিপন্তি-বাক্য সংশয়ের কার্ণ নহে, ইহা অবশ স্বীকারধ্য | 
সুতরাং সংশয়-লক্ষণন্ত্রে বিপ্রতিপন্বি-বাক্যকে যে সংশর়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা! 
অসঙ্গত। এইবূপ সেই স্থত্রে যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের 
কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ম! 
বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি হয়। সর্বত্র 
বিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয় অথবা অবিদ্যমান পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, এমন নিরম নাই। 
এবং অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থা৷ বলিতে অন্নুপলব্ধির অনিয়ম । ভূগর্ভ প্রতৃতি স্থানস্থিত বিদ্যমান 
পদার্থেরও উপলদ্ধি হয় না এবং সব্ধত্র অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধির 
অব্যবস্থা ও অন্থুপলন্ধির অব্যবস্থাকে যিনি জানেন, তাহার কোন পদার্থ উপলব্ধ হইলে কি বিদ্যমান 
পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে ? এইরূপ সংশয় হইতে 
পারে। এবং কোন পদার্থ উপলব্ধ না হইলে, কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না? অথবা 
অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত উপলব্ধির 
অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থা থাকিলেও যিনি এ বিষয়ে অজ্ঞ, তাহার এ জন্য এ প্রকার সংশয় 
হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত উপলন্ধির অব্যবস্থা' ও অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই প্র প্রকার সংশয়- 
বিশেষের কারণ বলিতে হইবে । তাহা হইলে সংশয়-লক্ষণ-সথত্রে যে পূর্বোক্ত অব্যবস্থাকেই সংশয়- 
বিশেষের কারণ বল! হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। 

যদি বলা যায় যে, সংশয়-লক্ষণ-সুত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের জ্ঞানকেই এবং পূর্বোক্ত অব্যবস্থার 
জ্ঞানকেই সংশয়বিশেষের কাঁরণ বলা! হইয়াছে, যাহা সঙ্গত, যাহা সম্ভব, তাহাই বক্তার তাৎপর্য্যার্থ 
বুঝিতে হয়। স্তরাং পূর্বব্যাখ্যত পূর্পক্ষ সঙ্গত হয় না। এজন্য ভাষ্যকার পরে “অথবা” 
নিয়া প্রকারাত্তরে এই ্ত্রোক্ত পুর্ববপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্ততঃ মহষির এই পুর্ব্পন্ষ- 
স্থত্রে নিশ্চয়ার্থক “অধ্যবসায়” শবের প্রয়োগ থাকায় বিপ্রাতিপতভির নিশ্চয় এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়- 
বশতঃও সংশরক্প হয় না, ইহাই এই হ্ুত্রের দ্বারা সহজে বুঝা বায়। পূর্বস্থত্র হইতে 
“ন সংশয়ঃ৮ এই অংশের অন্ুবৃন্তি এ স্ত্রে স্ত্রকারের অভিপ্রেত আছে এবং পরবর্তী 
পূর্বপক্ষ হুত্রদ্বয়েও এঁ কথার অন্ুবৃত্তি অভিপ্রেত আছে। এই স্থত্রের ভাষ্যকারোক্ত প্রথম প্রকার 
ব্যাখ্যার বিপ্রতিপত্ভিবাক্যজন্য এবং অব্যবস্থাজন্য সংশয় হয় না; কিন্তু বিপ্রতিপন্ভি-বাক্য ও 
অব্যবস্থার অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়'জন্তই সংশয় হয়, এইরূপ স্থত্রার্থ বুঝিতে হয়। কিন্ত 
মহ্ি-সুত্রের দ্বারা এরূপ অর্থ সহজে বুঝা যায় না, এরূপ ব্যাধ্যায় “ন সংশয়ঃ” এই 
অন্থুবৃত্ত অংশেরও প্রকুষ্ট সঙ্গতি হয় নাঁ। তাই ভাষ্যকার শেষে কক্গান্তরে সুত্রের ব্যাথ্যান্তর 
করিয়াছেন । 
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ভাষ্যকারের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যরি তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-জ্ঞানকে সংশঙ্ন- 
বিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যায় না। কারণ, একজন বলিলেন, আত্মা আছে? একজন 
বলিলেন, আত্মা নাই; এই বাক্যদয়ের জ্ঞানপুরর্বক তাহার অর্থ বুঝিলে একজন আত্মার অস্তিত্ববাদী, 
আর একজন আত্মার নাস্তত্ববাদী, ইহাই বুঝা হয়। তাহার ফলে আত্মা আছে কি না, এইরূপ 
সংশয় কেন হইবে ? বাদী ও প্রতিবাদীর কত কত বিরুদ্ধ মত জানা বাইতেছে, তাহাতে কি সর্ধত্র 
সকলের সেই বিরুদ্ধ পদার্থ বিষয়ে সংশয় হইতেছে ? তাহা যখন হইতেছে না, তখন কিপ্রতিপততি- 
জ্ঞান বা বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থবোধকে সংশর়বিশেষের কারণ বলা যাইতে পারে না। যাহা সংশয়ের 
কারণ হুইবে, তাহা! সর্বত্রই সংশয় জন্মাইবে, নচেৎ তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। এইরূপ - 


- উপলব্ধির অব্যবস্থা, এবং অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থার জ্ঞান বা নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলেও 


তাহা বলা যায় না। কারণ, উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অন্তথুপলন্ধিরও নিয়ম লাই, এইরূপে পৃথকৃভাবে 
নিশ্চয় থাকিলে তাহার ফলে বিষযাস্তরে সংশয় হইবে কেন? এরূপ স্থলে সংশয় উপপন্ন হয় না 
অর্থাৎ এীরপ নিশ্চয় জন্ত সংশয় হইবে, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান 
এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্থুপলন্ধির অব্যবস্থার জ্ঞান বাঁ নিশ্চয়, সংশয়ের কারণ নহে, ইহাই 
পুর্বপক্ষ ২1 
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(পূ্ববপক্ষ ) এবং বিপ্রতিপত্ত স্থলে সম্প্রতিপত্তিবশতঃ ( সংশয় 
হয় না) | অর্থাৎ যাহা বিপ্রতিপত্তি, তাহ! বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের 
নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপত্তি, স্থুতরাং তজ্জন্য সংশয় হইতে পারে না।] 


ভাষ্য । যাঞ্চ বিপ্রতিপত্তিং ভবান্‌ সংশয়হেতুং মন্যতে সা সম্প্রতি- 
পতিঃ, স! হি দ্বয়োঃ প্রত্যনী কধর্নমাবিষয়। । তত্র যদি বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ 
সম্প্রতিপত্তেরেব সংশয় ইতি। 


অন্ুবাদ। এবং ষে বিপ্রতিপত্তিকে আপনি সংশয়ের কারণ বলিয়! মানিতেছেন, 
তাহা সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকার ব৷ নিশ্চয়াতুক জ্ঞান। 
যেহেতু তাহ! উভয়ের (বোঁদী ও প্রতিবাদীর) বিরুদ্ধ ধর্মিষয়ক জ্ঞান। তাহ! হইলে 
অর্থাৎ বিপ্রতিপতি নামক জ্ঞান বস্ততঃ সম্প্রতিপত্তি হইলে যদি বিপ্রতিপত্তি-জন্য 
সংশয় হয়, (তবে) সম্প্রতিপত্তি-জন্কই সংশয় হয়, [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি যখন 


ব্তঃ বাবী ও প্রতিবাধীর ঘ ্য লিদ্াতের নিশ্চয় সন্প্রতিপত্তি, তখন. 


* ন বিপ্রতিপত্রিরস্তীতি শৃত্রাথ; 1-স্থার়বাস্ঠিক। 
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বিপ্রতিপত্তিকে সংশয়ের কারণ বল৷ যায় না, তাহা বলিলে সম্প্রতিপত্তিকেই 
ংশয়ের কারণ বল৷ হয় । বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি তাহাদিগের সংশয়ের 
বাধকই হয় ; সুতরাং তাহা কখনই সংশয়ের কারণ হইতে পারে ন! ]। 
টিপ্লনী। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হয় না, এ জন্য বিপ্রতিপভি-জ্ঞানকে সংশয়ের 
কারণ বলিলে তাহাঁও বলা যায় না; কারণ, বিপ্রতিপত্তিজ্ঞান সংশয়ের কারণ হইবে, এ বিষয়ে কোন 
যুক্তি নাই, এই পূর্বপ্ষ পূর্ধস্থত্রের দ্বারা স্থচিত হইয়াছে। এখন মহষি পর পূর্বপক্ষকে 
অন্ত হেতুর দ্বারা বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্য এই সূত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার 
তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন বে, বিপ্রতিপত্বি-বাক্যকে সংশয়ের কারণ বলা যায় না বলিয়৷ দি 
বিপ্রতিপন্তি-জ্ঞানকেই সংশয়ের কারণ বলেন, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, বাদী 'ও 
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ-বর্মমবিষয়ক জ্ঞানই বিপ্রতিপত্তি ৷ বাদী জানেন, আত্মা আছে, প্রতিবাদী জানেন-_ 
আত্মা নাই। উভয়ের আন্মবিষয়ে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্নবিষয়ক জ্ঞানই এ স্থলে 
বিপ্রতিপতি1 তাহা হইলে বস্তুতঃ উহা সম্প্রতিপত্িই হইল। "সম্প্রতিপন্তি” শব্দের অর্থ 
স্বীকার বা! নিশ্চয়াত্মবক জ্ঞান | বাদীর আত্মবিবয়ে অস্তিত্ব নিশ্চয় এবং প্রতিবাদীর আত্মবিষয়ে 
নাস্তিত্ব নিশ্চয় তাহাদিগের সম্প্রতিপত্তি। এ সম্প্রতিপত্তি ভিন্ন দেখানে বিপ্রতিপন্তি নামক 
পৃথক কোন জ্ঞান নাই। বাদী ও প্রতিবাদীর এরপে স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়রূপ সম্প্রতিপতি 
থাকিলে তাহা সংশয়ের বাধকই হইবে, সুতরাং তজ্জন্ত সংশয় জন্মে, এ কথা কখনই বলা 
বার না। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। কারণ, যাহাকে বিপ্রতিপত্তি 
বলা হইতেছে, তাহা বস্তুত সম্প্রতিপত্তি ; বিপ্রতিপত্তি নামে পৃথক্‌ কোন জ্ঞান নাই। বিপ্রতি- 
পত্তিকে সংশয়ের কারণ বলিলে বস্ততঃ সম্প্রতিপতিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয়। তাহা যখন 
বলা যাইবে না, তখন বিপ্রতিপত্তি-জন্য সংশয় হয়, এ কথা কোনরূপেই বলা যায় না ॥ ৩॥ 


সুত্র । অব্যবস্থাত্বনি ব্য বস্থিতত্ব।চ্চব্যবস্থায়া3॥80৩৫॥% 
অনুবাদ। এবং অব্যবস্থাস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া অব্যবস্থাহেতুক 
সংশয় হয় না [ অর্থাৎ অব্যবস্থা বখন স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত, তখন তাহ! অব্যবস্থাউ 
নহে, স্থৃতরাং অব্যবস্থ! সংশয়ের কারণ, এ কথ! বল! যায় না। ] 
ভাষ্য । ন সংশয়ঃ। যদি তাবদিয়মব্যবস্থা আত্মন্তেব ব্যব্িতা, 
ব্যবস্থানাদব্যবস্থা ন ভবতীত্যনুপপন্নঃ সংশয়ঃ। অথাব্যবস্থা আত্মনি ন 
ব্যবস্থিতা, এবমতাঁদাত্ব্যাদব্যবস্থা ন ভব্তীতি সংশগ্বাভাব ইতি । 





* নাঁবাবস্থা বিদাত ইতি সুত্রার্থঃ |-স্তায়বৰ্তিক। 


১৪ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ*, 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) সংশয় হয় না অর্থাৎ অব্যবস্থা৷ হেতুক সংশয় হয় না। 
বদি এই অব্যবস্থ! (সংশয়লক্ষণমুত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা৷ ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা) 
আত্মাতেই অর্থাৎ নিজের স্বরূপেই ব্যবস্থিত থাকে, ( তাহা হইলে ) ব্যবস্থানবশতঃ 
অর্থাৎ ব্যবস্থিত আছে বলিয়! (তাহা) অব্যবস্থা হয় না, এ জন্য সংশয় 
অনুপপন্ন [ অর্থাৎ যাহ! ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। অব্যবস্থ! 
স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত থাকিলে তাহা! অব্যবস্থাই নহে, স্থৃতরাং অব্যবস্থ। হেতুক সংশয় 
হয়, এ কথ! কখনই বলা যায় না। ) 

আর যদি অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত না থাকে, এইরূপ হইলে তাদাত্ম্যের 
অভাববশতঃ অর্থাৎ ততস্বরূপত! ব৷ অব্যবস্থাত্বরূপতার অভাববশতঃ অব্যবস্থা৷ হয় 
না-_এ জন্য ( অব্যবস্থা হইতে ) সংশয় হয় না। [ অর্থাৎ যে পদার্থ স্ব স্ব রূপে 
ব্যবস্থিত নহে, তাহ! তৎস্বরূপই হয় ন।। অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত নহে, ইহা! 
বলিলে তাহা অব্যবস্থাস্বর্ূপই হইল না; স্তৃতরাং অব্যবস্থাবশতঃ সংশয় জন্মে, এ কথ। 
কোন পক্ষেই বলা যায় না।] 


টিপ্লনী। সংশয়-লক্ষণম্ত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের 


কারণ বলা হইয়াছে। অজ্ঞায়মান এ অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না| এ জন্ত শী অব্যবস্থার 
অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চরকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে তাহাও বল! যায় না। কারণ, তদ্দিষয়ে 
কোন যুক্তি নাই। এই পূর্ববপক্ষ দ্বিতীর স্ৃত্রের ছারা চিত হইয়াছে। এখন মহর্ষি এই সথত্রের 
দ্বারা প্রকারাস্তরেও এ পূর্বপক্ষেত্র সমর্থন করিতেছেন। সংশয়লক্ষণ-সথত্রে মহর্ষির প্রযুক্ত 
“অব্যবস্থা” শবের অর্থ-ভ্রমে অর্থাৎ, মহর্ষির সেই স্তরের প্রকতার্থ ন1 বুিয়াই এইরূপ পূর্বপক্ষের 
বতারণ! হয়, ইহাই মহর্ষির মূল তাত্পর্য্য। প্রথম পূর্বপক্ষ-স্থত্র হইতে এই স্থত্র পর্য্যস্ত “ন 
সংশয়ঃ” এই অংশের অনুবৃত্তি নুত্রকারের অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার এই হুত্র-ভাষ্যে 
প্রথমেই “ন সংশয়ঃ” এই অন্থুরন্ত অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। স্থৃত্রের “অব্যবস্থায়া£” এই কথার 
সহিত ভাষ্যকারোক্ত “ন পংশয়:” এই কথার বোগ করিতে হইবে । তাহাতে বুঝা যায়, অব্যবস্থা 
হেতুক সংশয় হয়না। কেন হয় না? তাই মহর্ষি তাহার হেতু বলিয়াছেন, _“অব্যবস্থাত্মনি 
বযবস্থিতত্বাৎ”। আত্মন্‌ শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ | “অব্যবস্থাত্মনি” ইহীর ব্যাখ্যা অব্যবস্থাস্বরূপে। 
অর্থাৎ যেহেতু অব্যবস্থা স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতা, অতএব অব্যবস্থা-হেতুক সংশয় হয়, এ কথা বলা 
যায় না। 


ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যাহা ব্যবস্থিতা নহে, তহাকেই “অব্যবস্থা? 


বলা যায় (“ব্যবতিষ্ঠতে যা সা ব্যবস্থা, ন ব্যবস্থা অব্যবস্থা” এইরূপ বু[ৎপ্তিতে )। পুর্বোক্তি 
অব্যবস্থা যখন স্ব স্ব কপে ব্যবস্থিতা, তখন তাহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না। ফলকথা, অব্যবস্থ! 


পাপিশ্ছি 


ও স্থৃৎ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৫ 


বলিয়া! কোন পদার্থ হইতে পারে না । যাহাকে অব্যবস্থা' বলা হইয়াছে, তাহাও স্থ স্ব রূপে ব্যবস্থিতা 
বলিয়া ব্যবস্থাই হইবে, তাহা অব্যবস্থা হইতে পারে না। স্ৃতরাং অব্যবস্থা-হেতুক সংশয় হর 
অর্থাৎ অব্যবস্থা সংশয়বিশেষের কারণ, এ কথা৷ কখনই বলা যায় না । যদি বল, অব্যবস্থা স্ব স্ব রূপে 
ব্যবস্থিতা নহে, সুতরাং উহা অব্যবস্থা হইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, যাহা 
স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতই নহে, তাহা কোন পদার্থই হইতে পারে না । মৃত্তিকাতে ঘট জন্মে, কিন্তু ঘটের 
উৎপত্তির . পূর্ব ঘট স্থ স্ব রূপে ব্যবস্থিতই হয় নাই, এ জন্ত তখন ঘট আছে, এ কথা বলা যায় না। 
তখন ঘট স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত না হওয়াতেই মৃত্তিকাকে ঘট বলা হয় না। যখন মৃত্তিকাতে ঘট 
উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিত হইবে; তখনই তাহাকে ঘট বলা হয়। ফলকথা, অব্যবস্থা 
স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা না হইলে তাহাতে অব্যবস্থার তাদাত্ম্য বা অব্যবস্থা-স্বরূপতা৷ থাকে না অর্থাৎ 
তাহা অব্যবস্থাই হইতে পারে না। স্তৃতরাং এ পক্ষেও অব্যবস্থাহেতুক সংশয় জন্মে, এ কথা কোন- 
রূপেই বলা যায় না। উভয় পক্ষেই যখন অব্যবস্থা বলিয়৷ কোন পদার্থই নাই, তখন অব্যবস্থার 
নিশ্চয় অলীক; সুতরাং অব্যবস্থার নিশ্চয়হেতুক সংশয় জন্মে, এ কথাও ফোনরূপে বলা যায় ন!! 
বুত্িকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহর্ষির সংশয়লক্ষণ-স্থৃত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুুপলব্ধির অব্যবস্থার 
অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার এ “অব্যবস্থা” শব্দের ছারা অনিয়ম অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 
উপলব্ধির অনিরমই উপলব্ধির অব্যবস্থা' এবং অন্থপলন্ধির অনিয়মই অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থা। 
এবং ভাষ্যকার এ অব্যবস্থার নিশ্চর়কে পৃ্থকৃরূপেই সংশয়বিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
পরবন্তী উদ্যোতকর প্রভৃতি তাহ! না করিলেও ভাষ্যকার মহর্ষি-সত্রের দ্বারা মহধির এরূপ মতই 
বুঝিয়াছিলেন। মহর্ষি এখানে তীহার পূর্বোক্ত সংশয় কারণগুলিকে গ্রহণ করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
পুর্বপক্ষের অবতারণা করার অর্থাৎ বিপ্রতিপভ্ভির নিশ্চয় এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়কেও সংশয়- 
বিশেষের কারণরূপে পূর্বোক্ত বলির! গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্বপক্ষের অবতারণা করায়, ভাষ্যকার 
উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অস্থুপলন্ধির অব্যবস্ার নিশ্চয়কেও সংশয়বিশেষের পৃথক্‌ কারণরূপে মহর্ষি- 
সম্মত বলিয়! বুঝিতে পারেন। সংশয়লক্ষণ-সুত্র-ব্যাখ্যায় (১ অ*, ২৩ সুত্র) এ সকল কথা ও 
উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে । সেখানে মহ্ষি-নু্ান্থুসারে ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্ভিবাক্য 
এবং পূর্বোক্ত অব্যবস্থাদ্বয়কে সংশয়বিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিলেও এ বিপ্রাতিপত্ভিবাক্ার্থ- 
নিশ্চয় 'ও অব্যবস্থাদ্বয়ের নিশ্চয়ই বন্ততঃ সংশয়ের সাক্ষাৎ কারণ হইবে । পরবর্তী সিদ্ধান্ত-হত্রের 
দ্বারা মহষির এই তাৎপর্ধ্য পরিস্ক,ট হইবে। ভাষ্যকারও সেখানে এরপই তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন! 
বিপ্রতিপত্বি-বাক্য ও পূর্যোক্ত অব্যবস্থাদ্ধয় সংশয়ের কারণ না হইলেও সংশয়ের প্রযোজক । মহর্ষি 
সংশয়লক্ষণস্থত্রে দ্বিতীর 'ও তৃতীর-_পঞ্চমী বিভক্তির প্রযোজকত্ব অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা 
বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ তাহাও বলিয়ছেন। অথব! মহষি সেই সুত্রে বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান 
অর্থেই বিপ্রতিপত্তি শব এবং অব্যবস্থার জ্ঞান অর্থেই অব্যবস্থা শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। 
প্রাচীনগণ অনেক স্থলে জ্ঞানবিশেষ বুঝাইতে সেই জ্ঞানের বিষয়বোধক শবেরই প্রয়োগ করিয়া 
গিয়াছেন। পরবর্তী সিদ্ধান্তসথ্রভাষ্যব্যাধ্যায় এসব কথা পরিষ্ফষট হইবে। এই হৃত্রের 
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ব্যাখ্যায় পরবর্তী নব্যগণ নানা কথা বলিলেও মহ্র্ি-সত্রের দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাধ্যাই সহজে বুঝা 
বায় এবং মহর্ষির সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রোক্ত অব্যবস্থা শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই এই পুর্বপক্ষের অবতারণা 
হয়, ইহা! সর্ধপ্রকার ব্যাখ্যাতেই বলিতে হইবে ! ৪ ॥ 


সুত্র। তথাইত্যন্তসংশয়ন্তঘর্মমাতত্যৌপ- 
পত্তেও 0৫৬১৯ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় (সর্ববদা সংশয় ) হইয়! 
পড়ে; কারণ, তদ্ধর্ম্রের সাতত্যের অর্থাৎ সংশয়ের কারণরূপে স্বীকৃত সমানধর্ম্মে 
সার্ববকালিকত্বের উপপত্তি (সত্তা) আছে। 


ভাষ্য । যেন কল্পেন ভবান্‌ সমান-ধর্মোপপত্তেঃ সংশয় ইতি মন্যতে, 
তেন খন্বত্যন্তনংশয়ঃ প্রসজ্যতে । সমান-ধর্দ্োপপত্তেরনুচ্ছেদাত সংশয়ানু- 
চ্ছেদঃ | নায়মতদ্র্্নাধম্মা বিষৃশ্টমানো গৃহৃতে, সততন্ত তদ্ধন্ন ভবতীতি | 


অনুবাদ । ষে কল্পে (প্রথম কলে ) আপনি সমান ধর্মের বিদ্যমানতা হেতুক 
সংশয় হয়, ইহ! ম্ানিয়াছেন অর্থাৎ সমান ধর্মের বিদ্যমানভাকে অথবা সমান ধর্মকে 
₹শয়বিশেষের কারণ বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন, সেই কল্পে অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা 
সংশয়) হইয়। পড়ে। সমান ধর্টের বিদ্যমানতার অথবা সমান ধর্ন্মের অনুচ্ছেদ- 
বশভঃ সংশয়ের অনুচ্ছেদ হয়! তত্বন্দশূন্য অর্থাৎ সমান ধর্মশুন্য এই ধন্মী সন্দিহা- 
মান হুইয়! জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু সর্ববদা ( সেই ধন্মী ) তদ্্্মবিশিষ্ট ( সমান 
ধর্ম্মবিশিষ্ট ) থাকে । 


টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়লক্ষণম্থত্রে সমান ধর্মের উপপন্তি এবং অনেক ধর্মের উপপন্তিকে সংশয়- 
বিশেষের কারণ বলিয়াছেন । এ সমান ধর্মের ও অনেক ধর্মের উপপন্তি বলিতে যদি উহার 
বিদ্যমানতা বা স্বরূপই বুঝি, তাহা হইলে সমান ধর্ম ও অনেক ধর্খ্বকেই মহর্ষি সংশয়বিশেষের 
কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। “উপপন্তি” শের স্বরূপ বা বিদ্যমানতা অর্থেও প্রাচীনদিগের 
প্রয়োগ দেখা যায়। মহষি গোতমও অনেক স্থলে “উপপত্তি” শবধের রূপ অর্থে প্রয়োগ করিরা- 
ছেন। স্ৃতরাং সংশরলক্ষণশৃত্রে সমান ধর্মের উপপত্তি বলিতে সমান ধর্খের বিদ্যমানতা বা সমান 
. ধর্মন্বরূপ অর্থাৎ সমান ধর্ম বুঝিতে পারি। এবং অনেক ধর্মের উপপন্তি বলিতেও রূপ 
অর্থ বুঝিতে পারি] প্রথম করে মহর্ষি সমান বন্ধের উপপন্তিকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া- 
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ছেন। তাহাতে অজ্ঞায়মান সমান ধর্ম্ম সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এইরূপ পূর্বপক্ষও ভাষ্যকার 
প্রথম পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়ছেন। মহর্ষি এই থত্রের দ্বারা শেষে অন্যরূপে প্র পুর্বপক্ষ সমর্থন 
করিয়াছেন যে, সমান ধর্মই বদি সংশয়ের কারণ হয়, তাহা হইলে সংশয়ের কোন দিনই নিবৃত্তিও 
হইতে পারে না, সর্বদাই সংশয় হইতে পারে। কারণ, সেই সমান ধর্ম সেই ধর্মীতে সততই আছে। 
অর্থাৎ স্থাণু'ও পুরুষের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি সর্বদাই স্থাণু ও পুরুষে আছে। স্থাণু বা পুরুষের 
কোন বিশেষ ধর্ম্মনিশ্টয় হইলে, তখনও কেন সংশয় হয় না? যাহা সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে, - 
সেই সমান ধর্ম উচ্চতা প্রতি ত তখনও সেখানে আছে। ভাষ্যকার এই কথাটা বুঝাইতে 
শেষে বলিয়াছেন যে, যে ধর্মী সন্দিহমান হইয়া অর্থাৎ সনেহের বিষয় হইয়া জ্ঞাত হয়, সেই ধর্থ্ী 
তখন সমান ধর্শশূন্য নহে অর্গাৎ্ তাহাতে বে সমান ধর্ম থাকে না, কিন্তু সমান-ধর্মবিশিষ্ট বলিয়াই 
তখন তাহা প্রতীরমান হয়, ইহা নহে। কিন্তু সেই ধর্মী সর্বদাই সেই সমান ধর্মবিশিষ্ট। বেমন 
স্থাণু ও পুরুষ সর্বদাই উচ্চতা প্রভতি সমান-ধর্মমবিশিষ্ট । ভাষ্যকার এই হুত্র ব্যাখ্যায় কেবল 
সমান ধর্মের কথা বলিলেও তুল্যভাবে উহার দ্বারা এখানে মহ্ষি-কথিত অদাধারণ ধর্মের কথাও 
বুঝিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর্‌ মহ্র্ষি-ত্রার্সবর্ণনার এখানে “দমান-ধর্মাদীনাং” এইরূপ কথাই 
লিখিয়াছেন 1৫] 

ভাষ্য । অন্ত প্রতিষেধপ্রপঞ্স্ত সংক্ষেপেণোদ্ধারঃ | 

অনুবাদ। এই প্রতিষেধ-সমৃহের সংক্ষেপে উদ্ধীর করিতেছেন। অর্থাৎ 
মহধি এই সূত্রের দ্বার! পূর্বেরাক্ত পূর্বপক্ষগুলির সংক্ষেপে উত্তর সুচনা 
করিয়াছেন। 


অুত্র। যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদিশেষাপেক্ষাৎ 
সংশয়ে নামংশয়ো নাত্যন্ত-সৎশয়ো বা ॥৬।৬৭॥+% 


অনুবাদ। (উত্তর) তদ্বিশেষাপেক্ষ অর্থাৎ সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে 
বিশেষাপেক্ষা বলিয়াছি, সেই বিশেষাপেক্ষাযুক্ত যথোক্ত নিশ্চয়বশতুঃই অর্থাৎ 
সেই স্ত্রোক্ত সমান-ধর্ম্মাদির নিশ্চয়বশতঃই সংশয় হইলে সংশয়ের অভাব হয় না, 
অত্যন্ত সংশয়ও হয় না [ অর্থাৎ সমান-ধণ্মাদির নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা 
হুইয়াছে ; স্থতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অনুপপত্তি হয় না, সর্বদা কারণ আছে 
বলিয়া সর্বদা সংশয়ের আপত্তিও হয় না ]। 





* পন নুত্রার্থাপরিজ্ঞান। দিতি সুত্রার্থঃ ।৮-স্থায়বার্তিক। 
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বিবৃতি। যদি সংশয়-লক্ষণস্থত্রে (১ অণ, ২৩ স্থত্রে ) সমানধর্শাদি পদার্ঘকেই সংশয়ের কারণ 
বলা হইত, তাঁহা হইলে অজ্ঞায়মান সমানধন্মািপদার্থ সংশয়ের কারণ হইতে পারে না বলিয়া, 
ফারণের অভাবে কৌন স্থলেই সংশয় হইতে পারে না, এই অস্ভুপপন্তি হইতে পারিত এবং এ 
সমান-ধর্মাদি পদার্থকে কারণ বলিলে সর্বদাই উহা আছে বলিয়া সর্বদাই সংশয় হউক, এই 
আপত্তি হইতে পারিত, কিন্তু সংশরলক্ষণস্থত্রে সমানধর্্মাদির নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বা 
হইয়াছে, সুতরাং কারণের অভাবে সংশয়ের অন্পপন্তি এবং সর্বদা কারণ আছে বলিয়া! 
সর্বদা সংশয়ের আপন্তি হইতে পারে না। বে সমান ধর্মের নিশ্চয় সংশয়বিশেষের কারণ, 
সেই সমান ধর্ম সর্বদা কোন স্থানে থাকিলেও, তাহার নিশ্চয় না! হইলে সংশয় হইতে পারে না। 
আপনি হইতে পারে যে, সমানধন্াদির কোন একটির নিশ্চয় সত্বেও অনেক স্থলে যখন 
ংশয় জন্মে না, তখন সমানধন্মাদির নিশ্চয়কেও সংশয়ের কারণ বলা যার না । যেমন স্থাণু বা 
পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়৷ গেলে, তখনও স্থাগু ও পুরুষের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতির নিশ্চয় 
থাকে, কিন্তু তখন আর “ইহা কি স্থাণু? অথব| পুরুষ” ? এইরূপ সংশয় জন্মে না,_স্থাগু বা পুরুষ 
বলিয়া নিশ্চয় হইপা গেলে, তখন আর এরূপ সংশয় কিছুতেই হইতে পারে না। এতছুন্তরে বলা 
হইয়াছে যে, সংশয়মাত্রেই বিশেষাপেক্ষা থাকা চাই। অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের অন্ুপলন্ধি সংশয়মাত্রের 
কারণ। পূর্বোক্ত স্থলে তাহা না থাকায় সংশয়ের সমস্ত কারণ নাই, সুতরাং দেখানে সংশয় হয় 
না। স্থাগু বা পুরুষের কৌন একটির নিশ্চয় হইতে গেলে অবপ্তই সেখানে উহার কোন একটির 
বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইবে। যে বিশেষ ধর্ম স্থাণুতেই থাকে, তাহা দেখিলে স্থাখু বনিয়া 
নিশ্চয় হইয়া যায় এবং যে বিশেষ ধর্ম পুরুষেই থাকে, তাহা! দেখিলে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়া 
যায়। যেখানে রূপ কোন নিশ্চর জন্মিয়াছে, সেখানে অবশ্তই এরূপ কোন বিশেষ ধর্মের উপ- 
লন্ধি হইয়াছে! ফলকথা, বিশ্বেষ ধর্মের অনুপলদ্ধির সহিত সমান ধর্শের নিশ্চয় না থাকায় সেখানে 
পুনরায় সংশয়ের আপত্তি হয় না। মহষি সংশরলক্ষণ-হৃত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার ছারা 
সংশয়মাতে বিশেষ ধর্মের অন্থপলন্ধিকে কারণ বলিয়া সুচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সংশরমাত্রেই 
পুর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না কিন্ত তাহার স্থৃতি থাকা চাই। মুলকথা, পূর্বোক্ত সংশর- 
লক্ষণন্থত্রের অর্থ না বুঝিয়াই সংশয়ের কারণ বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকার পুর্বপক্ষের অবতারণা 
হইয়াছে, ইহাই এই স্থত্রের তাঁৎপর্য্যার্থ। এইটি সিদ্ধান্তহত্র। 

টিপননী। মহধি সংশয়পরীক্ষার জন্য যে সকল পূর্বপক্ষের অবতীরণা করিয়াছেন, এই 
স্ত্রের দ্বারা সেইগুলির উত্তর সুচনা করিয়া, সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে এই 
থত্রটি সিদ্াস্ত-্ত্র। সংশয়-লক্ষণ-নথত্োক্ত সমানবর্শ্, অনেকধন্ম, বিপ্রতিপত্তি, উপলব্ধির 
অব্যবস্থা এবং অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থা, এই পাঁচটিকেই এই সুত্রে যথোক্ত শবের দ্বারা ধরা হইয়াছে । 
উহাদিগের অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ, উহারা সংশয়ের কারণ নহে, ইহা প্যথোক্তাধ্য- 
বসায়াদেব” এই স্থলে “এব” শের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে) পূর্বোক্ত সমানধর্্াদি সবগুলির 
নিশ্চয়ই সর্বত্র সংশয়ের কারণ নহে। পঞ্চবিধ সংশয়ে পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে পঞ্চবিধ কারণ বলা 


৬ শ০] বাংস্তায়ন ভাষ্য ৮ 


 হইয়াছে। অর্থাৎ সমানবর্শননিশ্চয়ের অব্যবহিতোন্তরকালজায়মান সংশয়বিশেষের প্রতি সমান- 
ধর্মননিশ্চয় কারণ, এইরূপে পঞ্চবিধ কার্য্যকারণভাবই মহ্ধির বিবক্ষিত, স্ৃতরাং কার্য্যকারণভাবে 
ব্যভিগরের আশঙ্কা নাই। পূর্বোক্ত সমানধর্মাদির নিশ্চয়রূপ সংশয়ের কারণ, নির্বিশেষণ নহে, 
উহার বিশেষণ আছে, ইহা জানাইবার জন্য মহর্ষি এই স্ৃত্রে “তিশেষাপেক্ধাৎ” এই বিশেষণীবৌধক 
বাক্যটির প্রক্নোগ করিয়াছেন । অর্থাৎ সেই বিশেষাপেক্ষা যেখানে আছে, এমন সমান ধর্মাদির 
নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ। তাৎপর্যটাকাকার এখানে স্থত্রতাৎপর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, যদি 
ংশয়ের কারণ নির্ব্বিশেষণ হইত, তাহা হইলে সংশয়ের অন্থুপপত্তি এবং সর্বদা সংশয়ের আপত্তি 
হইত; কিন্তু সংশয়ের কারণে যখন বিশেষণ বলা হইয়াছে, তখন আঁর এ অন্ুপপত্তি ও আপত্তি 
নাই। তাত্পর্য্যটাকাকারের এই কথায় বুঝা যার বে, বিশেধ ধর্মের অন্ুপলন্ধি বা স্ম্তি পৃথকৃভাবে 
সংশয়ের কারণ নহে । এ বিশেৰ ধর্মের অন্ুপলব্ধি বা স্থৃতিবিশিষ্ট সমান ধর্ম্মাদিনিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন 
ংশয়বিশেষের কারণ ৷ ভাষ্যকারও এই হৃত্রের ভাষ্যশেষে বলিরাছেন-_“তদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ বিশেষ- 
স্থৃতি-সহিতাৎ্” ৷ বুন্তিকার বিশ্বনাথ “বিশেষাদর্শন-সহিতদাধারণধর্মনদর্শনাদিতঃ সংশয়ে স্বীকতে” 
এইরূপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন ৷ নব্য সম্প্রদায় কিন্তু রূপে কার্য্যকারণভাব কল্পন! করেন না। এরূপে 
কার্ধ্যকারণ-ভাব কল্পনাতে তীহারা গৌরবদোষ প্রদর্শন করেন৷ তীহাঁদিগের মতে বিশেষ ধর্মের 
অন্থুপলব্ধি সংশয়মাত্রে পৃথক্‌ কারণ । ভাষ্যকার বিশেষ ধর্দের স্মৃতিকে সংশয়মাত্রে সহকারী কারণ 
বলিবার জন্যও “বিশেষস্থৃতিসহিতাৎ” এইরূপ কথ! লিখিতে পারেন। তাহার এঁ কথার দ্বারা 
বিশেষধর্মের স্থৃতি সংশয়কারণের বিশেষণ, ইহা না বুঝিতেও পারি । বৃত্িকার বিশ্বনাথ সুত্স্থ 
“তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ্” এই স্থলে “অপেক্ষ” শব গ্রহণ করিয়! তন্বারা অদর্শন অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি কিন্তু “অপেক্ষ” শব্দকে অবলম্বন করিয়াই স্থত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন । 
অপেক্ষা শব্দের আর্কাজ্ষা, অর্থ আছে। বিশ্ষেধর্মের আকাঙ্ষা বলিতে এখানে বিশেষবর্ম্বের , 
জিজ্ঞাসা বুকিতে হইবে । বিশেষধর্মের উপলব্ধি না হইলেই তাহার জিজ্ঞাসা থাকে? সুতরাং 
এ কথার দ্বার! বিশেষধর্্ের অন্ুপলবি পর্যন্তই মহ্ষির বিবক্ষিত। বিশেষধর্মের স্মৃতি থাকিবে, 
এই কথা বলিলে, তখন বিশ্ধর্ম্ের উপলব্ধি থাকিবে না ইহা! বুঝা যাক এবং বিশেষধর্থের স্মৃতি 
ংশয়ে আঁবন্তক, এই জন্য ভাষ্যকার স্ুত্রোক্ত বিশেষাপেক্ষার ফলিতার্থ ব্যাখ্যায় “বিশেষস্তৃত্যপেক্ষঃ, 
“বিশেষস্বতি-সহিতাৎ” এই প্রকার কথাই বলিয়াছেন। এখানে তাৎপর্য্যটাকাকারের কথ! সংশয়- 
_লক্ষণহুত্র-ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। দেখানে মহষি বিপ্রতিপন্তি প্রত্থতিকে সংশয়ের প্রয়োজকরূপেই 
বলিয্মছেন। অথবা জ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতির সংশয়-কারণত্ব তাৎপর্য্যেই “বিপ্রতিপতেঃ” 
ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং পুর্ববাপর বিরোধের আশঙ্কা! নাই। 
ভাষ্য । ন সংশয়ানুৎপত্তিঃ সংশয়ানুচ্ছেদশ্চ প্রসজ্যতে। কথম্‌? 
যত্তাবৎ সমানধর্্দীধ্যবসায়ঃ সংশয়হেতুর্ণ সমানধর্ম্মমাত্রমিতি | এবমেতত, 


কম্মাদেবং নোচ্যত ইতি, “বিশেষাপেক্ষ” ইতি বচনাত সিদ্ধেঃ | বিশেষ- 


২৪ শ্যায়দর্শন পু [ ২অ০, ১আ, 
স্যাপেক্ষা আঁকাঙ্ষা, স! চানুপলভ্যমাঁনে বিশেষে সমর্থা। ন চোক্তং 


সমানধন্্ীপেক্ষ ইতি, সমানে চ ধর্মে কথমাঁকাঙ্ি। ন ভবে? যদ্যয়ং 
প্রত্যক্ষঃ স্তাৎ। এতেন সামর্ঘ্যেন বিজ্ঞায়তে স্মানধর্ধ্াধ্যবসায়াদিতি | 


অনুবাদ । সংশয়ের তনুৎ্পত্তি এবং সংশয়ের অনুচ্ছেদ প্রসক্ত হয় না 
অর্থাত সংশয়ের অনুপপত্তি এবং সর্ববদা সংশয়ের আপত্তি হয় না । (প্রশ্ন) কেন? 
(উত্তর) যেহেতু সমানধর্ম্মের অধ্যবসায় (নিশ্চয় ) সংশয়ের কারণ, সমানধর্শমাত্র 
সংশয়ের কারণ নহে। (প্রশ্ন ) ইহা এইরূপ অর্থাৎ সমানধশ্মের নিশ্চয়ই সংশয়ের 
কারণ, সমানধর্্ম সংশয়ের কারণ নহে; সুতরাং সংশয়ের অনুপপত্তি ও সর্ববদা 
সংশয়ের আপত্তি হয় না, ইহা বুঝিলাম | (কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ), কেন এইরূপ বলা 
হয় নাই? অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে সমানধর্মের নিশ্চয়কে কেন কারণ বল! হয় নাই? 
(উত্তর) যেহেতু *বিশেষাপেক্ষ” এই কখ| বলাতেই সিদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ সংশয়লক্ষণ- 
স্তরে বিশেষাপেক্ষ, এই কথা বলাতেই সমান ধর্মের নিশ্চয় সংশয়ের কারণ ( সমান 
ধর্ম নহে ); ইহা প্রকটিত হইয়াছে। (এ কথার দ্বারা কিরূপে তাহা বুঝা যায়, 
তাহ! বুঝাইতেছেন ) বিশেষ ধর্ম্দের অপেক্ষা কি না আকাঙক্ণ, অর্থাৎ বিশেষ-ধর্ন্দের 
জিজ্ঞাসা, তাহা বিশেষধণ্্ন উপলভ্যমান ন! হইলেই সমর্থ হয়, অর্থাৎ যেখানে বিশেষ 
ধর্ট্দের উপলব্ধিই নাই, সেইখানেই বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞাস জন্মিতে পারে। এবং 
দসমানংন্্ীপেক্ষ” এই কথা বলেন নাই। সমানধর্মদে কেন আকাঙক্ষা (জিজ্ঞাসা) 
হয় না? যদি ইহা প্রত্যক্ষ হয়, [ অর্থাৎ সমানধর্ম্দের নিশ্চয় জন্মিলেই তদ্বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা জন্মে না, স্থৃতরাং সমানধশ্মীপেক্ষ, এই কথা বলিলে সমানধর্মের নিশ্চয় 
.মাই, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু মহধি যখন তাহাও বলেন নাই, পরন্ত বিশেষা- 
পেক্ষ, এই কথা বলিয়াছেন, তখন সমান-ধর্মের নিশ্চয়কেই ( সমানধর্ম্মকে নহে ) 
তিনি সংশরবিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা! যায়] এই সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ 
মহধি-কিত বিশেষাপেক্ষ, এই কথার সামর্থযবশতঃ সমানধর্মদের নিশ্চয় জন্য ( সংশয় 
জন্মে), ইহা বুঝ! যায়। 


টিপ্লনী। মহষি সংশয়লক্ষণহুত্রে সমান ধর্মের এটির বলিয়াছেন; 
সমান ধর্শের উপলব্ধির্ূপ নিশ্চয়'জন্ত সংশয় হয, এ কথা বলেন নাই। অবশ্ত তাহা বলিলে 
পূর্বোক্ত প্রকার অস্থুপপন্তি ও আপত্তি হয় না। কিন্তু মহষি সেখানে যখন তাহা বলেন নাই, তখন 
কি করিয়া তাহা বুঝা যায়? আর মহষির তাহাই বিবক্ষিত হইলে, কেন সেখানে তাহা বলেন নাই? 


ট 


৬ ৬ |] বাতস্ঠায়ন ভাষ্য ২১ 


এতছুতরে ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, সেই স্থৃত্রে “বিশেষাপেক্ষ” এই কথা বলাতেই 
মহধির এ কথা বলা হইয়াছে; স্ৃতরাং উহ! আর স্পষ্ট করিয়া বলা তিনি আবশ্তক মনে করেন নাই। 
বিশেষাপেক্ষা বলিতে বিশেষ ধর্মের জিজ্ঞাসা, তাহা! যেখানে থাকে, সেখানে বিশেষ ধর্মের অন্ত্ুপ- 
লব্ধিই থাকে ৷ বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিলে, খঁ বিশেষ ধর্মকে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা হর না। 
সুতরাং এ কথার দ্বারা বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি নাই, কেবল তাহার স্থৃতি আছে, অর্থাৎ সংশয়ের 


: পুর্বে তাহাই থাকা আবশ্তক, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে এঁ কথার দ্বারা সমান ধর্মের উপলব্ধি 


বু 


থাঁকা চাই, ইহাঁও বুঝা যায়। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এ কথা বলিলে সামান্য ধর্মের 
উপলদ্ধি থাকিবে, এই কথা বলা হয়। অর্থাৎ এ কথার দ্বারা এরূপ তাঁৎপর্ধ্যই বুঝিতে হয় এবং, 
বুঝা যাঁয়। অবস্ঠ যদি “সমানধন্মাপেক্ষ৮ে এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত যুক্তিতে 
সমানধর্ম্ের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহাঁও বুঝা যাইত; কিন্তু মহর্ষি ত তাহা বলেন নাই, তিনি 
পরিশেষাপেক্ষ৮” এই কথাই বলিয়াছেন) সুতরাং মহষির এ কথার সামর্ঘবশৃতঃ নিঃসংশয়ে বুঝা! 
যায় যে, তিনি সমানধর্ম্বের উপলন্ধিরূপ নিশ্চরকেই সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন; সমানধর্ম্মকে 
সংশয়ের কারণ বলেন নাই। 


ভাষ্য। উপপত্তিবচনাদ্ব | সমানধর্মোপপত্েরিত্যচ্যতে, ন 
চান্া সন্ভাবসংবেদনাদুতে সমানধর্ম্দোপপত্তিরস্তি । অনুপলভ্যমানসদৃভাবো! 
হি সমানে! ধর্মোহবিদ্যমানবদূভবতীতি। বিষয়শবেন বা বিষ়িণও 
প্রত্যয়স্যাভিধান২_যথা লোকে ধুমেনাগ্নিরনুমীয়ত ইত্যুক্তে 
ধৃমদর্শনেনাগিরনুমীয়ত ইতি জ্ঞা়তে।__কথমৃ? দৃষ্টী হি ধুমমথাগ্িমনু- 
মিনোতি নাদৃষ্টরেতি। ন চ বাক্যে দর্শনশব্দঃ আয়তে, অনু্গানাতি চ বাক্য- 
স্যার্ধপ্রত্যায়কত্বং, তেন মন্যামহে বিষয়শব্দেন বিষয়িণঃ প্রত্যয়স্যাভিধানং ' 
বোদ্ধাহনুজানাতি, এবমিহাপি সমানধধ্শব্দেন সমানধর্্াধ্যবসায়মাহেতি। 


অনুবাদ । অথবা “উপপত্তি” শব্বশতঃ-__[ অর্থাৎ “্উপপত্তি” শবের প্রয়োগ 
করাতেই সমানধর্মনের নিশ্চয়-জন্য সংশয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে ] বিশদার্থ এই 
যে, ( সংশয়লক্ষণসূত্রে ) ্সমানধশ্নের উপপত্তিহেতুক” এই কথ৷ বলা হইয়াছে, 
সন্তাবসংবেদন ব্যতীত ( সমানধর্ম্দের সন্ভাব কি না বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত ) 
সমানধন্মের উপপত্তি পৃথক্‌ নাই, অর্থাৎ সমানধর্ম্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই জমান- 
ধর্মের উপপত্তি। যেহেতু যে সমানধর্মের সন্তাব কি না -বিদ্যমানতা উপলব্ধ 
হইতেছে না, এমন সমানধন্দ্ অবিদ্যমানের ন্যায় হয়__[ অর্থাৎ তাহ. প্রকৃত 
কীর্য্যকারী না হওয়ায়, থাঁকিয়াও না থাকার মত হয়। সুতরাং সমানধর্ম্মের উপপত্তি 


ক ্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আগ, 


বলিতে তাহার জ্ঞানই বুঝিতে হইবে ]1 অথবা বিষয়বোধক শব্দের দ্বার! বিষয়ী 
জ্ঞানের কথন হইয়াছে, ( অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসুত্রে “সমানধর্্ম” শব্দের দ্বারা মহষি 
সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানই বলিয়াছেন ) যেমন লোকে ধুমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান 
করিতেছে, এই কথা বলিলে ধুমদর্শনের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে, ইহা 
বুঝাযায়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ধুমকে দর্শন করিয়া অনন্তর 
অগ্নিকে অনুমান করে, দর্শন না করিয়া করে না ( অর্থাৎ ধূম থাকিলেও তাহাকে 
ন! দেখিলে বহ্ছির অনুমান হয় না)। বাক্যে (ধূমের দ্বারা ?্অগ্নিকে অনুমান 
করিতেছে” এই পূর্বেবাক্ত বাক্যে) প্র্শন” শব্দ শ্রুত হইভেছে না ( অর্থাৎ 
ধূমদর্শনের দারা' এই কথা দেখানে বলা হয় নাই, পুমের দ্বারা, এই কথাই বলা৷ - 
হইয়াছে )। বাক্যের অর্থাৎ দ্ধূমের দ্বারা অগ্নিকে অনুমান করিতেছে” এই 
পূর্বোক্ত বাক্যের অর্থবোধকত্বও ( বোদ্ধা ব্যক্তি) স্বীকার করেন। অতএব 
বুঝিতেছি, (এ স্থলে ) বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কখন বোদ্ধ। স্বীকার 
করেন। এইরূপ এই স্থলেও ( সংশয়লক্ষণসুত্রেও ) ্সমানধর্্ম” শব্দের দ্বারা 
(মহধি ) সমানধর্ম্ের নিশ্চয় বলিয়াছেন | 


টিগননী। ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি ংশরলক্ষণস্ত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথা 
বলাতেই, তিনি যে সমানধর্থের নিশ্চয়কেই ( সমানধর্শঁকে নহে ) সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন, ইহা 
বুঝা যায়। ইহাতে আপনি হইতে পারে বে, “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথার দ্বারা সংশয়ের পূর্বে 
বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এই পর্যন্তই বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু উহার দ্বারা সামান্য ধর্থের 
উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা বায় না। পরক্ত সেই সুত্রে “বিশেষাপেক্ষঃ” এই কথাটি 
পঞ্চবিধ সংশয়েই বলা হইয়াছে। বদি “বিশেষাপেক্ষ2” এই কথার দ্বারাই সমানধর্মের উপলব্ধি 
থাক চাই, ইহা বুঝা ায়, তাহা হইলে সর্ববিধ সংশয়েই সমানধর্শের উপলব্ধি কারণ হইয়া পড়ে 
এবং এ কথার ছারা তাহাই বলা হয়? স্থতরাং ভাষ্যকারের পূর্ববক্ত যুক্তি কোনরূপেই গ্রাহথ নহে ; 
এই জন্য ভাষ্যকার পুর্ব কল্প পরিত্যাগ করিয়া, কক্সাস্তরে বলিয়াছেন যে, মহ সংশয়লক্ষণন্থত্রে 
“সমানানেকধর্মোপপতে£” এই স্থলে উপপন্ঠি শব্ের প্রয়োগ করাতেই, সমানধর্থের নিশ্চযাস্বক 
জ্ঞানই সংশরবিশেষের কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ধি কেন সমানধর্শের নিশ্চয়কে 
সংশযনবিশেষের কারণ বলেন নাই? এই পুর্বোক্ত প্রশ্ন হইতেই পারে না ; কারণ, মহষি তাহাই 
বণিয়ছেন। “উপপত্তি” শব্দের ছারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়? এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, সমানধর্মের বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত সমানধর্মের উপপত্তি আর কিছুই নহে। ভাষ্য- 
কারের গৃঢ় তাৎপর্য এই যে, যদিও “উপপত্তি” শব্দের অর্থ সততা বা বিদ্যমানতা, তাহা হইলেও 
পউপপত্তি” বলিতে ও স্থলে এ বিদ্যমানতার জ্ঞানই ঝুঝিতে হইবে । কারণ, সমানধর্শের বিদ্যমানত। 
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থাঁকিলেও, এ বিদ্যমাঁনতাঁর উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যত্ত এ সমানধর্ম্ম নাঁ থাকাঁর্‌ মতই হয়, অর্থাৎ 
উহা প্রকুত কার্ধ্যকারী হয় না। স্থৃতরাং সমানধর্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানধর্মের উপপত্তি 
বলিতে বুঝিতে হইবে । ফলকথা, সমানধর্মের নিশ্চয়ই সমানধর্মের উপপত্তি, তাহীকেই মহ্্ষি 
প্রথম প্রক্ষার সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন । 

উদ্য্যোতকর প্রথমাধ্যায়ে সংশয়লক্ষণস্থত্রবার্তিকে ভাষ্যকারের হ্যায় এই সকল কথার উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি প্রথম কল্পে বলিয়াছেন যে, সমানধর্ম্নের উপলব্ষিই সমানধর্থের উপপন্তি। 
মহর্ষি সমানধর্মের উপলব্ধি না বলিলেও, “বিশেষাঁপেক্ষ৮ এই কথা বলাতেই উহা! বুঝা যায়; 
সেই জন্যই মহষি উহা! বলা নিশ্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্ঘ্যটাকাঁকার উদ্যেতকরের 
তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও এই “উপপত্তি” শব সত! অর্থের বাক, তথাপি “বিশেষাপেক্ষ” 
এই কথাটি থাকার “উপপন্তি” শবের দ্বারা তাহার উপলদ্ধিই মহ্রষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। 

উদ্দ্যেতকর দ্বিতীর কল্পে বলিয়াছেন যে, অথবা “উপপন্তি” শব্দটি উপলব্ধি অর্থের বাচক। 
প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধিকেই “উপপন্তি” বলে। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের স্ঠায় এখানে শেষে ইহাঁও « 
বলিয়াছেন যে, বাহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতেছে না, তাহা অবিদ্যমানের স্তায় হয়। উদ্যোতকর 
শেষে আবার এ কথা বলেন কেন? ইহা! বুঝাইতে তাৎপর্ধ্যটাকাঁকার বলিয়াছেন যে, “উপপন্ভি” 
শব্দটি সা ও উপলব্ধি, এই উভয় অর্থেরই বাচক। তাহা হইলে এখানে যে উহার দ্বারা উপলব্ধি 
অর্থই বুঝিব, সন্ত! অর্থ বুঝিব না, এ বিষয়ে কারণ কি? এতদুত্তরে উদ্দোতকর শেষে এঁ কথা 
বলিরাছেন। অর্থাৎ, সমানধর্থের সন্তা থাকিলেও তাহার উপলব্ধি না হওরা পর্য্যন্ত যখন এঁ সমান- 
ধন্ম্ন অবিদ্যমানের স্যার হয়, তখন সমানধর্্ের উপপন্তি বলিতে এখানে সমানধর্শের উপলব্ধিই 
বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উদ্যোতকর ও তাৎপর্য্যটাকাকারের কথান্ুসারে দ্বিতীয় করে 
ভাষ্যকারও উপপন্তি শব্দের দ্বারা উপলব্ধিরূপ মুখ্যার্থ ই গ্রহণ করিরাছেন, তাহারও এরূপই 
তাৎপর্য, ইহা! বল! যাইতে পারে । 

কিন্তু যদি উপপত্তি শব্দের সত্তা অর্থে প্রচুর প্রয়োগবশতঃ উপপন্তি শব্দকে স্তা অর্থেরই বাঁচক 
বলিতে হয়, তাহা হইলে মহ্ষি সংশরূলক্ষণস্থত্রে “সমানসর্খ্” শবের দ্বারা সমানধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানই 
বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সমানধর্বিষরক যে জ্ঞান, তাহার উপপত্তি কি না 
সভাবশতঃ সংশয় জন্মে, ইহাই মহষির বাক্যার্থ। ভাষ্যকার এখানে তৃতীয় কল্পে তাহাই বলিয়াছেন । 
ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, “উপপত্তি” শব্দটি সন্তা অর্থের বাচক হইলে, সংশয়সামান্যলক্ষণ- 
সুত্রে “সমানধর্ম” শবের ছারাই সমানধর্মমবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে । অমানধন্খটি সমানধর্ম- 
বিষয়ক জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং সমানধর্্ম শব্দটি সমানধন্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়-বোধক শব্দ । 
বিষয়-বোধক শবের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইয়! থাকে । মহষি গোতমের এর শুলে তাহাই 
অভিপ্রেত। অর্থাৎ দেই সুত্রে “সমানধর্শ্” শব্দের সমানধর্মাবিষরক জ্ঞান অর্থে লক্ষণাই মহবির 
অভিপ্রেত। লৌকিক বাক্যস্থলেও এরূপ লক্ষণা দেখা যায়, ইহা! দেখাইতে ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন ষে, “ধুমের দ্বারা অগ্রিকে অনুমান করিতেছে”,এইরূপ বাক্য বলিলে বোদ্ধা ব্যক্তি সেখানে 
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“ধুম” শের দারা ধূম ভান বা ধুমদর্শনই বুঝিয়া থাকেন। কারণ, ধূমজ্ঞানই অগ্নির অন্ুমানে . 
করণ হইতে পারে। পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বার! যখন বোদ্ধার অর্থবোধ হয়, ইহ! সর্বন্থীকৃত, 
তগন প্র স্থলে ধুম শব্দের ধুমজ্ঞান অর্থে লক্ষণা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপ সংশর- 
সামান্যলক্ষণম্ত্রে সমানধর্ম শবে দ্বারা সমানধর্ম্-বিষয়ক জ্ঞান অর্থই মহধির বিবক্ষিত।- তীরূপ 
লাক্ষণিক প্রয়োগ অনেক স্থলেই দেখা যায়, মহধিও তাহাই করিয়াছেন। - এখানে ভাষ্যকারের 
কথার বুঝা যায়, «ধূমাৎ” এই হেতুবাক্যস্থলেও তিনি “ধৃম” শবের ধৃমজ্ঞান অর্থে লক্ষণ! স্বীকার 
করিতেন। তত্বচিস্তামণিকার গল্দেশও তাহাই বলিয়াছেন১। দীধিতিকার নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ 
শিরোমণি এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন । 

্ায়বার্িকে উদ্দ্যোতকরও ভাষ্যকারের স্ঠার় তৃতীয কল্পে লক্ষণা পক্ষের উল্লেখ করির়াছেন। 
তবে “সমানবর্মোপপত্তি” শব্দের দ্বারা তদ্দিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছেন 
ভাষাকার “সমানধ্মন” শবের দ্বারাই সমানধর্মবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন । 

স্ায়বার্ভিকের ব্যাখ্যায় তাত্পর্য্যটাকাকার “উপপত্তি” শবন্দেরই উপপত্ভি-বিষয়ন্ঞানে লক্ষণার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । “সমানধর্মমোপপত্তি” শব্দটি রাক্য। নব্য নৈয়ায়িকগণ বাক্যে লক্ষণ খগুন 
করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোত্ষর ও বাতস্তায়নের কথায় বুঝা যায়, তাহারা মীমাংদসকদিগের সায় 
বাক্যে -ব্ুক্ষণা স্বীকার করিতেন। মনে হয়, পরবর্তী তাৎপর্যযটাকাকার তাহা সংগত মনে ন! 
করিয়াই এ স্থলে “উপপত্ভি” শব্দেই লক্ষণার ব্যাধ্য! করিয়াছেন। 

মূলকথা, “উপপত্তি” শব্দের সত্তা অর্থে গ্ররোগ থাকাতেই মহ্ষির “সমানানেকধর্মমোপপভেঃ” 
এখানে উপৃপত্ত শবের জান অর্থ বুঝিতে না! পারিয়া, পুর্বর্পক্ষের অবতারণা হইয়াছে । ভাঁষ্যকার 
এখানে এ পূর্বপক্ষ নিরাঁসের জন্য নানা কথ! বলিলেও, বস্তুতঃ মহর্ষি পর স্থলে জ্ঞান অর্থেই “উপপত্তি” 

: শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন। “উপপন্ভি” শৰের জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধই আছে। ভাষ্যকারেরও প্র স্থলে 
এ অর্থই মহধির অভিপ্রেত বলিয়া অভিমত। ভাষ্যকার ইহা জানাইবার জ্হ/ই সংশয়লক্ষণসথতর- 

ভাষ্যের শেষে “সমানধর্ম্মাবিগমাৎ” এই বথার দ্বারা সমানধর্শের জ্ঞানই বে মহষি-সুতোক্ত “সমান- 

ধর্ম্োপপন্তি”, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন ( ১ অণ, ২৩ সুত্-ভাষ্যত্রষ্টব্য )। 


ভাষ্য। যধোহিত্ব! সমানমনয়োধর্ম্মুপলভে ইতি ধর্ম" 
ধর্দিগ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। পূর্ববদৃষ্টবিষয়মেতত। যাবহ্মর্থে! 
পুর্ববমদ্রাক্ষং তয়োঃ সমানং ধর্্মুপলভে বিশেষং নোপলভ ইতি 
কথং নু বিশেষং পশ্ঠেয়ং যেনান্যতরমবধারয়েয়মিতি। ন চৈতৎ 
সমানধর্ম্মোপলন্ধো। ধর্ধর্টিগ্রহণমাত্রেণ নিবর্তত ইতি | 


১। “হেতুপদেন জ্ঞানে লক্ষণা অন্তধ! লিঙ্স্তাহেতুদ্েন হেতুবিভত্ঞার্থানবয়'ত, তখৈবাকাঙজ্ষানিবৃততে*।-_ 
তবচিন্তামণি, অবয়ৰপ্রকরণ। 





্ 
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- অনুবাদ! আর যে বল! হইয়াছে ( অর্থাৎ আর এঁকটি যে পূর্ববপক্ষ বলা 
হইয়াছে), এই পদার্ঘদয়ের সমানধর্্ উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধণ্ম্মীর 
জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না, অর্থাৎ পদার্ঘদবয়ের সমানধন্্ন উপলব্ধি করিলে, ধর্ম্ম ও 
ধন্মীর জ্ঞান হওয়ায়, সংশয় হইতে পারে না ( ইহার উত্তর বলিতেছি )। 

ইহা! অর্থাৎ পূর্বোক্রপ্রকার সমানধর্ম্ম জান পূর্ববদৃষ্টবিষয়ক $ বিশদার্থ এই 
যে, আমি যে ছুইটি পদার্থ পূর্বে দেখিয়াছিলাম, সেই পদার্ঘদয়ের সমানধর্শ্ম উপলদ্ধি 
করিতেছি, বিশেষ ধন উপলব্ধি করিতেছি না| কেমন. করিয়া বিশেষ ধর্ম দর্শন 
করিব, যাহার দ্বারা একতরকে অবধারণ করিতে পারিব। সমানধন্মের উপলব্ধি 
হইলে এই জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্তপ্রকার অনবধারপরূপ সংশয়জ্ঞান ধর্ম ও ধরার 
ভ্ঞানমাত্রের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। 


টিগ্ননী। ভাষ্যকার প্রথম পুর্বপক্ষ-সত্র-ভাষ্যে দ্বিতীয় প্রকার পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, পদার্ঘঘয়ের সমানধর্্ম উপলদ্ধি করিলে ধর্ঘ্ম ও ধর্মীর নিশ্চয় হওয়ায় সংশর হইতে পারে না। 
যেমন স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ঘম উপলব্ধি করিলে, সেখানে স্থাণু ও পুরুষ এবং তাহাঁদিগের ধর্মের 
জ্ঞান হয়। সুতরাং সেখানে আর সংশয় হইবে কিরূপে? ভাষ্যকার তীহার ব্যাখ্যাত প্রথম 
. প্রকার পূর্বপক্ষের মহ্ষি-হুচিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিরা, এখন পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার পূর্বপক্ষের 
উত্তর ব্যাখ্যার জন্য এ পূর্ববপক্ষের উল্লেখপূর্বক ততুন্তরে বলিয়াছেন বে, এঁ সমানধর্মজ্ঞান 
ুর্বদষ্টবিষয়ক, অর্থাৎ আমি এই যে ধর্মীকে উপলব্ধি করিতেছি, তাঁহা'রই ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, 
এইরূপে কেহ বুঝে না। : কিন্তু আমি পূর্বে বে স্থাণু ও পুরুষ, এই পদার্যদবয়কে দেখিয়াছিলাম, 
এই দৃশ্তমান বস্তুতে সেই স্থাথু ও পুরুষের সমানধর্্ম দেখিতেছি, এইবূপেই বুঝিয়া থাকে এবং 
এ স্থলে সমানধর্্ম দেখিরা৷ “বিশেষধর্্ম দেখিতেছি না, কি করিরা বিশেষবর্্ন দেখিব, বাহার দ্বারা 
আমি স্থাণু বা পুরুষ, ইহার একতর নিশ্চর করিব”, এইরূপ জ্ঞান হয়। সুতরাং হুল দৃমান 
পদার্থেই তাহার বিশ্ষধন্্ম উপলব্ধি করিয়া, সেখানে স্থাণু বা পুরুষরপ ধর্্ীর নিশ্চয় এবং তাহার 
ধন নিষ্টয় হয় না। দৃত্তমীন পদার্থে পূর্বৃষ্টস্থাপু ও পুরুষের সমানধর্শেরই সেখানে উপলবি 
হয়। তাহাতে সামান্ততঃ যে ধর্শ ও ধর্মীর জ্ঞান হয়, তাহা পূর্কোক্প্রকার সংশয়কে নিবৃত্ত 
করেনা । বিশেষধন্ম-নিশ্চয় ব্যতীত স্থাণুত্ব বা পুরুষত্বরূপ ধর্মের এবং তত্দরূপে স্থাথু বা পুরুষরূপ 
ধর্মীর নিশ্চয় হইতে পারে না । সেইরূপ নিশ্চয় ৮০০০৪ ধর্ম ও ধন্মীর ভান এ স্থলে 
সংশয়-নিবর্ভক হইতে পারে না। ও 

যে উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাগুতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্মই পুরুষে থাকে না। 
স্থুতরাঁং উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণু ও পুরুষের সমানধন্্দ হইতে পারে না) এই কথা বলিয়া 


১। বখোহিত্বেতি তাব্যে বদপুযুক্ মিতয্ঘঃ।--তাৎপ্ধযটাকা। 


২৬ ্যায়দর্শন [২অ*, ১আ+, 


উদ্যোতকর শেষে বে পূর্বপক্ষের ব্যাধ্যা করিয়াছেন, এখানে ভাষ্যকারের কথায় তাহারও পরিহার 
হইয়াছে (এ কথ! উদ্যোতকরও এখানে লিখিয্াছেন) অর্থাৎ, সমানধন্্ব বলিতে এখানে একর 
নহে, সদৃশ ধর্মই সমানবর্্। স্থাগুগত উত্চতাগ্রসৃতি পুরুষে না থাকিলেও, তাহার সদৃশ উচ্চতা 
্রনথৃতি ধর্ম পুরুষে আছে। পূর্ব স্থাগুও পুরুষের সেই সমানবর্্ম কোন পদার্থে দেখিলে, 
বিশেষধর্্ম নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় জন্মে । 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গ্রথম পূর্কতপক্ষসবরব্যাধ্যায় বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থকে স্থাণুধর্শের 
_ সমানবর্খা বলিয়৷ বুঝিলে অথব! পুরুষধর্শের সমানধর্খ্ী বলিয়! বুঝিলে, তাহাতে স্থাপু, অথবা পুরুষের 
ভেদ নিশ্চয় হওয়ায়, ইহা স্থাণু কি না, অথব! ইহা পুরুষ কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিতে 
পারে না। ভাষ্যকার ও বার্তিককারের ব্যাখ্যায় এই পূর্বপক্ষ নাই। কারণ, চুশ্তমান পদার্গফে ' 
সামান্তঃ স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্্া বলিগা বুঝিলে সংশয় হয়, এ কথা তাহারা বলেন নাই? 
দৃণযমান পদার্থকে পূর্ব স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্মা বলিয়া বৃঝিয়াই সংশর হয়। পুরৌবর্তি 
কোন পদার্থবিশেষে পূর্করদৃষ্ট স্থাগু ও পুরুষের ভেদ নিশ্চয় হইলেও তাহাতে স্থাণুমাতর ও পুকুষ- 
মাত্রের ভেদ নিশ্চয় হর না। সুতরাং সেখানে রূপ সংশয় হইবার কোন বাধা নাই। পূর্ববদষ 
স্থাণু ও পুরুষ হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা স্থাণু বা পুরুষ হইতে পারে। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি 
প্রাচীনদিগের মতে সংশয়লক্ষণ-সত্রে “সমান” শব্ের অর্থ সদৃশ । সদৃশ ধর্মমকেই ভীহারা ওঁ স্থলে 
সাধারণ ধর্ম বলিতেন। উভয় পদার্থগত এক ধর্মকে সমানধর্মণ বলিলে, স্থাণু ও পুরুষের উচ্চতা! 
প্রভৃতি ধর্ম সেইরূপ না! হওয়ার, উহ! সমানধর্্ম হইতে পারে না । কোন স্থলে উভয় পদীর্থগত এক 
ধর্মুও সমানবন্্ হইবে; তাহাতেও অভিরত্বরূপ দমানতা থাকিবে ; তাহাকেও সৃতোন্ত সমান- 
রর মধ্যে গ্রহণ না করিলে, তাহার জানে স্থলবিশেষে যে ফংশর হর, তাহার উপপতত হয় না। 


ভাষ্য । যচ্চোক্তং নার্থাস্তরাধ্যবসায়াদন্যত্র সংশয় ইতি 
যো হার্থান্তরাধ্যবসায়মাত্রং সংশয়হেতুমুপাদদীত স এবং বাচ্য ইতি | 

যৎ পুনরেতৎ কাধ্যকারণয়োঃ ারূপ্যাভাবাদিতি কারণস্ত 
ভাবাভাবয়োঃ কার্ধ্স্য ভাবাভাবৌ কার্য্যকারণয়োঃ সারপ্যৎ, যস্তোৎ- 
পাদাৎ যছুৎপদ্যতে যহ্য চানুৎপাদাৎ যন্নোৎপদ্যতে তৎ কারণং 
কার্ম্যমিতরদিত্যেতৎ সাঁরপ্যং, অস্তি চ সংশয়কারণে সংশয়ে চৈতদিতি। 
এতেনানেকধর্ম্াধ্যবসায়াদিতি প্রতিষেধঃ পরিহৃত ইতি। 


অনুবাদ। আর যে বলা হইয়াছে, *পদর্থাস্তরের নিশ্চয়বশতঃ অন্য পদার্থে 
সংশয় হয় না”। যিনি কেবল পদার্ধাস্তরের নিশ্চয়কে সংশয়ের হেতু বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন অর্থাৎ ধিনি কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে তত্ভিন্ন পদার্থে সংশয়ের কারণ 


৬ হুঃ] বাতস্তায়ন ভাষ্য | ২৭ 


বলিবেন, াহাকে এইরূপ বল! যায় ( অর্থাৎ এরূপ ঝলিলেই এরূপ পূর্ববপৃক্ষের 
অবতারণ! হয়, মহধি তাহা! বলেন নাই )। 


আর এই যে (বল! হইয়াছে ), কার্য ও কারণের সারূপ্য না থাকায় ( সংশয় 
হইতে পারে না) [ ইহার উত্তর বলিতেছি ]। 


কারণের ভাব ও অভাবে কার্য্ের ভাব ও অভাব কার্য এবং কারণের পারূপ্য। 
বিশদার্থ এই যে, যাহার উৎপত্তিবশতঃ যাহা! উত্পন্ন হয় এবং যাহার অনুৎপত্তি- 
বশতঃ যাহা উৎপন্ন হয় না, তাহ! কারণ-_-অপরটি কার্য, ইহা! ( কার্ধ্য ও কারণের ) 
সারপ্য, সংশয়ের কারণ এবং সংশয়ে ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সারূপ্য আছেই। ইহার 
দ্বারা অর্থাৎ পুর্বেরাক্ত প্রকার উত্তরের দ্বার অনেক ধর্মের অধ্যবসায়বশতঃ ( সংশয় 
হয় না), এই প্রতিষেধ পরিহৃত হইয়াছে। 


টিপ্লনী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্ব€পক্ষ-সুত্রব্যাখ্যায় যে চতুর্তধ পৃর্ববপক্ষ-ব্যাখা৷ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পূর্বপক্ষের উল্লেখপুর্বক তাহার উত্তর বলিয়াছেন। এখন তৃতীয় 
পূর্বপক্ষের এবং তাহার পর চতুর্থ পুর্বাপক্ষের উল্লেখপূর্ধবক তাহারও উত্তর বলিতেছেন। তৃতীয় 
পূর্বপক্ষ এই যে, তিন্ন পদার্থের নিশ্চয়বশতঃ তস্তিনন পদার্থে সংশয় হইতে পারে না। কখনও 
রূপের নিশ্চয়বশতঃ তত্ভিনন পদার্থ স্পর্শে সংশয় হয় না । এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল 
ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে তিন পদার্থে সংশয়ের কারণ বলিলে খ্রূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হইতে 
পাঁরে। কিন্তু তাহা ত বলা হয় নাই। কৌন ধর্থীতে কোন পদার্থদ্য়ের সমানধর্ম্ের নিশ্চয় হইলে 
এবং সেখানে বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হইলে সংশয় হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। ফলকথা, মহধির 
রথ না বঝিয়াই রণ পুরপক্ষের অবতার হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য 

ভাষ্যকারের ব্যাথ্াত চতুর্থ পর্বপক্ষ এই যে, কারধ্য ও কারণের সারপ্য থাকা আবশ্তক। কারণের 
অন্থ্রূপই কার্য হইয়া! থাকে; সংশর অনবগারণ জ্ঞান, সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ অবধারপ-জ্ঞান 
তাহার কারণ হইতে পারে না। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কারণ থাকিলে কার্ধ্য হয়, 
কারণ ন! থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহাই কার্যয-কারণের সারপ্য। সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ কারণ 
থাঁকিলে তজ্জন্ত বিশেষ সংশয়টি জন্মে, তাহা না থাকিলে উহা! জন্মে না? সুতরাং পূর্বোক্ত কার্যয- 
কারণের সারপ্য সংশয় এবং তাহার কারণে আছেই। 

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সংশয়ের কারণ সমানধন্ধ-নিশ্চয় স্থলে যেমন বিশেষধর্ম্দের অবধারণ 
থাকে না, তাহার কার্য্য সংশয়স্থলেও তন্দ্রপ বিশেষধর্মের অবধারণ থাকে না। এই বিশেষধর্দের 
অনবধারণই সংশয় ও তাঁহার কারণের সার্প্য। কারণ থাকিল্লে কার্ধ্য হয়, তাহা না থাকিলে 
কারষ্য হ্য় না, ইহা সারপ্ নির্দেশ নহে, উহা! কার্ধ্য ও কারণের ধর্মনির্দেশ। তাৎপর্যটটাকাকার 
উদ্দ্যোতরের এই করার ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কার্ধ্য ও কারণের যে সারপা 
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বলিম্নাছেন, তাহা সেইরূপ বুঝিতে হইবে ন!।- অর্থাৎ ভাষ্যকার যে কার্ধ্য ও কারণের সাঁরপ্যই 
বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইবে না । কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপন্তি নাই, সেই নিত্য পদার্থ ও 
কারণ হইয়া থাকে! সুতরাং কারণের উৎপত্তিবশতঃ কার্য্যের উৎপন্তি হয়, এইরূপ কথা বলিয়া 
ভাষ্যকার কার্ধ্কারপের উৎপ্িকে তাহার সারূপ্য বলিতে পারেন না। অতএব বুঝিতে হইবে 
যে, ভাঁষ্যে “সারপ্য” শব্দটি কার্য্য ও কারণের সারিপ্যের নির্দেশ নহে--উহা! কার্ধ্য ও কারণের 
অন্বয়-ব্যতিরেক-তাঁৎপর্য্যে অর্থাৎ, কারণ থাকিলে কার্ধ্য হয়, তাহ! না থাকিলে কার্ধ্য হয় না, এই 
তাৎপর্য্যে বলা হইয়াছে 

উদ্দোতকর প্রভৃতির কথায় বক্তব্য এই যে, কার্য ও কারণের সারপ্য প্রদর্শন করিয়াই 
ভাষ্যকার এখানে পূর্বপক্ষ নিরাস করিয়াছেন । ভাষ্যকার তাহা না বলিয়া অন্য কথা বলিলে 
ুর্বপক্ষ নিরাস হয় না এবং তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই এখানে কার্ধ্য ও কারণের সারপ্য নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহার কথার অন্তরূপ তাৎপর্য্য কিছুতেই মনে আসে না । 

ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য ইহাই মনে হয় যে, কারণ থাকিলে কার্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্ধ্য 
হয় না, ইহাই অর্থাৎ কার্ধ্-কারণের এই মন্বন্ধবিশেষই তাহার সারপ্য। এততিন্ন আর কোন . 
সারপ্য কার্য্যের উৎপভ্তিতে আবস্তক হয় না। পরস্ত বিজাতীয় কারণ হইতেও ভিরজাতীয় কার্ধ্য 


 জন্মিয়া থাকে৷ যৎকিঞ্চিৎ সারপ্য আবশ্তক বলিলে তাহাও সর্ধত্র থাকে। বস্ততঃ যাহা থাকিলে 


_ কার্য্য হয় এবং না থাকিলে কার্য হয় না, এমন পদার্থ অবপ্তই কারণ হইবে,। সুতরাং সমানধর্মের 
: নিশ্চয়রূপ জানকে কোন সংশয়রূপ অনিশচয়াত্মক ভ্ঞানের কারণ বলিতেই” হইবে। তাহা হইলে 
এ কারণের ভাৰ ও অভাবে এ সংশরবিশেষের ভাব ও অভাবকে অর্থাৎ এঁ উভয়ের ধরূপ সম্বন্ধ- 
বিশেষকে তাহার সারপ্য বলা যার়। এইরূপ সারপ্য কার্ধ্য-কারণ-ভাবাপন্ন পদার্ঘমাত্রেই থাকার 
্রক্কত স্থলেও তাহা আছে, সুতরাং কার্ধ্য ও কারণের সারপ্য না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, এই 
-পূর্বপক্ষের নিরাস হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকার কার্ধ্-কারণের সারপ্যের ব্যাথ্যা করিতে অনিত্য 
কারণকেই গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ, প্রকৃত স্থলে সংশয়ের অনিত্য কারণের সহিত সারপ্যই তিনি 
প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং যাহার উৎপক্তিপ্রযুক্ত যাহা উৎপন্ন হয়, এইরূপে কারণের স্বরূপব্যাধ্যা . 
ভাষ্যকারের অদর্গত হয় নাই। অনিত্য কারণকে লক্ষ্য করিরাই ভাষ্যকার এ কথা৷ বলিয়ছেন। 
কারণমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া কারণের স্বরূপ ব্যাথ্যা করিতে হইলে, যাহা থাকিলে যাহা উৎপন্ন "হয়, 
যাহা না থাকিলে যাহা উৎপন্ন হয় না, তাহা সেই কার্যে কারণ, এইব্প কথাই বগিতে হইবে। 
সুধীগণ ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য বিচার করিবেন । 
সমানবর্মের উপপ্ি-জন্য সংশয় হয়, এই প্রথম কথায় ভাষ্যকার চতু্বিধ পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা 
করিয়াই, অনেবধর্দের উপপতি-জন্ত সংশয় হয়, এই কথাতেও- পূর্বোক্ত প্রকারেই চতুর্বিধ পূর্বব- 
পক্ষের গ্রকাশ করিয়াছেন। স্থৃতরজপ্রথম পক্ষের পূর্ববপক্ষগুলির যেরূপ উত্তর বনিয়াছেন, দ্বিতীয় 
পক্ষের পুর্বপক্ষগুলির উত্তরও সেইরূপই হইবে।- তাই ভাষ্যকার প্রথম পক্ষের চতুরকর্ পুর্বপক্ষের - 
উত্তর ব্যাখ্যা করিয়া! শেষে বলিয়াছেন যে, অনেকধর্মের নিশ্চয়-জন্য সংশয় হয় না, এই দ্িতীনব 


৬৮] _.. বাঁতস্তায়ন ভাষ্য. ২৯ 
পক্ষে যে তুর্কি পূর্বপক্ষ, তাহারও পরিহার হইল। অর্থাৎ প্রথম পক্ষে যাহা উত্তর, দ্বিতীয় 
পক্ষেও তাহাই উত্তর বুঝিয়া লইবে। 


ভাষা । যৎ পুনরেতদুক্তং বিপ্রতিপত্যব্যস্থাধ্যব্দায়াচ্চ 

ন সংশয় ইতি পৃথক্প্রবাদয্বোবর্যাহতমর্থমুপলভে, বিশেষণ ন জানামি, 

নোপলভে, যেনান্যতরমবধারয়েয়ং তত, কোহত্র বিশেষঃ স্তাদ্যেনৈকতর- 

মবধারয্বে়মিতি সংশয় বিপ্রতিপত্তিজনিতোইয়ং ন শক্যো বিপ্রাতিপত্তি- 

সংপ্রতিপত্তিমাত্রেণ নিবর্তয়িতূমিতি। এবমুপলন্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাকৃতে 
ংশয়ে বেদিতব্যমিতি। 


_ অনুবাদ। আর এই যে বল! হইয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা ষে পূর্ববপক্ষ 
বলা হইয়াছে-_দবিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্যও সংশয় হয় না”, ( ইহার 
উত্তর বলিতেছি।) 

বিভিন্ন ছুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি এবং বিশেষ ধর্ম্দ জানিতেছি 
না, যাহার দ্বারা একতরকে নিশ্চয় করিতে পারি, তাহা উপলব্ধি করিতেছি না, এখানে 
অর্থাৎ এই ধর্মমীতে বিশেষ ধর্ম কি থাকিতে পারে, যাহার দ্বারা একতরকে নিশ্চয় 
করিতে পারি, বিপ্রতিপত্তি-বাক্-প্রযুক্ত এই সংশয়কে কেবল বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক 
সম্প্রতিপত্তি ( কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর ছুইটি বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চয় ) 
নিবৃত্ত করিতে পারে ন1। ্‌ ও 

এইক্প উপলব্ধির অব্যবস্থা। ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত সংশয়ে জানিবে 
[ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা-গ্যুক্ত 'এবং অনুপলন্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত যে দ্বিবিধ 
সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না থাকায় অন্য কোনরূপ নিশ্চয় 
তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না । ] 


টিগনী। সুত্রকার মহষি এই সংশরপরীক্ষা-প্রকরণে দ্বিতীয় শুত্রের দ্বারা যে পুর্বপক্ষ সুচনা 
করিয়াছেন, ভায়্যকার দ্বিতীয় কল্পে তাহার ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর ছুইটি বিরুদ্ধ 
মত জানিলে সংশয় হইতে পারে না । এক সম্প্রদায় বলেন_ আত্মা আছে? অন্ত সম্প্রদায় বলেন_- 
আত্মা নাই) ইহা জানিলে সংশয় হইবে কেন? পরন্ত এরূপ বিরুদ্ধ জ্ঞানের নিশ্চয় সংশয়ের 
_বাধকই হইবে! এবং উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অন্পলব্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা! নিশ্চিত 
থাকিলে সংশর হইতে পারে না; শ্ররূপ নিশ্চয় সংশয়ের বাধকই হুইবে। ভাষ্যকার এখানে এই 
ূর্বরপক্ষের উল্লেখপুর্ব্ক তহন্তরে বলিয়াছেন যে, ছুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপল করিলে, 


পা 


৩৬. স্যায়দর্শন [ ২অ* ১আঁ*, 
সেখানে যদি বিশেষধর্থের নিশ্চয় না থাকে,তবে অবশ্যই সংশয় হইবে । যেমন বাদী বলিলেন- আত্মা 
আছে, প্রতিবাদী বলিলেন আত্মা নাই। মধ্যস্থ ব্যক্তি দি এখানে আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের 
নিশ্চা়ক কোন বিশেষধর্মম নিশ্চয় করিতে না পারেন; তাহা হইলে সেখানে তিনি এইরূপ চিন্তা 
করেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর দুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝিতেছি, কিন্তু কৌন বিশেষ ধর্ম্র-নিশ্চয় 
_ করিতেছি না; যে ধর্শের দ্বারা আত্মাতে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বরূপ কোন একটি ধর্মকে নিশ্চয় 
করিতে পারি, এমন কোন বিশেষ ধর্ম আস্মাতে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না) এখানে এ মধ্যস্থ 
ব্ক্তির “আত্মা আছে কি না”, এইরূপ সংশয় অবস্তই হইয়৷ থাকে। এ সংশয় বাদী ও 
প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর বাক্য ও প্রতিবাদীর বাক্যের বিরুদ্ধার্থ 
জ্ঞান-জন্য । বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ ভ্রান আছে, এইরূপ নিশ্চয়ের দ্বারা এ সংশয় নিবৃত্ত হয় 
নাঃ বিশেষ ধর্ম নিশ্চর়ের দ্বারাই উহা নিবৃত্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি- 
বিষয়ক যে সম্প্রতিপাতি অর্থাৎ নিশ্চর, তাহাই কেবল এঁ সংশয়কে নিবৃত্ত করিতে পারে ন৷ । 
বাদীর এই মৃত এবং প্রাতিবাদীর এই মত, ইহা জানিলে কেবল তন্থারা মধ্যস্থ ব্যক্তির প্র স্থলে 
সংশয় নিবৃন্ত হইবে কেন? তাহা! কিছুতেই হয় না; বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলেই তন্থারা এ 
ংশয় নিবৃত্ত হয়) ভাষ্যে “বিপ্রতিপতিসম্প্রতিপত্ভিমাত্রেণ” এই স্থলে “বিপ্রতিপতি” শবৰের দ্বারা 
বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরপ মৃষ্যার্থ ই বুঝিতে হইবে ৷ “বিপ্রতিপত্ি” শবের উহাই মুখ্য 
অর্থ; বাক্যবিশেষরপ অর্থ গৌণ ( সংশয়লক্ষণ-হুত্রভাষ্য-টিপনী ত্রষটব্য ) | বাদী ও প্রতিবাদীর 
বিরুদ্ধার্থ-্রতিপাদক বাক্যঘয়ই ভাষ্যকার প্রতি প্রাচীনগণের মতে বিপ্রতিপভি-বাক্য। তও্প্রবু্ত 
মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় জন্মে । বিপ্রতিপন্তি-বাক্যপরযুক্ত সংশন্বশতঃ তন্ুজিজ্ঞাস! জন্মে, তাহার পরে 
বিচারের ছারা তন্বনির্ণয় হয়! এই জন) তগবান্‌ শঙ্করাচা্্যও “অথাতো ব্রহ্গজিজ্ঞাসা” এই ব্রহ্ষহত্র 
তাষ্যের শেষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা আত্মজিজ্ঞাসা সমর্থন করিতে আত্মবিষয়ে অনেক প্রকার বিপ্রতিপত্তি 
গ্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মবিষস্ে সামান্তঃ বিপ্রতিপত্তি না থাকিলেও বিশেষ বিপ্রতিপন্তি অনেক 
প্রকারই আছে১। এইরূপ কোন বস্তর উপলব্ধি করিলে, দেখানে যদি উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় 
উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলন্ধি 











১1 তক্দিশেষং প্রতি বিপ্রতিগত্তে: | দেহমাত্রং চৈতন্তবিশিষ্টম তি প্রাকৃত! জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। 
ইন্জিয়াপ্েব চেতনাল্াত্মেতাপরে । মন ইতান্তে। বিজ্ঞানমা ত্র ক্ষবিকমিত্যেকে । শৃন্ঠমিত্যপরে | অস্তি দেহাদি- 
 বাতিরিক্কঃ সংসারী কর্ত। তোক্তেতাপরে। ভোট্তিৰ কেবলং ন কর্তেতোকে। অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞ; 
সর্বধপক্তিরিতি কেচিৎ। আত স ভোক্,রিতাপরে। এবং বহবে। বিপ্রতিপন। যুক্তিবাক্য-তদাতাসসমাশ্রয়াঃ সম্তঃ। 
ভন্াবচা বৎ কিকিৎ প্রতিপদাষানো নিংপ্রেদাৎ প্রতিহস্টেতানরকোৎ 1ৎ।--শারীরক-ভাঁষা ॥ 

তনেন বিপ্রতিপত্তিঃ মাধকবাধকপ্রমাণাতাবে সতি সংশরবীজমুক্তং। ততশ্চ সংশয়! জিজ্ঞাসৌপপদাত 
ইতি ভাবঃ। বিবাদাধিকরপং ঘর্ধাঁ সর্ববতসসিদ্ধান্তসিদ্ধোইত্যুপেয়:, অন্তধ! জনাশ্র়| ভিনারয়। বা বিপ্রতিপত্তয়ো 
নসথাঃ। বিরুদ্ধ হি প্রতিপত্ো বি্রতিপততয়। ন চানপরযাঃ প্রতিপতরযো তবস্তি, অদানহবনতবাপতে: | ন ৮ তিশা 
বিরুত্ধাং, ন হুদিতয বুদ্ধি নিত্য আর্তি প্রতিপত্তি-বিপ্রতিপত্তী।.ভাতী। 
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হয়; সুতরাং উপলব্ধির কোন ব্যবস্থা ব! নিয়ম নাই, এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানে 
যদি সেই বস্তর বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বরূপ কোন একটি ধর্শের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের 
. নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেখানে “কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ? অথব! অবিদ্যমান 
পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি? এইরূপ সংশয় হইবেই। এইরূপ কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে, 
সেখানে যদি অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হয়, অর্থাঞ্ৎ অনেক বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি 
হয় না, আবার অবিদ্যমান পদীর্ঘেরও উপলব্ধি হয় না, সুতরাং অন্ুপলন্ধির কোন নিরম নাই, 
এইরূপ জ্ঞান যদি উপস্থিত হয় এবং সেখানেও যদি অন্থপলভ্যমান সেই বস্তর বিদ্যমানত্ব বা- 
অবিদ্যমানরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চায়ক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হর, তাহা হইলে 
দেখানে কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি 
না, এইরূপ সংশয় হইবেই। পূর্বোক্ত দ্বিবিধ স্থলেই দ্বিবিধ সংশয় অসুভবসিদ্ধ। উপলব্ধির 
অন্যবস্থার নিশ্চন়্ এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এঁ সংশয়ের কারণ । স্কৃতরাং উহা এ সংশয়ের 
নিবর্তক হইতে পারে না; বিশেষ-ধর্শ-নিশ্চয়ই উহার-নিবর্তক হইতে পারে। বিশেষ-ধর্-নিশ্চন় না 
হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ সংশয় আর কোন নিশ্চয়ের দ্বারা নিবৃত হয় না। সুতরাং উপলব্ধির অব্যবস্থার 
নিশ্চয়-অজন্য এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্য সংশয় হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষ অবুক্ত। 

উদ্যযোতকর প্রভৃতি মহা নৈয়ায়িকগণ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্কুপলন্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্‌- 
ভাবে সংশয়-বিশেষের প্রয়োজক বলেন নাই। উদ্রোতকর স্থায়বার্তিকে ভাষ্যকারের হুত্রার্থ ব্যাখ্যা 
খণ্ডন করিয়,অন্রূপে সুত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন । তীহার মতে সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা 
বলিতে সাধক প্রমাণের অভাব এবং অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থা বলিতে বাধক প্রমাণের অভাব। 
&ঁ ছুইটি সংশয়মাত্রেই কারণ । ব্রিবিধ সংশয়ের তিনটি লক্ষণেই এ ছুইটিকে নিবিষ্ট করিতে হইবে, 
তাহাই মহ্ষির অভিপ্রেত | 

তাষ্যকারের ব্যাখ্যাথগুনে উদদর্যোতকরের বিশেষ যুক্তি এই যে, বদি ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির 
অব্যবস্থা সংশয়বিশেষের পৃথক্‌ কারণ হয়, তাহা হইলে সর্বত্রই সংশয় জন্মে, কোন স্থলেই সংশয়ের 
নিবৃ্তি হইতে পারে না। কারণ, যে বিশেষ-ধম্বের নিশ্চয়-জন্য সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে, সেই বিশেষ- 
ধর্মের উপলব্ধি হইলেও তাহাতে ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থপ্রবক্ত “কি বিদ্যমান বিশেষ-ধ্ 
উপলব্ধ হইতেছে? অথবা অবিদ্যমান বিশেষ-ধর্ম উপলব্ধ হইতেছে?” এইরূপ সংশয় জন্মিবে। 
এইরূপে সর্ধত্রই ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অন্ুপলবিির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত সংশয় 
জন্মিলে, কোন স্থলেই সংশয়ের নিবৃতি হওয়া সম্ভব নহে। - 

ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই বে, সর্ধত্রই এরূপ উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অন্ুপলব্ধির 
অব্যবস্থার নিশ্চ্প জন্মে না: এবং সর্বত্রই উহা সংশয়ের কারণ হয় না। যে পদার্থের পুঃ 
পুনঃ উপলব্ধি হইতেছে, অথবা যে পদার্থের পুরঃ পুর্ঃ উপলব্ধি হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম. একবার 
কোন পদার্ উপলব্ধি করিলে অথবা কোঁন পদার্থের প্রথম একবার অন্তুপলকি স্থলে যথাক্রমে 
পূর্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্য এবং অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় জন্ঠ সংশয় জন্মে । 


ছি 
উ- 





(১ 


৩২ স্যায়দর্শন . [৯ সি 


তাতপর্যযটাকাকারও ভাষ্যকারের পক্ষে এই তাবের- কথা. বলিয়া উদ্দ্যেতকরের. অন্ত কথ 
অবতারণা রুরিয়াছেন। পূর্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত এবং অন্গুপলব্ধির অব্যবস্থার 
, নিশ্চয়-জন্ত যেখানে সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ ধর্মের বথার্থ নিশ্চয় হইলে, এ সংশয়ের 
নিবৃতি হয়। সূ প্রমাণের দ্বারা বিশেষ ধর্ণের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিলে এবং প্র উপলব্ধি- 
জন্য প্রবৃত্তি সফল হইছে, ইহা! বুঝিলে, খ উপলব্ধির যথার্থতা নিশ্চয় হওয়ায়, উপলত্যমান দেই 
বিশেষ-ধর্ণের বিদ্যমানত্ব নিশ্চয় হইয়া বার; সুতরাং দেখানে আর শী বিশেষ ধর্মে বিদ্যমান 
সংপয়ের সস্ভতাবনা নাই। উপলব্ধির অব্যবস্থা অথবা অন্ুপল্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত 
হুইলেও পদার্থের বিদামানত্ব বা! অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জন্মিলে, সংশয়ের প্রতিবন্ধক থাকায় আর 
সেখানে বিদ্যমানত্ব বা! অবিদ্যমানত্বের সংশয় কোনরূপেই হইতে পারে না। বিশেষ-ধর্সের 
বিদামানত্ব নিশ্চরের কারণ থাকিলে এ নিশ্চয় জন্মিবেই। তাহা হইলে আর দেখানে - উপলক্ধির 


অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হইলেও সংশয় জন্মাইতে পারিবে না৷ ফলকথা, উপলব্ধির অব্যবস্থা-ও 


অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথকৃভাবে দ্বিবিধ সংশয়ের প্রয়োজক বলিলে সর্বত্র সংশয় হয়, কৌন 
স্থলেই সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার মনে করেন নাই। পর্ব মহ্ষি-হুত্রেক্তি 
উপন্্গি ও অন্থুপলন্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধি ও অন্ুপলব্ধির ব্যবস্থা না থাকা অর্থাৎ 
নিরমের অভাবই সহজে বুঝা যায়। উদ্দ্যেতকর উহার যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 
কষ্ট'কন্পনা আছে। এবং হুত্রকার মহর্ষি এই সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে সংশয়-লক্ষণ সত্রেক্ি 
সংশয়ের কারণাবলম্বনে প্রধানরূপে পাঁচটি পৃর্বপক্ষেরই সুচনা করায়, ভাষ্যকার পঞ্চবিধ সংশয়ই 
মহধির অভিপ্রেত বুঝিয়া, সেইরূপেই স্ু্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন) উদ্দ্যোতকর শেষে 
বলিয়াছেন বে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির অব্যবসথাস্ছলে সসানধ্াদির নিশ্চয় জন্ঠই 
সংশয় জন্মে। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্পলন্ধির অব্যবস্থাকে বৃথক্রূপে সংশয়বিশেষের প্রযোজক . 
বলা নিশ্রয়োজন, ভাষ্যকার ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংশয়ের পঞ্চবিধন্বই মহর্ষি-ত্রে 
ব্যক্ত বুবিরা» সংশর-লক্ষণ-সুত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন বে, সমান-বর্শশ এবং অনাধারণ-ধর্্ম জ্ে্রগত, 

_ উপলব্ধি ও অন্থপলন্ধি ভ্ঞাত্গত, এইটুকু বিশেষ ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলন্ধির 
.অব্যবস্থাকে পৃথকৃভাবে সংশয়ের প্রয়োজক বলিয়াছেন । রর 
তার্কিক-রক্ষাকার বরদরাজ সংশয়-বযাধ্যার বলিয়াছেন বে, কেহ কেহ উপলবি ও অস্ুপল্িকে 
পৃথকৃভাবে সংশয়ের কারণ বলেন। যেমন কুপ খননের পরে জল দেখিয়! কাহারও সংশয় হয় যে, . 
এই জল কি পূর্বব হইতেই বিদ্যমান ছিল, এখন অভিব্যক্ত হওয়ায় দেখিতেছি, অথবা এই জল 
পুর্বে ছিল না, খননব্যাপার হইতে এখনই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি। এবং পিশচের 
(উপলব্ধি না হওয়ায় কাহারও সংশয় হয় যে, পিশাচ কি থাকিয়াও কোন কারণে উপলব্ধ হইতেছে 
না, অথবা! পিশাচ নাই, দে জন্ট উপলব্ধ হইতেছে না ? ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদ্দান্রণ হইতে 
_ অধিক-রক্ষাকারের কথার একটু বিশেষ বুঝা গেলেও, তাকিক-রঙ্ষাকার উদ্বোতকরৈর কথার 
[ও দার শেষে এই মতের অযৌক্তিকভা সুচনা করা তিনিও সরি 5হনর 
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করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। তার্কিক-রক্ষার টাকাকার মন্বিনাথ কিন্তু 
এঁ স্থলে লিখিক়াছেন যে, গ্রন্থকার ভাপর্ধজ্ছের সম্মত সংশয়ের পঞ্চবিধত্ব মৃতকে নিরাকর্ণ 
করিবার জন্ভত এখানে তাহার অন্থুবাদ করিয়াছেন । ফলকথা, সংশয়ের পঞ্চবিধত্বমত কেবল 
ভাষ্যকারেরই মত নহে; প্রাচীন কালে এ মত অন্তেরও পরিগৃহীত ছিল, ইহা মন্থিনাথের কথায় 
বুঝা যায়! 


ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ “বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপত্তে”- 
রিতি। বিপ্রতিপত্তিশব্দস্ত যোহ্থস্তদধ্যবসাঁয়ো বিশেষাপেক্ষঃ সংশয়- 
হেতুস্তস্ত চ সমাখ্যান্তরেণ ন নিবৃত্তিঃ। সমানেহধিকরণে ব্যহিতার্থে 
প্রবাদ বিপ্রতিপত্তিশব্ন্তার্থঃ, তদধ্যবসায়ো! বিশেষাঁপেক্ষঃ সংশয়হেতুঃ, 
ন চাস্ত সম্প্রতিপত্তিশব্দে সমাধ্যান্তরে যোজ্যমানে সংশয়হেতৃত্বং 
নিবর্ততে, তদিদমকৃতবুদ্ধিপন্মে(হনমিতি | 


অনুবাদ। আর এই যে (বল! হইয়াছে ), বিপ্রতিপত্তি হইলে সম্প্রতিপত্তি- 
বশতঃ সংশয় হয় না ( ইহার উত্তর বলিতেছি )। 

*বিপ্রতিপত্তি” শব্দের যে অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়। সংশয়ের 
কারণ হয়, নামাস্তরবশতঃ তাহার নিবৃত্তি হয় না। 

বিশদার্থ এই যে, এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থ বাক্যদ্বয় এব্প্রতিপত্তি” শব্দের অর্থ, 
তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ বিশেষ ধন্ের স্মরণ মাত্র সহিত হইয়। সংশ- 
য়ের কারণ হয়। সম্প্রতিপত্তি-শব্দরূপ নামান্তর যোগ করিলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিকে 
্সম্প্রতিপত্তি” এই নামান্তরে উল্লেখ করিলেও ইহার (পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দার্থ 
নিশ্চয়ের) সংশয়-কারণত্ব নিবৃত্ত হয় না। স্থৃতরাং ইহ! অকৃতবুদ্ধিদিগের সম্মোহন 
[ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি ধখন সম্প্রতিপত্তি, তখন তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, 
এই পূর্বেধাক্ত পূর্ব্বপক্ষ, বাহার! সংশয় লক্ষণ-সৃত্রোক্ত বিগ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বোধ 
করেন নাই, সেই অকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ভ্রমের উত্পাদক। বিপ্রতিপত্তি শব্দের 
বিবক্ষিত অর্থ বুঝিলে এরূপ ভ্রম হয় না; স্থৃতরাৎ এরপ পূর্ববপক্ষের আশঙ্কা! নাই 11 


টিগ্ননী। মহধি সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে তৃতীয় সৃত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষ সুচনা করিয়াছেন যে, 
বিপ্রতিপত্তিপ্রবুক্ত সংশয় হইতে পারে না । কারণ, বিপ্রতিপন্তি বলিতে এক অরধিকরণে বাদী ও 
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহা! বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব সিদ্ধান্তের স্বীকার না 
নিশ্চয়াস্মক জ্ঞানরূপ সম্প্রতিপন্তি, সুতরাং উহা! সংশয়ের বাধকই হইবে, উহা সংশয়ের কারণ 


চে 
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হইতে পারে না। ভাষ্যকার যথাক্রমে মহধির ঁ পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিরা তাহার উত্তর ব্যাধ্যা 
করিয়াছেন বে, সংশয়-লক্ষণ-হুত্রে ে “বিপ্রতিপন্তি” শব্ধ আছে, উহার অর্থ বাদী ও প্রতিবাদীর 
বিরুদ্ধ পদার্থবিষয়ক জ্ঞান নহে; এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থবোধক বাক্যদ়্ই এ স্থত্রে কিপ্রাতি- 
পনি শৰের অর্থ বুঝিতে হইবে (১ অঃ, ২৩ স্ুত্র-ভাষ্য-টিপলনী ডুষ্টব্য )। বাদী ও প্রতিবাদীর 
বাক্যদ্বয়কে এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থবোধক বলিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিলে, সেখানে যদি “বিশেষাপেক্ষা” 
থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি না থাকিরা, বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
বিপ্রতিপতি-বাক্য-নিশ্চয় জন্য মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশর হয়। বিপ্রতিপন্তি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর 
সম্প্রতিপন্তি অর্থাঞ, স্ব স্ব পক্ষের স্থীকার বা নিশ্চয় থাকে বলিয়া যদিও বিপ্রতিপত্তিকে “সম্প্রতি- 
পন্তি” এই নামে উল্লেখ করা বায়, তাহাতে পূর্বোক্ত বিপ্রতিপ্তি-বাক্য নিশ্চয়ের সংশর-কারণত্ব 
যার না। কারণ, পূর্বোক্ত বিপ্রতিপভি-বাক্যের নিশ্চয়রূপ পদার্গ, বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়ের 
কারণ হয়, ইহা অন্ুভবসিদ্ধ। উদ্দ্যোতকর তাংপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নামের অন্তপ্রকার্তা- 
বশতঃ পদার্থের অন্ঠপ্রকারতা হয় না, নিমিতা্তরবশতঃ বিপ্রতিপত্তির “সম্প্রতিপত্তি” এই নাম 
করিলেও, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই, ইহা! বলা যায় না। তাত্পর্যযটাকাকার বলিয়াছেন যে, 
বিরুদ্ধার্থজ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির বিষয় যখন ছুইটি পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, তখন বিষয় ধরিয়া 
উহাকে বিপ্রতিপন্তি বলিতেই হইবে, এবং উহার স্বরূপ ধরিয়া এঁ বিপ্রতিপন্তিকেই সম্প্রতিপত্তি 
বলা যায়।* বস্তুতঃ মহধি সংশর-লক্ষণস্থত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকেই বিপ্রতিপন্তি শৰের দ্বারা প্রকাশ 
করিয়া, তৎপ্রুক্ত তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কথ! বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটাকাকাঁরও মহি-কথিত 
ংশয়-প্ররোজক বিপ্রতিপত্তিকে সেখানে এ্ররূপেই ব্যাখ্যা করিরাছেন। ভাষ্যকার এখানে 
বাক্যবিশেষরূপ বিপ্রতিপন্তির নিশ্চয়কেই সংশয়বিশেষের কারণ বলার, সংশর-লক্ষণস্থত্রে 
“বিপ্রতিপতে+” এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির ছারা প্রয়োজকত্ব অর্থ ই গ্রহ, ইহা! বুঝা যায়। 
বিপ্রতিপন্তি-বাক্যের নিশ্চয় সংশক্মবিশেষের কারণ হইলে, এ বাক্য তাহার প্রয়োজক হয়। 
পূর্বোক্ত প্রকার বাকাদয়রূপ বিপ্রতিপভির নিশ্চয় করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর সেই 
বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদবয়ের পৃথক্‌ ভাবে অর্থ নিশ্চয় আবশ্তক হয়। কারণ, তাহা না হইলে 
এ বাক্যঘয়কে এক অধিকরণে পরস্পর-বিরুদ্ধ পদীর্থের বৌধক বলিয়া বুঝা যায় না। তাহা না 

বুঝিলেও এ বাক্যদ্ব়কে বিপ্রতিপত্তি বলিয়া বুঝা যার না। ক্তরাং বে মধ্যনথের বিপ্রতিপভিবাক্য- 
নিশ্চয় জন্সিবে, তাহার এ বাক্যদয়ের অর্থবোধ সেখানে থাকিবেই। স্থৃতরাং বিপ্রতিপন্তি বাক্যার্থ 
নিশ্চয় না হইলে কেবল বিপ্রতিপ্তিবাক্য-নিশ্চয় সংশয়ের কারণ গ্ছইতে পারে না, এই 
আশঙ্কারও কারণ নাই। এজন্য ভাষ্যকার বিপ্রতিপন্তি-বাক্যার্থ নিশ্চয়কে সংশয়ের কারণ বলা 
আবশ্তক মনে করেন নাই। বিপ্রতিপন্তি বাক্যের নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে 
সে পক্ষে লাঘবও আছে। ফলকথা, সংশর-লক্ষণ-্ত্রোক্ত “বিপ্রতিপন্তি” শবের দ্বারা যে অর্থ 
বিবক্ষিত, তাহা পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়- 
বিশেষের কারণ হয়! এ বিপ্রতিপন্তি শব্দের বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিয়া, উহাকে মম্প্রতিপত্তি 


সদ 


৬ স্থ* ] বাৎস্থায়ন ভাষ্য ৩৫ 


বলিয়া যে পূর্ব্বপন্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞতা! বা ত্রমমূলক এবং উহা! অবোদ্ধা ব্যক্তির 
ভ্রমজনক, ইহাই ভাষ্যকারের তীৎপর্ধ্য ৷ 


ভাষ্য । যৎ পুন“রব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়।”” 
ইতি সংশয়হেতোরর্থস্তাপ্রতিষেধাদব্যবস্থাভ্যনুজ্ঞানাচ্চ নিমিত্ান্তরেণ 
শব্দাস্তরকল্পনা ব্যর্থ । শব্দান্তরকল্পন1-ব্যবস্থা খন্বব্যবস্থা ন ভবত্য- 
ব্যবস্থাতবনি ব্যবস্থিতত্বার্দিতি, নানয়ো 'পলব্যনুপলন্ব্যোঃ সদনদ্বিষয়ত্বং 
বিশেষাঁপেক্ষং সংশয়হেতুর্ণ ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে, যাঁবত! চাঁব্যবস্থাত্্নি 
' ব্যবস্থিতা ন তাবতাত্বানং জহাতি, তাঁবতা হানুজ্ঞাতাইব্যবস্থা, এবমিয়ং 
ক্রিয়মাণাপি শব্দান্তরকল্পন। নার্থাস্তরং সাঁধয়তীতি | 


অনুবাদ। আর যে ( বল! হইয়াছে ), অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে 
. বলিয়াও অব্যবস্থাপ্রযুক্ত সংশয় হয় না, ( ইহার উত্তর বলিতেছি )। 

ংশয়ের কারণপদার্থের প্রতিষেধ না! হওয়ায় এবং অব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় 
নিমিত্রাস্তর-প্রযুক্ত শব্দাস্তরকল্পন! ব্যর্থ। বিশদার্থ এই যে, অব্যবস্থ। স্বরূপে ব্যবস্থিতত্ব- 
বশতঃ অব্যবস্থা হয় না, ব্যবস্থাই হয়, ইহ! শব্দাস্তরকল্পনা € অর্থাৎ অব্যবস্থাতে যে 
প্ব্যবস্থা* এই নামান্তরের কল্পন। ); এই শব্দীস্তর কল্পনার দ্বার উপলব্ধি ও 
অনুপলব্ধির বিশেষাপেক্ষ বিষ্তমান-বিষয়কত্ব ও অবিষ্ামান-বিষয়কত্ব ( পূর্বেবাক্ত 
প্রকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা ) সংশয়ের কারণ হয় না, 
এই প্রকারে নিষিদ্ধ হয় না [অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অব্যবস্থাতে নিমিত্রীস্তরবশতঃ 
প্ব্যবস্থা” এই নামান্তরের প্রয়োগ করিলেও, তাহাতে এ অব্যবস্থা সংশয়ের প্রয়োজক 
নহে, ইহা বলা হয় না। ] এবং অব্যবস্থা যখন স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতা, তখন স্বস্বরূপকে 
ত্যাগ করে না। তাহা হইলে অব্যবস্থা স্বীকৃতই হইল। এইরূপ হইলে অর্থাৎ 
অব্যবস্থাকে স্বীকার করিলে, এই শব্দীস্তরকল্পন! ক্রিয়মাণ হইয়াও পদার্ধাস্তর সাধন 
করে না [ অর্থাৎ অব্যবস্থাকে নিমিত্রান্তরবশতঃ ব্যবস্থা নামে উল্লেখ করিলেও, 
তাহাতে উহা অব্যবস্থা না! হইয়া, ব্যবস্থারূপ পদার্থাস্তর হইয়! যায় না। ] 





১। প্রচলিত সমস্ত পুস্তকেই "নানযোরুপলক্কানুপলক্বো” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু *নানয়োপলম্কানু- 
পলক্ধ্যো* এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়! মনে হওয়ায়, তাহাই যুলে গৃহীত হইল। “অনয়। শব্দান্তরকল্পনয়া...ন-"" 
প্রতিষিধ্তে” এইরূপ যোজনাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বলিরা বুঝা বায়! পূর্বে ষে “্পব্বান্তরকল্পনা” বল! হইয়াছে, 
পরে “অনয়।* এই কথার দ্বারা তাহারই গ্রহণ হইয়াছে । 


৩৬ হ্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ, 


টিগ্লনী। মহষি চতুর্থ থত্রের দ্বারা! পুর্বব্পক্ষ সুচনা করিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও 
অন্ুুপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রবুক্ত সংশয় হইতে পারে না । কারণ, এ অব্যবস্থা যখন স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতই 
বলিতে হইবে, তখন উহীকে অব্যবস্থা বলা বাক না; যাহা ব্যবস্থিতা, তাহা অব্যবস্থা হয় না, 
তাহাকে ব্যবস্থাই বলিতে হয়। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, এখানে তাহার 
উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অব্যবস্থা স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতই বটে, তজ্জন্ তাহাকে ব্যবস্থা বল! 
যাইতে পারে। যাহা ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে এ অর্থে “ব্যবস্থা” নামেও উল্লেখ করা যাইবে। 
কিন্তু তাহাতে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্দির অব্যবস্থা যে সংশয়বিশেষের হেতু বা প্রযোজক 
হয়, তাহার নিষেধ হয় না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হয় না; পরস্ত 
অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করাই হয় | সুতরাং অব্যবস্থাতে ব্যবস্থা” এই নামান্তর কনা ব্যর্থ! 
অর্থাৎ স্বস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া এ অর্থে অব্যবস্থাকে “ব্যবস্থা” এই নামে উল্লেখ করিলেও, 
তাহাতে যখন এ অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব নাই, ইহা! সিদ্ধ হইবে না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন 
পদার্ঘই নাই, ইহাও দিদ্ধ হইবে না, পরন্ত অব্যবস্থা আছে-_ইহাই স্বীকৃত হইবে, তখন এ 
অব্যবস্থাতে ব্যবস্থা” এই নামান্তর করনা করিরা পূর্বপক্ষবাদীর কোন ফল নাই। ভাষ্যকার 
“শবাত্তরকল্পন! ব্যর্থা” ইত্যস্ত ভাষ্যের দ্বারা সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া, পরে “শব্দানস্তরকল্পনা” 
“ইত্যাদি ভাষ্যের দারা স্বপদ বর্ণনপূর্বক তীহার পুর্বকথার বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব 
পক্ষবাদী অব্যবস্থা৷ স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতা আছে, এই নিমিতাত্তরবশতঃ অব্যবস্থাতে ব্ব্যবস্থাঃ এই 
নামান্তর কল্পনা করিরাছেন, এই কথা “শব্দাত্তরকল্পনা” ইত্যাদি সনর্ভের দ্বারা প্রথমে প্রকাশ 
করিয়া, এ নামান্তরকল্পনা যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলব্ধির অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব 
নিষেধ করে না, ইহা বুঝাইয়াছেন। তাহা বুঝাইতে বলিয়াছেন বে, উপলব্ধির বিদ্যমান-বিষয়ত্ব ও 
অবিদ্যমান-বিষয়ত্বই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অন্ুপলন্ধির বিদ্যমান-বিষয়ন্ব ও অবিদ্যমান-বিষয়ত্বই 
অস্ুপলন্ধির অব্যবস্থা, উহা! বিশেষাপেক্ষ হইলে অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধর্মের উপলবি নাই, 
বিশেষ ধর্মের স্থতি আছে, এমন হইলে সংশরবিশেষের প্রয়োজক হইবেই, এ&ঁ অব্যবস্থাতে ব্যবস্থা” 
এই নামার্তবর কল্পনা করিলে, তাহাতে উহার সংশয়-প্রয়োজকত্ব যাইতে পারে না । উদ্যোতকরও 
বলিয়াছেন যে, নামের অন্তপ্রকারতায় পদার্থের অন্প্রকারতা হয় না) যে পদার্থ যে প্রকার, 
তাহার নামান্তর করিলেও সেই পদার্থ সেই প্রকারই থাকিবে। পূর্বোক্ত প্রকার অব্যবস্থা যখন 

₹শরবিশেষের প্ররোজক, তথন তাহার পব্যবস্থা” এই নামান্তর করিলেও, তাহা সংশয়প্রয়োজকই 
থাকিবে । দ্বিতীর কথা এই যে, অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলিলেও অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করিতেই 
হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে বলিরাছেন যে, অব্যবস্থা। তাহার আত্মাতে অর্থাৎ স্বরূপে 
ব্যবস্থিত আছে বলিয়া উহা অব্যবস্থাই নহে, উহা ব্যবস্থা-_ইহা বলা বায় না । কারণ, অব্যবস্থা। পদার্থ 
ন! থাকিলে তাহাকে ্বস্বরূপে ব্যবস্থিত বলা যায় না? যাহা স্বস্বরূপে ব্যবস্থিত, তাহা স্বস্থূপ 
ত্যাগ করে না, তাহার অস্তিত্ব আছে, ইহা অস্ত স্থীকার্ধ্য। সুতরাং অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যৰস্থিত 
আছে, ইহা স্বীকার করিতে গেলে, অব্যবস্থা বলিয়া পদার্থ আছে, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার 


৬ সৎ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৭ 
করিতে হইবে। পরী অব্যবসথা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত আছে, এ জন্ত ( ব্যবতিষ্ঠতে বা সা--এইরূপ 
বৃৎ্প্তিতে ) উহাকে 'ব্যবস্থা” এই নামাস্তরে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে উহা বস্তৃতঃ অব্যবস্থা পদার্থ 
না হইয়া ব্যবস্থারূপ পদার্থ হয় না, উহ! অব্যবস্থা পদার্থ ই থাকে । পদার্থমাত্রই স্বরূপে ব্যবস্থিত 
আছে । যাহা অলীক, যাহার সন্াই নাই, তাহা! স্বস্বরপে ব্যবস্থিত নাই। যে পদার্থ তাহার 
বে স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে, সেই স্বরূপে তাহার অস্তিত্ব অবস্তই আছে । অব্যবস্থাত্বরূপে অব্যবস্থার 
অস্তিত্বও সুতরাং আছে। অতএব অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই; স্ৃতরাং উহাকে সংশয়ের 
প্রয়োজক বলা যায় না, এই পূর্বপক্ষ সর্বথী অবুক্তঃ অজ্ততাবশতই এীরপ পূর্বপক্ষের 
অবতারণা হয়। ভাষ্যকারের মতে পূর্বোক্ত প্রকার উপলব্ধির নিয়ম থাকা এবং অনুপলন্ধির নিয়ম 
না থাকাই যথাক্রমে উপলব্ধির অব্যবস্থ! ও অন্ুপলন্ধির ব্যবস্থা । উহার নিশ্চয়ই সংশরবিশেষের 
কারণ। এ অব্যবস্থা সংশয়বিশেষের প্রয়োজক ৷ সংশয়-সামান্য-লক্ষণস্ত্রে এ স্থলে প্রায়োজকত্ব 
অর্থেই পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে । অথবা সেখানে অব্যবস্থার নিশ্চয় অর্থেই মহধি 
অব্যবস্থা শববের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়াছেন । 

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ ““তথাত্যন্তসংশয়স্তদ্বর্মসাত- 
ত্যোপপত্তে”রিতি | নায়ং সমানধর্ঘাদিভ্য এব সংশয়ঃ, কিং তহি? 
তদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ বিশেষস্ত্রতিসহিতাদিত্যতো নাত্যন্তসংশয় ইতি। 
অন্যতরধন্মাধ্যবসায়াঘা ন সংশয় ইতি তন্ন যুক্তং, “বিশো- 
পোক্ষো। বিমর্শঃ সংশয়” ইতি বচনা। বিশেষশ্চান্যতরধর্শে। ন তন্ি্ 
ধ্যবসীয়মাঁনে বিশেষাপেক্ষা সম্ভবতীতি ৷ 


অনুবাদ। আর এই যে ( বলা! হইয়াছে ), “সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় হয়; 
কারণ, সেই ধর্মের অর্থাৎ সীধারণ ধর্ম ও অসাধারণ ধর্মের সাতত্য ( সর্বব- 
কালীনত্ব ) আছে”, ( ইহার উত্তর বলিতেছি )। সমানধর্ম্মাদি হইতেই এই সংশয় হয় 
না, অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সমানধর্ন্মীদি পদার্থ ই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই। (প্রশ্ন ) 
তবে কি? (উত্তর) বিশেষধর্মের স্মৃতি সহিত সমান-ধন্্াদি-বিষয়ক নিশ্চয় জন্য 

ংশয় হয়, অতএব অত্যন্ত সংশয় ( সর্ববদা সংশয় ) হয় না। 

(আর ষে বল! হইয়াছে ) “একতর ধর্মের নিশ্চয় জন্যও সংশয় হয় না”). 
তাহা যুক্ত নহে। কারণ, “বিশেষাপেক্ষ বিমর্শ সংশয়” এই কথ! বলা হইয়াছে । 
একতর ধর্ম, বিশেষ ধর্ম, তাহ! নিশ্টীয়মান হইলে অর্থাৎ সেই একতর ধর্ম্মরূপ 
বিশেষ ধর্ম্নের নিশ্চয় হুইলে বিশেষাপেক্ষা! অম্ভব হয় না [ অর্থাত বিশেষ ধর্ম্মের 
উপলব্ধি থাকিবে না, কেবল তাহার স্মৃতি থাকিবে, এই বিশেষাপেক্ষা ধখন সংশয়- 
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মাত্রেই আবশ্যক বল! হইয়াছে, তখন একতর ধর্্মরূপ বিশেষধর্ম্ের নিশ্চয় জন্য 
ংশয় হয়, ইহা! কিছুতেই বল! হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যাহা বল! হয় নাই, 
তাহ! বুঝিয়! পুর্ববপক্ষ করিলে, তাহা! পুর্ববপক্ষই হয় না; তাহা অযুক্ত || 


টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়পরীক্ষাপ্রকরণে পঞ্চম স্ত্রের দ্বারা শেষ পূর্্পক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, 
সমানধর্থ্ের বিদ্যমানতা থাকিলেই যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে সর্বদাই সংশয় হইতে পারে। 
কারণ, সমানবর্ধ সর্বদাই বিদ্যমান আছে। ভাষ্যকার দিদ্ধাত্তসথত্রভাষ্যের প্রারভ্তেই এই পুর্ব- 
পক্ষের উত্তর ব্যাখ্যা করিলেও মহধির পঞ্চম সুত্রে এই পুর্বপক্ষের স্পষ্ট সুচনা থাকায়, স্বতন্ত্র 
তাঁবে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিবার জন্য এখানে মহ্ষির পঞ্চম পুর্ববপক্ষ-হুত্রটির উল্লেখ করিয়া, 
তদ্ত্তরে বলিয়াছেন যে, সমানধন্মাদিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই; সমানধন্মার্দিবিষয়ক 
নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে। বুতরাং সমানধর্ত্টি সর্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়! 
সর্বদা সংশয় হউক, এই আপত্তি হইতে পারে না । সমানধর্মম বিদ্যমান থাকিলেও তাহার নিশ্চয় 
সর্বদা বিদামান না থাকায়, সব্ধদা সংশয়ের কারণ নাই। বিশেষধন্ম্ের নিশ্চয় হইলে, সেখানে 
সমানধর্ম্ের নিশ্চয় থাকিলেও আর সংশয় হয় না; এ জন্য সংশয়মাত্রেই “বিশেষাপেক্ষা” থাকা 
আবশ্যক, ইহা! বলা৷ হইয়াছে । “বিশেষাপেক্ষা” কথার দ্বারা বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, 
তাহার স্মৃতি তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার এখানে “বিশেষস্থৃতিসহিতাৎ” এই কথার 
দ্বারা বিশেষধর্মের স্মতি সহিত সমানধন্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশয়ের কারণ বলিয়! ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বেখানে বিশেষধর্ম্ের উপলব্ধি জন্দিয়াছে, সেখানে বিশেষধর্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, 
কেবল তাহার স্মৃতি নাই, সুতরাং সেখানে সংশয়ের কারণ না থাকায় সংশয় হইতে পাঁরে না 
সুতরাং সর্বদা সংশয়ের * আপত্তি নাই। সংশয়লক্ষণ-সৃত্রোক্ত “বিশেষাপেক্ষ৮ এই কথা দারা 
সংশয়মানে যে “বিশেষাপেক্ষা” থাকা আবশ্তক বলিয়া স্থচিত হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ-_বিশেষ 
স্মৃতি, ইহা ভাষ্যকার সেই স্ুত্রভাষ্যের শেষে এবং এই স্থত্রভাষ্যের শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া 
গিয়াছেন। সংশয়স্থলে বিশেষধর্ম্বের উপলব্ধি থাকিবে না, পুর্বষ্ট বিশেষধর্ষ্ের স্মৃতি থাকিবে, 
ইহাই এ কর্থার তাৎপর্্যার্থ বুঝিতে হইবে। এবং সেই স্তরে সমানধ্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের 
নিশ্চয়ই যে পঞ্চবিধ সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে, এ পাঁচটি পদার্কেই সংশয়ের কারণ বলা হয় 
নাই, ইহাও ভাষ্যকার এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মহষিস্ত্রের দ্বারা তাহা কিরূপে বুঝ! 
যায়, তাহাও ভাষ্যকার পূর্বের বলিয়া আসিয়াছেন। সেখানে বিষয়বোধক শবের দ্বারা বিষত্ী জ্ঞানের 
কথন হইয়াছে, এই কথাও কল্লাস্তরে তিনি বলিয়াছেন। “উপপত্তি” শব্দের *নিশ্চয়” অর্থ গ্রহণ 
করিলে মহষিনুত্রের দ্বারা সহজেই সমানধন্মের নিশ্চয় ও অসাধারণ ধর্থের নিশ্চয়কে সংশয়বিশেষের 
কারণ বলিয়! পাওয়া যায়। বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটির নিশ্চয়বোধক কোন শব সেই সুত্রে না 
থাকিলেও প্রযোজকত্ব অর্থে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইলে বিপ্রতিপন্ভি প্রভৃতি তিনটিকে 
সংশয়ের প্রযোজকরূপে বুঝ! যাইতে পারে। তাহা হইলে এঁ তিনটিরও নিশ্চয়কেই সংশয়ের 


৮ আ 


গিয়াছেন। ৬। 


৬ স্থৃৎ ] বাত্স্যার়ন ভাষ্য ৩৯ 


কারণ বলিয়া বুঝা বায়। বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষরী জ্ঞানের কথন হইলে, বিপ্রতিপন্তি গ্রস্ৃতি 
শব্দের ছবারাই তাহাদিগের জ্ঞান পর্যন্ত বিবক্ষিত, ইহাও বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে 
“সমানধর্মাদিভ্য£” এবং “তদ্ধিষরাধ্যবসায়াৎ” এইরূপ কথার দ্বারা সমানধন্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়কেই 
গ্রহণ করিয়াছেন। মহষির সিদ্ধান্ত-স্ত্রেও “বথোক্তাধ্যবসায়াৎ” এই কথার দ্বারা ভাষ্যকারের মতে 
ংশয়লক্ষণসুত্রোক্ত সমানবন্ম্াদি পাঁচটির নিশ্চয়ই গৃহীত হইয়াছে । 

মহর্ষি প্রথম পূর্বপক্ষস্থত্রে শেষে আর একটি পূর্বপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, যে ছুই 
ধর্মিবিষয়ে সংশয় হইবে, তাহার কোন একটির ধর্মননিশ্চয় জন্ত সংশর হয় না। কারণ, সেইরূপ 
ধর্ানিশ্চয় হইলে, সেখানে একতর ধর্মীর নিশ্চয়ই হইয়া বায়। ভাষ্যকার সর্বশেষে এ পূর্বপক্ষের 
উল্লেখ করিয়া, তছুন্তরে বলিয়াছেন যে, সংশয়লক্ষণম্ত্রে একতর ধর্দের নিশ্চয় জন্য সংশয় হয়, এমন 
কথা বলা হয় নাই। কারণ, সেই সুত্রে “বিশেষাপেক্ষ বিমর্শ সংশর” এইরূপ কথা৷ বলা হইয়াছে । 
₹শয় বিষয়-ধর্শিদ্ধয়ের কোন এক ধর্মীর ধর্ম, বিশেষধন্মই হইবে । তাহার নিশ্চয় হইলে সেথানে 
বিশেষধর্দম্মের নিশ্চয়ই হুইল তাহা হইলে আর সেখানে মহ্ষিহুত্রোক্ত বিশেষাপেক্ষা থাকা সম্ভব 
হয় না। কারণ, বিশেষধর্মের উপলব্ধি না থাকিরা বিশেষধর্থের স্ত্বতিই বিশেষাপেক্ষা | বিশেষ ধর্মের 
উপলব্ধি হইলে আ'র তাহা কিরূপে থাকিবে ? সুতরাং যখন বিশেষাপেক্া৷ সংশয়মাত্রেই আবশ্ঠক 
বল! হইয়াছে, তখন বিশেষ ধর্শরূপ একতর ধর্মের নিশ্চয় জন্য সংশর হয়, এ কথা বলা হয় নাই, 
ইহা অবশ্ঠই বুঝিতে হইবে৷ তাহা হইলে পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষের অবতারণা কোনরূপেই করা যায় 
না। মহ্র্ষির সুতার্গ না বুঝিলেই এরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হইয়া থাকে। মহ্র্ষিও তাহার 
সত্রের তাৎপর্য্যার্থ বিশদরূপে প্রকটিত করিবার জন্যই সুত্রার্থ না বুঝিলে থে সকল অসঙ্গত 
পূর্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে, সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উন্যোতকর সেগুলির 
উত্তর ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে লিখিয়াছেন,_-“ন কুত্রার্থাপরিজ্ঞানাং” ৷ ফল কথা, মহধি 
তাহার নিজের কথা পরিস্ুট করিবার জন্য নানারূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন এবং 
সিদ্ধা্তস্ত্রের দ্বারা সকল পূর্ববপক্ষেরই উত্তর সুচনা করিয়াছেন! ভাষ্যকার যথাক্রমে মহধিন্চিত 
পূ্বপক্ষগুলির যে উত্তরগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই উত্তরগুলি মহষি সিদ্ধান্তস্থতরের দ্বারা হুচনা 
করিয়া গরিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_তাহা না ঝলিলে মহধির ননতা থাকে | 
তিনি যে সকল পূর্বপক্ষের পৃথকৃভাবে অবতারণা করিয়াছেন, একটি সিদ্ধা্তস্ত্রের ছারা সেই 
সমস্তেরই উত্তর সুচনা করিয়াছেন । কুচনার জন্থই হুত্র এবং সেই সুচিত অর্থের প্রকাশের জন্যই 
ভাষ্য । স্ত্রে বহু অর্থের সুচনা থাকে; উহ! হত্রের লক্ষণ; এ কথা» প্রাচীনগণও বলিয়া 
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১। "হুত্রঞ্চ বহবর্থচনাদ্ভবতি । বথাহুঃ,__ 
শলবুনি সুচিতার্থানি বল্লক্ষরপদানি চ। 
সর্ববতঃ সারভূতানি সুত্রাণ্য হর্ম নীষিণ” 8--ভামতী । 
্রহ্মূত্র, প্রমাণ-ভাষাভাষতীর শেষ ভাগ। 


৪০ স্যায়দর্শন [২অ*, ১আ্, 
সুত্র। যত্র সংশয়স্তত্ৈবমুত্তরোত্তর প্রসঙ্গঃ ।৬৮॥ 


অনুবাদ। যে স্থলে সংশয় হইবে, সেই স্থলে এই প্রকার উত্তরোত্তর প্রসঙ্গ 
করিতে হইবে [ অর্থাৎ প্রতিবাদী যেখানে সংশয়বিষয়ে পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষগুলির 
অবতারণা করিবেন, সেখানেই পরীক্ষক পূর্বের্ধাক্ত সিদ্ধান্তসূত্রেস্থচিত উত্তরগুলি 
বলিবেন 11 


ভাষ্য । যত্র যত্র সংশয়পুর্বরবক! পরীক্ষা শাস্ত্রে কথায়াঁং বা, তত্র 
তত্রৈবং সংশয়ে পরেণ প্রতিষিদ্ধে সমাধির্ব্বাচ্য ইতি । অতঃ সর্ববপরীক্ষা 
ব্যাপিত্বাৎ প্রথমং সংশয়ঃ পরীক্ষিত ইতি। 


অনুবাদ । যে ষে স্থলে শাস্ত্রে অথবা! কথাতে অর্থাৎ বাদবিচারে সংশয়পুর্বক 
পরীক্ষা! হইবে,সেই সেই স্থলে এই প্রকারে অর্থাৎ পূর্বোক্ত পর্ববপক্ষাবলম্বনে প্রাতি- 
বাদীকর্তক সংশয় প্রতিষিদ্ধ হইলে, এই প্রকারে ( সিদ্ধান্তসৃত্রোক্ত প্রকারে ) 
সমাধি (উত্তর) বক্তব্য । অতএব সর্ববপরীক্ষা-ব্যাপকত্ববশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থের 
পরীক্ষাই সংশয়পুর্বক বলিয়। (মহধি) প্রথমে সংশয়কে পরীক্ষ। করিয়াছেন । 


টিগ্রনী। মহফি সংশয়পরীক্ষার শেষে এই প্রকরণেই শিষ্য-িক্ষার জন্য এই স্তরের দ্বার 
বলিয়াছেন যে, সর্ধপরীক্ষাই বখন সংশয়পুর্ব্বক, তখন পদার্থ পরীক্ষা! করিতে ইচ্ছুক বাদী, বাদ- 
বিচারেও বিচারাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু এ সংশয়ে তিনি স্বয়ং পূর্বোক্ত কোন পূর্বপক্ষের 
অবতারণ| করিবেন না। প্রতিবাদী বাদীর প্রদর্শিত সংশয়ে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিলে, 
বাদী পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত-হুত্রহ্থচিত উত্তর বলিবেন। উদ্য্যোতকর এই সুত্রের এইরূপই তীৎপর্য্য 
বর্ণন+ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “পরেণ প্রতিষিদ্ধে” ইত্যাদি কথার দ্বারা তীহারও এরূপ তাৎপর্য্যই 
বুঝা যায়। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই সুত্রের তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পপ্রয়োজন” প্রভৃতি 
যে সকল পদার্থের পরীক্ষা মহর্ষি করেন নাই, সেই সকল পদার্থেও যদি কোন বিশেষ সংশয় হয়, 
তাহা হইলে তাহাতেও এইরূপে অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে উ্ররোত্তর প্রসঙ্গ_কি না৷ উদ্তি-প্রত্যুক্তি- 
রূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ তদ্জরপ পরীক্ষা করিতে হইবে। মহষি সংশয় পরীক্ষার দ্বারা সংশয় হইলে 
প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থেরও এই ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহাই শেষে বলিয়াছেন। মহ্ধির 
হুত্র পাঠ করিলেও এই তাৎপর্্যই সহজে বুঝা যায়। কিন্তু শী কথাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে, 





১। “কোই ুত্তর্ধ;? সবরং ন সংশরঃ প্রতিযেদ্বাঃ। পরে তু সংশ্বে প্রতিষিদ্ধে এবমুত্রং বাচামিতি শিং 
শিক্ষয়তি।”- স্টারবার্তিক ॥ 


৭ সু ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৪১ 


তিনি এখানে তাহা বলিবেন কেন ? প্রমাণ ও প্রমের পরীক্ষার শেষেই “সংশয় হইলে প্রয়োজন 
প্রভৃতি পদার্থগুলিরও এইরূপে পরীক্ষা করিবে”, এই কথা তীহার বলা সঙ্গত। এখানে ত্র কথ 
বলা সঙ্গত কি না, ইহা চিত্তনীয়। নব্য টীকাকার রাধামোহন গোস্থামিভট্টাচার্য্য ইহা চিন্তা করিযা- 
ছিলেন। তাই তিনি বিশ্বনাথের ব্যাখ্যার অনুবাদ করিয়া! শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও এই কথ! 
এই সংশর-পরীক্ষার অঙ্গ নহে, তথাপি সংশয়-পরীক্ষার অধীন বলিয়া মহষি প্রদঙ্গতঃ এই প্রকরণেই 
এই কথা বলিয়াছেন । 
ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই স্ুত্রের যেরূপ তাতপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সংশয়- 
পরীক্ষা-প্রকরণে এই স্থৃত্র বলা অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, মহষি প্রথমোক্ত প্রমাণ ও প্রমেয় 
পদার্থকে উল্লজ্ঘন করিয়া সর্বাগ্রে সংশয় পদার্েরই পরীক্ষা করিয়াছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর 
নুচনার জন্যই মহষি এখানে এই সুত্র বলিয়াছেন । মহষির গুঢ় তাতপর্য্য এই যে, এই শান্ত বিচার 
দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেই বিচারাঙ্গ সংশর সচনা করিতে হইবে ৷ সেই সংশয়ে 
পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কোন প্রতিবাদী যদি সেখানে পুর্বোক্তপ্রকারে 
সংশয় খণ্ডন করেন, তাহা হইলে এইরূপে তাহার সমাধান করিবে । নচেৎ কোন পদার্থেরই পরীক্ষা 
করা যাইবে না। পরীক্ষামাত্রেই যখন বিচারের জন্য সংশয় আবশ্যক হইবে, তখন সংশয় সর্ব 
পরীক্ষার ব্যাপক । অর্থাৎ যে কোন পদার্থের পরীক্ষা! করিতে গেলে, প্রতিবাদী যদি সংশয়ের পূর্বোক্ত 
কারণগুলি থণ্ডন করিয়া, সংশয়কেই খণ্ডন করেন, তাহা৷ হইলে তাহার সমাধান করিয়! সংশয় সমর্থন 
করিতে হইবে । নচেৎ সংশরপূর্ব্বক বন্তপরীক্ষা সেখানে কোনরূপেই হইতে পারে না। তাই সর্বাগ্রে 
ংশয় পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখন কোন প্রতিবাদী প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষায় বিচারাঙ্গ সংশযকে 
প্রতিষেধ করিলে, দিদ্ধান্ত-স্ত্রস্থচিত সমাধান হেতুর দ্বার তাহার সমাধান করিতে পারিবে 
সংশয়ের কারণ সমর্থন করিয়া সংশয় সমর্গন করিতে পারিলে, তখন প্রতিবাদীর নিকটে প্রমাণাদি 
সকল পদার্থের পরীক্ষা করিতৈ পারিবে । ফলকথা, পরীক্ষামাত্রেই পূর্ব্বে সংশয় আবশ্তক বলিয়া 
সর্বাগ্রে মহর্ষি সংশর-পরীক্ষাই করিয়াছেন এবং শেষে এই স্ত্রের দ্বারা মহধি সেই কথা বলিয়৷ 
গিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই স্ুত্র-ভাষ্যের শেষে মহষির এ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্বাগ্রে 
মহধষি সংশয় পরীক্ষাই কেন করিয়াছেন, তাহার হেতুই যে এই স্থত্রে মহ্ধির বক্তব্য, 
তাহা ভাষ্যকার শেষে ব্যক্ত করিষ্াছেন” ভাষ্যকার সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণের ভাষ্যারস্তেও এই কথ! 
বলিয়া আপিয়াছেন। নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বক নহে। বাদ এবং শাস্ত্রে কাহারও সংশয় পূর্বক 
নির্ণয় হয় না। ভাষ্যকার নির্ণয়-সুত্রভাষ্যে এ কথা বলিলেও শাস্ত্র ও বাদে যে বিচার আছে, তাহা! 
₹শয়পূর্ববক 1 সংশয় ব্যতীত বিচার হইতে পারে না, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে সংশয়কে 
সর্ধপরীক্ষার ব্যাপক বলিয়াছেন । উদ্যোতকর ও বাচম্পতিমিশ্রের এই সমাধান পূর্বেই বল! 
হইয্বাছে। ভাঁষ্যে *শান্ত্রে কথায়াং বা” এই স্থলে “কথা” শবের দ্বারা! “বাঁদ”-বিচারকেই ভাষ্যকার 
লক্ষ্য করিম্নাছেন, ইহা তাৎপর্ধ্যটাকীকার বলিয়াছেন। বাহাতে তন্বনির্ঘর বা বস্তৃপরীক্ষা উদ্েস্ত 
নহে, সেই “জন্প” ও “বিতওডা” নামক কথা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য্যটাকাকারের 
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কথার দ্বারা বুঝা যাঁর়। মৃলকথা, ভাষ্যকার প্রস্তুতি প্রাচীনদিগের মতে সংশয়পুর্বর্ক পরীক্ষামাত্রেই 
পরীক্ষক নিজে সংশয়কে পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা প্রতিষেধ করিবেন না, কিন্ত প্রতিবাদী পৃর্বোক্তরূপে 
সংশয়ের খণ্ডন করিতে গেলে পূর্বোক্ত হেতুর দ্বারা তাহার সমাধান করিয়া, সংশয় সমর্থনপুর্বক 
বস্তু পরীক্ষা করিবেন, ইহাই মহর্ষির হৃত্রার্থ 1৭ 
সংশয়পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত | ১। 
ভাষ্য । অথ প্রমাণপরীক্ষা 


অনুবাদ । অনস্তর প্রমাণপরীক্ষা1!__অর্থাৎ সংশয়পরীক্ষার পরে অবসরতঃ 
উদ্দেশের ক্রমানুসারে মহষি প্রমাণ পরীক্ষা করিয়াছেন। 


নুত্র। প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যৎ ব্রৈকাল7- 


সিদ্ধ ॥৮॥৩০॥ 


অনুবাদ | (পূর্ববপক্ষ ) ব্রেকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই। 
[ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহারা প্রমাণ হইতে 
পারে না। কারণ, তাঁহার কালত্রয়ে অর্থাৎ কোন কালেই পদার্থ প্রতিপাদন 
করে না। ] 


ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাঁণত্বং নাস্তি, ত্রৈকাল্যাদিদ্ধেঃ, পূর্বাপর- 
সহভাবানুপপত্তেরিতি | 


অনুবাদ । প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই, যেহেতু (উহাদদিগের) ব্ৈকাল্যাসিদ্ধি 
আছে ( অর্থাৎ ) পূর্ববভাব, অপরভাব ও সহভাবের উপপত্তি নাই। 


টিগ্লনী। মহর্ষি গোতম প্রমাণ পদার্থেরই সর্বাগ্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। উদ্দেশক্রমানুসারে 
পরীক্ষা-প্রকরণে সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা কর! কর্তব্য। কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশরপূর্বৃক 
বলিয়৷ আর্থ ত্রমান্ুদারে সর্বাগ্রে সংশয় পরীক্ষাই করিয়াছেন। সংশয় পরীক্ষা হইয়াছে, এখন 
আর উদ্দেশ ক্রমের কোন বাধক নাই, তাই অবসর সংগতিতে এখন উদ্দেশক্রমানুসারেই প্রমেয় 
প্রসৃতি পদার্থ পরীক্ষার পূর্ব প্রমাণ পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মধ্যেও প্রথমে প্রমাণ-সামান্ত- 
লক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রমাণের বিশেষ লক্ষণগুলি তাহার সামান্ত-লক্ষণপূর্বক | 
সামান্ত লক্ষণ না বুঝিলে বিশেষ লক্ষণ বুঝা বায় না । প্রমার অর্থাৎ যথার্থ অনুভূতির সাপনত্বই 





১।  সংশযপূর্ববকত্বাৎ সর্ববপরীক্ষাণাং পরিচিক্ষিষসাপেন সংশয় আক্ষেপহেতুভির্ণ প্রতিযেদ্ধবাঃ,-_অপি তু 
পরৈরেবমাক্ষিপ্ত সংশয় উক্তৈঃ সমাধানহেতুভিঃ সঙগাধেয়ঃ।--তাৎপর্যাটাক!। 


চা 
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প্রমাণের সামান্ট লক্ষণ স্চিত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারিটি নামে 
চারিটি বিশেষ প্রমাণ বলা হইয়াছে। যদি এ চারিটিতে পূর্বোক্ত প্রমাসাবনতবন্ধপ প্রমাণের 
সামান্ত লক্ষণ না থাকে, তাহা! হইলে উহাদিগকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না৷ উহাদিগের প্রামাণ্য 
না থাকিলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থও আর থাকিতে পারে না । কারণ, এ চারিটিকেই প্রমাণ 
বলা হইয়াছে । প্রমাণের সম্বন্ধে পরীক্ষণীয় কি, এই প্রশ্নোত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রথমে 
সম্ভবই পরীক্ষণীয়। তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের সম্ভব অর্থা২ প্রমাণ আছে কি না, ইহাই 
প্রথমে পরীক্ষণীয়। সংশয় ব্যতীত বিচার-সাধ্য পরীক্ষা! হইতে পারে না, এ জন্ উদ্দ্যেতকর এখানে 
বলিয়াছেন যে, সংপদার্থ ও অসৎপদার্থের সমান ধর্ম যে প্রমেয়তব, তাহা প্রমাণে আছে। প্রমাণে 
সমান ধর্্জ্ঞান হইতেছে, কোন বিশেষ দর্শন হইতেছে না, সুতরাং প্রমাণ সৎ অথবা অসৎ, 
এইরূপ সংশয় হইতেছে। মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষার জন্য প্রথমে পূর্বোক্ত সংশয় বিষয় দ্বিতীয় 
পক্ষকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ প্রমাণ অসৎ, প্রত্যক্ষাদি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, 
তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াই পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়্াছেন। প্রমাণ নাই 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহাই মহর্ষির পূর্ববপক্ষ। প্রমাণ আছে অর্থাৎ, প্রত্যক্ষাদির 
প্রামাণ্য আছে, ইহাই তাহার উত্তর-পক্ষ। তাৎপর্য্যটাফষাকার বাচম্পতি মিশ্র এই পুর্বপক্ষকে 
শুন্তবাদী বৌদ্ধ মাধ্যমিকের দিদ্ধান্তরূপ পূর্বপক্ষ বণিয়! ব্যাখ্যা করিয্জাছেন। তিনি এখানে 
মাধ্যমিকের অভিসন্ধি বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্ততঃ নাই, তাহা 
হইলেও লোকে যাহাদিগকে প্রমাণ বলে, সেগুলি বিচারসহ নহে, ইহা প্রমাণেরই অপরাধ, 
আমার অপরাধ নহে। লোকসিদ্ধ প্রমাণগুলি যখন কালত্রয়েও পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তখন 
তাহাদিগকে প্রমাণ বলিয়৷ ব্যবহার করা৷ যায় না, ইহাই মাধ্যমিকের তাৎপর্য্য১। মাধ্যমিক পরে 
যাহা বলিয়াছেন, মহধি গোতম বহু কাল পূর্বেই সেই পূর্বপক্ষের উদ্ভাবন ও সমর্থন করিয়া 
তাহার খুনের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্গন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বাচম্পতি 
মিশ্রের অভিসন্ধি। মহর্ষি প্রত্যক্ষাির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্ববপক্ষ সাধনে হেতু বলিয়াছেন 
“ব্রৈকাল্যাসিদ্ি”। “ত্ৈকাল্য” বলিতে কালত্রয্বন্তিতা | ত্রৈকাল্যের অসিদ্ধি কি না কালব্রয়বন্তিতার 
অভাব। ভাষ্যকার ইহার ব্যাথ্যার বলিয়াছেন, “পূর্বাপর সহভাবের অন্ুপপত্তি ।” পুর্বরভাব, অপরভাব 
এবং সহভাব, এই তিনটিকেই এক কথায় বলা হইয়াছে "পুর্ববাপর-দহভাব”। প্রমাণে প্রমেয়ের 
পুর্বভাব অর্থাৎ পুর্ববকালবন্তিতা নাই এবং অপরভাব অর্থাৎ উত্তরকালবঞ্ভিতা৷ নাই এবং সৃহভাব 
অর্থাৎ সমকালবন্তিতা নাই, ইহাই প্রমাণের পূর্ববাপরসহভাবান্থুপপত্ভি। ইহাকেই বলা! হইয়াছে, 
প্রমাণের “ব্রৈকাল্যাসিদ্ধি” ৷ ফলকথা, প্রমাণ প্রমেয়ের পৃর্বকালে থাকে না এবং উত্তরকালে থাকে 
না এবং সমকালেও থাকে না৷ অর্থাৎ এ কালত্রয়েই প্রমেয্ সাধন করে না, এ জন্ট তাহার প্রামাণ্য 
নাই। মহষি ইহার পরেই তিন স্থত্রের দ্বারা পুর্ধোক্ত “ক্রৈকাল্যাসিদ্ধি” বৎপাদন করিয়াছেন। ৮। 





১। অত্ক্ষাদয়ো শ প্রমাণত্বেন বাবহর্তব্যাঃ কালত্রয়েহপ্যর্থাপ্রতিপাদকত্ব/ৎ । যদেবং ন তৎ প্রঙগাণত্বেন ব্যবস্থিয়তে, 
বখ। শশ-বিবাণং তথা চৈতৎ তন্থাত্তথেতি ।-_তাতপর্যাটাক!। 


৪8 স্যায়দর্শন [ অপ, ১আৎ, 
ভাষ্য । অন্ত সামান্যবচনস্তার্ধবিভাগঃ | 


অনুবাঁদ। এই সামান্যবাক্যের অর্থবিভাগ করিতেছেন [ অর্থাৎ মহষি পূর্বে যে 
শ্ব্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রত্যক্ষা্ির প্রামাণ্য নাই” এই সামান্য বাক্যটি বলিয়াছেন, 
এখন তিন সূত্রের দ্বার! বিশেষ করিয়! তাহা'র অর্থ বুঝাইতেছেন। ] 


সুত্র। পুর হি প্রমাণসিদ্বৌ নেক্তিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ 
প্রত্যক্ষৌৎপত্তিঃ ॥১॥৭০।॥ 


অনুবাদ । যেহেতু পূর্বে প্রমাণসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ, প্রমেয় পদার্থের পূর্বে যদি 
প্রমাণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্িকর্ষহেতুক প্রত্যক্ষের 
উৎপত্তি হয় ন|। 


ভাষ্য । গন্ধাদিবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং, তদ্যদি পূর্ববং, পশ্চাদৃগন্ধা- 
দীনাং সিদ্ধিঃ) নেদং গন্ধাদিসন্সিকর্ধাহুৎপদ্যত ইতি । 


অনুবাদ । গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, সেই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ যদি পূর্বের অর্থাৎ 
গন্ধাদির পূর্বে হয়, পরে গম্ধাদির সিদ্ধি হয়, (তাহ! হইলে ) এই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ 
গন্ধাদি বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হেতুক উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ যদি গন্ধাদি প্রত্যক্ষের 
পুর্বে গন্ধাদি বিষয় ন! থাকে, তাহা হইলে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত গ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের 
সন্বন্ধ-বিশেষ হেতুক গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মে, এই কথ! বলা যায় না, তাহা হুইলে 
প্রত্যক্ষ 'লক্ষণ-সুত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহ! ব্যাহত হয়। ] 

টিগ্ননী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-সথত্রের দ্বারা সামান্ততঃ বলা হইয়াছে যে, বাহাদিগকে প্রমাণ বলা 
হইয়াছে, সেই প্রত্যক্ষাদি যখন প্রমেয়ের পুর্ববকাল, উভ্রকাল, সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকে না 
অর্থাৎ উহার কোন কালে থাকিয়াই প্রমেয়সিদ্ধি করে না, তখন তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই। এখন 
মহষি তাহার পূর্বোক্ত সামান্ত বাক্যকে বিশেষ করিয়া বুঝা ইবার জন্ত প্রমাণ, প্রামেয়ের পুর্ববকালে কেন 
থাকে না, ইহাই প্রথমে এই স্ৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন! মহষি বলিয়াছেন যে, যেহেতু প্রমেয়ের 
পূর্বে প্রমাণের দিদ্ধি হইলে ইন্জিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, অতএব 
প্রমাণে প্রমেয়ের পুর্ব্বকালবন্তিতা স্বীকার করা যায় না! মহষির গু তাৎপর্য এই যে, গন্ধাদি 
বিষরের সহিত প্রাণাদি ইন্জিয়ের সন্িকর্ষ হেতৃক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, এ কথা প্রত্যক্ষ লক্ষণ শুত্রে বলা 
হইয়াছে। এখন বদি বলা যায় বে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পরেই গন্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ 
গন্ধাদিরূপ যে প্রমেয, তাহার পূর্বেই যদি তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে এ প্রত্যক্ষ গন্ধা্দি 
বিষয়ের সহিত ঘ্বাণাদি ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্ত হয় না। কারণ, যে গন্ধ'দি বিষয়ের সহিত স্বাণাদি 


৯ সৎ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৪৫ 


ইন্জিয়ের সঙ্গিকর্ষ হইবে, সেই গন্ধাদি বিষ তাহার প্রত্যক্ষের পূর্বে ছিল না, ইহাই বলা 
হইয়াছে ৷ তাহা হইলে প্রত্যক্ষলক্ষণ-স্থত্রে বে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষ জন্মে বলা 
হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়। কিন্তু ইত্জরিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হেতুক যে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, এই 
সত্যের অপলাপ হইতে পারে না। স্থৃতরাং বলিতে হইবে বে, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্বেও গন্ধাদি 
বিষয় থাকে এবং তাহার সহিত ঘ্রাণাদির সন্নিকর্ষ-জন্ই তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে | তাহা৷ হইলে প্রমেয়ের 
পুর্কেই প্রমাণ থাকে, পরে প্রমেয় সিদ্ধি হয়, এ কথা আর বল যায় না। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষের 
পুর্ব্বে গন্ধা্দি বিষয় না থাকিলে তাহার সহিত প্রাণাদি ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে না পারায়, তাহার 
প্রত্যক্ষই তখন হইতে পারে না । সুতরাং প্রমাণে প্রমেয় বিষয়ের পুর্ব্বকালবন্তিতা থাকা কোন মতেই 
সম্তব হয় না । ভাষ্যকার এখানে মহ্ধি-সুত্রার্থ বর্ণন করিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপ প্রমাণই গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাৎপর্যযটাকাকারও এখানে এরূপ তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন*। ইন্দ্রিয় অথবা 
ইঞ্জিয়ার্থ ন্নিকর্ষরূপ প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াও পৃর্বোক্তরূপে পুর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে হইবে কারণ, 
গন্ধাদিবিষয়রূপ প্রমেয় পূর্বে না থাকিলে তাহার সহিত পূর্বে ইন্দরি়-সন্নিকর্ষ থাকাও অসম্ভব । 
ইঞ্জিয় পূর্ব থাকিলেও বিষয় পূর্ব্বে না থাকিলে তাহার সহিত ইঞ্জরিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে 
না পারায় পূর্ববর্তী এ ইন্জিয়ও তখন প্রমাণরূপে থাকে না। কারণ, বিষয়ের সহিত সন্গিকষ্ 
ইন্জিয়ই প্রমাণ-পদবাচ্য হইয়া থাকে। 

. পরবর্তী নব্য টাকাকারগণ প্রমার পূর্বে প্রমাণ থাকে না, এইরূপেই সুতরারথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
গ্রমাণজন্য যে বার্থ অনুভূতি জন্মে, তাহাকে বলে “প্রমা”। সেই প্রমা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার 
সাধনকে প্রমাণ বলা যায় না, ইহাই তীহাদিগের মূল তাতপর্য্য | ভাষ্যকার কিন্তু প্রমেয়ের পূর্বে 
' প্রমাণ থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের পুর্ববকালীন হইতে পারে না, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, 
পরবর্তী হত্রে "প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না” এইরূপ কথাই আছে। প্রমাণে প্রমেয়ের 
পুর্বাপর সহভাব উপপন্ন হর না, ইহাই পূর্বপক্ষ-স্ৃত্রে মহর্ষির কথা বলিয়া ভাষ্যকার বুঝিয়াছেন। 
পরবর্তী সৃত্রে ইহা পরিস্কূট হইবে। 

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমেয়পূর্ববকালবঞ্তিতা থাকিতে পারে না, এই 
ব্যাখ্যা করিলেও, এই প্রণালীতে অন্ুমানাদি প্রমাণত্রয়েরও প্রমেয়পুর্ব্বকালপূর্বববন্তিতা৷ সম্ভব নহে, 
ইহাও তাৎপর্ধ্য বলিয়া! বুঝিতে হইবে ৷ মহষি এই সুত্রের দ্বার তাহাও সথচিত করিয়াছেন । তবে 
মহষি স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রত্যক্ষমাত্রের কথা বলায় ভাষ্যকারও কেবল প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়াই 
সুৃত্রার্ঘ বর্ণন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ স্ত্রার্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 
প্রমার পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ, প্রমাণ থাকিলে ইন্জিয়ার্থ-ন্ধিকর্ষহেতুক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ- 
সন্পিকর্ষ প্রভৃতি হেতৃক প্রত্যক্ষের উৎপন্তি হয় না অর্থাত প্রত্যক্ষ প্রতি প্রমিতির উৎপত্তি হয় 
না। এই স্থুত্রে “প্রমাণসিদ্ধৌ” এই স্থলে সামান্ততঃ সকল প্রমাণবোধক “প্রমাণ” শব্ষ আছে 





১। জ্ঞানং হি প্রমাণং, তদ্যে গাৎ প্রমেয়মিতি চ অর্থ ইতি চ ভবতি। তদ্যদি প্রমাণং পূর্ববং পরমেয়াদর্থাদুৎং 
পদ্াতে, ততঃ প্রমাণ।ৎ পূর্ববং ন।স।বথ ইতি ইন্দরিয়র্থেত্যাদিসথত্রবা।ধ।ত:1-_তাৎপর্যটাক| । 


জু 


৪৬ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আঞ, 


বলিয়াই তাহারা এরূপ সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এবং প্রমাণমাত্রের ব্রৈকাল্যাসিদ্ধি বুৎপাদনই 
মহষির কর্তব্য ; সুতরাং মহষি এই সুত্রে প্রমাণ শবের দ্বারা সকল প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ শৰের দ্বারা 
প্রত্ক্ষাি প্রমিতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই বৃত্তিকার প্রভৃতির ধারণা হইয়াছিল । কিন্তু ভাষ্যকার 
এই স্ৃত্রশেষে কেবল “প্রত্যক্ষ” শব্দ দেখিয়া বৃ্তিকার প্রভৃতির স্তায় ব্যাখ্যা না করিলেও তাহার 
মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেমন প্রমেয়ের পূর্ববকালবস্তিতা নাই, তন্জরপ অনুমানাদি প্রমাণেও এরূপে 
প্রমেরের পূর্বকালবন্তিতা নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। মহষি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমেক়পুর্রবকাল- 
বস্তিতা থাকিতে পারে না, ইহা৷ বলিয়া অন্ঠান্ত প্রমাণেও উহা! থাকিতে পারে না, ইহা সুচনা করিয়া 
গিয়াছেন, মতান্তররূপে বৃত্তিকারও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন । ৯। 


সুত্র। পশ্চাৎ সিদ্ধ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়- 


সিদ্ধিও ॥১০।৭১॥ 
অনুবাদ । পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পরে প্রমাণের উৎপত্তি হইলে 
প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় ন| [ অর্থাৎ গ্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ না থাকিলে প্রমাণ 
হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না। যাহা৷ পুর্বে নাই, তাহা হইতে পরে 
প্রমেয়সিদ্ধি হইবে কিরূপে ?] হে 
ভাষ্য । অসতি প্রমাণে কেন প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়ঃ স্যাৎ। 
প্রমাণেন খলু প্রমীয়মাণোহ্্থঃ প্রমেয়মিত্যেতত সিধ্যতি। 


অনুবাদ । প্রমাণ না থাকিলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পুর্বে প্রমাণ না থাকিলে 
পদার্থ কাহার দ্বারা প্রমীয়মাণ হইয়া ( ষথার্থরূপে অনুভূয়মান হইয়) প্রমেয় হইবে? 
পদার্থ প্রমাণের দ্বারাই প্রমীয়মাণ হইয়া! “ইহ! গ্রমেয়” এইরূপ সিদ্ধ ( জ্ঞাত ) হয় 
[ অর্থাৎ প্রমীণের দ্বারা অনুভূয়মান হইলেই সেই পদার্থ প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হয়। 
বদি সেই পদার্থের পূর্বে প্রমাণ না থাকে, তাহার পরেই প্রমাণসিদ্ধি হয়, তাহ! 
হইলে আর উহা! প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাকে আর প্রমেয় বলিয়া 
বুঝা যায় না। ] 

টিগ্ননী। প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা পূর্বস্থত্রে বল! হইয়াছে। 
এখন এই সষত্রের দারা প্রমেয়ের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা বলা হইতেছে। 
তাৎপর্য্য এই যে, যদি প্রমেয়ের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ থাকে না, 
ইহা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে আর প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারিল না। প্রমার 
বদি প্রমেয়ের পূর্ব্রে না থাকিয়া পরেই থাকিল, তাহা হইলে উহা প্রমেয়ের সাঘক হইবে কিরূপে, 
উহা হইসে প্রমেয়সিদ্ধি হর, এ কথা বলী যাক কিরপে? আপত্তি হইতে পারে বে, গরমে বিষ 


বস 


১১ স্থগ ] বাঁতস্যায়ন ভাষ্য ৪৭ 


প্রমাণের পূর্কেইি আছে; কারণ, তাহা প্রমাণের অবীন নহে, তত্দিষ়ে প্রমাঙ্ঞানই প্রমাণের অধীন । 
 প্রমাঙ্ঞানের পূর্বে প্রমাণ না থাকিলে উহা জন্মিতে পারে না, স্থৃতরাং প্রমাণকে  প্রমান্তানের 
পরকালবর্তী বলিলে, প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না, এই কথাই বলা সঙ্গত। প্রমাণ 
হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারে না, এ কথা বলা যায় না। তাৎপর্য্যটাকাকার এই আপনির সুচনা 
করিয়৷ বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমেয়বস্ত স্বরূপ প্রমাণের অধীন নহে, তাহা হইলেও এ বস্তুর প্রমেয়ন্ 
প্রমাণের অবীন ; সেই প্রমেয়ত্বও যদি প্রমাণের পূর্বের থাকে, তাহা হইলে উহা! আর প্রমাণের 
অধীন হয় না১। তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমীয়মাণ হইলে তখন সেই বস্তুকে প্রমেয় 
বলে। পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে তখন সেই বন্ত প্রমীয়মাণ না হওয়ায়, তখন তাহাকে প্রমেয বলা 
যায় না। প্রমাজ্ঞানবিষয়ত্বই প্রমেয়ত্ব । প্রমাণ ব্যতীত বখন প্রমাজ্ঞান জন্মিতে পারে না, তখন 
প্রমাণের পূর্বসিদ্ধ বস্ত পূর্বে প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হওয়ার পূর্বে প্রমের সংজ্ঞা লাভ করে না এবং 
তখন তাহার প্রমেয়ত্বও থাকে না। উদ্যোতকরও এই তাৎ্পর্যো বলিয়াছেন যে, প্রমেয় সংজ্ঞা 
প্রমাণনিমিভ্তক | পূর্বে প্রমাণ না থাকিলে তখন বস্তুর প্রমেয় সংজ্ঞা হইতে পারে না। ভাষ্যকারও 
পরে এই কথা'প্রসঙ্গে প্রমেরদংজ্ঞার কথাই বলিয়াছেন। ফলকথা এই যে, প্রমেয় বস্তুর স্বরূপ 
প্রমাণের পূর্বে সিদ্ধ থাকিলেও উহা প্রমেয় নামে প্রমেয়ত্বরূপে পূর্বে সিদ্ধ থাকে না। কারণ, 
প্রমাণই বস্তুকে &ঁ ভাবে দিদ্ধ করে। অতএব প্রমাণ প্রমেয়ের পরকালবর্তী হইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের 
পূর্বে না থাকিলে, প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হর না, এই কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই। প্রমাণ পূর্বে 
না থাকিলে তাহা হইতে প্রমেযত্বরূপে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না, ইহাই এ কথার তাৎ্পর্য্য। তাহা হইলে 
প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না, এই কথাই ফলতঃ বলা হইয়াছে । ভাষ্যকার মহষির এই 
সত্রে প্রমাণ হইতে প্রমেযসিদ্ধি হয় না, এইরূপ কথা থাকায় প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্বাপর সহভাবের 
অন্থ্পপত্তিই ব্যাখ্যা করিরাছেন; নব্য টীকাকারগণের স্থায় প্রমাক্ঞান ও প্রমাণের পুর্ব্বাপর সহভাবের 
অন্ুুপপত্তির ব্যাখ্যা করেন নাই । ১০। 


সুত্র! যুগ্পপৎ দিছে প্রত্যর্থনিয়তত্ব 
রৃত্তিত্বাভাবে৷ বুদ্ধীনাম্‌ ॥ ১১ ॥ ৭২ ॥ 
অনুবাদ.। যুগপৎ দিদ্ধি হইলে অর্থাৎ একই সময়ে প্রমাণ ও প্রমেয়ের সিদ্ধি 
হইলে জ্ঞানগুলির প্রতিবিষয়ে নিয়তত্ববশতঃ ক্রমবৃত্তিত্ব থাকে না। [ অর্থাৎ যদি বল! 
যায় যে, প্রমাণ প্রমেয়ের পুর্ববকালীনও নহে, উত্তরকালীনও নহে, কিন্তু সমকীলীন, 
তাহা হইলে প্রতিবিষয়ে জ্ঞানগুলি একই সময়ে হইতে পারে, উহারা ষে ক্রমশঃ 
উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়। যায়। ] 








১। বদ্যপি স্বরূপং ন প্রমাণাধীনং তথাপি তন্য প্রমেয়ত্ং তদধীনং তদপি চেৎ প্রঙাণাৎ রব ন প্রমাণযোগ- 
নিবন্ধনং স্তাদিত্ার্থঃ।---তাৎপর্ধাটাকা। 


৪৮ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আণ*, 


ভাষ্য । যদি প্রমাণং প্রমেয়ঞ্চ যুগপদৃভবতঃ, এবমপি গন্ধাদি- 
হিক্ডরিয়ার্থেধু জ্ঞানানি প্রত্যর্থনিয়তানি যুগপৎ সন্তবস্তীতি | জ্ঞানানাং 
প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাবঃ| যা! ইমা বুদ্ধয়ঃ ক্রমেণার্থেষু বর্তৃস্তে 
তাসাং ক্রমবৃত্িত্বং ন সম্ভবতীতি। ব্যাঘাতশ্চ “ষুগপজ্জ্ঞানানুৎ- 
পত্তি্মনসে। লিঙ্গ*মিতি | 

এতাবাংশ্চ প্রমাণপ্রমেয়য়োঃ সদ্ভাঁববিষয়ঃ স চানুপপন্ন ইতি, তম্মাৎ 
প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং ন সম্তবতীতি | 


অনুবাদ । যদি প্রমীণ ও প্রমেয় যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে হয়, এইরূপ 
হইলেও গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে নিয়ত জ্ঞানগুলি 
একই পময়ে সম্ভব হয়। জ্ঞানগুলির প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ অর্থাৎ জ্ঞানগুলি প্রতি- 
বিষয়ে নিয়ত আছে বলিয়। তাহাদিগের ক্রমবৃত্তিত্ব (ক্রমিকত্ব ) থাকে না। 
( বিশদার্থ) এই যে, জ্ভঞানগুলি ক্রমশঃ বিষয়সমূহে জন্মিতেছে, তাহাদিগের ক্রম- 
বৃত্তিত্ব সম্ভব হয় না | অর্থাৎ গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞানগুলি সকলে 'একই সময়ে জন্মে 
না, উহার! ক্রমে ক্রমেই জন্মে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয় যদি একই 
সময়ে জন্মে, তাহা হইলে এ জ্ঞানগুলিও একই সময়ে জন্মে বলিতে হয়। তাহা 
হইলে উহাদিগের ক্রমিকত্ব যাহ! দৃষ্, সেই দৃষ্ট ব্যাঘাত হইয়া! পড়ে ] এবং 
“একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া মনের লিঙ্গ* এই কথা রও ব্যাঘাত 
হইয়া পড়ে [ অর্থাৎ একই সময়ে অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা স্বীকার 
করিলে যুগপৎ অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এই কথ! ষে সুত্রে বল৷ 
হইয়াছে, সেই সূত্রের ব্যাঘাত হইয়! পড়ে । ] 

এই পর্যন্তই প্রমাণ ও প্রমেয়ের সন্ভাবের বিষয় [ অর্থাৎ পূর্ববকাল, উত্তরকাল 
এবং সমকাল, এই কালব্রয়ই প্রমাণ ও প্রমেয়ের থাকিবার স্থান, ইহা ভিন্ন আর কোন 
কাল নাই, স্কৃতরাং আর কৌন কালে প্রমাণ ও প্রমেয় থাকার সম্ভাবনাই নাই। ] 
সেই কালত্রয়ই অনুপপন্ন, অর্থাৎ প্রমীণ প্রমেয়ের পূর্ববকাঁল, উত্তরকাল ও সমকাল, 
ইহার কোন কালেই থাকিতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রমাণত্ব সম্ভব 
হয় না। 


টিপ্ননী। প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালেও থাকে না, উত্তরকালেও থাকে না, ইহা পূর্বোক্ত ছুই 
সত্রের ছারা বুঝান হইয়াছে । এখন এই সূত্রের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়ের সমকালবর্তিত1 বলিলে যে. 
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দৌঁষ হয়, তাহা বলিয়া উহাদিগের সমকালবস্তিতা খণ্ডন করিতেছেন । গন্ধ প্রভৃতি পদার্থগুলিকে 
“ইক্জিয়ার্থ” বলা হ্ইয়াছে। প্রাণাদি ইন্ডরিয়ের দারা ক্রমশঃ ওঁ গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইয় থাকে । একই 
সময়ে গন্ধ প্রত্যক্ষ এবং রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সিঙ্ধাত্ত। মহ্ধি গোতম এই জন্তই মনকে 
অতি সুক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দরি-জন্য প্রত্যক্ষে ইন্জিয়ের সহিত মনের সংযোগ আবশ্তক। 
মন অতি সুস্্র বলিয়াই যখন প্রাণেক্ডিয়ে সংবুক্ত থাকে, তখন চক্ষুরাদি কোন ইন্জরিয়ে সংযুক্ত থাকিতে 
পারে না। সুতরাং প্রাণেন্দরিয়ের দারা গন্ধ-প্রত্যক্ষকালে চক্ুরাদির দ্বারা রূপাদির চাক্ষুষ প্রভৃতি 
কৌন প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না । প্রাণেক্দরিরস্থ মন স্রাণেক্রিয় হইতে চক্ষুরাদি কোন ইন্জিয়ে যাইয়া 
সংযুক্ত হইলে, তখন চাক্ষুষ প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্মে। তাহা হইলে গন্ধাদি প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানগুলি 
একই সময়ে জন্মে না, উহার! কালবিলম্বে ক্রমশঃই জন্মে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। প্রমাণ ও প্রমেয় 
সমকালবর্তী হইলে প্র জ্ঞানগুলির যৌগপদ্য হইয়া পড়ে, উহাদিগের ক্রমিকত্ব থাকে নাঁ। অর্থাৎ 
. উনারা একই সময়ে উৎপন্ন হইলে উহাদিগের ক্রমবৃতিত্ব-সিদ্ধাস্ত থাকে না । উহাদিগের ক্রমবৃত্তিত্বই 
ৃষ্ট বা অনুভবসিদ্ধ, তাহা না থাকিলে দৃষ্ট-ব্যাথাত-দোষ হয়, ইহাই এখানে মহধির মূল বক্তব্য! 
প্রমাণ ও প্রমেয় সমকালবর্তী হইলে জ্ঞানগুলির ক্রমবৃতিত্ব থাকে না কেন? মহধি ইহার হেতু : 
বলিয্মাছেন-_-“প্রত্যর্থনিয়তত্ব” | জ্ঞানগুলি গন্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ে নিয়ত অর্থাৎ নিয়মবন্ধ হইয়া 
থাকিলেই জ্ঞানগুলিকে পপ্রত্যর্থনিরত” বলা! যায়। মহধির গুড় তাৎপর্য এই যে, যদি প্রমাণের 
সমকালেই প্রমেয়- থাকে, তাহা হইলে যেখানে গন্ধ পদার্থে স্রাণেন্দরিয়ের সন্িকর্ষ আছে এবং 
রূপপদার্থেও চক্ষুরিক্ডরিয়ের সন্নিকর্ষ আছে, দেখানে - গন্ধপ্রাহক প্রমাণ ও রূপগ্রাহক প্রমাণ 
থাকায়, তাহার সমকালে গন্ধ ও রূপ প্রমের হইক্রাই আছে। তাহা হইলে সেই একই সমন্বে 
গন্ধবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রূপবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই ছুই জ্ঞানই আছে বলিতে 
হইবে। কারণ, প্রমাণ-জন্ত যে জ্ঞান অর্শাৎ প্রমা, তাহার বিষয় না হইলে কোন বস্তুই 
প্রমেয়-পদবাচ্য হইতে পারে নাঃ প্রমার বিষয় ন! হওয়া পর্য্যন্ত বন্তর প্রমেয়ত্ব বা প্রমেয় 
সংজ্ঞা হইতে পারে না। যদি প্রমাণের সমকালেই প্রমেয় থাকে, তাহা হইলে তখন 
তদ্বিষয়ে প্রমাজ্ঞানও থাকে বলিতে হইবে। গন্ধাদি প্রত্যেক বস্তর প্রমাণ উপস্থিত হইলে, 
তৎকাঁলেই যদি এ গন্ধাদি প্রমেয়-পদবাচ্য হইয়া সেখানে থাকে, ভাহ!' হইলে এ গন্ধাদি 
প্রত্যেক বিষয়ে তখন তাহার প্রমান্ঞানগুলি আছেই বলিতে হইবে । তাহ! হইলে এ জানগুলিফে 
প্রত্যর্গনিয়ত বলিতে হইল ৷ যাহা প্রমাণের সমকালে প্রতিবিষয়ে আছেই, তাহা প্প্রত্যর্থনির়ত” | 
তাহা হইলে গন্ধাদি-প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হইল। প্রমাণের সমকালেই যখন 
উহাদিগের সা মানিতে হইল, নচেৎ প্রমাণ-সমকালে প্রমেয়ের সন্তা মানা যায় না, তখন উহাদিগের 
ক্রমিকত্তবসিদ্ধান্ত, সম্ভব হইল না । এ সিদ্ধান্তের অপলাপ- করিলে প্রথমাধ্যায়ে ষে, "যুগপজ্জ্ঞানা- 
হুৎপত্তির্মনসে! লিঙ্গং” (১৬ সুত্র) এই সুত্রটি বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত হইল। প্র স্ৃত্রে 
একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ বলা হইয়াছে । একই সময়ে অনেক 
জর হয় না, এই সিদ্ধাত্ত রক্ষার জন্যই মনকে অতি ক্স বলা হ্ইয়াছে। একই সময়ে অনেক 


৭ 


শপ পল চিপপিশী পতি ১৯৮9 


৫* স্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ 


ভান না হওয়াই তাদৃশ অতি স্থল্ম মনের সাধক। এখন একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি 
্বীকার করিলে পূর্বোক্ত পর সৃত্রটিও ব্যাহৃত হইয়া যায়। 

্বা্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ষ্ঠই ভাব ভিন্ন আর কোঁন ভাব বুঝা যায় না। অন্য ভাবে 
ভাষ্যকারের কথা প্ররুত স্থলে সঙ্গত বলিয়া বুঝা যাঁ় না। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, গন্ধাদি 
ইন্জিয়ার্থগুলি এবং তাহাদিগের জ্ঞানগুলি উপস্থিত হইলে জ্ঞানের যৌগপদ্য হয়, সথতরাং ভ্ঞানগুলির 
ক্রমবৃভিত্ব যাহা দৃষ্ট, তাহার ব্যাঘাত হয়। উদ্দোতকরও পূর্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই কথা বলিয়াছেন, 
বুঝিতে হয্ব। নচেৎ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্যের আপত্তি হইবে কিরূপে ? এ আপতি সঙ্গত করিতে 
হইলে পূর্বোক্ত ভাবেই করিতে হইবে। 

বৃন্িকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই হৃত্রোক্ত আপত্তি সঙ্গত করিবার জন্য অন্যরপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বুত্তিকাঁর বলিয়াছেন যে, জ্ঞানগুলি অর্থবিশেষনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থবিশেষ। সুতরাং জ্ঞানের যৌগপদ্য নাই, ক্রমবৃতিত্ই আছে | প্রমাণ ও প্রমা যদি 
একই কালে থাকে, তাহা হুইলে জ্ঞানের এ ক্রমবু্তিত্ব থাকে না । যেমন পদজ্ঞানরূপ প্রমাণ শব্ধ- 
বিষয়ক প্রত্যক্ষ, তজ্জন্য শববৌধরপ প্রমাকজ্ঞান পদার্থ-বিষয়ক এবং পরোক্ষ । এ বিজাতীয় প্রমাণ . 
ও প্রমারপ জ্ঞানদ্য়ের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। কারণের পরেই কার্ধ্য হইয়া! থাকে, সুতরাং 
পদভ্ঞানের পরেই শাববোধ হইবে। এইবপ ব্যাপ্থিজ্ঞান প্রভৃতি প্রমাণ ও অন্ুসিতি প্রভৃতি 
প্রমাতেও এইরূপ যৌগপনদ্যের আপত্তি বুঝিতে হইবে । প্র প্রমাণ ও প্রমারপ জ্ঞানছয়ের কার্য্য- 
কারণভাব থাকায় কখনই উহাদিগের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। প্রমাণ ও প্রমার সমকালবর্ভিতা 
স্বীকার করিলে উহাদিগের যৌগপদ্যের আপতি হয়, ক্রমবৃ্তিত্ব থাকে না। বৃত্তিকার এই স্তর 
এরং ইহার পূর্বনুত্রটিকে অস্থমানাদি প্রমাণ-স্থলেই সংগত বলিয়াছেন। বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় 
সুত্রোক্ত প্রত্যর্থনিয়তত্ব এই হেতু জ্ঞানের ক্রমবৃত্িত্বের সাধক, ক্রমবৃততিত্বাভাবের সাধক নহে। 
মহ্র্ষি-সথত্রের দ্বার সরলভাবে কিন্তু এঁ হেতুকে ক্রমবৃত্িত্বাভাবেরই সাধকরূপে বুঝা যার্। পরন্ 
বৃত্তিকার সুত্রোক্ত “প্রত্যর্থনিয়ত্ব” শবের দ্বার যে অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাঁও সরলভাঁবে 
বুঝা যায় না। এবং বৃত্তিকারোক্ত অর্থবিশেষ নিয়তত্বমাত্র জ্ঞানের ক্রমবৃত্তিত্বের সাঁধক হয় কিরূপে, 
ইহাও চিন্তনীয়। এবং বৃত্তিকারের ব্যাখ্যান্থসারে মহর্ষি প্রমাপ-সামান্ত-পরীক্ষায় প্রথমোক্ত 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত্যাগ করিয়া, অনুমানাদি স্থলেই পূর্বোক্ত ছুইটি পূর্বপক্ষ-স্থত্র বলিলে, তাহার 
নানতা হয় কি না, ইহাও চিন্তনীর ৷ স্থৃধীগণ এ সব কথা! চিন্তা করিবেন। পু 

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রত্যক্ষ স্থলে পূর্ববপক্ষ ব্যাখ্যা করিলেও, ইহার দ্বারা এই ভাবে 
অন্থ্মানাদি স্থলেও পূর্বপক্ষ ব্যাথ্যাত হইয়াছে! কারণ, অন্নুমিতি প্রভৃতি ভ্ঞানেরও যৌগপন্য 
্ায়া্গ্ধ্যগণের সম্মত নহে। একই সময়ে কোন প্রকার জ্ঞানদ্য়ই জন্মে না। অনুমানাদি প্রমাণ ও 
তাহার প্রমেয়কে সমকালবর্তী বলিল, বেখানে অন্ুমানাদি প্রমাণ আছে, সেখানে তৎকালেই তাহার 
প্রমের আছে, স্থতরাং অনুমিতি প্রভৃতি প্রমাভ্ঞানও তৎকাঁলে আছে, ইহা বলিতে হইবে, 
নড়ে তখন প্রমের থাকিতে পারে না। প্রম৷ জানের বিষ্ধ না হইলে তাহা প্রমেয়-পদবাচ্য 


প্র 
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হয় না। তাহা হইলে অন্থুমানাদি প্রমাণরূপ যে-কোন জাতীক ভ্ঞান এবং. তজ্জন্য অনুমিতি 
প্রসৃতি প্রমাজ্ঞান, এই উভয় জ্ঞানের যৌগপদ্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে উহাদিগের ক্রমবৃতিত্ব- 
সিদ্ধান্ত থাকে না। ফলতঃ ভাষ্যকারের ব্যাধ্যান্ুদারে প্রমাণমাত্রেই এই হুত্রোক্ত আপত্তি সঙ্গত 
হয়। ভাষ্যকার প্রমাণ ও প্রমেয়ের সমকালবর্তিতা-পক্ষ ধরিয়াই স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন 
কেন করিয়াছেন, তাহা পূর্বস্থত্রে বল! হইয়াছে। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ প্রমাণ ও প্রমা- 
জ্ঞানের সমকালবর্তিতা-পক্ষ ধরিঝা সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ! 

বৃত্তিকার শেষে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই সথত্রের ব্যাখ্যা করেন,__ প্রমাণ ও প্রমে্নের 
বুগপৎ সিদ্ধি অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান হয় না। কারণ, তাহা হইলে জ্ঞানগুলির অর্থবিশেষ- 
নিকতত্ববশতঃ যে ক্রমবৃত্তিত্ব আছে, তাহা থাকে না । যেমন ঘট-প্রত্যক্ষে চক্ষুঃ প্রমাণ, ঘট প্রমেয়। 
এ চক্ষুরূপ প্রমাণের জ্ঞান এবং ঘটের জ্ঞান একই সময়ে হইতে পারে না । কারণ, চক্ষুর জ্ঞান 
অন্থুমিতি, ঘটের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। এই ব্যাখ্যায় 
সুস্থ “সিদ্ধি” শব্দের অর্থ জ্ঞান । এই ব্যাথ্যায় বক্তব্য এই যে, প্রমাণ ও প্রমেয়ের যুগপৎ জ্ঞান 
হয় না, এ কথা এখানে অনাবপ্তক। প্রমাণের '্রৈকাল্যাসিদ্ধি বুঝাইতেই মহষি এই শুত্রের দ্বারা 
প্রমাণ ও প্রমেছধের সমকালবর্তিতাই খণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তিকার প্রভৃতি এ ব্যাখ্যা! গ্রহণ 
করেন নাই। * 

ভাষ্যকার সূত্রত্ররের ব্যাখ্য। করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, প্রমাণ, প্রেমের পৃর্ববকাল, 
উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্রয়েই যখন থাকে না, অর্থাৎ ী কালত্রয়ের কোন কালেই যখন 
পদার্থ প্রতিপাদন করে না, আর কোন কাঁলও নাই, যেখানে থাকিয়া পদার্থ প্রতিপাদন করিবে, 
স্থৃতরাং প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব হয় না, প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বন্ততঃ নাই, উহা! অলীক, ইহাই 
পুর্বপক্ষ 


ভাষ্য। অন্ত সমাধিঃ। উপলব্বিহেতোরুপলন্বিবিষয়স্য 
চার্থস্য পূর্বাপরসহভাবানিয়মাদ্যধাদর্শনং বিভাগবচনম্‌ । 

ক্কচিছুপলব্ষিহেতুঃ পুর্ববং, পশ্চাছুপলন্ধিবিষয়ঃ, ষথাদিত্যস্ত প্রকাশ 
উৎপদ্যমানানাম। কচি পূর্ববমুপলব্ধিবিষয়ঃ পশ্চাছপলব্ধিহেতুঃ,- 
যথাহবস্থিতানাং প্রদীপঃ ৷ কচিছুপলদ্ধিহেতুরুপলদ্ধিবিষয়শ্চ সহ ভবতঃ, 
ষথ। ধুমেনাগ্নেগ্রহছণমিতি । উপলন্ধিহেতুশ্চ প্রমাপং প্রমেয়স্তূপলব্ধি- 
বিষয় । এবং প্রমাপপ্রমেয়য়োঃ পূর্ববাপরসহ্ভাবেইনিয়তে ষথাহর্থো 
দৃশ্টতে তথা বিভক্য বচনীয় ইতি। তত্রৈকান্তেন প্রতিষেধানুপপত্তিঃ 
সামান্যেন খলুবিভজ্য প্রতিষেধ উক্ত ইতি। 
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_- অনুবাদ। এই পূর্ব্পক্ষের সমাধি অর্থা সমাধান € বলিতেছি )। 
উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্থের অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমেয়ের 
পূর্বাপর সহভাবের নিয়ম না থাকায় ষেরূপ দেখা যায়, তদনুসারে বিভাগ করিয়া 


বিশেষ করিয়! ) বলিতে হইবে । বিশদার্থ এই যে, কোন স্থলে উপলব্ধির হেতু পূর্বে 


থাকে, উপলব্ধির বিষয় পরে থাকে, যেমন জায়মান পদার্থের সম্বন্ধে সূর্য্ের প্রকাশ । 
কোন স্থলে উপলব্ধির বিষয় পূর্বে থাকে, উপলব্ধির হেতু পরে থাকে, যেমন 
অবস্থিত পদার্থের সম্বন্ধে প্রদীপ। কোন স্থলে উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির 
বিষয় মিলিত হইয়া অর্থাত এক সময়েই থাকে, যেমন ধুমের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞায়মান 
ধূমের দ্বারা অগ্নির জ্ঞান হয়। উপলব্ধির হেতুই প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয় কিন্তু 
প্রমেয়। প্রমাণ ও প্রমেয়ের পুর্ববাপর সহভাব এই প্রকাঁর অনিয়ত হইলে, অর্থাৎ 
সাান্ততঃ প্রমাণ-মাত্রই প্রমেয়ের- পূর্ববকালবর্তী অথব! উত্তরকালবর্তী অথবা 
সমকালবর্তী, এইরূপ নিয়ম না থাকায় অর্থকে অর্থাৎ প্রমেয়কে ষে প্রকার দেখ! 
ধাইবে, দেই প্রকারে বিভাগ করিয়া ( বিশেষ করিয়া ) বলিতে হইবে [ অর্থাৎ, 
যেখানে প্রমেয় প্রমাণের পরকালবর্তাী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; যেখানে . 
ূর্ব্কালবর্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; যেখানে সমকালবর্তী, সেখানে 
তাহাই বলিতে হইবে। যে প্রমেয়-পদার্থকে যেরূপ দেখা যাইবে, পৃথক্‌ করিয়া 
তাহাকে সেইরূপই বলিতে হইবে, সামান্ততঃ পরমেয়মাত্রকে প্রমাণের পূর্ববকাঁলবর্তী 
অথব! উত্তরকীলবর্তী অথব! লমকালবর্তী বলা! যাইবে না, কারণ, এরূপ কোন নিয়ম 
নাই ] তাহা হইলে একান্ততঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, সামান্যের দ্বারাই অর্থা 
সামান্ততঃ প্রমেয় পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই ( পূর্ববপক্ষসূত্রে ) বিশেষ করিয়া 
প্রতিষেধ বলা! হইয়াছে, [ অর্থাৎ কোন প্রমেয় যখন কোন স্থলে প্রমাণের পরকাঁল- 
বর্তী হয়, কোদ প্রমেয় প্রমাণের পূর্রকালবর্তা হয়, আবার কোন প্রমেয় কোনও 
স্থলে প্রমাণের সমকালবর্তাও হয়, তখন একান্তই যে প্রমেয়ে প্রমাণের পূর্ববকাল- 
বন্তিত। নাই এবং উত্তরকালবন্তিত! নাই এবং সমকালবন্তিতা নাই, এইরূপ নিষেধ 
করা বায় না। প্রামেক্র-সামান্বে অবলম্বন করিয়। বিভাগপুর্ববক অর্থাৎ তাহাতে 
প্রমাণের উত্তরকালবন্তিতা নাই, পূর্ববকালবস্তিতা নাই এবং সমকালবস্তিতা নাই, 
এইরূপে যে নিষেধ কর! হইয়াছে, তাঁহা৷ উপপন্ন হয় না।] 

: টিগ্লনী। মহধি প্রমাণ-সামান্ত পরীক্ষার জন্ত প্রথমে বে পুর্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, পরে 
তাহার সমাধান করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানেই .মূহষি-হচিত সমাধানের বিশদ ব্্ণন করিয়া, 


স্পা 
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তাহার ব্যাখ্যাত পুর্বপক্ষের নিরাস করিতেছেন ভাষ্যকারের কথার তাৎ্পর্ধ্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের অপ্রামণ্য সাধন করিতে যে ব্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতু বলা হইয়াছে, তাহা! প্রমাণে নাই, উহা 
অসিদ্ধ, স্থৃতরাং হেত্বাভাস, হেত্বাভাসের দ্বারা সাধ্য সাধন করা বায় না। ্রৈকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে 
নাই কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিক্বাছেন যে, প্রমাণ উপলব্ধির সাধন, প্রমেয় উপলব্ধির 
বিষয়। উপলব্ধির সাধন এবং উপলন্ধির বিষয় পদার্ের পূর্বাপর সহ্ভাবের নিয়ম নাই। 
অর্থাৎ কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ পূর্ববর্তী হই্নাও পরজাত পদার্থের উপলদ্ধি সাধন 
করে) যেমন হৃর্যযের আলোক তাহার পরজাত পদার্গের উপলব্ধির সাধন হইতেছে । কোন 
স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্ তাহার পুর্ব্ব হইতেই অবস্থিত পদার্ের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন 
- প্রদীপ তাহার পুর্ব হইতেই অবস্থিত ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে । এবং কোন 
স্থলে উপলব্ধির সাধন-পদার্গ তাহার সমকালীন পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন জ্ঞায়মান 
ধুম তাহার সমকালীন অগ্নির উপলব্ধির সাধন হইতেছে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 
উপলব্ধির সাধন-পদার্থ বে উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ববকালবর্তাই হয়, অথবা উত্তরকালবর্তীই 
হয়, অথব! সমকালবর্তাই হয়, এমন কোন নিয়ম নাই। যেখানে যেমন দেখা যায়, তদুসারে 
বিশেষ করিক্মাই উহাদিগের পূর্বাপর সহতাব বলিতে হইবে । তাহা হইলে উপলব্ধির সাধন-পদার্থে 

যে উপলব্ধির বিষয়-পদার্গের পূর্ববকালীনত্ব অথবা উ ্রকালীনত্ব, অথবা সমকাঁলীনত্ব, ইহার কোনাটি - 
কুক্রাপি একান্তই নাই, ইহা বলা গেল না । স্থতরাং উপলব্ধির সাধন প্রমাণ-পদার্থেও উপলবির 
বিষয় প্রমেয়-পদার্থের পূর্বকালীনত্বাদির এঁকাস্তিক নিষেধ বলা যায় না। স্থলবিশেষে প্রমাণে 
গ্রমেয়ের পুর্ববকালীনত্বাদি থাকিলে, সামান্তঃ প্রমাণ ও প্রমেয্ ধরিয়! বৈকাল্যাসিদ্ধি বলা যান 
না। পূর্ববপক্ষী সামান্ততঃ প্রমেয় পদার্থকে অবলম্বন করিয়৷ সামান্ততঃ প্রমাণ-পদার্থে প্রমেয়- 
সামান্তের পূুর্ববকালীনত্বাদি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন, স্তরাং এ নিষেধ উপপন্ন হয় না। 
প্রমাণে প্রমেয়ের পুর্বকালীনত্বাদির একান্তিক নিষেধ করিতে না পারায় ব্ৈকাল্যাসিদ্ধি হেন 
তাহাতে নাই, সুতরাং উহা! অসিদ্ধ। ্ায়বার্তিকে উদ্যোতকর এখানে পূর্বপন্ষীর অন্ুমানে স্বতনত্- 
তাবে কয়েকটি দৌষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ গ্রত্ুতি যদি পদার্থ 
_ সাধন না করে, তাহা হইলে পেগুলিও অসিদ্ধ, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি” বলিয়া গ্রহণ 
করাই ষার না। তাহাদিগকে পদার্থ-সাধক বলি স্বীকার করিলে আর তাহাদিগের অপ্রামাণা 
বলা যায় না এবং প্রত্যক্ষাির প্রামাণ্য নিষেধ করিলেও প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের স্বরূপ নিষেধ হয় না। 
; ধর্মের নিষেধ হইলেও তাহার দ্বারা ধর্মী অলীক হইতে পারে না। ধর্ম ও ধর্মীকে অভিন্ন 
বলিলে “প্রত্যক্ষাদীনাং” এই স্থলে ষণী বিক্তির উপপত্তি হয় না এবং “প্রামাণ্য” এই স্থলে 
ভাবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়েরও উপপত্তি হয় না। পূর্বোক্ত স্থলে ষঠী বিতক্তি এবং ভাঁবার্থ তদ্ধিত 
প্রত্যয়ের দ্বারা প্রমাণ এবং তাহার ধর্ম ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই দিদ্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য 
নাই বলিলে অন্ত প্রমাণ স্বীকৃত বলিয়া বুঝা যাঁয়। অন্ত প্রমাণ স্বীকার করিলে তাহাতে 
অপ্রীমাপ্য না থাকায় ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে অপ্রামাণ্যের সাধক বলা যায় না। অন্ত প্রমাণ স্বীকার 
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না করিলে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা যার না। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় 
না এবং অন্ত প্রমাণ না থাকিলে “প্রত্যক্ষাদীনাং” এই কথা নিরগগক হয়। পপ্রমাণ নাই” এইবূপ 
কথাই বলা উচিত হয় এবং ব্রৈকাল্যাসিদ্ধি যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রমাণে থাকে না। 
কারণ, ত্রিকালের ভাবই ব্ৈকাল্য, তাহার অদিদ্ধি প্রমাণে থাকিবে কেন? বদি বল, পত্রৈকাল্যা- 
সিদ্ধি” শব্ধের দ্বারা তাতপর্ধ্যার্থ বুঝিতে হইবে __কালত্রয়ে পদার্গের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাই হেতু, 
তাহা প্রমাণে আছে। তাহা হইলে হেতু ও সাধ্যধন্্ম একই হ্ইরা পড়িল। কারণ, যাহাকে 
বলে কীলব্রয়ে পদার্থের অপ্রতিপাদকত্ব, তাহাকেই বলে অপ্রামাণ্য ৷ বাহাই সাধ্যধর্ম্, তাহাই 


হেতু হইতে পারে না, তাহাতে “সাধ্যাবিশেষ” দৌষ হর । তাঁষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও “তৈকাল্যাই ” 


সিদ্ধি” বলিতে কালত্রয়ে পদার্থের অপ্রতিপাদকত্বই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে এ 
হেতু প্রমাণে নাই, উহা! অসিদ্ধ, ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। 


ভাষ্য। সমাখ্যাহেতোস্ত্রেকাল্যযোগাত্বধাভূতা অধাখ্যা | 
যত পুনরিদং পশ্চাঁৎ সিদ্ধাবসতি প্রমাঁণে প্রমেয়ং ন সিধ্যতি, প্রমাণেন 
প্রমীয়মাণোহ্থঃ প্রমেয়মিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। প্রমাঁণমিত্যেতস্তাঃ 
সমাখ্যায়া উপলব্ধি-হেতৃত্বং নিমিত্ং তস্ত ব্রৈকাল্যযোগঃ । উপলব্ধি- 
মকার্ষাৎ, উপলদ্ধিং করোতি, উপলন্ধিং করিষ্যতীতি, সমাখ্যাহেতোস্ত্ৈ- 
কাল্যযোগাৎ সমাখ্যা তথাভৃতা। প্রমিতোহনেনার্থঃ প্রমীয়তে 
প্রমান্ততে ইতি প্রমাণং। প্রমিতং প্রমীয়তে প্রমাস্তাতে ইতি চ. 
প্রমেয়ং। এবং সতি ভবিষ্যত্যস্মিন্‌ হেতুত উপলব্ধিঃ প্রমাস্যতেহ্য়মর্থঃ 
প্রমেয়মিদমিত্যেতত সর্বং ভবতীতি। ত্রৈকাল্যানভ্যনুজ্ঞানে চ 
ব্যবহারানুপপত্ি। যশ্চৈবং নাভ্যন্ুজানীয়াৎ তম্ত পাচকমানয় 
পক্ষ্যতি, লাবকমানয় লবিষ্যতীতি ব্যবহারে! মোপপদ্যত ইতি । 


অনুবাদ । জমাখ্যার হেতুর ত্রৈকাল্য যোগবশতঃ অর্থাৎ *্প্রমাণ” ও *প্রমেয় 
এই সংজ্ঞার হেতু কালব্রয়েই থাকে বলিয়। সেই প্রকার সংজ্ঞা ( হইয়াছে )। 

( বিশদার্থ) আর এই যে (পূর্ববপক্ষী বলিয়াছেন ) পশ্চা সিদ্ধি হইলে 
অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তী হইলে (পূর্বে) প্রমাণ না থাকিলে 
“প্রামেয়” সিদ্ধ হয় না; প্রমাণের দ্বার! প্রমীয়মাণ হইয়! অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় 
 হুইয়াই পদার্থ “প্রমেয়” এই নামে জাত হয়। ( এই পূর্ববপক্ষের উত্তর বলিতেছি )। 


“প্রমাণ” এই লংজ্ঞার নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু উপলন্ধিহেতুত্ব, অর্থাৎ উপলব্ধির হেতু 
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বলিয়াই *প্রমাণ” বল! হয়। সেই উপলব্ধিহেতৃত্বরূপ নিমিত্তে ত্রৈকাল্য সম্বন্ধ 
আছে। উপলব্ধি করিয়াছিল, উপলব্ধি করিতেছে, উপলব্ধি করিবে। [ অর্থাৎ 
উপলব্ধি জন্মীইয়াছে, উপলব্ধি জন্মাইতেছে, উপলব্ধি জন্মাইবে, এইরূপ প্রতীতিবশতঃ 
বুঝা যায়, *্প্রমাণ” এই সংজ্ঞার হেতু যে উপলব্ধিহেতুত্ব, তাহ! কালব্রয়েই 
থাকে] সমাধ্যার হেতুর অর্থাৎ *্প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নিমিত্ত ষে উপলব্ধি- 
হেতুত্ব, তাহার 'ত্রেকাল্যযোগ ( কালব্রয়বন্তিতা ) থাকায় সমাধ্য। সেই প্রকার 
হইয়াছে। (এখন পূর্বেবাক্ত প্রকারে প্প্রমাণ” ও প্প্রমেয়” এই সমাধ্যার 
ব্ুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন )। ইহার দ্বারা পদং৫থ প্রমিত ( বথার্থ অনুভূতির 
বিষয়) হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে *প্রমাণ” । প্রমিত 
হুইয়াছে, প্রগিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে «প্রমেয়» অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
সকল অর্থে ই «প্রমাণও পপ্রমেয়” এই সংজ্ঞ। হইয়াছে । এই প্রকার হইলে__ 
এই পঁার্থ-বিষয়ে হেতুর দ্বারা উপলব্ধি হইবে, এই পদার্থ প্রমিত হইবে, ইহা! 
প্রমেয়, এই সমস্ত হয় [ অর্থাৎ যাহা পরে প্রমাণবোধিত হইবে, তাহাও পূর্বোক্ত 
ঝুৎ্পত্তিতে প্প্রমেয়* নামে অভিহিত হইতে পারিলে, সেই পদার্থের সম্বন্ধে 
এতদ্বিষয়ে হেতুর দ্বারা উপলব্ধি হইবে, ইহা! প্রমিত হইবে, ইহা! প্রমেয়, এই সমস্ত 
কথাই বলা যায় ]। 
ব্রৈকাল্য স্বীকার না করিলেও ব্যবহারের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, 
ধিনি এই প্রকার স্বীকার করেন না অর্থাৎ ধিনি ব্রেকালিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার 
স্বীকার করেন না, তীহার *্পাচককে আনয়ন কর, পাক করিবে, ছেদককে 
আনয়ন কর, ছেদন করিবে” ইত্যাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না, [ অর্থাৎ ষে পরে 
পাক করিবে এবং ষে পরে ছেদন করিবে, তাহাকে পূর্বেবেই পাচক ও ছেদক বল! 
ধায় কিরূপে? যদি তাহা বলা যায়, তাহ। হইলে যাহা! পরে উপলব্ধি জন্মাইবে, 
তাহাকেও পূর্বে *প্রমাণ” বল! যায় এবং যাহা৷ পরে প্রমিত হইবে, তাহাকেও 
পূর্বে প্প্রমেয়” বলা যায়। ] 
: টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যঙ্ষাদির অপ্রামাপ্যসাধনে 
যে “ক্ৈকাল্যাপিদ্ধি” হেতু বলা হইয়াছে, তাহা! প্রত্যক্ষাদিতে নাই, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, 
কোন প্রমাণ কোন স্থলে কোন প্রমেয়ের পূর্ববকালবর্তী হয়, কোন প্রমাণ কোন স্থলে কোন 
প্রমেয়ের উ তরকালবন্তী ্ত্, কোন প্রমাণ কোন স্থলে কোন প্রমেয়ের সমকালবর্তী হয; সুতরাং 
সামান্ততঃ কৌন প্রমাণেই কৌন প্রমেয়ের পুর্বকালীনত্বাদি কিছুই নাই, ইহা বলা যায় না। 


৫৬ ন্টাযরদর্শন - [ ২অ, ১জা*্, 
একর এই কথার পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে, কোন প্রমাঁণ যদি প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তা হয়, তাহ! 


হইলে পৃর্কে তাহাকে “প্রমাণ” বল! যায় কিরূপে ? এবং বে পদার্থ সেখানে পরে প্রমাণ-জন্ত জ্ঞানের 


বিষয় হইবে, তাহাকে পূর্ব “প্রমেয়” বলা যায় কিরূপে £ এরূপ স্থলে যখন প্রমাণ” ও প্রমেয়” 
এই সংজ্ঞাই বলা যার না, তখন প্রমাণ প্রমেয়ের উ-্তরকালবর্তাও হয়, এ কথা কখনই বলা যাইতে 
পারে না। ভাষ্যকার এতছুভরে এখানে বলিয়াছেন যে, সংজ্ঞার হেতুটি কালত্রয়ে বর্তমান থাঁকে 
বলিয়া, এরূপ ষংজ্ঞা সেখানেও হইতে পারে। ভাষ্যকার প্রথমে সংক্ষেপে এই মূল কথাটি বলিয়া 
পরে “যৎ পুনরিদং” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা পূর্বোক্ত স্বপদ বর্ণন করতঃ তাহার উত্তরটি বিশদরূপে 


বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, উপলব্ধির হেতু বলিয়াই তাহাকে “প্রমাণ” বলে। 


এ উপলব্ধি-হেতুত্বই প্রমাণ” এই সংজ্ঞার নিমিত, তাহা কালব্রয়েই থাকে; সুতরাং কালত্রয়েই 
“প্রমথ” এই সংজ্ঞা হইতে পারে। যাহা! উপলব্ধি জন্মাইয়াছিল, তাহাতে অতীত কালে অর্থাৎ 
পূ্বকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব ছিল এবং যাহা উপলব্ধি জন্মাইতেছে, তাহাতে বর্তমান কালে 
অর্থাৎ, উপলব্ধির সমকালে উপলন্ধিহেতুত্ব আছে এবং যাহা উপলব্ধি জন্মাইবে, তাহাতে 
তবিষ্যৎকালে অর্থাৎ উত্তরকালে উপল্ধি-হেতুত্ব থাকিবে । তাহা হইলে যাহা প্রমাজ্ঞান জন্মাইয়াছে, 
তাহাতেও পূর্বকালে উপলদ্ধি-হেতুত্ব ছিল বলিয়া তাহাকেও “প্রমাণ” বলা বায়। এবং যাহা 
পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহীতেও পরে উপলবি-হেতুত্ব থাকিবে বলিয়া তাহাকেও প্প্রমাণ” 
বলা যার। ফল কথা, যাহার ছারা পদার্থ প্রমিত হইয়াছে, অথবা প্রমিত হইতেছে, অথবা প্রমিত 
হইবে, তাহা পপ্রমাণ,” ইহাই প্রমাণ” এই সংজ্ঞার বুৎ্পতি। তাঁহ! হইলে যেখানে প্রমাণ, 
প্রমেয়ের পরকালবর্তী হইয়া তদধিষ়ে প্রমান্তান জন্মাইবে, সেখানেও পূর্বোক্ত ব্যুৎপতিতে 
তাহাকে “প্রমাণ” বলা বাইতে পারে এবং যাহা প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইয়াছে, অথবা প্রমাণের 
দ্বারা বোধিত হইতেছে, অথবা প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইবে, তাহা «প্রমেয়,” ইহাই দ্প্রমেয়” 
এই -মংস্ঞার ব্ুৎ্পত্তি। তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে সেই পদার্ঘটি পরে প্রমাণের দ্বারা বোধিত 
হইবে বনিয়া পূর্বোক্ত ব্যুৎপন্তি অস্থদারে পূর্বেও তাহাকে পপ্রমেয়” বলা যাইতে পারে। 
ভাষ্যকার এখানে “প্রমাণ” ও পপ্রমের” এই সংজ্ঞার প্ররুত বুৎ্পন্তি প্রদর্শন করিয়া পুর্ববপক্ষীর, 
€ দশম সুত্োক্ত )পূর্বরপক্ষ-বীজকে নির্শুল করিয়া গিয়াছেন। | 


শেষে এই কথার সুদৃঢ় মম্ণনের জন্য বলিয়াছেন যে, এই ত্লৈকালিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার, 


ূর্বপন্ম বাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাঁতেও পুর্ব 
“প্রমাণ” শবের ব্যবহার এবং যাহ! পরে প্রমাণ-জন্থ জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহাঁতেও পূর্বে 
“প্রমেয় শের ব্যবহার সকলেরই স্থীকার্্য। ধিনি ইহা স্বীকার করিবেন না, তিনি যে ব্যক্তি 
পরে পাক করিবে, তাহাতে “পাচিক” শবে ব্যবহার করেন কিরপে ? এবং যে ব্যক্তি পরে ছেদন 
করিবে, তাহাতে পূর্বে “ছেদক” শবে ব্যবহার করেন কিরূপে? সুতরাং বলিতে হইবে যে, পাক 
বা ছেদন না করিলেও পাক বা ছেদনের যোগ্যতা আছে বনিয়াই পুর্বে পাঁচক ও ছেদক শবের 
ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ প্রমাজ্ঞান না জন্মাইলেও উহ! জন্মাইবার যোগ্যতা ধরিয়াই 


১১ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য উট ত 


দপ্রমাণ” শের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হইলেও প্রমাজ্ঞানের বিষয়তাঁর 
যোগ্যতা ধরিয়াই *প্রমেয়” শবেের ব্যবহার হইয়া থাকে । 


ভাষ্য ।* «প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ব্রৈকাল্যাসিদ্ধে”রিত্যেবমাদি- 
বাক্যং প্রমাণ-প্রতিষেধঃ॥ তত্রায়ং প্রষটব্যঃ,-অথানেন প্রতিষেধেন 
ভবত1 কিং ক্রিয়ত ইতি, কিং সম্ভবে! নিবর্ত্যতে ? অথাসম্তবে! জ্ঞাপ্যত 
ইতি। তদ্যদি সম্ভবে! নিবর্ত্যতে সতি সম্ভবে প্রত্যক্ষাদীনাং প্রতি- 
ষেধানুপপত্তিঃ। অথাঁসম্ভবো জ্ঞাপ্যতে প্রমাণলক্ষণং প্রাপ্তস্তরথি 
গ্রতিষেধঃ, প্রমাণাসন্তবস্তে পলব্বিহেতুত্বাদিতি | 


'অনুবাঁদ। প্ত্রেকাল্যাসিদ্ধি হেতুক অর্থাৎ কালব্রয়েও পদার্থ সাধন করে ন! 
বলিয়! প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই” ইত্যাদি বাক্য প্রমাণের প্রতিষেধ। তছিষয়ে 
এই প্রতিষেধকাঁরীকে অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিব। এই প্রতিযেধের 
দ্বারা ওর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যের ছারা তুমি কি করিতেছ? কি সম্ভবকে অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষা্দির সত্তাকে নিবৃত্ত করিতেছ ? অথবা! অসম্ভবকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিতে সিদ্ধ 
যে অসত্তা, তাহাকে জ্ঞাপন করিতেছ ? তন্মধ্যে যদি সম্ভবকে নিবৃত্ত কর, 
(তাহ। হইলে ) সম্ভব থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষার্দির সত্ব থাকিলে প্রত্যক্ষাদির 
প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। আর যদি অসম্ভবকে জ্ঞাপন কর, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
_ প্রতিষেধ ষদি প্রত্যক্ষাদির অসম্ভব বা অসত্তার জ্ঞাপক হয়, তাহ৷ হইলে প্রতিষেধ 

াৎ পূর্বেধাক্ত এ প্রতিষেধ-বাক্য প্রমাণলক্ষণ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ উহ! প্রমাঁণ 
বলিয়। স্বীকার করিতে হইল, যেহেতু €এঁ প্রতিষেধে ) প্রমাণীসম্তবের উপলব্ধি- 
হেতুত্ব আছে [ অর্থাৎ এ প্রতিষেধের দ্বারা যদি প্রমাণের অসতার উপলব্ধি হয়, তাহা 
হইলে উহা প্রমাণই হইল। উপলব্ধির হেতু হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইবে। 
প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে নার পুর্ববপক্ষবাদীর ( শৃন্তবাদীর ) কথা টিকে ন!।] 


টিপ্লনী। ভাষ্যকার শেষে এখানে প্রতিষেধ-বাক্যের প্রতিপাদ্য বিচারপূর্বক আহার খণ্ডন | 
করিয়া, পূর্বোক্ত পুরবপক্ষের সর্ব্থা অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ- 
বাদীকে ( পূর্বপক্ষ-হুত্রটির উ্লেখ করিয়া ) প্রশ্ন করিয়াছেন খে প্রত্যক্ষাির প্রীমাণ্য নাই, এই 
কথার দ্বার! তুমি কি করিতেছ ? তুমি কি উহার দারা প্রত্যক্ষাদির সতাকে নিবৃত্ত করিতেছ ? অথবা . 
উহার দ্বারা প্রত্যক্ষাদির অসভ্রাকে জাঁপন করিতেছ ? অর্থাৎ তোমার এ কথ কি প্রত্যক্ষাদির 
সভার নিবর্তক? অথবা প্রত্যক্ষাদির অসন্ভার জ্ঞাপক? যদি বল, এ বাক্যের দ্বারা আমি প্রত্যক্ষাদির 

৮ 

ঞ্হ 


্‌ ৫৮ স্কারদর্শন . [ ২অ৯১ ১আ*, 


সত্াকেই নিবৃন্ত করিতেছি, তাহা বলিতে পার না? কারণ, প্রত্যক্ষা্দির সন্ীকে নিবৃত্ত করিতে হইলে 
এ সতাকে স্বীকার করিতে হয় । যাহা অসৎ, তাঁহার কখনও নিবৃত্তি কর! যায় না; যে ঘট নাই, 
তাহাকে ফি মুদগর-প্রহারের দ্বারা নিবৃ করা যায় ? প্রত্যক্ষাদির সতাকে নিবৃন্ধু করিতে হুইলে, 
তাহাকে মানিতে হইবে। তাহা! হইলে এ কথা বলিতে যাইঞ্জ৷ প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণকে স্বীকার 
করাই হইল! আর বদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যে অসন্তা সিদ্ধ আছে, তাহাকেই খঁ বাক্যের দ্বার! 
জাঁপন করিতেছি। সেই অসভা সিদ্ধ পদার্থ, তাহা অসৎ নহে, সুতরাং তাহার জ্ঞাপন হইতে 
পারে। এই পক্ষে ভাষাকার বলিয়াছেন বে, তাহা হইলেও তুমি প্রমাণ স্বীকার করিলে । কারপ, 
তমার এ বাক্যই প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িল। রহ প্রমাণের লক্ষণ । 
তোমার ও প্রতিষেধ-বাক্যকে যখন তুমিই প্রমাণের অসভার জ্ঞাপক অর্থাৎ, উপলব্ধিহেতু বলিলে, 
তখন উহাকে তুমি প্রমাণ বলিয়৷ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে। তাহা হইলে প্রমাণের অদতার 
জ্ঞপন করিতে যাইয়৷ বখন নিজ বাক্যকেই প্রমাণ বিয়া স্বীকার করিতে হইল, তখন আর প্রমাণ 
নাই, এ কথা বলিতে পার না! ভাষ্যকারের ছুইটি প্রশ্নমধ্যে প্রথমটির তাৎপর্য্য বুঝিতে 
হইবে, পুর্বপক্ষবাদীর প্রমাণ-প্রতিষেধ-বাক্য কি প্রত্যক্ষাদির অভাবের কারক? নিবৃত্ধি বজিতে . 
এখানে অভাব। প্রত্যক্ষা্ির সভার নিবর্তক অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অভাবের জনক। এ পক্ষে ০৮৯ 
- "রী বাক্য প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হয় না। প্রত্যক্ষা্দি থাকিলে তাহার অভাব কেহ করিতে পারে না। 
গ্রতিষেধ-বাক্যের এমন সামর্থ নাই, যাহার দ্বারা তিনি বিদ্যমান পদার্থকে অবিদামান করিয়া দিতে 
পারেন। প্রত্যক্ষা্দি একেবারে অলীক হইলেও 'তাহার অভাব করা যায় না। কেহ গগন-কুস্থষের . 
অভাব করিতে পারে না, ইহাই প্রথম পক্ষে দৌষ। প্রতিষেধ-বাক্যকে প্রত্মক্ষা্দির অভাবের 

জ্ঞাপক বলিলে, পর প্রতিষেধ-বাক্য প্রমাণ ইন্না পড়ে । ০০৮৪৮ ১১৫ 7 


ভাষ্য । কিধ্াতঃ__ 


সুত্র। ব্রৈকাল্যাসিঘ্ধেঃ প্রতিষেধান্পপঞ্তিঃ ॥১২॥৭৩॥ 


অনুবাদ । অপি চ এই ত্রেকাল্যাসিদ্ধিহেতুক অর্থাৎ যে ব্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক 
প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন কর! হইতেছে, সেই ব্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রতিষেধেরও 
(প্রত্যক্ষাদির প্রতিষেধরূপ বাক্যেরও ) অনুপপত্তি হয়। 

ভাষ্য । অস্ত তু বিভাগঃ, পূর্ববং হি প্রতিষেধসিদ্ধাবনতি এতে 
কিমনেন প্রতিষিধ্যতে ? পশ্চাঁৎ সিদ্ধো৷ প্রতিষেধ্যাপিদ্ধিঃ প্রতিষেধা- 
ভাবাদিতি। যুগ্পতসিদ্ধো। প্রতিযেধসিদ্ধযনুজ্ঞানাদনর্থকঃ প্রতিষেধ ইতি। 


প্রতিষেধলক্ষণে চ বাঁক্যেনুপপদ্যমানে সিদ্ধং প্রত্যক্ষাদীনাঁং পামাণ্য- 
মিতি। 


ভর 
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অনুবাদ । ইহার বিভাগ ( করিতেছি ) অর্থাৎ মহধির এই সামান্যবাক্যের অর্থ 
বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছি। পূর্বেই প্রতিষেধ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ-বাক্য 
বদি প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্ব্বেই থাকে, তাহ! হইলে, প্রতিষেধ্য পদার্থ ( পূর্বে ) ন! 
থাকিলে, এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা কাহাকে প্রতিষেধ কর! হইবে ? -পশ্চাৎ সিদ্ধি 
হইলে অর্থাৎ প্রতিষেধ্য পদার্থের পরে ষদ্দি প্রতিষেধ-বাঁক্য থাকে,তাহা হইলে পূর্বে) 
 প্রতিষেধ-বাক্য না থাকায় প্রতিষেধ্য পদার্থের অসিদ্ধি হয়। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে 
অর্থাৎ যদি প্রতিষেধ-বাক্য এবং প্রতিষেধ্য পদার্থ সমকালবর্তা হয় একই সময়ে 
প্রতিষেধ-বাক্য ও তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থ সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে প্রতিষেধ্য সিদ্ধির 
স্বীকারবশতঃ__প্রতিষেধ-বাক্য নিরর্ধক হয়। [ অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর *প্রত্যক্ষাদ্দির 
প্রামাণ্য নাই” ইত্যাদি প্রতিষেধ-বাক্য তাহার প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্ববকালবর্তী অথবা! 
উত্তরকালবন্তী অথব! সমকাঁলবর্তী হইতে না পারায়, উহাও কোন কালেই প্রতিষেধ্য 
সিদ্ধি করিতে পারে না। স্থতরাং পুর্ববপক্ষবাদীর এ বাক্যও ত্রৈকাল্যাসিদ্বি-হেতুক 
অসাধক, এ প্রতিষেধ-বাঁক্যও পূর্বেরাক্ত প্রকারে উপপন্ন হয় না] প্রতিষেধরূপ 
-( পুর্বেধাক্ত ) বাক্য উপপন্ন না হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল। 


 টিগ্লনী। মহ্ষি প্রমাণ-পরীক্ষারস্তে পূর্বরপক্ষ বলিয়াছেন যেপব্রৈকাল্যাপিদ্ধি হেতুক প্রতক্ষাদির 
. শ্রীমাণ্য নাই” অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি যখন কালত্ররেও পদার্থ গ্রতিপাদন করে না, তখন উহারা প্রমাণ 
হইতে পারে না। মহধি তিন সূত্রের ছারা প্রত্যক্ষাদির এ ব্রৈকাল্যাদিদ্ধি বুঝাইয়া, পূর্বোক্ত 
পুর্বপক্ষ সমর্থন করিয়া, এখন এই স্ত্রের দ্বারা এ পুর্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন। দিদ্ধাস্তদমর্থক 
সুত্র বলিয়৷ এই স্থত্রকে দিদধান্ত-স্ত্রই বলিতে হইবে । "ন্যায়তবালোকে” বাচম্পতি মিশ্র এবং 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “কিথণতঃ” এই কথার যোগে এই স্ত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “অতঃ” এই কথার সহিত সূত্রের প্রথমোক্ত “ত্ৈকাল্যাপিদ্ধেঃ” এই - 
কথার যোজনা বুঝিতে হইবে । “অতঃ তৈকাল্যাসিদ্ধেঃ” অর্থাৎ যে করৈকাল্যাসিদধি-হেতুক প্রত্যঙ্ষাদির 
প্রীমাণ্য উপপৰ্ হয় না বলিতেছ, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক তোমার প্রতিষেধ-বাঁক্যও উপপন্ন হয় 
না, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পূর্বস্ত্রতাষ্যের শেষে পূর্বোক্ত পুর্বরপক্ষের মহ্ষি- 
চিত উত্তর-বিশেষের বর্ণন করিয়া, শেষে “কিঞ্” এই কথার দ্বারা মহষির এই সুত্রোক্ত উতরাস্তর 
উপস্থিত করিয়াছেন। উন্যোতকর এই স্থৃত্রোক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিগ্পাছেন যে, 'ব্রিকাল্যা- . 
সিদধি-হেতুক প্রতঙ্ষাদির প্রামাণ্য নাই,এই প্রতিষেধবাক্য বলিতে গেলেপূর্বরপক্ষবাদীর স্থবচনবযাথন- 
দোষ হইয়া! পড়ে। কারণ, যাহাঁ কোন কালে পদার্থ সাধন করে না, তাহা অসাঁধক, এই কথা বছিলে 
প্রতিষেধবাক্যও অদাঁধক, ইহ! নিজের কথার দ্বারাই স্বীকার করা হয়। কারণ, পুর্বপক্ষবাদীর এ 
প্রতিষেধ-বাঁক্ও কৌন কালে প্রতিষেধ সাধন করে না! । পূর্বোক্ত প্রকারে উহাতেও ব্ৈকাল্যাসিদ্ধি 
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 আছে। ফলকথা, যে যুক্তিতে প্রত্যকষাদির প্রামাণ্য উপপনন হয় না৷ বলা হইতেছে, সেই যুক্তিতেই 


পুর্বপক্ষবাদীর প্রতিষেধ-বাঁক্য অন্ুপপন্ন হইবে। প্রতিষেধ-বাক্যের অন্ুপপত্তি হইলে প্রত্ক্ষাদির 


প্রামাণ্য গিদ্ধই থাকিবে,উহবাকে প্রতিষেধ করা ঘাইবে না । মূলকখা, সকলকেই হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি 
' করিতে হইবে) বিনা হেতুতে কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না। এখন সেই হেতু যদি সাধ্যের 
-- পুর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিয়া সাধ্য সাঁধন করিতে না পারে, তাহ! 


হইলে্কুতাপি হেতুর ছারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। যিনি এ কথা বলিয়া! পুর্বপক্ষ 


. অবলম্বন করিবেন, তাহারও সাধ্যসিদ্ধি হয় না। সুতরাং পূর্বপক্ষবাদীর এরূপ কথা সহুত্তর নহে,. 
উহা “জাতি” নামক অসছুত্বর। মহষি গোতম জাতি নিরূপণ-প্রসঙ্গে উহাকে “অহেতুসম” নামক 
- জাতি বলিয়া, উহার পূর্বোক্তরূপ উত্তর বলিয়াছেন ( ৪অ, ১আঃ, ১৮1১৯২০ সুত্র দ্রষ্টব্য ।) 


ভাষ্যকার মহর্ষির এই সুত্রের বিভাগ করিয়াছেন। “বিভাগ” বলিতে সংক্ষিপ্ত সামান্ত বাক্যের 
অর্থ বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা; ইহার নাম অর্থ-বিভাগ 7; চলিত বথাঁয় যাহাঁকে বলে, -ভাঙ্গিয়া 
বুঝাইয়া দেওয়া। এই হ্ৃত্রে প্রতিষেধের অন্্পপন্তি বলিতে বুঝিতে হইবে-_ প্রতিষেধ- 
বাক্যের অন্ুুপপন্তি। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ঘারাও তাহা স্পষ্ট বুঝা ষায়। যে বাক্যের ছার! 
গ্রতিষেধ করা হনব অর্থাৎ কোন পদার্থের অভাব জ্ঞাপন করা হয়, সেই বাক্যও এ অর্থে 
পপ্রতিষে” বলা যায়। “ব্ৈকান্যাসিদধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই” এই বাক্যটি পূরবপক্ষ- 
বাদীর প্রতিষেধ-বাক্য। এ বাক্য দ্বারা প্রত্ক্ষাদিতে প্রীমাণ্যের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, 
ভজ্জন্য প্রামাণ্য উহার প্রতিষেধ্য। এখন ভিজ্ঞান্ত এই বে, এ প্রতিষেধ-বাঁক্য তাহার 
প্রতিষেধ্য পদার্থের পূর্বকালবর্তী অথবা উত্তরকালবর্তী অথবা সমকালবর্তী? এ প্রতিষেধ- 
বাক্যটি কোন্‌ সময়ে সিদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রতিষেপ্য পিদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রতাক্ষাদির প্রামাণ্য 
নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবে? যদি এ প্রতিষেধ-বাক্যটি পূর্বেই সিদ্ধ থাকে, অর্থাৎ পূর্বেই 
যদি বলা হয় যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, তাহা হইলে এ বাক্যের প্রতিষেধ্য যে প্রামাণ্য, 
তাহা না থাকায়, উহার দ্বারা কাহার প্রতিষেধ হইবে? যাহা! নাই অর্থাৎ যাহা অলীক, তাহার 
ফি প্রতিষেধ হইতে পারে? আর যদি বলা যায় বে, প্রতযক্ষাদির প্রামাণ্য পূর্বে থাকে, 
পূর্বোক্ত প্রৃতিষেধ-বাক্যটি পশ্চাৎ সিদ্ধ হইয়৷ উহার প্রতিষেধ করে, তাহা হইলে প্রতিষেধ্য- 


সংসিদ্ধি হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রীমাণ্য যদি পূর্ববসিদ্ধই থাকে, তাহা হইলে উহা! গ্রতিষেধ্য 
: হইতে পারে ন1) যাহা! স্বীকৃত পদার্থ, তাহাকে প্রতিষেধ্য বলা যাইতে পারে না। সুতরাং 
.. প্রতযক্ষাদির প্রামাণ্য প্রতিষেশ্যরূপে পিদ্ধ হয় না অর্থাৎ, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে পূর্বে মানিয়া 
ইয়া, পরে প্রত্ঙ্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতিষেধ-বাক্য বলা যায় না। পূর্বে খন প্রতিষেধ-বাক্যি 


নাই, তখন পূর্বে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে প্রতিযেধ্য বলা যায় না। আর বদি বলা যায় যে, প্রতিষেধ- 


বাক্য ও প্রতিষেধ্য পদার্থ এক সময়েই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্যসিদ্ধি প্রতিষেধ-বাকাকে' 
.. অপেক্ষা করে না, ইহা স্বীকার করা হয়। তাহ! হইলে প্রতিধেধ্যদিদ্ধির জন্ত আর প্রৃতিষেধ-বাক্যের ' 
১ প্রয়োজন কি? প্রতিষেধ-বাক্য পুর্ব না থাকিলেও তাহার সমকালেই যখন প্রতিযেধ্যসিদধি স্বীকার 


- ৮ রি কান ূ 
৮ জকি 5 ক. ০ ্ হি. হি, হি মর ক সা পি 44, ৮১. রি 
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করা হইল, তখন প্রতিষেধ-বাক্য নিরর্থক। এইরূপ প্রতিষেধ-বাক্যেও ্রৈকাল্যাসিদ্ধি র্‌ 
করিয়া ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাতিষেধ-বাক্যও-- 
উপপর হয় না, তখন প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যের প্রতিষেধ হইতে পারে না” সুতরাং প্রত্যক্ষাদির প্র 
সিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার এখানে যেরূপে প্রতিষেধ-বাক্যের ব্রকাল্যাসিদ্ধি ব্যাখ্যা রিকি 
উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই তাহ ব্যক্ত করেন নাই। উদ্দোতকর নিজে এখানে পূর্ববপক্ষ 
বিরুদ্ধে অর্থাৎ উন্তরপক্ষে কতকগুলি কথা বর্িয্লাছেন। তিনি বিয়াছেন যে, ্রত্ঙ্ষাদি 
সাধন করে না, ইহা কি গ্রত্তক্ষাদির সাম গ্রতিষেধ অথবা তাহার অস্তিত্বের প্র - 
(৯) প্রত্যক্ষা্দির সামর্থ্য প্রতিষেধ হইলে প্রত্যক্ষাদির স্বরূপ নিষেধ হর না, তাহা 
্রত্যক্ষাদির স্বরূপ স্বীকার করিতেই হয় । (২) প্রত্যক্ষাদির অস্তিত্ব নিষেধ হইলে উহা- 
নিষেধ অথব| বিশেষ-নিষেধ, তাহা বলিতে হয়। সামান্ত-নিষেধ হইলে প্রত্যক্ষাদদি প্রমা 
এইরূপ বিশেষ-নিষেধ সঙ্গত হর ন|। সামান্যতঃ “প্রমাণ নাই” এইরূপ কথই বল! 
বিশেষনিষেধ হইলে অর্যাৎ প্রত্যফাদির প্রামাণ্য নিষেধ হইলে, প্রমাণান্তরের স্বীকার 
_পড়ে। কারণ, সামান্ত স্বীকার না করিলে বিশেষ-নিষেধ হইতে পারে না। পরস্ত প্র 
প্রামাণ্য নাই, এই কথার দ্বারা একেবারে প্রামাণ্য পদার্থ ই নাই;-উহা অনীক, ইহা বুঝা বু 
যাহা কুত্রাপি নাই_ যাহা অলীক, তাহার অভাব বলা যায় না) £গৃহে ঘট নাই বলিলে যেমন 
অন্তত্র আছে, কিন্তু গৃহে তাহার অভাব আছে, ইহাই বুঝা যায়, তদ্দপ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য 
এই কথা বলিলে, প্রামাণ্য অন্তত্র আছে, প্রত্যক্ষাদিতে তাহ! নাই, ইহাই বুঝা যায়। তাহা" 
্রমাণ স্বীকার .করিতেই হইল) প্রমাণ একেবারেই নাই__উহা! অলীক, ইহা৷ বলা গেল না? 
কৌন নামে প্রমাণ-পদার্থ স্বীকার করিলেই আর পূর্বপক্ষবাদীর কথা টিকিল না । পরন্ধ ০] 
এই যে, ব্রৈকাল্যাসিত্ধিহেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই এবং ব্রকাল্যসিদ্ধি-হেতুক 
শামাণ্য আছে, এই বাক্য একার্থক অথবা ভিন্ার্থক ? একার্থক হইলে ব্ৈকাল্যসিদ্ধি- 
রতক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, এই কথাই পূর্পক্ষবাদী বলেন না কেন? এ বাক্যকে 7. '. 
বলিলে কিস্রে বার! তাহা! বুঝা যাঁর, তাহা বলিতে হইবে। যদি প্রমাণের হ্বারাই এ -/... 
ভিনার্থক বলিয়া বুঝা যাক, তাহ! হইলে ত প্রমাণ পদার্থ শ্বীকার করাই হইল। আর যদি সর 
পদার্থের দ্বারা উহা বুঝা যায়, তাহা হইলেও দেই পদার্থকে পদার্থ-সাধকরূপে স্বীকার ;.. 
প্রমাণ স্বীকার করাই হইল। যে কোন নামে পদার্থ-দাধক বলিয়া কিছু স্বীকার করিলেই. * 
স্বীকার করা হয়, কেবল সংজ্ঞা-ভেদ মাত্র হন? সংজ্ঞা লইয়া কৌন বিবাদ নাই। *. 
একেবারে প্রমাণ-পদার্থ না মানিলে পূর্বপক্ষবাদী কিছুই বলিতে পারেন ন1। সামানততঃ ₹ :. 
অসভা, কে কাহাকে কিরূপে প্রতিপাদন করিবেন? প্রতিপাদ্য ব্যক্তি এবং গরতিপাক ২. 
₹ প্রতিপাদক হেতু অর্থাৎ যাহাকে বুঝাইবেন এবং যিনি বুঝাইবেন এবং যে ০5. 
টি এ তিনটির তেদজ্ঞান আবশ্তক। প্রমাণের দ্বারাই সেই ভেদজ্ঞান হইয়া - 
ুত্তরাং প্রমাণকে একেবারে অলীক বলা যাইবে না ॥১২। সই 
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সুত্র । র্বপ্রমাণ-প্রতিবেধাচ্চ প্রতিষেধান্থপ- 


রর ্‌ পতি ॥ ১৩॥ ৭৪॥ 


"অনুবাদ । এবং সর্ববপ্রমাণের প্রতিষেধবশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় ন! 


অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত যখন কিছুরই সিদ্ধি হয় না, প্রতিষেধসিদ্ধিও প্রমাণ- সাপেক্ষ, 


“ধন একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রতিষেধসিদ্ধিও হইতে পারে না। 

5 ভাষ্য । কথম্‌ ? ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেরিত্যস্ত হেতোর্যছ্যুদাহরণমুপান্বীর়তে 
হেত্বরস্য সাধকত্বং দৃষ্টান্তে দর্শফ্বিতব্যমিতি ন চ তর্হি প্রত্যক্ষাদীনা- 
মপ্রামাণ্যম্‌। অথ প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং, উপাদীয়মানমপুযুদাহরণং 


নার্থং সাধয়িষ্যতীতি | সোহয়ং সর্ববপ্রমাণৈর্ব্যাহতো। হেতুরহেতুঃ, 


«সিদ্ধান্তমভূযুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধ” ইতি । বাক্যার্থো হ্ান্ সিদ্ধান্তঃ) 
স চ বাক্যার্ঘঃ প্রত্যক্ষাদীনি নার্থং সাধয়ন্তীতি। ইদপচাবয়বানামুপাদান- 


 মর্থস্ত সাধনায়েতি। অথ নোপাদীয়তে, অপ্রদর্শিতং হেস্রথন্ত. দৃষ্টান্তেন 
. * সাধকত্বমিতি নিষেধো নোপপণ্যতে হেতুত্বাসিদ্ধেরিতি |: 


অনুবাদ। (প্রশ্ন ) কেন ? অর্থাৎ সর্ববপ্রমাণের নিষেধ হুইলে প্রতিষেধের 
_ অনুপপত্তি হইবে কিরূপে? ( উত্তর ) (১) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে 
হেতু পদার্ধের সাধকত্ব ( সাধ্যসাধনত্ব ) দেখাইতে হইবে, এ জন্য যদি প্ত্রৈকাল্যা- 


.. সিদ্ধেঃ৮ এই হেতুবাক্যের উদাহরণবাক্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির 


ক 


" অপ্রামাণ্য হয় না। (কারণ ) যদি প্রত্যক্ষাদির অপ্রীমাণ্য হয়, € তাহা! হইলে ) 
০. উদাহরণ-বাক্য গৃহমাণ হইয়াও পদার্থ সাধন করে না; স্থৃতরাং সেই এই হেতু 


অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর' গৃহীত ত্রেকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতু সর্ববপ্রমাণের দ্বারা ব্যাহত 


* হওয়ায়, অহেতু অর্থাৎ উহ! হেতুই হর না, উহা! বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। সিদ্ধান্তকে 
- স্থীর্কীর করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ বিরুদ্ধ” অর্থাৎ ইহাই বিরুদ্ধ নামক 


,হেত্বাভাসের লক্ষণ । বাক্যার্থ ই ইহার ( ূর্ববপক্ষবাদীর ) সিদ্ধান্ত। *প্রত্যক্ষাদি 


পদার্থ সাধন করে না” ইহাই সেই বাক্যার্থ। অবয়বসমূহের এই উপাদানও পদার্থের 


সাধনের নিমিতত। [অর্থাৎ পূর্বধপক্ষবাদী প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি 
অবয়ব গ্রহণ করিয়া, 'ভীহার বাক্যার্থরূপ সিদ্ধান্ত সাধন করিতেছেন, কিন্তু তাহার 


প্রযুক্ত ভ্রৈকাল্যাসিদ্িরূপ হেতু তাহার সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক। কারণ, প্রত্যক্ষা দির 


*. ৭ কটি 
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রি 


প্রামাণ্য না থাকিলে তাহার এ হেতু-সাধ্-সাধন করিতে পারে না-_হেতুর দ্বারা .  : 


কোন সাধ্য-সাধন করিতে গেলেই ্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য মানিতে হয় ]1 , 


(২) আর যদি গ্রহণ ন| কর অর্থাৎ যদি ব্রেকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুরদাহরপ' | 


গ্রহণ না কর, (তাহা হইলে) দৃষ্টান্তের দ্বারা হেতু পদার্থের সাধকত্ব প্রদর্শিত হয় না, 
এ জন্য নিষেধ উপপন্ন হয় না; কারণ, (তাদৃশ পদার্থে ) হেতুক্বের সিদ্ধি নাই 
[ অর্থাৎ যে পদার্থকে দৃষ্টান্তে দেখাইয়া, তাহার সাধকত্ব দেখান হয় না, সেই পদার্থ 


হেতুই হয় না। স্থতরাং তাহার দ্বার প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য-নিষেধরূপ সাধ্যসিদ্ধি 


হইতে পারে না। ] 


টিগ্নী। মহর্ষি এই সথত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের আরও এক প্রকার উত্তর রলিয়াছেন | 


যে, যদি কোন প্রমাণই স্বীকার না৷ করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষারদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতি- 


যেধ্রেও উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার মহষি-হত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী, 


পরতক্ষাদির অপ্রামাণ্যসাধনে ত্রৈকাল্যাপিদ্ধিকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এ হেতু যেখানে 
যেখানে আছে, সেখানেই অপ্রামাণ্য আছে, ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ, এ হেতু-পদার্থ যে জপ্রীমাণ্যের 
1. সাধক, ইহা বুঝাইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরে হেতুবাক্ের 
গ্রয়োগ করিয়া হেতু-পদার্থে সাধ্যার্শের ব্যাপি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় 
(প্রবমাধ্যায়ে অবস্নব-প্রকরণ দ্রব্য)।  উদাহরণ-বাক্যবোধ্য ছৃষটত্ত-পদার্ে হেতু-পদার্থের 
সাধ্য-সাধকত্ব বুঝা যার। এ উদাহরণ-বাক্য প্রত্যক্ষপ্রমীণমূলক | প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মুলে 
চারি প্রমাণ আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (নিগমন ত্র দ্রষ্টব্য, ১অঃ, ৩৯ সুত্র 71 


তাহা হইলে পূর্পক্ষবাদী যদি তাহার হেতু-পদার্থে সাধয-াধকন্ব প্রদর্শন করিতে হেডূ-বাকোরক 
প্রে -উদীহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা হইলেই তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিলেন) 


এইরূপে অনুমানাদি প্রমাণও তাহাকে মানিতে হইবে। কারণ, কেবল উদদাহরণ-বাকয প্রয়োগ করিয়াই 
ভীহার সাধ্য গ্রতিপাঁদন হইবে না, প্রতিভ্ঞাদি- পঞ্চাবরবকেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা ও 
হেতুবাক্য না বলিয়া! উদাহরণ-বাক্য বল! যায় না) স্তরাং ৃষটাস্ত প্রদর্শন করিতে অর্থাৎ 
ৃষ্টাস্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্য-পাধকন্ব প্রদর্শন করিবার জন্য উদদাহরপবাক্য প্রগোগ করিতে 
হইলে পূর্বে প্রতিজ্ঞা ও হেতু-বাক্যেরও প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহ! হইলে প্রত্যক্ষা দির 
প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হা কারণ, প্রতক্ষাদির প্রামাণ্য না থাকিলে উদাহরণ-ঝাক্য, গ্রহণ 
: করিলেও তাহা পৰার্থসাধন করিতে পারে না; তাহার মৃলীভূত প্রমাণকে না মানিলে তাহা 
পদার্থসাধন করিবে কিরূপে?  পূর্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রাদাণ্যরূপ পদার্থ সাধন 
করিেই প্রতিজ্ঞা অবসধব গ্রহণ করিয়াছেন, স্থতরাং পর প্রতিজ্ঞা অবয়বের মৃলীভূত সর্ব 
প্রমূণই তীহার স্বীকার্ধ্য। সি হেতু সর্বপ্রমাণ- 
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স্যায়দর্শন পু ১আন, ২আৎ 


বিরুদ্ধ হই়াছে। সরব্মণ স্বীকার করিয়া, তাহার নিষেধের জন হেতু গগ 
“উহা, বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস হইবে । ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে এখানে মহ্ষির 


বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাসের লক্ষণস্ত্রটি ( ১অঃ, ২আঃ, ৬ হর ) উদ্ধত করিয়াছেন। 
.এস্বীকার করিয়া তাহার ব্যাঘাতক হেতু অর্থাত স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী পদার্থ বিরুদ্ধ 


০1 প্রতক্ষাদির প্রীমাণ্য নাই, এই বাক্যের অর্থ অর্থাৎ প্রততক্ষাদির অপ্রামীণ্যই 


5 সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত সাঘম করিতে যে হেতু প্রয়োগ করা হইয়াছে, ভাহা উহার 


.] কারণ, হেতুর ছারা সাধ্যদাঘন করিতে হইলেই পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া তাহার 


_“সর্কর্রমাণ মানিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদীর এ হেতু তাহার স্বীরুত সিদ্ধাস্তকে 


--সু এএর অপ্রামাণ্যকে ব্যাহত করিতেছে। প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া যদি 
বান করিত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সেখানে এ হেতু 


ই না, পরন্ত এ হেতু সেখানে সাধ্যের অভাবেরই সাধন হয়; সুতরাং উহা! হেতু নহে, 


এ নামক হেযাভাস। তাৎপর্্যটাকাকার বার্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্ববপক্ষ- . 
"সে হেতুটি সর্বপ্মাণ-প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে "বাধিত” হইয়াছে (১অ+ ২আঃ ঈস্থত্র 


৭ 


বি বিরুদ্ধ হইগাছে। বিরুদ্ধ কেন হইয়াছে, ইহা দেখাইতে মহরষির সথত্র উদ্ধত 


* বন্ততঃ পূর্বপক্ষবাদীকেও যদি প্রত্যক্ষাদির রমা স্বীকার করিতে হয, তাহা হইলে | 
১ ₹ হেতু বাধিত ও বিরুদ্ধ হইবেই, উহা হেত্বাভাস হইয়! প্রমাণাভাসই হইবে, উহা 
-ইবে না। 

ক ,খটী যদি তাহার হেতুর উদাহরণ প্রদশন না করেন, তাহা হইলেও তহার হেত 

বে না। সিসি সাধ্যসাধকত্ব বা সাধ্যের নি রি 
কন ১। 


নত ৷ তত্প্রামাণ্যে বা ন ্বপ্রমাণ -বিপ্রতি- 
৭ যেধ॥ ১৪॥৭৫॥ 


॥ পক্ষান্তরে তাহাদিগের প্রামাণ্য থাকিলে সর্ববপ্রমীণের বিশেষরূপে 
হয় না অর্থাৎ যদি পুর্ববপক্ষবাদীর নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য 
ছি, তাহ! হইলে তুল্য যুক্তিতে পরবাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলিরও প্রামাণ্য 
হইবে, স্থৃতরাং সর্ববপ্রমাণ-প্রতিষেধ যাহা রবপকষবাদীর সাধ্য, তাহা! 
সিদ্ধ হয় না। | 


রী ॥ প্রতিষেধলক্ষণে স্ববাক্যে তেযামবয়বাশ্রিতানাং প্রত্যক্ষা- 
০0594 পরবাক্যেপ্যবয়বাঞশিতানাং প্রামাণাং 


টি... 


ু 
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প্রসজ্যতে অবিশেষাদিতি। এবঞ্চ ন সর্বাণি প্রমাণাঁনি প্রতিধিধ্যস্ত 
ইতি। “বিপ্রতিষেধ* ইতি “বী”ত্যয়মুপসর্গঃ সম্প্রতিপত্যর্থে ন 
ব্যাঘাতেহ্র্ধাভাবাদিতি। : 


অনুবাদ। প্রতিযেধরূপ নিজ বাক্যে অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর *ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি- 
হেতুক প্রতাক্ষাদির প্রামাণ্য নাই” এই নিজ বাক্যে অবয়বাশ্িত ( প্রতিজ্ঞাদি 
অবয়বের মুলীভূত ) সেই প্ররত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পরবাক্যেও 
(প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে” এই দিদ্ধান্তবাদীর বাকোঃও) অবয়বাশ্রিত প্রত্যক্ষাদির 
প্রামাণ্য প্রসক্ত হয় অর্থাৎ তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, কারণ, বিশেষ 
নাই [ অর্থাৎ নিজ বাক্যে অবয়বাশ্রিত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিব, পর- 
বাক্যে তাহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার করিব না, নিজবাক্য হইতে পরবাক্যে এইরূপ 
কোন বিশেষ নাই ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ যদি অবিশেষ বা! তুল্যযুক্তিবশতঃ নিজ- 


বাক্যাশ্রিত ও পরবাক্যাশ্রিত সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইল, তাহা 


হইলে সকল প্রমাণ প্রতিষিদ্ধ হইল না অর্থাৎ তুল্যযুক্তিতে সমস্ত প্রমাণই মানিতে 
হুইল। শবিপ্রতিষেধ” এই স্থলে *্বি* এই উপসর্গটি সন্প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বীকার ব৷ 
অনুজ্ঞ! অর্থে (প্রযুক্ত হইয়াছে ), ব্বাঘাত অর্থে অর্থাৎ বিরোধ বা অভাব অর্থে 
প্রেুক্ত) হয় নাই ; কারণ, ( তাহা! হইলে”) অর্থের অভাব'হয় [ নর্থাৎ মহষি-সুত্রে 
*বিপ্রতিষেধ* এই স্থলে প্বি” শব্দের দ্বার বিশেষ অর্থ বুঝিতে হইবে, ব্যাঘাত 
অর্থ বুঝিলে প্বিপ্রতিষেধ* শবের দ্বারা প্রতিষেধ পদার্থের অভাব বা অপ্রতিষেধ 
বুঝা যার, সে অর্থ এখানে সংগত হয় না।] 

টিগ্নী। পূর্বস্থত্রে বলা" হইয়াছে যে, পূর্বপক্ষবাদী একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে 
প্রমাণের গরতিষেধ করিতে পারেন না । কারণ, প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের সুলীভুত প্রমাপগুলিকে 
না মানিলে, সেই অবস্রবগুলির দ্বারা কোন পদার্থ সাধন করা! যায় না। পূর্বপক্ষবাদী-_ প্রত্যক্ষাদির 
অপ্রামাণ্য সাধন করিতে প্রতিজা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব অথবা! প্রতিজ্ঞাদি অবয়বন্রয 
অবশ্ঠ গ্রহণ করিবেন । এখন শ্ৃন্যবাদী মাধ্যমিক ( পূর্ববপক্ষবাদী ) যদি বলেন যে, আমি আমার 
নির্বাক্যে প্রতিজ্ঞাদি অবন্ববের সুলীভূত প্রামাপগুলি মানিয়া লইয়া, অবিচারিত-ি্ধি এগুলির 
দ্বারাই অপরের প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, এই জন্য মহধি এই স্থত্রের ছারা এ পক্ষেরও অবতারণ! 
করিয়া, তহুত্তরে বলিয়াছেন যে, যদি নিজ বাক্যে অবস্বাশ্রিত প্রত্যক্ষাির প্রীমাণ্য স্বীকার করিতে 
হয়, তাহ! হইলে আর সর্বপ্রমাণের প্রতিষেধ হয় না। কারণ, সেই অবর়বাশ্রিত প্রমাণগুলিরই 
প্রামণ্য স্বীকার কর! হইতেছে। স্তরে “বা” শব্দটি পক্ষান্তরদ্যোতক। পরস্থ শৃন্তবাদী যে তাহার 
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৬ ্তায়র্শন (২ সম» 
অবরবাপিত ্মাণগুনিকে প্বিচারিভ দি” বনিবেন, ই অকিরিভ-িদ্ধ বলিতে কি বুঝিব? 


মাহা বিচারদহ নহে, অর্থাৎ যাহ! বিচার করিলে টিকে না, তাঁহাই অবিচারিত-সিদ্ধ? অথবা 
সর্বজন-সিদ্ধ বলিব! যাহাতে কোন সংশর়ই নাই, তাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? যাহা বিচারসহ নহে 


অর্থাৎ যাহাঁর বাস্তব সভা নাই, এমন পদার্থের দ্বারা অন্তের প্রামাণ্য খণ্ডন করা যায় না। লোক-' . 


প্রতীতিসিদ্ধ এগুনিকে মানিয়৷ লইয়া, উহার দ্বারা প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, ইহা কেবল শৃল্তবাদীর 
কথামাত্রই হয়। বস্ততঃ যদি সেই অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলির *প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হুইলে 
- উহাদিগের দ্বারা,কোন পদার্থ-সাধনই হইতে পারে না, সুতরাং “অবিচারিত-সিদ্ধ” বলিতে যাহা 
সর্ধজনসিদ্ধ বলিয়া! সন্দেহাস্পদ নহে, তাহাই বলিতে হুইবে1 তাহা হইলে আর সর্বপ্রমাণের 


- প্রতিষেধ হইল না। কারণ, পুর্কপক্ষবাদী তাহার অবযবাশ্রিত যে প্রমাণগুলিকে অবিচারিত-িদ্ধ 


নিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেইগুলিরই প্রামাণ্য আছে। তাঁৎপর্ধযটীকাকার এই ভাবে এই স্ত্রের 
উত্থিতি-বীজ ও গুড় তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 
নিজ বাক্যে অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পর-বাক্যেও তাহ! স্বীকার করিতে 
হইবে। কারণ, কোন বিশেষ নাই। তাহা হইলে সর্বপ্রমাণ প্রতিষিদ্ধ হইল না। উদ্দোতকরও 
বলিয়াছেন যে, নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণ স্বীকারে যে যুক্তি, পর-বাক্যাশ্রিত প্রমাণ শ্বীকারেও তাহাই 
যুক্তি, সুতরাং নিজবাক্যাশ্রিত প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্ত প্রমাণ মানি না, এ কথ! বলা যায় নাঃ 
. তুন্-ুক্তিতে সর্বপ্রমাণই মানিতে হইবে। 

মহ্ধি পূর্ববনৃত্রে বলিয়াছেন, “সর্বপ্রমাণ-প্রতিষেধ” ) এই স্থত্রে বলিয়াছেন, "সর্কপ্রমাণ- 
বিপ্রতিষেধ” | এই স্থত্রে “বিগ্রুতিষেধ” এই স্থলে রব” এই উপসরগর প্রয্মেগ “কন এবুং অর্থ কি, 
এই প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। যদি এখানে “বি” শবের ব্যাঘাত অর্থ হয়, তাঁহা হইলে পহিগ্রতিযেধ” 


_ শব্দের দ্বারা বুঝা! যা়-_প্রতিষেধের ব্যাঘাত অর্থাৎ অপ্রতিষেধ ব! প্রতিষেধের অভাব । তাহ! হইলে 
পসর্বপ্রমাগ-বিপ্রাতিষেধ” এই কথার ছারা বুঝা যায়, সর্ধবপ্রমাণের প্রতিষেধের অভাব । তাহা হইলে: 


হুত্রোক্ত “ন সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধ” এই কথার দ্বারা বুঝা যার, সর্কপ্রমাণের অপ্রতিষেধ 
হয় না অর্থাৎ সর্বপ্রমাণের প্রতিষেধ হয়। কিন্তু সে অর্থ এখানে, সংগত হয় না। ূর্বপ্রমাণের 


--. প্রতিষেধ হয় না, ইহাই মহ্রষর বিবক্ষিত, মহর্ষি তাহাই পূর্বে বলিয়ছেন। এখানে আবার 
সর্কপ্রমাণের প্রতিষেধ হয়, এ কথ! বলিলে পুর্ববাপর বাক্যের বিরোধ হয়; এই কথাগুলি মনে করিয়া '. 
ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, “বিপ্রতিষেধ” এই স্থলে পৰি” এই উপসর্গাট ব্যাঘাত অর্থে প্রহুক্ত 


হয় নাই; উহা! সম্প্রতিপন্তি অর্থে প্রবুক্ত হইয্বাছে। সম্প্রতিপত্তি বলিতে স্বীকার বাঁ অনুস্ঞা। 
- তাই তাৎপর্ধ্যটাকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, *প্রতিষেধ” শব্দের পূর্ববর্তী “বি” শবটি 
প্রতিষেব শব্ার্থকেই অনুজ্ঞা করিতেছে অর্থাড বিশেষ অর্থের বোধক হইয়া! বিশেষ প্রতিষেষই 


বুঝাইতেছে, প্রতিষেধ তিন্ন আর কোন অর্থ বুঝাইতেছে না৷ অর্থাৎ উহা এখানে, ব্যাঘাত অর্থের 


বাঁচক নহে; ব্যাঘাত অর্থের বাঁচক হইলে পবিপ্রতিষেধ” শৰের দ্বারা প্রতিষেধ ভিন্ন অপ্রতিষেধই 
.. বুঝ! যায়। বিশেষ অর্গের বাচক হইলে প্রতিষেধ ভিন্ন আর কোন অর্থ বুঝা যায় না। উহ! 





- ১৫ স“] | বাতস্তায়ন ভাষ্য ৬৭ 
প্রতিষেধ শব্ধার্থকেই অনুজ্ঞা' করিয়া! বিশেষ প্রতিষেধই বুঝায়। তাই উদ্দযোতকরও ব্যাখ্য। 
. করিয়াছেন যে, “বি” এই উপসর্গট বিশেষ প্রতিষেধ বুঝাইতেই প্রযুক্ত; ব্যাঘাত বুঝাইতে 
প্রযুক্ত নহে অর্থাৎ সর্কপ্রমাণে বিশেষ প্রতিষেধ এবং সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধ, ইহা একই 
কথা৷ তাহা হইলে “ন সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধঃ” এই কথার দ্বারা কি বলা হইয়াছে? এই 
: প্রশ্ন করিয়া! উদ্দ্োতকর বলিয়াছেন যে, নিজ বাক্যাশ্রিত প্রমাণগুলিকে মানিব, আর পর-বাক্যাশ্রিত 
প্রমাণগুলিকে মানিব না, এই যে সর্ধপ্রমাণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষেধ, তাহা হয় না। নিজ- 
বাক্যাশ্রিত প্রমাণ মানিলে, পর-বাক্যাশ্রিত প্রমাণকেও সেই যুক্তিতে মানিতে হয়। মহ্ধি এই 
অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার জন্ই এই সৃত্রে প্রতিষেধ না বলিয়া “বিপ্রতিষেধ” বলিয়াছেন।. 

». এই স্ত্রটি তাৎপর্যযটাকাকার সুত্ররূপে স্পষ্ট উল্লেখ না করিলেও, উদয়নীচার্ধ্য তাৎপর্য্যপরি- 
শুদ্ধিতে এটিকে ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয্নাছেন। ন্যারম্থচীনিবন্ধেও এইটি হুত্রমধ্যে 
উল্লিখিত দেখা যায়। ইহার পূর্ববর্তী স্ত্রটিকে (১৩ স্থুত্র ) পরবর্তী কেহ কেহ স্ত্ররূপে গণ্য না 
করিলেও স্ঠাযস্থচী-নিবন্ধে ুত্রমধ্যেই উল্লিখিত আছে। ন্তার্তত্বালোক ও বিশ্বনাথ-বৃতিতেও 
ব্যাখ্যাত আছে 1১৪1 | 


নুত্র। ব্রেকাল্যাপ্রতিষেধশ্চ শব্দাদাঁতোদ্য- 
সিদ্ধিবৎ তৎসিছেঃ ॥১৫॥৭৩।॥ 

অন্ুবাদ। ত্রৈকাল্যের অভাবও নাই, যেহেতু শব্দ হইতে আতোদ্যের 
€ মুদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রের) সিদ্ধির ন্যায় তাহার ( প্রমেয়ের ) দিদ্ধি হয়! অর্থাৎ 
পশ্চাৎসিদ্ধ শবের দ্বার! পূর্ববসিদ্ধ মৃদঙ্গাদির যেমন জ্ঞান হয়, তত্রপ পশ্চাৎসিদ্ধ 
প্রমাপের হার! পূর্ববসিদ্ধ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়; সুতরাং প্রমাণে ষে প্রমেয়ের 
ব্রৈকাল্যই অসিদ্ধ, ইহাও বল! যায় ন। 


ভাষ্য । কিমর্থং পুনরিদমুচ্যতে ? পুর্ববোজনিবন্ধনার্থমূ। যত্বাব 
পূর্ব্বোক্ত“মুপলন্ধিহেতোরুপলব্বিবিষয়স্তাচার্ন্ত পূর্ববাপরসহভাবানিয়মাদ্‌- 
ষথাদর্শনং বিভাগবচন*”মিতি তদিতঃ সমুখানং যথা বিজ্ঞায়েত। অনিয়মদর্শী 
খয়ম্ৃষিনিয়মেন প্রতিষেধং প্রত্যাচ্ে, ত্রেকাল্যস্য চাষুক্তঃ প্রতিষেধ 
ইতি। তত্রৈকাং বিধামুদাহরতি “শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিব”দিতি । যথ! 
পশ্চাৎসিদ্ধেন শব্দেন পূর্ববসিদ্ধমাতোদ্যমনুমীয়তে, সাধ্যঞ্চাতোদ্যং 
সাধনঞ্চ শব্দ অন্তর্থিতে হ্যাতোদ্যে স্বনতোহনুমানং তবতীতি। বীণা! 

বাদ্যতে বেণুঃ পূর্য্যতে ইতি স্বনবিশেষে আঁতোদ্যবিশেষং প্রতিপদ্যতে, 


৬৮ ূ স্যায়দর্শন [ ২অ, ১আঁ*, 


তথ! পূর্ববসিদ্বমুপলব্বিবিষয়ং পশ্চাৎসিদ্ধেনোপলব্বিহেতুনা! প্রতিপদ্যত 
ইতি। নিদর্শনার্থতাচ্চান্ত শেষয়োর্বিধয়োথোক্তমুদাহরণং বেদিতব্য- 
মিতি। কল্মাৎ পুনরিহ তন্নোচ্যতে ? পূর্ব্বোক্তমুপপাদ্যত ইতি । সর্বথা 
তাবদয়মর্থ; প্রকাশয়িতব্যঃ স ইহ বা প্রকাশ্থেত তত্র বা, ন কশ্চিদ্বিশেষ 
ইতি । 


অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ ) কি জন্য এই সূত্র বলিতেছি ? অর্থাৎ, স্বতন্ত্রভাবে . 


ধখন এই সুত্রের অর্থ পূর্বেরাক্ত একাদশ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছি, তখন আর এই -- 


ছুত্রপাঠ নিষ্প্রয়োজন। (€ উত্তর) পূর্বেবান্ত জ্ঞাপনের জন্য । বিশদার্থ এই যে, 
শউপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ববাপরসহতাবের নিয়ম না থাকার 
যেরূপ দেখা যায়, তদনুসারে বিশেষ করিয়া! বলিতে হইবে” এই যাহা পূর্বের 
(১১ সুত্র-ভাব্যে ) বলিয়াছি, তাহার এই সূত্র হইতে উত্থান ( প্রকাশ ) যেরূপে 
বুঝিতে পারে [ অর্থাৎ পূর্বে াহা৷ বলিয়াছি, এই সুত্রের দ্বারা মহধি নিজেই তাহ 
বলিয়াছেন, মহধির এই সুত্রের অর্থ ই সেখানে বল! হইয়াছে, ইহ যাহাতে কলে 
বুকিতে পারে, এই জন্যই এখানে মহধির এই সূত্রটি উল্লেখ করিতেছি । ] এই খাবি 
. ত্তোরসূত্রকার গোতম ) অনিয়মদর্শী, এ জন্য ব্রৈকাল্যের প্রতিষেধ অযুক্ত, এই 
কথার দ্বারা নিয়ম প্রযুক্ত প্রতিষেধকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন [ অর্থাৎ প্রমাণ, 
- প্রমেয়ের পূর্বেব অথব! পরে অথব! সমকালেই সিদ্ধ হয়, এইরূপ নিয়ম আশ্রয় করিয়া 
এঁ পক্ষত্রয়েরই খণ্ডনের বার! পূর্ববপক্ষবাদী যে ত্রেকাল্যের প্রতিষেধ বলিয়াছেন, 
সেই প্রতিষেধকে মহধি এই সুত্রের দ্বারা নিরাস করিয়াছেন। ] তন্মধ্যে অর্থাৎ 
প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্ববকালীনত্ব, উত্তরকালীনত্ব ও সমকালীনস্বের মধ্যে ( মহধি ) 
«শব্ধ হইতে আাতোদ্য-সিদ্ধির ন্যায়” এই কথার দ্বারা একটি প্রকারকে € প্রমাণে 
গুমেয়ের উত্তরকালীনত্বকে ) প্রদর্শন করিতেছেন । 

যেমন পশ্চাতসিদ্ধ শবের দ্বার পূর্ববসিদ্ধ আতোদ্যকে (বীপাদি বাদ্যয্ত্রকে ) 
অনুমান করে; এখানে সাধ্য আতোদ্য এবং সাধন শব্দ, যেহেতু অন্তর্িত ( অদৃশ্ঠ ) 





১। স্থাতস্ত্রোণ চেঘত্ত সৃত্রস্ার্থঃপুর্ববমুক্তঃ কত: ুপাঠেনেতর্থ: । পরিহরতি পূর্বেধাক্তিতি। ন তরশ্ম/ভিরু- 
হুত্রমুক্তমপি তু সুত্রার্থ এবেতি জা” নার্থং শুত্রপাঠোইক্মাকমিত্যর্থঃ--তাৎপধ্যটাকা। 


২। নিরছেন বঃ প্রতিষেধঃ পূর্বের বা গণ্চাদেব বা সহৈব বেতি তং প্রতিযেষতি অন্বিসেতি। খলুশচনাইবং 
বন্াদর্থ, বন্মাদনিয়সদর্শী খবিঃ 1-তাংপর্টীকা। 


৮ সুঞ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৬৯. 


_ আতোদ্য-বিষয়ে শব্দের ছার! অনুমান হয় । বীণা বাজাইতেছে, বে পূর্ণ করিতেছে 
অর্থাৎ বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দ বিশেষের ছারা আতোদ্যবিশেষকে (পূর্বোক্ত 
বীপাও বংশীকে) অনুমান করে, সেইরূপ পূর্ববসিদ্ধ উপলব্ধির বিষয়কে অর্থাৎ 
প্রমেয়কে পশ্চাৎসিদ্ধ উপলব্ধির হেতুর দ্বারা অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা জানে । ইহার 
নিদর্শনার্থববশতঃ অর্থাৎ মহর্ষি যে এই সূত্রে “শব্দ হইতে আতোদ্য-সিদ্ধির স্যায়” 
এই কথাটি বলিয়াছেন, ইহা কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য বলিয়া শেষ 
ছুইটি প্রকারের অর্থাৎ প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্ববকালীনত্ব ও সমকালীনত্বের থোক্ত 
( একাদশ সুত্র-ভাষ্যে'ক্ত ) উদাহরণ জানিবে। ( পূর্ববপক্ষ ) কেন এখানে তাহ 
বলা হইতেছে না? অর্থাত পূর্বের্বাক্ত উদাহরণদ্বয় এখানে কেন বল! হয় নাই? 
সেই ভাষ্য এখানে বলাই উচিত। (উত্তর ) পুর্ষোক্তকে উপপাদন কর! 
হইতেছে [ অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে এই সূত্রের দ্বারা মহরধিই 
বলিয়াছেন, ইহা দেখাইয়া, পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের উপপাদনের জন্তই এখানে এই 
সুত্রের উল্লেখ করিতেছি ] এই অর্থ অর্থাৎ মহধির এই সূত্রের প্রতিপাদ্য পদার্থ 
.সর্ববপ্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা এখানেই প্রকাশ করি অথবা সেখানেই 
প্রকাশ করি, ( ইহাতে ) কোন বিশেষ নাই। 


টিগ্লনী। ব্রৈকাল্যাপিঘ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্বপক্ষ নিরাস করিতে মহর্ষি - 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, যে ব্রৈকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে আছে, সেইবপ ব্রকাল্যাসিদ্ধি পুর্বপক্ষবাদীর 
প্রতিষেধ-বাক্েও আছে। সত তুল্য যুক্তিতে প্রতিষেধবাক্যও প্রামাপ্যের প্রতিষেধ সাধন 
করিতে পারে না। এবং ব্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু বলিলে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে / 
সুতরাং উদাহ্রণাঁদির সুলীতৃত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য অবস্ঠ স্বীকার করিতে হইবে, একেবারে কোন 
প্রমাণ না! মানিলে উদাহ্রণাদি প্রদর্শন অসস্তব। সুতরাং ব্্ৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুর বারা 
্রতক্ষাদির অপ্রীমাণ্য সাধন কর! অসম্ভব । পূর্বণপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের সূলীভূত অথবা 
হেতু ও উদদাহ্রপ-বাক্যের মূলীভূত প্রমাণের প্রামাণ্য থাকিলে তুল্য যুক্তিতে সর্বপ্রমাণেরই প্রামাণ্য 
থাকিবে। ফলকথা, প্রমাণ বলিয়া! কোন পদার্থ একেবারে না মানিলে অপ্রামাপ্য সাধন করাও 
সর্ব অসস্তব। প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, নিশ্রমাণে কেবল মুখের কথায় 
একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে, সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও বুদ্ধি অনুসাযে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে 
পারেন। তাহা হইলে প্রক্কৃত সিদ্ধান্ত নির্ণর কোন দিনই হইতে পারে না এবং কেহই কোন 
সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে কোনি দিনই বাধ্য হয় লা। সুতরাং যিনি যাহ! দিদ্ধাস্ত বলিবেন, তাঁহাকে 
সিদ্ধান্তের পমাণ দেখাইতে হইবে। যিনি প্রাণ বলিয়া কৌন পদার্থ ই মানিবেন না, তিনি 
পপ্রমীণ নাই” এইরপ সিদ্ধান্তও বলিতে পারিবেন না । মহর্ষি পূর্বোক্ত তিন সুত্র দ্বারা এই 


৭ ্ট়দর্শন [২ ১, 


সকল তন্বের হুচন! করিয়া, শেষে এই সত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের. মূলোচ্ছেদ -করিয়াছেন। 
মহধষির উত্তর-পক্ষের শেষ কথাটি এই যে, যে ত্ৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু করিয়া প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য 
সাধন করিবে, এ ত্রৈকাল্যাসিদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নাই, উহা! অসিদ্ধ; সুতরাং উহা হেতুই 
নহে _উহা! হেত্বাভাস। প্রমাণমাত্রে প্রমেয়মাত্রের ব্ৈকাল্য না থাকিলেও কোন প্রমাণে কোন 
প্রমেয়ের পুর্র্বকালীনত্ব আছে, কোন প্রমাণে কৌন প্রমেয়ের উত্তরকালীনত্ব আছে, কোন প্রমাণে 
কোন প্রমেয়ের সমকাঁলীনত্ব আছে; স্থৃতরাং প্রমাণে প্রমের়ের ব্রৈকাল্যই নাই, এ কথা বলা 
যাইবে না। প্রমাণ সর্বত্র প্রমেয়ের পুর্বরকীলীনই হইবে, অথবা উত্তরকালীনই হইবে, অথবা 
সমকালীনই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সুতরাং এরূপ নিয়মকে ধরিয়া লইয়া, তাহার 
খণ্ডনের দ্বারা যে প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যের প্রতিষেধ, তাহা অযুক্ত। উপলব্ধি-বিষ়-পদার্থ 
যে উপলব্ি-সাধন-পদার্থের পূর্ববসিদ্ধাও থাকে, অর্থাৎ পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারাও যে কোন স্থলে, 
পূর্বসিদধ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, মহর্ষি ইহার দৃষটাস্ত বলিয়াছেন,_-শবব হইতে আতোদ্যসিদ্ধি। বীণাদি 
বাঁদাযস্ত্রের নাম “আতোদ্য”১ | বীণাদি দেখিতেছি না, উহা আমার দূরস্থ অনৃশ্ঠ, কিন্তু কেহ 
বীপাদি বাজাইলে, এ শব শ্রবণ করিয়া তাহার অস্থ্মান করি। এখানে উপলব্ধির সাধন শব্ধ- 
ুর্বসিদ্ধ নহে, উহা! পশ্চাৎসিদ্ধ। বীণাদি বাদ্যযন্ত্র এ শবের পূর্ববসিদ্ধই থাকে, পশ্চাৎসিদ্ধ এ 
শবের দ্বারা পূর্ববসিদ্ধ বীণাদি যন্ত্রের অনুমান হয়। শ্রবণেতরির-গ্রাহথ শব্ববিশেষ শ্রবণেক্জিয়েই 
থাকে, উহার সহিত বীণাঁদি বাদ্য-যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ না থাকায় কিরূপে অনুমান হইবে? এই জন্ত' 


শেষে আবাঁর ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বীণা বাজাইতেছে, বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দ” - 


বিশেষের দ্বারা বীণাঁদি যন্তরবিশেষকে অনুমান করে। ভাষ্যকারের গুড় তাৎপর্ধ্য এই যে, বীণা 
বাজাইতেছে, এইবপে শব্ববিশেষের অসাধারণ ধর্ম যে বীণা-নিমিন্তকত্ব, তাহার উপলব্ধি করিয়া 
“ইহা বীণাশঝ” এইরূপ অনুমান করে, এঁরূপেই বীণা অনুমান্হয় ৷ বীণা-ধবনির যাহা বিশেষ-_ 
যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা যিনি জানেন, তিনি বীণাধবনি শ্রবণ করিলে তাহার অসাধারণ ধর্মাটিও 
তাহাতে উপলব্ধি করেন; তাহার ফলে বীপা বাজাইতেছে অর্থাৎ *ইহা বীগাধ্বনি” এইনূপ 
অনুমান হয়। এইরূপে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াও বংশীর অনুমান হয়) এই সকল স্থলে বীণা ও 


বেণু প্রত্তি-জন্ত শবও এঁরূপে উপলব্ধির সাধন এবং বীণা বে প্রন্ৃতি বাদ্যবনত্ও উপলব্ধির 


বিষয় হয়! উদ্যোতকর এবং বাচস্পতি মিশ্রও এইরূপ বলিয়াছেন । 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার পূর্বোক্ত একাদশ সুত্র-ভাষ্যের শেষে মহর্ষির এই হৃত্রোক্ত শেষ 


উত্তর শ্বতন্র ভাবে বণিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ মহষির এই হৃত্রার্থ পূর্বেই ব্যাধ্যাত 
পসরা শী শী শশা শশী শশা শশী শী ৮ ল 


১। তত বাঁশাদিকং বাধাসানদ্বং মুরজাদিকমূ। 
বংস্ঠাদিকস্ত শুষিরং কাংন্ততালাদিকং ঘননূ। 
চতুরক্ধসিদ বাঁ বাধিজাতোদানাসকস্‌।-_-অমরকোব, ্বগুবগ--৭ষ পরিচেঘ। : 
২। অরং পঝো হা নারিদিরলকা ইতি সাধ্যো ধর রিনিাসাারা 
পুর্োপজদ্ববীণানি সিতধবনিবৎ ।--ভাৎপর্যযটাকা। 


চে 
। 
এ 


১৫০] বাতস্তায়ন ভাষ্য ৭১. 


হইয়াছে; সৃতরাং এই স্তরের পৃথক ভাষ্য করা আর প্রয়োজন নাই। তাহ! হইলে এখানে ভাষ্যকার 
এই সুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ভাষ্যকার প্রথমে নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া, তছুনুরে 
বলিয়াছেন যে, পূর্ব যাহা বলিয়াছি, তাহা নিজের কথাই বলি নাই, মহ্ধির এই স্ৃতার্থ ই সেখানে 
বণিয়াছি। সেখানে মহ্ি-স্ত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের ব্যাথ্যা করিয়া শেষে মহধির এই স্থত্রোক্ত প্রকৃত 
উত্তরটি বলিয়া আসির়াছি। পূর্বোক্ত সেই কথা যে মহ্ধিরই কথা, ইহা জানাইবার জন্যই 
এখানে এই স্থত্রের উল্লেখপুর্বক ইহার ভাষ্য করিতেছি। উপলব্ধির সাধন-পদার্থ ও উপলব্ধির 
ব্ষিয-পদার্থের পূর্বাপর সহভাবের নিয়ম নাই, এ কথ! ভাষ্যকার পুর্বে বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষবাদী 
ধীরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়াই প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যের প্রতিষেধ করিয়াছেন । কিন্তু প্ররূপ 


& নিয়ম না থাকিলে এ প্রতিষেষ করা বায় না। বস্ততঃ এরূপ নিয়মের অভাব ব৷ অনিয়মই 


্বীকার্ধ্য। মহ্ষি শররূপ অনিয়মদর্শী বলিয়াই পূর্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত নিয়মমূলক প্রতিষেধের নিরাস 
করিয্াছেন। মহধি “ত্রৈকাল্যাগ্রতিষেধস্ঠ*” এই অংশের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর কথিত ব্রৈকালা- 
প্রতিষেধের নিষেধ করিয়া, স্তরের অপর অংশের দ্বার! পূর্বোক্তরূপ অনিয়ম সমর্থন করিতে এক 
প্রকার উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন । 

যেমন পশ্চাৎসিদ্ধ শের দারা পূর্ববসিদ্ধ আতোদ্যের সিদ্ধি অর্থাৎ অনুমান হয়, এই কথার দ্বারা 
মহর্ষি দেখাইয়াছেন যে, প্রমাণ কোন স্থলে প্রমেয়ের পরকালবর্তীও হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
এখানে যখন এই কথা মহর্ষির হৃদয়স্থ অনিয়মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ত, তখন উহার দ্বারা অন্ত 
ছুই প্রকার উদাহ্রণও স্থচিত হইয়াছে । একাদশ স্থত্রভাষ্যের শেষে তাহা বলিয়া আসিয়াছি। 
অর্থাৎ কোন স্থলে পূর্বসিদ্ধ বস্তু হইতেও পশ্চাৎসিদ্ধ বস্তর উপলব্ধি হর, যেমন পূর্ববসিদ্ধ ্্ঘ্যা- 
লোকের দ্বারা উত্তরকালীন বস্তর জ্ঞান হয়। এবং কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন ও উপলব্ধির 
: বিষর-পদার্থ সমকালবর্তাও হয়। যেমন বহ্ছির সমানকালীন ধুম দেখির! বহ্ছির অনুমান হয়। 
_ এখানে বহির উপলব্ধির সাধন ধুম বা ধুম-জ্ঞান অথবা জ্ঞারমান ধূম অন্ুমিতিূ্প উপলব্ধির বিষয় 
বহ্ছির সমকালীন । এই উদাহরণদ্য় পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার এ উদাহরণদ্বয় 
কেন বলেন নাই? এতদুভরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বে যাহা! বলা হইয়াছে, তাহাই 
_ মহ্ি-্থত্রের দ্বারা উপপাঁদন করিবার জন্যই এখানে এই সত্রের উল্লেখপূর্বক তাহার অর্থ বর্ন 
করা হইতেছে। পূর্বোক্ত উদাহরণদ্বয় যখন পূর্বেই বলা হইয়াছে, তখন আর এখানে তাহা 
বলা নিশ্রয়োজন। সেই উদাহরণ এখানেই বলিতে হইবে, এমন কোন বিশেষ নাই। 
উদ্দ্যোতকর “এই সুত্রটি ইহার পূর্বেই কেন বল! হয় নাই” এইবপ প্রন করিনা তছুতরে 

১। স্তায়তবালোকে নব্য বাচস্পতি মিশ্র *ত্রেকাল্যাপ্রতিষেধস্ঠ” এই অংশকে হুত্রষয্যে গ্রহণ না করিলেও 
ভাষ্যকার প্প্রত্যাচ্টে” এই কথার উল্লেখপূর্বক এ অংশের ব্যাখ্যা করায় এবং স্ারস্চী-নিবন্ধের সুত্রপাঠ এবং 
তপরাটাকার সুত্রপাঠ ধারণ ও বৃত্তিকার বিশ্বনথ প্রভৃতির হত্রপাঠ ধারণ ও ব্যাখ্যানুসারে এ অংশ সুত্রষধ্যেই 
গৃহীত হইয়াছে । স্তায়বার্তিকে "তৎসিদ্ধে:” এই অংশ নুত্রসধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্ত মুক্ত বার্তিক গ্রস্থে উদ্ধৃত 
নু উ অংশও দেখা যায়। কোন নব্য টীকাকার “তৎসিদ্ধিঃ” এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন 





£ 


সত কাপ» সি সিন 


সি 


৭২ .  স্তায়দর্শন [ ২০, ১জা*, 


বলিয়ছেন যে, এই হৃত্র সেখানেই বলিতে হইবে অথবা এখানেই বলিতে হইবে, ইহার 
নিয়ামক কোন বিশেষ নাই। এই স্ত্রোক্ত পদার্গ সর্ব প্রকাশ করিতে হইবে, তাহ! 
ভাষ্যকার পূর্বেই ( একাদশ সুত্র-ভাষ্যের শেষে) প্রকাশ করিয়াছেন। মহ্ষির পাঠক্রম 
লঙ্ঘন করিয়। সেখানেই এই সুত্রের ও ইহার ভাষ্যের কথন তিনি নিশ্রয়োজন মনে করিয়াছেন । 
ভাঁষাকারের প্রশ্ন-বাক্যের ছার! উদ্দ্োতকরের কথ! বুঝা যায় না। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত উদাহরণঘয়ের 
কথা বলিয়াই প্রশ্ন করিয়াছেন_-“কেন তাহ! এখানে বল! হইতেছে না ?” উদ্দ্যোতকর প্রশ্ন 
করিয়াছেন”--“কেন সেখানেই এই সুত্র বল! হয় নাই ?” তাতপর্ধ্যটাকাকার ব্যাখ্য৷ করিয়াছেন যে, 
পাঠক্রম লক্ঘন করিয়া সেখানেই কেন এই স্তর বল! হয় নাই? মহর্ষি-হুত্রের পাঠক্রম লঙ্ঘন 
করিয়া, পূর্বে এই সবৃত্রের উল্লেখ করা যায় কিরূপে, ইহা চিন্তনীয়। ভাষ্যকারের প্রশ্নে এ চিন্তা 
নাই। উদ্দযোতকরের প্ররনন-ব্যাখ্যায় শেষে তাৎপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, "এখানেই সেই ভাষ্য 
কেন বলা হয় নাই?” এই প্রশ্নও বুঝিতে হইবে । 

বস্ততঃ মহধির এই সথত্রোক্ত উত্তরই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের চরম উত্তর। এ জন্যই মহর্ষি এই 
্ত্রটি শেষে বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ বলিয়াছেন যে, যদি শুন্তবাদী বলেন 
যে, আমার মতে বিশ্ব শুন্ত, প্রমাণ-প্রমেয়ভাব, আমার মতে বাস্তব নহে, সুতরাং প্রমাণের ছার বন্ধ 


. সিদ্ধি করা বা কোন দিদ্ধাস্ত করা আমার আবশ্তক নাই। প্রমাণবাদী আস্তিকের পক্ষে প্রসাণে 


প্রমেয়নের ত্রৈকাল্য ন! থাকায়, প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহাদিগের 


“ মতানুসারেই প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ হইতে পারে না,-_ইহাই বলিতেছি, আমি কোন পক্ষস্থাপন 


করিতেছি না) সুতরাং আমার প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্তক) আস্তিকের সিদ্ধান্ত তাহাদিগের মতানু- 
সারেই সিদ্ধ হয় না, ইহা দেখাইয়াছি। এই জন্য শেষে মহ্রষি এই শ্বত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
প্রমাণে যে প্রমেয়ের ব্রৈকাল্য নাই বল! হইয়াছে, তাহ! ঠিক নহে; প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য 
প্রতিষেধ করা.যায় না। সুতরাং ব্ৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুই অসিদ্ধ। উহার দ্বারা কোন মতেই 
্রতযঙ্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। মহর্ষির তাৎপর্য পূর্বেই ব্যক্ত কর! হইয়াছে 8১৫ 


ভাষ্য । প্রমাণং প্রমেয়মিতি চ সমাখ্যা সমাবেশেন বর্ততে সমাখ্যা- 
নিমিতবশাঁৎ। সমাধ্যানিমিতস্ত,পলদ্ধিসাধনং প্রমাণং, উপলব্বিবিষয়স্চ 
প্রমেয়মিতি । যদ চোপলব্বিবিষয়ঃ কম্যচিছুপলব্ষিসাধনং ভবতি, তদা! 
প্রমাণং প্রমেয়মিতি চৈকোহর্থোহভিধীয়তে | অস্যার্থন্তাবদ্যোতনার্ধমিদ- 


.. ুচ্যতে। 


অনুবাদ। “প্রমাণ” এবং পপ্রমেয়” এই সংজ্ঞা সংজ্ঞার নিমিত্ববশতঃ সমাবেশ- 


বিশিষ্ট হইয়। থাকে [ অর্থাৎ প্রমাণ” ও প্প্রমেয়” এই দুইটি সংজ্ঞারুনিমিত 


থাকিলে এক পদার্ধেও এই দুইটি সংজ্ঞ। সমাবিষ্ট ( মিলিত ) হইয়া থাকে ]। সংজ্ঞার 


১৬ সণ] বাঁৎস্যায়ন ভাষ্য ৭৩ 


নিমিত্ত কিন্তু উপলব্ধির সাঁধন প্রমাঁণ এবং উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়, অর্থাৎ উপলব্ধি- 
সাধনত্বই প্রমাণ” এই নামের নিমিত্ত এবং উপলব্বি-বিষয়ত্বই প্প্রমেয়” এই 
নামের নিমিত্ত । যে সময়ে উপলব্ধির বিষয় ( পদার্থটি ) কোনও পদার্থের উপ- 
লব্ধির সাধন হয়, তখন একই পদার্থ *প্রমাণ” ও প্প্রমেয়” এই নামে অভিহিত 
হয়। এই পদার্থের প্রকীশের জন্য এই সূত্রটি ( পরবর্তী সূত্রটি ) বলিতেছেন। 


সুত্র। প্রমেয়! চ তুলা প্রামাণ্যবৎ ॥১৩ ॥ ৭৭॥ 


অনুবাদ । যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন তুলা 
(রবের গুরুত্বের ইয়ত-নিশ্চায়ক দ্রব্য) প্রমেয়ও হয়ঃ [ সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত 
প্রমাণও প্রামাণ্য অর্থাৎ তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন প্রমেয়ও 
হয়। ] 

টি্নী। প্রমাণ-পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বরপক্ষের নিরাস করিম এখন আবশ্তক- 
বোঁপে এই স্ৃত্রের দ্বারা আর একটি কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহ্ধষির এই কথার সার মর্ম 
ব্যক্ত করিয়া এই স্তরের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষাকারের কথার মর্ম এই যে, উপলব্ধির 
সাঁধনকে প্রমাণ” বলে এবং উপলব্ধির বিষয়কে পপ্রমেয়” বলে। “প্রমাণ” এই নামের 
নিমিন্ত যে উপলব্ধির সাধনত্ব এবং পপ্রমেয়” এই নামের নিমিন্ত যে উপলব্ষিবিষয়ত্ব, এই 
দুইটি নিশি এক পদার্থে থাকিলে, সেই নিমিহদ্বযবশতঃ সেই এক পদার্থও “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” 
এই নামদ্বয়ে অভিহিত হইতে পারে। সংঙ্ঞার নিমি্ত থাকিলে এক পদার্গেরও অনেক সংজ্ঞা 
হইয়া থাকে। তাহাতে সেই পদার্পের স্বরূপ নষ্ট হয় না। উপলব্ধির বিষয় প্রমেয় পদার্থ কোন 
পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তখন তাহার প্রমাণ” এই সংজ্ঞা হইবে । আবার উপলব্ধির সাধন 
প্রমীণ পদার্থ উপলব্ধির বিষয় হইলে, তখন তাহার পপ্রমেয়” এই সংস্ঞা হইবে। ভাষ্যকার 
ইহাকেই বলিয়াছেন, প্রমাণ ও প্রমেয়, এই সংজ্ঞাদ্য়ের সমাবেশ। উদ্দযোতকর এই সমাবেশের 
কথা বলিয়া! ব্যাখ্যা করিযাছেন,__-“সমাবেশোহনিয়মঃ৮, অর্থাৎ প্প্রমাণ” ও “প্রমেয়” এই 
সংশ্ঞঘয়ের নিয়ম নাই । তাঁৎপর্য্য এই যে, যাহা প্রমাণ, তাহা বে চিরকাল “প্রমাণ” এই নামেই 
কথিত হইবে এবং যাহা প্রমের, তাহা যে চিরকাল পপ্রমেয়” এই নামেই কথিত হুইবে, 
এরূপ নিরম নাই । এই সংজ্ঞার পূর্বোক্তরূপ নিয্মবদ্ধ নহে। যাহা প্রসাণ, তাহাও কোন সময়ে 
প্রমের নামের নিমিভবশতঃ প্রমেয় নামে কথিত হয় এবং যাহা! প্রমেয়, তাহাঁও কোন সময়ে প্রমাণ 
নামের নিমিভ্তবশতঃ প্রমাণ নামে কথিত হ্য়। সংজ্ঞাটি সংজ্ঞার নিমিতের অধীন, সুতরাং 
নিমিভ-ভেদে সংজ্ঞার ভেদ হইতে পারে। সংজ্ঞা কোন নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য- 
টীকাকার এই অনিরমকে গ্রহণ করিয়া একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা! করতঃ তাহার উত্তর-সুত্ররূপে 
মহ্র্ষির এই স্থুত্রটির উাপন করিয্নাছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা .অনিয়ত অর্থাৎ যাহার নিয়ম 
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নাই, তাহা বাস্তব পদার্থ নহে ;--বেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্প। সেই রজ্জ্ুকেই তখনই কেহ 
সর্পরূপে কল্পনা করিতেছে, কেহ খড়াধারারূপে কল্পনা করিতেছে, আবার একই ব্যক্তি কোন সময়ে 
সেই রঙ্জুকে সর্পরূপে কল্পন! করিয়া, পরে খড়াধারারূপে কল্পনা করিতেছে। প্রমাণ-প্রমেয ভাবও 
যখন এইরূপ অনিয়ত, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ, তাহা কখন প্রমেয়ও হইতেছে, আবার যাহা প্রমেয়, তাহা 
কখন প্রমাণও হইতেছে, প্রমাণ চিরকাল প্রমাণরূপেই জ্ঞাত হইবে এবং প্রমেয় চিরকাল 
প্রমেয়রপেই জ্ঞাত হইবে, এরূপ যখন নিয়ম নাই, তখন প্রমাণ-প্রমেয় ভাবও রজ্ছুতে কল্পিত 
সর্প ও খড়াঁধারার স্থার বাস্তব পদার্থ নহে। এই পূর্বপক্ষের উত্তর স্চনার জন্যই মহর্ষি এই 
হুত্রটি বলিয়াছেন। বৃতিকার বিশবনাথও প্রথমে এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্থাপন করিয়৷ তাহার 
উত্তর-সথত্র্ূপে এই স্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ *প্রমেয়তা চ 
তুলাপ্রামাণ্যবৎ” এইন্ধপ সথত্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। স্ঠারবার্তিকে পুস্তকভেদে প্রমেয়তা চ” 
এবং পপ্রমেয়া ৯” এই দ্বিবিধ পাঠ দেখা গেলেও, ভাঁৎপর্ধ্যটাকাকারের উদ্ধৃত বার্তিকের পাঠে 
“প্রমেয়া ৮” এইরূপ পাঠই দেখা যায়। তীৎপর্য্যটাকাকার নিজেও “প্রমেয়া চ তুলাপ্রামাণ্যব 
এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ্যায়স্থচীনিবন্ধে এবং স্তা়তত্বালোকেও এরূপ হুত্রপাঠই গৃহীত 
হইয়াছে। তাঁৎপর্ধ্যটাকাকার এই স্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারণ 
করিতে “তুলা” যে কেবল প্রমাণই হয়, তাহা নহে। যখন এ তুলাঁতে প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তখন প্রমাণ 
বলিয়৷ নিশ্চিত অন্য তুলার ছারা পরীক্ষিত যে সুবর্ণাদি, তাঁহার দ্বারা এ তুলা প্রমেয়ও হয়। 
যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ তুলার প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে, তখন তুলা প্রমেয়্ও হয়, সেইরূপ 
অন্য সমস্ত প্রমাণও তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন প্রমেয়ও হয়। যে দ্রব্যের 
দ্বারা অন্য দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ বা ইর়ন্তা নির্ধারণ করা হয, তাহাই এখানে “তুলা” শবের দ্বারা 
গ্রহণ করা হইয়াছে; তাহা তুলাদণ্ডও হইতে পারে, ধরূপ অন্য কৌন স্থবর্ণাদি দ্রব্যও হইতে পারে। 
যখন এ তুলার দ্বার! কৌন দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তখন উহা! প্রমাঁণ। কারণ, 
তখন উহ! উপলন্ধির সাধন। আবার যখন্‌ এ তুলাটি খাটি আছে কি না, ইহা বুঝিবার প্রয়োজন 
হয়, তখন অন্য একটি পরীক্ষিত তুলার দার! তাহা বুঝিয়া লওয়া হয়। সুতরাং তখন খর তুলাই 


- উপলব্ধির বিষয় হইয়া গ্রমেয়ও হয়। তুলার এই প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব যখন সর্ব্বসিদ্ধ, ইহার অপলাপ 


করিলে ক্রযবিক্রয় ব্যবহারই চলে না, লোকযাত্রার উচ্ছেদ হয়, তখন খর সিদ্ধ ৃষ্টাস্তে অন্য সমস্ত 


প্রমাণেরও প্রামাণ্য ও গ্রমেযত্ব অবস্ স্থীকার্ধ্য। প্রমাণে প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্বের জ্ঞান রজ্জুতে সর্পত্থাদি 





১। অন্ত চার্থনত জ্ঞাপনার্থং শুত্রং প্রমেয়া চ তুলাপ্রমাণ্যবদ্িতি। ন কেবলং প্রমাণং সমাহারগুরুতবে তুলা, 
দা পুনরস্তাং সন্দেহ ভবতি প্রামাণাং প্রতি, তদ। সিদ্ধপ্রমাপভাবেন তুলাস্তরেণ পরীক্ষিতং যৎ সুবর্ণাদি তেন প্রষেয়। চ 
তুলা প্রাঙাপ্যবৎ। বধা প্রামাণ্যে তুল! প্রমেয়! চ, তথাইন্তদপি সর্বং প্রমাণং প্রানাণ্যে প্রমেয়ুমিত্যর্থ;।- 
তাৎপধ্যটাক|। এই ব্যাধ্যাতে 'প্রাসাণ্যে ইব এই অর্থে “ত্র তন্তেব” এই পাঁণিনি-ুত দ্বারা ( তদ্ধিভ-প্রকরণ, ৫1১/১১৬ 
ত্র) বতি প্রত্যয়ে হুত্স্থ “পরামপ্যবৎ* এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে এবং সুত্রে “তুলা” এইটি পৃথক পদ। 'বথা 
প্রামাণ্য তুলা প্রসেয়া চ, তথা! অন্যদপি সর্ববং প্মাণং প্রাঙাণ্যে প্রষেরং এইরপে সৃত্রার্থ বুঝিতে হইবে। 


১৬ সঙ. ] বাৎস্তায়ন ভাঁষ্য ৭৫ 


জ্ঞানের স্তায় ভ্রমজ্ঞান নহে। অনিয়ত পদার্থ হইলেই তাহা সর্ধ্র অবাস্তব পদার্থ হইবে, এইরূপ নিয়ম 
হইতে পারে না। তাহা হইলে তুলাও অবাস্তব পদার্থ হইস়্া পড়ে৷ কারণ, তুলাও অন্য প্রমাণের 
সায় কোন সময়ে প্রমাণও হয়, কোন সময়ে প্রমেয়ও হয়! তুলাকে অবাস্তব পদার্থ বলিলে ক্রয়- 
বিক্রয় ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া লোকযাত্রার উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। তাৎপর্য্যটাকাঁকারের মতে 
সুত্রকার মহ্ষির ইহাই গুড় তাৎপর্ধ্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে এই স্থত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন 
করিয়াছেন যে, যেমন তুলা সুবর্ণাদি দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ত্তা-নিদ্ধীরক হওয়ায়, তখন তাহাতে 
প্রমাণ ব্যবহার হয় এবং অন্য তুলার দারা এঁ পূর্বোক্ত তুলার গুরুত্বের ইন্না নির্ধারণ করিলে, 
তখন তাহাতে প্রমেয় ব্যবহার হয়, এইরূপ নিমিত্তদ্য়-সমাবেশবশতঃ ইন্জিয় প্রভৃতি প্রমাণেও 
প্রমাণ ব্যবহার ও !প্রমেয় ব্যবহার হয়। বৃত্তিকার শেষে এই ব্যাখ্যা! সুসঙ্গত মনে না করিয়! 
ককাস্তরে বলিয়াছেন বে, অথবা প্রমাজ্ঞান জন্মিলেই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব হইতে পারে, প্রমাজ্ঞান 
না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রমাণ ও প্রমেয় বলা যায় না, এই যাহা পুর্বে আশঙ্কা করা হইয়াছে, 
তাহারই উত্তর সুচনার জন্য মহধি এই স্ুত্রটি বলিয়াছেন । এই স্ৃত্রের তাপর্য্যার্থ এই যে, 
যেমন যে-কোন সময়ে জব্যের গুরুত্বের ইয়ভা-নিদ্ধীরক হওয়াতেই সর্বদা তুলাতে প্রমাণ ব্যবহার 
হয়, তন্রপ ইন্দিক্সাদি যেকোন সময়ে উপলব্ধির সাধন হয় বলিয়া তাহাতেও প্রমাণ ব্যবহার 
হইতে পাঁরে এবং কোন সময়ে উপলব্ধির বিষ হয় বলিয়। ঘটাদি পদার্থে প্রমেয় ব্যবহার হইতে 
পারে। বখনই প্রমাজ্ঞান জন্মে, তশকালেই তাহার সাধনকে প্রমাণ এবং তাহার বিষয়কে 
প্রমেয় বলা যায়, অন্ত সময়ে তাহা বলা যায় না, এ কথা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্বের 
ইন্না নির্ধারণ করিতে প্রমাণ বলিয়া কেহ তুলাকে গ্রহণ করিত না) কারণ, তখন এ তুলা প্রমাণ- 
পদবাচ্য নহে। ফলকথা, যাহা পরেও প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাও পুর্বে প্রমাণ-পদবাঠ্য 
হইবে। বৃভভিকার এই সুত্রের ব্যাধ্যার দারা পূর্বোন্ত পুর্বপক্ষের যে সমাধান বলিয়াছেন, ভাষ্যকার 
স্বতন্ত্রতাবে তাহা পুরে বলিয়াছেন ( ১১ সুত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 

এই স্থাত্রে মহষি তুলাকে প্রমেয় বলিয়া উল্লেখ করাতে আত্মাদি ছাপ প্রকার বিশেষ গরমেয় ভিন 
প্রমাজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ মাত্রকেও মহষি প্রমের বলিতেন, ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে এবং তুলাকে প্রমাণ 
বলিয়া উল্লেখ করাতে প্রমাজ্ঞানের কাঁরণমাত্রকেই তিনি প্রমাণ বলিতেন, ইহা স্থব্যস্ত হ্ইয়াছে। 
যাহা! প্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থ অনুভূতির সাধকতম অর্থাৎ চরম কারণ, তাহাই মুখ্য প্রমাণ। এ 
অনুভূতির কারণমাত্রেও প্রমাণ শব্দের প্ররোগ হইয়াছে । মহষির এই সৃত্রান্থদারে ভাষ্যকার 
প্রতৃতিও এরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন ( ১ অঃ, তৃতীয় সত্র ও নবম সুত্রের ভাষ্যটিগ্ননী ভ্রষ্টব্য )। 


ভাষ্য । গুরুত্বপরিমাণজ্ঞানসাঁধনং তুল! প্রমাণং, জ্ঞানবিষয়ে। গুরু 
ভ্রব্যং স্থবণাদি প্রমেয়মূ। যদা স্ববর্ণাদিন! তুলান্তরং ব্যবস্থাপ্যতে তদ 
তুলান্তরপ্রতিপত্তে৷ স্থবর্ণাদি প্রমাণং, তুলান্তরং প্রমেয়মিতি] এব- 
মনবয়বেন তন্ত্রার্থ উদ্দিষ্টো৷ বেদিতব্যঃ |. আত্মা তাঁবছুপলব্বিবিষয়ত্বাৎ 
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প্রমেয়ে পরিপঠিতঃ। উপলব্ধো স্বাতিন্ত্যাঁৎ প্রমাঁতা ৷ বুদ্ধিরুপলব্ধি- 
সাধনত্বাৎ প্রমাণং, উপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ প্রমেয়ং, উভয়াভাঁবাঁৎ প্রমিতিঃ। 
এবমর্৫ঘবিশেষে সমাখ্যানমাবেশো যোজ্যঃ। তথ। চ কারকশব। 
নিমিত্তবশাৎ সমাঁবেশেন বর্তন্ত ইতি। বৃক্ষস্তিষ্ঠতীতি স্বস্থিতৌ বৃক্ষঃ 
স্বাতন্থ্যাৎ কর্তা । বৃক্ষং পশ্ঠতীতি দর্শনেনাপ্ত,মিষ্যমাণতমত্তবাৎ কর্ম্ম। 
বৃক্ষেণ চন্দ্রমসং জ্ঞাপয়তীতি জ্ঞাপকম্ নাধকতমত্বাৎ করণমৃ। বৃক্ষায়ো- 
দ্কমাসিঞ্চতীতি আসিচ্যমানেনোদকেন বৃক্ষমভিপ্রৈতীতি সম্প্রদানমূ। 
বৃক্ষাৎ পর্ণং পততীতি “ফ্রবমপায়েহপাঁদান”মিত্যপাদানমূ। বৃক্ষে, 
বয়াংসি সন্তীতি “আধারোহধিকরণ”মিত্যধিকরণম্‌। এব সতি ন 
ভ্রব্যমাত্রং কারকং ন ক্রিয়ামীত্রম | কিং তহি? ক্রিয়াসাঁধনং ক্রিয়া 
বিশেষযুক্তং কারকমৃ। যৎ ক্রিয়াসাধনং স্বতন্ত্রং স কর্তা, ন দ্রব্যমাত্রং 


' নক্রিয়ামাজ্রমূ। ক্রিয়য়াব্যাপ্ত,মিষ্যমীণতমং কর্ম, ন দ্রব্যমাত্রং ন ক্রিয়া- 


মাত্রম।॥ এবং সাঁধকতমাদিষ্পি । এবঞ্চ কারকার্থান্বাখ্যানং যখৈব 
উপপত্তিত এবং লক্ষণতঃ, কারকাম্বাখ্যানমপি ন দ্রব্যমাত্রে ন ক্রিয়ায়াং 
বা। কিং তহি? ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াবিশেষযুক্ত ইতি। কাঁরক- 
শব্দশ্চায়ং প্রমাণং প্রমেয়মিতি, স চ কারকধর্ম্মং ন হাতুমহতি। 


অনুবাদ । গুরুত্বের পরিমাণ-জ্ঞানের সাধন তুলা প্রমাণ, অর্থাৎ যাহার ছার! 
কোন দ্রব্যের গুরুত্ব কি পরিমাণ, তাহা নিশ্চয় করা যায়, সেই তুলা প্রমাণ; জ্ঞানের 
বিষয় অর্থাৎ এ গুরুত্ব-পরিমাণ-জ্ঞানের বিষয় (বিশেষ্য ) স্থুবর্ণ প্রভৃতি গুরু দ্রব্য 
প্রমেয়। যে সময়ে স্বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ পন্থবর্ণ* প্রস্ভৃতি তুলা-দ্রব্যের 
দ্বার! অন্য তুলাকে ব্যবস্থাপন কর! হয় অর্থাৎ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুবিয়া 
লওয়া হয়, সেই সময়ে ( সেই ) অন্য তুলার জ্ঞানে ( সেই) স্থবর্ণ প্রভৃতি প্রমাণ, 
(সেই) অন্য তুলাটি প্রমেয়। সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষট অর্থাৎ প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি 
নামোল্পেখে কথিত শাস্তার্থ (ন্যায়শান্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ) 
এইরূপ জানিবে [ অর্থাৎ সুবর্ণাদি তুলাদ্রব্ের যে প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব প্রদর্শন 
করিলাম উহ! একটা উদাহরণ মাত্র, মহধি-কথিত প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থে ই 
প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্বের সমাবেশ আছে ] উপলব্বিবিষয়ত্ব হেতুক আত্মা €প্রমেয়ে” 
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অর্থাৎ মহধি-কথিত দ্বিতীয় পদার্থ *প্রমেয়”মধ্যে পঠিত হইয়াছে । উপলন্ধিতে 
স্বাতন্ত্যবশতঃ অর্থাশ উপলব্ধির কর্তা বলিয়৷ ( আত ) প্রমাতা। উপলব্ধির 
সাধনত্ব-হেতুক বুদ্ধি প্রমীণ, উপলব্ধির বিষয়ত্ব-হেতুক প্রমেয় [ অর্থাৎ বুদ্ধি বা 
জ্ঞানরূপ প্প্রমেয়” পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তখন প্রমাণ 
হইবে, উপলব্ধির বিষয় হইলে তখন প্রমেয় হইবে ]7; উভয়ের অভাব হেতুক 
প্রমিতি [ অর্থাৎ বুদ্ধি-পদার্থে উপলদ্ধি-সাধনত্ব না থাকিলে এবং উপলব্ি-বিষয়ত্ব 
ন[ থাকিলে তখন বুদ্ধি কেবল প্রমিতি হইবে ]। এইরূপ পদার্থ-বিশেষে সমাখ্যার 
অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞজীর সমাবেশ যৌজনা করিবে অর্থাৎ অন্যান্য পদার্ধেও 
এইরূপে প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়। লইবে। সেই প্রকার অর্থাৎ প্রমাণাদি 
সংজ্ঞা যেরূপ সমাবিষ হইয়া! থাকে, সেইরূপ কারক শব্দগুলি ( কর্তৃ কর্ম প্রভৃতি 
কারক-বোধক শব্দগুলি) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ সেই সেই কারক-সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ 
সমাবেশবিশিষ্ট হইয়া থাকে । (উদাহরণ প্রদর্শনের দ্বার! ইহ! বুবাইতেছেন ) 
প্ৰুক্ষ অবস্থান করিতেছে” এই স্থলে নিজের স্থিতিতে স্বাতন্র্যবশতঃ বৃক্ষ 
কর্তা। প্ৰৃক্ষকে দর্শন করিতেছে” এই স্থলে দর্শনের দ্বার! প্রাপ্তির নিগিত্ত 
ইস্যমীণতম বলিয়৷ অর্থাৎ দর্শনক্রিয়ার বিষয় করিতে বৃক্ষই এ স্থলে প্রধানতঃ 
ইচ্ছার বিষয় বলিয়! (বৃক্ষ) কর্ম ( কর্্নকাঁরক )। দ্ৰৃক্ষের দ্বারা চন্দ্রকে _ 
বুঝাইতেছে” এই স্থলে জ্ঞাপকের (বৃক্ষের) সাঁধকতমত্বশতঃ অর্থাৎ বৃক্ষ 
এঁ স্থলে চন্দ্রকে বুঝাইতে, জাধকতম বলিয়! করণ € করণকারক )। দ্বৃক্ষ 
উদ্দেশ্টে জল সেক করিতেছে” এই স্থলে আসিচ্যমান জলের দ্বারা অর্থাৎ 
বক্ষে ষে জলের সেক করিতেছে, সেই জলের দ্বারা বুক্ষকে উদ্দেশ্য করিতেছে, 
এ জন্য ( বৃক্ষ ) জন্প্রদান ( সম্প্রদান-কারক )। প্বুক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে” 
এই স্থলে অপায় হইলে ( বিশ্লেষ বা বিভাগ হইলে) গ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল অধথব৷ 
যাহ। হইতে বিভাগ হয়, এমন পদার্থ অপাদান, এই জন্য (বৃক্ষ ) অপাদীন (অপাদান- 
কারক )। দ্রৃক্ষে পক্ষিগণ আছে” এই স্থলে আধার অর্থাৎ কর্তা ও কর্ণ্মের 
দ্বারা ক্রিয়ার আধার অধিকরণ, এই জন্য ( বুক্ষ ) অধিকরণ ( অধিকরণকা'রক )। 
এইরূপ হইলে দ্রব্যমাত্র কারক নহে, ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। (প্রশ্ন) 
তবে কি? (উত্তর) ক্রিয়ার সাধন হইয়! ক্রিয়াবিশেষযুক্ত কারক, অর্থাৎ 
যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া, অবান্তর ক্রিয়া-বিশেষ-যুক্ত হ্য়, তাহাই 
কারক পদার্থ; কেবল দ্রব্যমাত্র অথব! কেবল অবান্তর ক্রিয়া কারক-পদার্থ নহে। 


৭৮ ন্যায়দর্শন [ ২অ০, ১আ, 


(কারকের সামান্য লক্ষণ বলিয়! বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন )। যাহ ক্রিয়ার সাধন 
হইয়! স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যকারক-নিরপেক্ষ, তাহ! কর্তা ( কর্তৃকারক ), দ্রব্যমাত্র 
(কর্তী) নহে, ক্রিয়ামাব্র (কর্তা ) নহে। ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তির নিমিত্ত 
ইষ্যমাণতম ( পদার্থ) কর্ম, অর্থাৎ যাহ। ক্রিয়ার বিষয় করিতে প্রধানতঃ ইচ্ছার 
বিষয়, এমন পদার্থ কর্ম্মকারক, দ্রব্যমাত্র ( কর্ধ্ম ) নহে, ক্রিয়ামাত্র ( কর্ম ) নহে। 
এইরূপ সাধকতম প্রভৃতিতেও জানিবে [ অর্থাৎ করণ প্রভৃতি কারকেরও এইরূপে 
লক্ষণ বুঝিতে হইবে, দ্রব্যধাত্র অথবা ক্রিয়ামাত্র করণ প্রভৃতি কারক নহে ]। 
এইরূপ অর্থাৎ পুর্বেধীক্তরূপ কারক-পদার্থ ব্যাখ্যা যেমনই যুক্তির দ্বার হয়, এইরূপ 
লক্ষণের দ্বারা হয় অর্থাৎ পাঁণিনি-সূত্রের দ্বারাও কারক পদার্থের এরূপ ব্যাখ্যা 
বা লক্ষণ বুঝা যায়। (অতএব) কারক শবও দ্রব্যমাত্রে ( যুক্ত ) হয় ন| 
অথবা ক্রিয়ামাত্রে (প্রযুক্ত ) হয় ন। (প্রশ্ন) তবে কি? অর্থাৎ কারক 
শব কোন্‌ অর্থে প্রযুক্ত হয়? (উত্তর) ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত 
পদার্থে অর্থাৎ যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া অবাস্তরক্রিয়া-বিশ্যেুক্ত, এমন 
পদার্থে ( কারক শব প্রযুক্ত হয় )। প্প্রমাণ” ও প্প্রমেয়” ইহা'ও অর্থাৎ এই ছুইটি 
শব্দও কারক শব্দ, (স্থৃতরাং) তাহাঁও কারকের ধর্ম ত্যাগ করিতে পারে নাঁ। 
টিগ্লনী। “তুলা” শব্ের অনেক অর্থ আছে । কোঁধকার অনরসিংহ বৈশ্তবর্গে বলিয়াছেন, 
“তুলাইস্তিয়াং পলশতং” অর্থাৎ তুলা শব্ধের দ্বারা শত পল (চারি শত তোল! পরিমাণ ) বুঝায়। 
মহষি এই সুত্রে এই অর্থে বা অন্ত কোন অর্থে “তুলা” শবের প্রয়োগ করেন নাই। ভাষ্যকার 
সুত্রোক্ত তুলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বাহার দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝা যার, 
তাহা তুলা। গুরুত্বের পরিমাণ বলিতে এখানে “মাধ”, “পল” প্রত্ৃতি শাস্ত্রবর্ণিতি পরিমাণ- 
বিশেষ | মন্নুদংহিতার অষ্টমাধ্যারে এবং অমূরকোষের বৈগ্তবর্গে ইহাদিগের বিবরণ আছে। 
ফল কথা, তুলাদওঁ, তুলাস্ত্র প্রভৃতিকেও তুলা বলে। মন্ুসংহিতার ৮ অঃ ১৩৫ গ্লোকে 
ভাষ্যকার মেধাতিথি তুলী-হুত্রের কথা বলিয়াছেন। তুলাতে ধৃত চন্দনকে “তুলা চন্দন” বলা হয়। 
(ন্তারসথত্র, ২অঃ, ২আঠ ৬২ সৃত্রের ভাষ্য দুষ্টব্য )। এখানে চন্দনের গুকত্ব পরিমাণ নির্ধীরণ করিতে 
থাহাতে চন্দন রাখা হর, সেই চন্দনাধার পাত্র অথবা চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্ধারক তুলাদণু 
গরত্ীতিকেই “তুলা” শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ “তুলা চন্দন” এই কথার প্রক্কতার্থ 
বুঝা হইবে না। বাহার ছারা দ্রব্যের গুরুত্ব পরিমাণ নির্ণয় করা যার, তাহাকে তুলা বলিলে 
“নুবর্ণ” প্রস্থৃতিকেও তুলা বল! যায়। পুংলিঙ্গ “হব” শবের দ্বারা এক তোলা পরিমিত 





১। পঞ্চ কৃষ্ণলকে! মাষস্তে হুবর্স্ত ষোড়শ । 
পল: হুবরণাম্ত্বারঃ গলানি ধরণং দশ ।__মন্তুসংহিতা। ৮|অঃ) ১১৪-৩৫। 


শা সী 





১৬ সৎ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৭৯ 


্বর্ণ বুঝা যাঁয়। প্র স্বর্ণের দ্বারা অশ্ঠ দ্রব্যের এক তোলা পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া লওয়া যাঁয়। 
তাহ হইলে ও স্ববর্ণকেও “তুলী” বলা যায় এবং এব্ূপ “পল” প্রস্থৃতি পরিমাণযুক্ত বস্তর দ্বারাও 
অন্ত বন্তর এরূপ গুরুত্ব পরিমাণ নিদ্ধারণ করা যায় বলির সেগুলিকেও পূর্বোক্ত অর্থে “তুলা” 
বলা যার। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন বে, যে সমরে সুবর্ণাদির ছারা তুলাস্তরের ব্যবস্থাপন 
করে, তখন এ তুলাস্তরের জ্ঞানে স্থবর্ণাদি প্রমাণ হইবে! ভাব্যকার এখানে “তুলাস্তর” শব্দ 
প্রয়োগ করিয়া পুর্বোক্ত অর্থে স্ুবর্ণাদিও বে “তুলা”, ইহা! ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মুল কথা, 
যাহ! প্রমাণ, তাহাও কখন প্রমের হয় এবং যাহা প্রমেয়, তাহাঁও কখনও প্রমাণ হর, ইহা দেখাইবার 
জন্যই ভাষ্যকার এখানে মহষি-স্ত্রন্থিসারে বলিয়াছেন যে, তুলার দ্বারা ব্খন স্থররণাদির গুরুত্ব 
পরিমাণ নির্ণয় করা হর, তখন এ তুলাটি প্রমাণ | কারণ, তখন উহা যথার্থ অনুভূতির কারণ এবং 
স্থলে সেই স্থবর্ণাদি সেই প্রমাণ-জন্য অন্তুভূতির বিষয় বলিয়া গরমের । আবার যখন সেই স্থুবর্ণ 
প্রভৃতি তুলার দ্বারা পূর্বোক্ত ( প্রমাণ ) তুলার গুরুত্ব পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তখন এ স্থুবর্ণাদি 


_ প্রমাণই হয় এবং পূর্বোক্ত তুলাটি প্রমেয় হয়। কারণ, তখন উহা প্রমাণ-জন্ত জ্ঞানের বিষয় 


হইয়াছে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, এইরপ স্থায়শাস্্-প্রতিপাদ্য দকল পদার্ণে ই (প্রমাণাদি 
ষোড়শ পদার্গেই ) প্রমাণত্বাদির সমাবেশ আছে। আত্মা প্রমেয়মধ্যে কথিত হইলেও প্রমাজ্ঞানের 
কর্তা বলিম্কা৷ আত্মা প্রমাতীও হয়। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, প্রমাণও হয়, প্রমেরও হয়, প্রমিতিও হয়। 
এইরূপ অন্ান্ত পদার্গেও প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইতে হইবে। তাৎপর্ধ্যটাকাঁকার 
ভাঁষ্যকারের কথা বুঝাইতে বলিম্নাছেন যে, কোন পদার্থে প্রমাতৃত্ব, প্রমেযত্ব এবং প্রমাণত্বের 
সমাবেশ আছে। যেমন আত্মাতে প্রমাতৃত্ব আছে এবং প্রমেয়ত্ব আছে এবং প্রমিত আত্মার ছারা 
এ আত্মগত গুণান্তরের অন্থ্মানে এ আত্মাতে প্রমাণত্বও আছে। এইরূপ বুদ্ধি-পদার্থে প্রমাণত্ব, 
প্রমেরত্ব এবং প্রমণ-ফলত্বের অর্থাৎ প্রমিতিত্বের সমাবেশ আছে এবং সংশয়াদি সকল পদার্থেই 
প্রমাণত্ব ও প্রমেযত্বের সমাবেশ আছে। প্রমীজ্ঞানের কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিলে, এ অর্থে 
সকল পণার্থেই প্রমাণত্ব থাকিতে পারে। প্রমাজ্ঞানের করণত্বরূপ মুখ্য প্রমাণত্ব সকল পদার্থে 
থাকে না। কিন্ত মহষি-তত্রানুদারে প্রাচীনগণ প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রেই প্রমাণ সংজ্ঞার 
ব্যবহার করিপ্না গিরাছেন। ফনকথা, প্রমাণাদি সংজ্ঞার নিমিন্ত থাকিলে সকল পদার্থেই প্রমাণাদি 
ংজ্ঞার ব্যবহার হইতে পারে এবং তাহা হইয়া! থাকে। তাহা হইলে প্রমাণ ও প্রমেক্ক বলিলেই 
সকল পনার্থ বলা হর, মহর্ সংশরাদি চতুর্দশ পদার্গের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এই 
পূর্বপক্ষের উন ভাষ্যকার প্রথম স্ুত্রভাষ্যেই বিশদরূপে বলিরা আসির়াছেন। 





১। তদেতদ্ভাষ্যকুদীহ “এবমনবয়বেন” কান্দেন “তন্ার্ঘঃ” শান্্ার্থ ইতি। কচিৎ প্রমাতৃত্-প্রেয়ত্‌- 
প্রমাণত্বাদীনাং সযাবেশো। বথাম্ন। স হি প্রমাতা, প্রমীয়মানম্চ প্রমেয়ং) তেন তু প্রমিতেন তদ্গতগুণান্তরানুমানে 
প্রমাণম্।  কচিৎ পুনঃ প্রমাণত্ব-প্রমেয়ত্কফলত্বানাং সমাবেশো! বধা বুদ্ধো। কচিৎ পুনঃ প্রমাণত্ব-প্রসেয়ত্বয়োঃ, যথা! 
সংশয়াদৌ । সেয়ং সমাবেশস্ত তস্থার্থব্যাপ্তিরিতি ।-_তাৎপর্ধ্যটীক। 


এ. পাজি রস কত ০ নই সে ও 
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তীষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সেইরূপ কর্তৃকন্ম প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাগুলিও শ্রী কারক” 
সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিভবশতঃ এক পদার্ণে সমাবিষ্ট হর। বেমন একই বৃক্ষ বিভিন্ন ক্রিয়াতে 
ফর্তৃকারক, কর্মকার, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণকারক হয়! 

ক্ষ অবস্থান করিতেছে” এই স্থলে অবস্থান-ক্রিয়াতে বৃক্ষের স্থাতন্ত্য থাকায় বৃক্ষ কর্তৃকারক। 
মহ্র্ি পাণিনি কর্তৃফারকের লক্ষণ বলিরাছেন-_“ন্বতত্বঃ কর্তা”, পাণিনি-হুত্র, ১৪1৫8 | অর্থাৎ 
যাহা! ক্রিয়াতে স্বতন্ত্রূপে বিবক্ষিত, এমন পদার্থ কর্তৃকারক৯। ক্রিয়াতে বন্ততঃ স্থাতন্ত্য না থাকিলেও 
স্বতন্্ররূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও কর্তৃকারক হইবে, এই জন্যই "স্থালী পতি,” “কাষ্ঠিং 
পচতি” ইত্যাদি প্রয়োগে স্থালী ও কাঠ প্রভৃতিও কর্তৃকারক হইয়া থাকে। বৈয়াকরণগণ এই 
সথাতিক্নের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন _ প্রধান-ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বং অর্গাৎ্, কর্তৃপ্রত্যর স্থলে যে পদার্থ 
রান ক্রিয়ার আশ্রররূপে বিবকিত, তাহাই কর্তৃকারক। উপ্যেতকর বলিয়াছেন যে, কারকাস্তর- 
নিরপেক্ষত্বই স্বাতত্্য। কোন স্থলে কর্তৃকারক অন্য কাঁরককে বন্তৃতঃ অপেক্ষা করিলেও, উহা 
অন্ধ কারক-নিরপেক্ষরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় কর্তৃকারক হয়। “বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে” এই 
স্থলে অবস্থান-ক্রিয়াতে অন্য কোন কারকই নাই; সুতরাং এ স্থলে বৃক্ষে কারকাস্তর-নিরপেক্ষত্বরূপ 
স্বাস্থ্য সুদিদ্ধই আছে। তাই খর স্থলে বৃক্ষ কর্তৃকারক হইয়াছে । 

“বদ্ষকে দর্শন করিতেছে” এই স্থলে বুষ্ষ দর্শন-্রিয্ার কর্মকারক হইগ্রাছে। কারণ, মহষি 
পাণিনি কর্মকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন_-“কর্ভরীগ্নিততসং কর্ম”, (পাণিনি-ন্ুত্, ১1৯৪৯) 
অর্থৎ ক্রিয়ার ছারা প্রাপ্ত হইবার নিমিন্ত যে পদার্গ কর্তার প্রধান ইই বা ইচ্ছার বিষয়, 
তাহা কর্মকারক। এখানে দর্শনক্রিয়ার দারা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বৃক্ষই কর্তার প্রধান ইষ্ট 
অর্থাৎ বৃক্ষই প স্থলে দর্শনক্রিয়ার প্রধান বিষয়, এ জন বৃক্ষ-দর্শনক্রিয়ার কর্মকারক হইয়াছে । 
“হদ্ধের দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেছে” এই স্থলে দুগ্ধ ভোজনকর্তার প্রধানরূপে ঈপ্গিত নহে । কারণ, 
দুগ্ধ সেখানে উপকরণ মাত্র ; ভোজনকর্তা সেখানে কেবল ছুগ্ধ পানের ছারা সন্তষ্ট হন না। সুতরাং 
ঁ স্থলে দুগ্ধ, ভোজনকর্তার ঈ্লিততম না হওরায় কর্মকারক হয় না। অবশ্ঠ যদি ছুগ্ধ সেখানে পান- 
কর্তার ঈশ্পিততম হর, তবে কর্মকারক হইবেই। ভাষ্যকার পাণিনি-সুত্রানথদারে তাহার প্রদর্শিত 
স্থলে বৃক্ষের কর্মকারকত্ব দেখাইতে “দর্শনেনাপ্ত,মিষামাণতমত্বাৎ” এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। 


কর্তার ঈপ্সিততম পদার্ের স্যার ক্রিরাধুক্ত অনীপ্সিত পদার্ঘও কর্মকারক হয়। এই জন্যই মহর্ষি 








১। করিযবাাং স্বাতন্থোপ বিবঙ্গিতোহর্থঠ কর্তা স্তাৎ-_সিন্ধান্তকৌমুরী। 

২। প্রধানীতৃতধ ্বর্ধাশঘূত্ং স্বাতন্রাং| আহ চ ধাতুনোক্তক্রিয়ে নিত্যং কারকে কর্তৃতেঘাতে ইতি। 
স্থাল্যাদীনাং বস্তুতঃ স্বাতন্তরাভাবেহপি স্থালী পচতি কাষ্ঠানি পচন্তীত্যাদি এরয়োগোহপি সাধুরেবেতি ধ্বনগ়্তি বিব- 
ক্ষিতোহর্থ ইতি ।--তন্ববেধিনী টীক।। 

ত। কর্ড ক্রিরয়। আপ্ত মিষ্টতমং কারকং কর্দসংজং স্তাৎ। কর্ত৪ কিংঃ সাযেষস্বং বর়তি। কর্ণ ঈপ্সিতা মাষা 
নতু কর্তঃ। তমবগ্রহণং কিং পর়স! ওদনং তূঙ্‌ক্তে 1-__দিদ্ধান্ত-কৌমুদী। 


ঠিস্সি 


১৬৯] 7 বাৎস্যায়ন ভাষ্য | ৮১ 


পাঁণিনি পরে আবার হুত্র বলিয়াছেন,_-“তথা যুক্তধ্ানীপ্সিতম্” ১৪1৫০১ যেমন গ্রামে গমন করতঃ 
তৃণস্পর্শ করিতেছে, অন্ন ভোজন করতঃ বিষ ভোজন করিতেছে ইত্যাদি প্রয়োগে তৃণ ও বিষ 
প্রনৃতি কর্তার অনীপ্মিত হইয়াও ক্রিয়া-সন্বন্ধবশতঃ কর্ম্মকারক হয়। উদ্যোতকর ক্রিয্-বিষযত্বকেই 
কর্মে কারক শব্দার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যে পদার্থ ক্রিয়ার বিষয়-ভাবে ব্যবস্থিত থাকে, তাহা 
কর্ম । শেষে বলিয়াছেন বে, এই কর্লক্ষণের দ্বারা “তথাধুক্তানীপ্সিতং” এই কর্ধলক্ষণ' সংগৃহীত 
হয়। যে পদার্থ অন্ত পদার্থের ক্রিয়াজন্য ফলশালী, তাহাকেই উদ্োতিকর ক্রিয়াবিষয় বলিয়াছেন। 
তাৎপর্ধ্যটাকাঁকার এইরূপে উদ্দ্যোতকরোক্ত কর্মলক্ষণের ব্যাখ্যা করিরা বিভিন্ন প্রকার উদাহরণে এ 
কর্মবলক্ষণের সংগতি দেখাইব়াছেন। ফলকথা, ঈপ্সিত ও অনীপ্দিত, এই দ্বিবিধ কর্ম্েই একরূপ 
কর্মবলক্ষণ বলা যায়। নব্যগণ তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। 

“বৃক্ষের দ্বারা চত্তরকে বুঝইতেছে” এই স্থলে বোদ্ধা বৃক্ষকে বুঝিয়া, তাহার পরেই চন্্রকে 
বুঝিতেছে; এ জন্ত বৃক্ষ করণ কারক হইতেছে। মহর্ষি পাণিনি স্থত্র বলিয়াছেন,_“সাধকতমং 
করণং” ১1919২। অর্থাৎ ক্রিক্া-পিদ্ধিতে যে কারক প্রকৃষ্ট উপকারক, তাহাই সাধকতম, তাহাই 
করণকাঁরক হইবে২, অন্ঠান্ত কারকগুলি ক্রিয়ার সাধক হইলেও সাধকতম না! হওয়ায় করণ-কারক 
হুইবে না। অবশ্ঠ সাধ কতমরূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও করণ-কারক হইবে৷ উদ্যোতকর 
বলিয়াছেন যে, যাহার অনন্তরই কার্য্য জন্মে, এমন কারণই সাঁধকতমঃ। উদ্যোতিকরের মতে চরম 
কারণই মুখ্য করণ। “বৃক্ষের দ্বারা চন্্র দেখাইতেছে” এই স্থলে বৃক্ষ দেখিবার পরেই চন্দ্রদর্শন 
হওয়ায় চন্দ্রের জ্ঞাপকগুলির মধ্যে বৃক্ষই গর স্থলে প্রধান । কারণ, এ বৃক্ষ-জ্ঞানের পরেই চন্দ্র 
দর্শন হয়, সুতরাং এ স্থলে বৃক্ষই চন্দ্রের জ্ঞাপন-ক্রিয়ার সাধকতম হওয়ায় করণ-কারক হইয়াছে! 
পক্ষ উদ্দেস্তে জলসেক করিতেছে” এই প্রয়োগে বৃক্ষ সম্প্রদানকারক ৷ কারণ, মহ্ষি পাণিনি 
সুত্র বলিয়াছেন-_“ক্খর্ণা যমভিটপ্রতি স সম্প্রদানং” ১1৪1৩২। কর্মকারকের দ্বারা যাহাকে উদ্দেস্ত 
করা হয় অর্থাৎ কর্মকারকের দ্বারা সম্বদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে পদার্থ ঈপ্দিত হয়, তাহ সম্প্রদান- 
কারক। 'ত্রাঙ্মণকে গোদান করিতেছে” এই স্থলে কর্্মকারক গোপদার্থের দ্বারা দাতা ্ান্মণকে 
সম্বন্ধ করায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদান-কারক | ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে সেক-ক্রিয়ার কর্মকারক জলের 
দ্বারা বৃক্ষ অভিপ্রেত হওয়ায় অর্থাৎ বৃক্ষই এ স্থলে সিচ্যমান জলের দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে কর্তার 
অভীষ্ট হওয়ায় সম্প্রদীন-কারক হইয়াছে । কেহ কেহ পাণিনি-স্থত্রের “কর্মণা” এই বথার দ্বারা 
দানক্রিয়ার কর্ম্বকারককেই গ্রহণ করিয়া, যে পদার্থ দানক্তিয়ার উদ্দেস্ত, তাহাকেই সম্প্রদান-কারক 
বলিয়ছেন। ইহাদিগের মতে “সম্প্রদীরতে যন্মৈ” এইরূপ বুৎ্পন্তি অনুসারে সম্প্রদান সংভ্ঞটি 


১। ইঈন্সিততষবৎ ক্তিয়য়া যুক্তমনীপ্সিত্পি কারকং কর্তনংজঞং হ্য।ৎ। প্রাষং গচ্ছংস্তৃণং স্পূশতি। ওদনং 
ভুষ্কানে। বিবং ভুঙেক্ত।-_সিদ্ধান্তকৌমুদী। 
২। ক্রির়াপসিছ প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণসংজ্ঞং স্ত'ং। তঙবগ্রহণং কিং? গঙ্গায়াং ঘোষঃ1-দিদ্ধভ- 
কোমুদী। * 
ও। আনতত্্যগ্রতিপত্তি; করণন্ত সাধকতমতবার্থঃ -স্ঠায়বার্তিক। 
১১ 
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সার্থক সংজ্ঞা । সম্প্রদান সংজ্ঞার সার্থকত্ব রক্ষা! করিতেই তাহারা পাণিনি-স্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। সুতরাং ইহীদিগের মতে ভাঁষ্যকাঁর বাঁতন্তায়নোক্ত “বুক্ষায়োদকমাসিঞ্চতি” এই 
উদ্দাছরণে বৃক্ষ সম্প্রদান-কারকষ হইতে পারে ন! | কারণ, এ স্থলে উদক দানক্রিয়ার কর্ম্মকাঁরক নহে। 
কিন্ত পূর্বোক্ত পাণিনি-স্থত্রের প্ররূপ অর্থ হইলে *পত্যে শেতে” অর্থাৎ, পতির উদ্দেশ্তে শয়ন 
রুরিতেছে, এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধ প্রয়োগের উপপত্তি হয় না । কারণ, এপ প্রয়োগে "পত্যে” এই 
লে চতুর্থী বিভক্তির কোন সুত্র পাঁণিনি বলেন নাই। এ জন্য মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বাণ্ডিককার 
ক্াত্যায়নের সহিত এঁকমত্যে বলিয়াছেন যে, পাণিনি-স্ত্রোক্ত পকর্মন্‌” শবের দ্বারা ক্রিয়াও বুঝিতে 
₹ুইরে অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বার যে পদার্থ উদ্দেম্ত হইবে, তাহাঁও সম্প্রদান হইবে এবং তিনি 
ক্রিয়াকেও কৃত্রিম কন্ম্ম বলিয়া পাণিনি-সুত্রোক্ত “কর্শন্‌” শৰের দ্বারা যে ক্রিয়াকেও গ্রহণ করা যায়, 
ইহাও এক স্থলে সমর্থন করিয়াছেন১। মহাভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাকরণাচার্ধ্গণ সম্প্রদান- 
মংজ্ঞাকে সার্থক সংজ্ঞা বলেন নাই। কারণ, দান ভি ক্রিয়া স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞা নিবন্ধন চতুর্থ 
রিভক্তির প্রয়োগ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। উদ্োতকর ও বাচস্পতি মিশ্রওৎ সম্প্রদান-সংজ্ঞাকে সার্থক 
সংজ্ঞা বলেন নাই। ভাষ্যকার বাতস্তায়নও এই মতানুসারে “বৃক্ষায়োদকমাসিঞ্চতি” এই প্রয়োগ 
স্থলে সেকক্রিয়ার কর্ম্মকারক জলের দ্বার! বৃক্ষ অভিগ্রেত হওয়ায় বৃক্ষ সম্প্রদানকারক, এই কথ! 
বলিয্লাছেন। “ক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে” এই প্রয়োগে বৃক্ষ অপাদানকারক। কারণ, মহ্ধি 
গাণিনি শুজ্ধ বলিয়াছেন-_“গ্রবমপায়েইপাদানম্” ১1৪1২৪। ভাষ্যকার বাঁতস্তায়ন এখানে পাণিনির 
এই হ্ুৃতরাটিই উদ্ধৃত করিয়া! বৃক্ষের অপাদানত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শাবৰ্দিকগণ পূর্বোক্ত পাণিনি- 
হুত্রের অর্থ বলিয়াছেন যে, অপায়ণ হইলে অর্থাৎ কোন পদার্থ হইতে কোন পদার্থের 
বিশ্লেষ বা বিভাগ হইলে, যে কারক “ঞ্রুব” অর্থাৎ যে কারক হইতে প্র বিভাগ হয়, এ কারকের 
মাম অপাদান। বিভাগ স্থলে যে কারক এব অর্থাৎ নিশ্চল থাকে, তাহা অপাদান-কারক, ইহ! 
' সুত্রার্থ বলা যাল্প না । কারণ, ধাবমান অশ্ব হইতে অশ্ববার পতিত হইতেছে, অপদরণকারী মেষ 
হুইতে অন্ত মে অপদরণ করিতেছে, ইত্যাদি স্থলে অশ্ব, মেষ প্রভৃতি নিশ্চল না হইয়াও অপাদান- 
ক্কারক হইয়া থাকে। সুতরাং পাঁণিনি-স্ত্রে* গ্রুব বলিতে অবধিভূত। অর্থাৎ যে কারক হইতে 
বিভাগ হয় অথবা! বিভাগের অবধি বলিয়া যে পদার্থ বক্তার বিবক্ষিত হয়, তাহাই অপাদানকারক। 
“মেষদ্বয় পরল্পর পরম্পর হইতে অপদরণ করিতেছে” এই প্রয়োগে মেষদ্বয়ই তাহাঁদিগের ভিন্ন ভিন্ন 
রিভাগে অবধিরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় অপাদানকারক হয় । শাঁব্িককেশরী ভর্ভৃহরিও অপাঁদান- 
ব্যাখ্যায় এইরূপ কথাই বলিয়াছেনঃ । “বৃক্ষে পক্সিগণ আছে” এই স্থলে বৃক্ষ অধিকরণকারক | 


এ. পপি ২3 পক্তিয়াগুহণমপি কর্তব্ম্‌।” “সন্দশন-প্রা্থনাধাবসায়ৈরাপ্যমানত্বৎ ক্রিয়াইপি কৃত্রিমং কর্ম ।+_-মহাভাষ্য । 
২। পাণিবিলক্ষণানুরোধেন লৌকিকপ্রয়ো্ানুরোধাচ্চ মন্প্রদানমিতি নেয়মন্র্থসংজ্েতি ভাবঃ1--তাঁৎপর্যাটাক। | 
৩] পায়ে বিশ্লেষঃ) তশ্মিদ্‌ সাধ্যে ফ্রবমবধিভূতং কারকমপাদানং স্ত1ৎ। গ্রাসাদায়াতি। ধাবতোইঙ্বাৎ পততি। 
কারকং কিং কষসথপর্ণং পততি।--সিদ্ধাত্তকৌমুদী । 
৪1 অপারে বছুদাসীনং চলং বা বদি বাঢ়লং। ফরবমেবাড়দাবেশাতৃদপাদ।নমুচ্যতে | পততো! ধব এবাশবো 
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ভাষ্যকার বাস্তায়ন এখানেও "আধারোইধিকরণম্” ১]৪19৫| এই পাশিনি-সথত্র উদ্ধৃত করিয়া 
পূর্বোক্ত প্রয়োগে বৃক্ষের অধিকরণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এ স্থলে পক্ষিগণের বিদ্যমানতারপ 
ক্রিয়ার কর্তার আধার হওয়াতেই বৃক্ষ ও ক্রিয়ার আধার হওয়ায় অধিকরণ-কারক হইয়াছে। কারণ, 
পাপিনিস্থত্রে আধার শবের দারা ক্রিয়ার আধারই বিবক্ষিত। অধিকরণ-কাঁরক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ক্রিয়ার আধার হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, এ ক্রিয়ার কর্তা অথবা কর্ম, ইহার কোন একটির আধারই 
পরম্পরায় ক্রিয়ার আধার হওয়ায়, তাহাই অধিকরণ-কাঁরক বলিয়া পাণিনিসথত্রের দ্বারা বুঝিতে হয়| 
এই অধিকরণ-কারকের লক্ষণ নিরূপণে বহু সমস্তা আছে। খগ্ুনখগ্খাদ্য গ্রন্থে রীহহ্য 
অধিকরণের লক্ষণ নির্বাচন অসম্ভব বলিয়াছেন। কারকচক্র গ্রন্থে ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশও 
এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন । বাহুল্য-ভয়ে সে সকল কথার উল্লেখ না করিয়া, প্রাটীনদিগের 
ব্যাখ্যাই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। | 
ভাষ্যকার একই বৃক্ষের বিভিন্ন ক্রি্নাস্বন্ধবশত: সর্ধবিধ কারকত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে 
বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের সন্বস্কবশতঃই কারক হইলে কেবল দ্রব্যের 
শ্বরূপমাত্র কারক নহে এবং এ দ্রব্যের অবাস্তর ক্রিয়ামাও কারক নহে। ভাষ্যকারের 
গুড় অভিদদ্ধিং এই যে, শ্ৃন্বাদী মাধ্যমিক যে বলিয়াছেন, দ্রব্স্ববূ্প কারক নহে, তাহা 
আমরাও শ্বীকার করি। তবে তিনি যে কারককে কাল্পনিক বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহা অনিয়ত, তাহা 
বাস্তব পদার্থ নহে, যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প। কারক যখন অনিয়ত (অর্থাৎ যাহা কর্তৃকারক, 
তাহা চিরকাল কর্তৃকীরকই হইবে, এপ নিয়ম নাই, যাহ! কর্তৃকারক হয়, তাহা কর্মমাদিকারকও 
হয়), তখন রজ্জু সর্পের স্তায় কাঁরকও বাস্তব পদার্থ নহে; সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয়-পদার্থও 
কারক পদার্থ বলিয়া বাস্তব পদার্থ নহে__উহা কাল্পনিক, মাধ্যমিকের এই বথা স্বীকার করি না। 
কারণ, কারকের যাহা সামান্য লক্ষণ এবং যেগুলি বিশেষ লক্ষণ, তাহা ক্রিয়ােদে বিভিন্ন 
স্থলে এক পদার্থে থাকে, উহা থাকিবার কোন বাধা নাই; রজ্জু সর্পের ন্যায় উহা প্রমাণ* 
বাধিত নহে। কাঁরকের সামান্য লক্ষণ বলিবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল ভ্ব্য্বরূপই 
কারক নহে, ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষবুক্ত পদার্থই কারক। 
তাৎপর্য্যটাকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবাস্তর ক্রিগ্নামাত্র কারক নহে। যাহা প্রধান ক্রিয়ার 
সাধন হইয়া, অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষবুক্ত, তাঁহাই কারক | “্দেবদত্ত কুঠারের গ্বারা কান্ঠ ছেদন 
করিতেছে” এই স্থলে ছেদনই প্রধান ক্রিয়া ৷ কর্তা দেবদন্তের কুঠারের উদ্যমন ও নিপাতন 
অবাস্তর ক্রিয়া । কাষ্ঠের সহিত কুগারের বিলক্ষণ সংবোগ কান্ঠের অবাস্তর ক্রিয়! বা ব্যাপার 





বন্সাদ্বাৎ পতত্যসৌ। তন্তাপ্যশ্বত্ত পতনে কুড্যাদিঞ্বঙিষ্যতে। মোস্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্ংং পৃথক পৃথক্‌। 
স্বেয়োঃ স্বক্রিয়াপেক্ষং কর্তৃত্্চ পৃথক্‌ পৃথক্‌।--বাক্যপদীয়। 

১। কর্তৃকর্্ধার! ততিষঠক্রিয়ায়৷ আধারঃ কারকমধিকরপসংজ্জং হ্যাৎ।--সিদ্ধাত্তকৌমুদী। 

২। তেনন প্রব্য্থতাবঃ কারকমিতি যছুক্তং সাধ্যমিকেন তদস্মাকভিশতঙেব, কাল্পনিকস্ত কারিকং ন মৃয্যামহ 
-. ইত্যনেনাতিসন্ধিন! ভাষ্যকারেপৌক্তং এব সতীতি ।-তাৎপর্্যটাক ॥ 





আপা ০ আদি উন পাপ পাক শাপলা ব লা জি পাল 


৮৪ হ্যায়দর্শন [২অ*, ১আ, 


কারণ, প্র বিলক্ষণ সংযোগের দ্বারাই কাঠের অবয়ব-বিভাগরূপ দৈধীভাব (যাহা প্রধান ফল ) হয়। 
এখানে দেবদন্ স্বরূপত:ই কাণ্ঠ ছেদনের কর্তৃকারক নহে, তাহা হইলে দেবদন্ত কখনও কাষ্ঠ ছেদন 
না করিলেও তাহাকে ছেদনের কর্তা বলা যায়। কারণ, দেবদতের স্বরূপ (যাহ! কর্তৃকারক 
বলিতেছ) সকল অবস্থাতেই আছে এবং দেবদন্তের কুঠার-গোচর উদ্যমন ও নিপাতনাদিও 
কর্তৃকারক বলা যায় না। সুতরাং অবান্তর ব্যাপারমাত্রকে কারক বলা যায় না। এঁ অবান্তর 
ব্যাপার বিশেধবুক্ত এবং প্রধান ক্রিম ছেদনের সাধন দেবদ্ত কুঠার ও কাষ্ঠই স্থলে কারক। 
এরূপ অর্থে ই “কারক” শৰের প্রয়োগ হয়। উদ্োতকর এখানে বিশদ ভাষায় ভাষ্যকারের কথা 
বুঝাইয়াছেন যে, “কারক” শব্দটি ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত হয় না, দ্রব্যমাত্রেও প্রযুক্ত হয় না, কেবলমাত্র 
দ্রব্য অথবা কেবলমাত্র ক্রিয়াতে কেহ কারক শবের প্রয়োগ করে না। যে সময়ে ক্রিয়ার 
সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ বুঝা যাইবে, তখনই সেখানে সামান্ততঃ “কারক” এই শব্দের প্রয়োগ 
হইবে। ক্রিয়ানিমিত্তত্বই কারকসমূহের সামান্ত ধর্ম! বিশেষ বিবক্ষা না করিয়া কেবল এ 
ক্রিয়ানিমিতত্ব বিবক্ষিত হইলে সামান্ততঃ “কারক” এই শের প্রয্মোগ হয়। কারকের বিশেষ 
বিবক্ষা করিলে তখন কর্তৃত্ব গ্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মাবিশিষ্ট পদার্গ, কর্তৃ কর্ম করণ ইত্যাদি কারক- 
বিশেষবোধক শবের দ্বারা কথিত হইবে । অর্থাৎ এরূপ পদার্থে কর্তু কর্ণ করণ প্রভৃতি শবে 
প্রয়োগ হইবে। তাই শেষে ভাষ্যকার কর্তৃ প্রভৃতি কাঁরকের বিশেষ লক্ষণও সংক্ষেপে প্রকাশ 
করিয়ছেন। উদ্দ্োতকর এ বিশেষ লক্ষণ-বৌধক ভাষ্যের ব্যাখ্যার জন্যই বিশেষ ধর্ম বিবক্ষার 
কথা বলিয়াছেন ফল কথা, কর্তৃ কর্ম প্রভৃতি কারকও কেবল দ্রব্যস্বরূপ অথবা ক্রিরামাত্র 
নহে। যাহা ক্রিগ্মার সাধন হইয়া স্বতন্ত্র, তাহাই কর্তৃকারক, ইত্যাদি প্রকারে পাণিনির 
লক্ষণান্ুসারেই কর্ত প্রভৃতি কারকবিশেষের বিশেষ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিতে যাহা ক্রিয়ার সাধন অথবা ক্রিয়াবিশেষ- 
যুক্ত, ইহার কোন একটি বলিলেই হয়-_ক্রিয়াসাধন ও ক্রিয়্বিশ্ষধুক্ত, এই ছুইটি কথা বল! 
কেন? এতছুন্তরে উদ্যোতকয বলিয়াছেন বে, সকল কারকেরই স্বক্রিয্লা-নিমিন্ত কর্তৃব্যপদেশ 
আছে। প্রধান ক্রিয়াসাপেক্ষই কারক শবের প্রয়োগ । তাৎপর্য্যটাকাকার এ কথার তাৎপর্য 
বর্ণন করিয়াছেন ষে, যদি অবাস্তর ক্রিয়ার সাধনমাত্রকে কারক বলা যায়, তাহা হইলে অবাস্তর 
ক্রিয়তে সকল কারকেরই কর্তৃত্ব থাকার, কাঁরকের বৈচিত্র্য থাকে নাঁ। অর্থা্চ সকল কারকই 
নিজের নিজের অবান্তর ক্রিয়ার কর্তৃকারক হওয়ায়, অবান্তর ক্রিয়ার সাঁধনমাত্রই কারক, এ কথা 
বলিলে উহা স্ব স্ব ক্রিয়ার কর্তৃকারকেরই লক্ষণ বলা হয়; উহাতে কর্তৃ কর্ম প্রভৃতি সকল 
কারকের সামান্ত লক্ষণ ব্যক্ত হয় না। প্রধান ক্রিয়ার সাধনই কারক, এই মাত্র বলিলেও অবাস্তর 
ব্যাপার ব্যতীত সকল কারকের বৈচিত্র্য সম্ভব হয় না, এ জন্য বলা হইয়াছে- প্রধান ক্রিয়ার 
সাধন হইরা যাহ! অবাস্তর ক্রিয়া বিশেষধুক্ত, তাহাই কারক । কারকমাত্রই স্ব স্ব অবাস্তর ক্রিয়ায় 
স্বতন্ত্র বলিয়া “কর্তা” হইলেও অথবা স্থ স্ব ব্যাপার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াজনক বলিয়া কর্তা 
হইলেও ব্যাপারবিশেষকে অপেক্ষা করিয়া কর্ম করণ প্রভৃতিও হুইনডে পারে। ভর্তৃহরিও এই কথ! 
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বলিয়াই সমাধান করিয়া গিয়াছেন১। মূল কথা, কাঁরকমাত্রই স্ব স্ব অবাস্তর ক্রিয়ার দ্বারা প্রধান 
ক্রিয়ার সাধন হয়, তাই ভাষ্যকার কারকের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন- প্রধান ক্রিয়ার সাধন ও 
অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত। অর্থাৎ, অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন 
বা নিষ্পাদক হয়, তাহাই কারক। ভাষ্যকার শেষে বলিগ্নাছেন যে, পূর্বোক্তরূপ কারকার্থের 
অন্বাখ্যান অর্থাৎ কারক-শবার্থ নিরূপণ যুক্তির দ্বারা যেমন হয়, লক্ষণের দ্বারাও অর্থাৎ মহধি 
পাঁণিনির কারক-লক্ষণ সুত্রে দ্বারাও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। তাৎপধ্য এই যে, পাণিনিরও 
এইরূপ লক্ষণ অভিমত । ভাষ্যকার ণ্লক্ষণতঃ* এই কথার দ্বারা মহধধি পাণিনির কারক-প্রকরণের 
“কারকে” (১০1২৩ ) এই স্বত্রটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরও ভাষ্যকারের “লক্ষণতঃ” 
এই কথার ব্যাখ্যার জন্য “এবঞ্চ শাস্ত্রং” বলিয়া মহধি পাঁণিনির এ হুত্রটির উর্লেখ করিয়াছেন। 
এবং শেষে “জনকে নির্বর্তকে” এই কথার দ্বারা এ সূত্রের ব্যাখ্য। প্রকাঁশ করিয়াছেন। অর্থা্চ 
মহধি পাণিনি এ স্থৃত্রে “কারক” শব্দের দ্বারাই কারকের সামান্ লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন । কারক 
শবের দ্বার! বুঝা যায়-_ক্রিয়ার জনক | মহাভাষ্যকারও “করোতি ক্রিয়া নির্বর্তয়তি” এইরূপ 
বৃৎ্পন্তি প্রদর্শন করিয়া মহষি পাণিনি-সুত্রোক্ত কারক শবার্থ নির্কচিনপূর্বক কাঁরকের এ্ররূপই 
লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন। তদনুসারে উদ্দোতকরও পাণিনি-সুত্রের এরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া 
শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা স্ব স্ব অবাস্তর ক্রিয্নামাত্রকে অপেক্ষা করিয়া মহর্ষি পাণিনি বন্টেস নাই, 
প্রধান ক্রিয্নাকে অপেক্ষা করিয়াই বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্থ স্ব অবাস্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া যাহ! 
প্রধান ক্রিয়ার সাধন হয়, পাণিনি “কারক” শবের দ্বারা. তাহাকেই কারক বলিয়া! হুচনাকরিয়া- 
ছেন। ফল কথা, যুক্তির ছারা কারক-শব্ার্ঘ যেরূপ বুঝা যায়, মহর্ষি পাণিনি-ুত্রের দ্বারাও তাহাই 
বুঝিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের এখানে মুল বক্তব্য । ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, “কারক” এই 
অন্বাখ্যানও ( সমাধ্যাও ) অর্থাৎ কারক শব্দও সুত্তরাং কেবল ভ্রব্যমাত্রে এবং ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত 
হয় না, অবান্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত হইয়া প্রধান ক্রিয়ার সাধন-পদার্থে ই কারক শব প্রবুক্ত হয়। 
আপত্তি হইতে পারে যে, যদি ক্রিয়াসম্বন্ধপ্রযুক্তই কারক শবের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি 
পাক করিতেছে, সেই ব্যক্তিতেই তৎকালে প্পাঁচক” শৰের প্রয়োগ হইতে পারে। যেব্যক্তি পাক 
করিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি পাক করিবে, সেই ব্যক্কিতে “পাচক” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। 
কারণ, সেই ব্যক্তিতে তখন পাককক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই । বস্তুতঃ কিন্তু শ্ররূপ ব্যক্তিতেও ”পাফ” 
শের প্রয়োগ হইয়া থাকে । উদ্দ্যোতকর এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, 


.ষে ব্যক্তি পাক করিস্নাছে অথবা! পাক করিবে, তাহাতে পাক-ক্রিগর সম্বন্ধ না থাকিলেও তখন পাক" 


ক্রিয়ার শক্তি আছে। শক্তি কালত্রয়েই থাকে । এ শক্তিকে গ্রহণ করিয়াই এরূপ ব্যক্তিতে 
প্পাঁচক” প্রভৃতি কারক শব্দের প্রয়োগ হয়। ক্রিয়ার সামর্থ্য ও উপায়-জ্ঞানই শক্তি। ক্রিয়া 
বলিতে এখানে ধাত্বর্থ, তাহা গুণ পদার্থও হইতে পারে। যে পদার্থে ক্রিয়া-সন্বন্ধ ও শক্তি, উভয়ই 
আছে, তাহাতে “কারক” শব্‌-্রয়োগ মুখ্য । যেখানে ক্রিয়া সম্বন্ধ নাই, কেবল সামর্থ্য ও 


-১। নিপত্তিষাজে কর্তৃত্বং সর্ববত্ৈৰাস্তি কারকে। ব্যাপারভেদাপেক্ষায়াং করণত্বাদিসম্ভবঃ ।_-বাক্যপদীয়। 


৮৬  ্তায়দর্শন [ ২অ০, ১আ*, 


উপায়পরিজ্ঞানরূপ শক্তি আছে, সেখানে “কারক” শবের প্রয়োগ গৌণ। যে ব্যক্তি পাক 
করিতেছে না” পূর্বে করিয়াছিল অথবা পরে করিবে, তাহাতে “পাচিক” শবের প্রয়োগ মুখ্য নহে। 
ভাষ্যকার মুখ্য কারকের লক্ষণ বলিতেই “ক্রিগাবিশেষবুক্ত” এইরূপ কথা বলিয়াছেন । 
. ভাষ্যকার এত কথা বলিয়া, শেষে তাহার প্রকৃত বক্তব্যের সহিত ইহার যোজনা করিয়াছেন যে, 
প্প্রমাণ” ও প্প্রমেয়” শবও যখন কারক শব, তখন তাহাতেও কারক-ধর্ম থাঁকিবে, তাহা! 
কারক-ধর্মম ত্যাগ করিতে পারে না। উদ্দোতকরও এরূপ কথা বলিয়া প্ররুত বক্তব্যের যোজনা 
করিয়া তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন “পাঁচক” প্রভৃতি কারক শব্দ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ 
থাকিলে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতঃই পাঁচক প্রভৃতি কারক শব্দ, সেইরূপ 


ক্রিয়াবিশেষের ( প্রমাজ্ঞানের ) সম্বন্ধবশতঃ “প্রমাণ” ও “প্রমেয়” শবও কারক শব্দ। অর্থাৎ. 


প্রমাজ্ঞানরপ ক্রিয়ার করণকাঁরক অর্থে ই মুখ্য প্রমাণ শব প্রযুক্ত হয় এবং প্রমাজ্ঞানরপ ক্রিয়ার 
বিষয়রূপ কর্ম্মকারক অর্থে ই মূখ্য প্রমেয় শব প্রবুক্ত হয়। সুতরাং প্রমাণ শব্দ ও প্রমেয় শব 
কারক-শব্ব বা কারকবোধক শব । কাঁরকবোধক শব্দ নিয়মতঃ চিরকাল একবিধ কারক বুঝাইতেই 
প্রযুক্ত হয়না। নিমিত্র-তেদে উহা বিভিন্ন কারক বুঝাইতেও প্রযুক্ত হয়। কর্্মকারকও 
. করণকারক হয়, করণকারকও কর্ম্মাদি কারক হয়। একই বৃক্ষ ক্রিয়াতেদে সর্বপ্রকার কারকই 
হইয়া থাকে। এক কারকের বোধক হইয়৷ নিমিতুভেদে অন্ত কারকের বোঁধকত্ব কারক শবের 
ধর্্ম। ভাষ্যকার উহাকেই বলিয়াছেন -কারক-ধর্্ম। প্রমাণ ও প্রমেয় শবও কারক-শব্‌ 
বলিয়া পূর্বোক্ত কারক-ধর্্ম ত্যাগ করিতে পারে না । কারণ, তাহা হইলে উহা কারক-শব্ই 
হইতে পারে না। মৃল্কথা, প্রমাণ ও প্রমের কারক-পদার্থ বলিয়া, উহা কখনও অন্ঠাবিধ 
কারকও হয়, অর্থাৎ প্রমাণও প্রমেয় হয়, প্রমেয়ও প্রমাণ হয়। নিমিভেদে একই পদার্থ 
প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে পারে, তাহাতে উহা অনিয়ত বলিয়া রঙ্জুসর্পাদির ন্যায় অবাস্তর, ইহা 
বলা যায় না। কারক-পদার্থ এরূপ অনিয়ত। এরূপ অনিয়ত হইলেই ষে তাহা অবাস্তব হইবে, 
এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্কৃতরাং শৃন্যবাদী মাধ্যমিকের এ পূর্বপক্ষ গ্রাহথ নহে॥ ১৬। 


ভাষ্য । অস্তি ভোঃ--কারকশব্দানাং নিমিভ্তবশাঁৎ সমাবেশঃ 
প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি, উপলব্িহেতুত্বা, প্রমেয়ঞ্চোপলব্িবিষয়ত্বাৎ । 
ংবেদ্যানি চ প্রত্যক্ষাদীনি, প্রত্যক্ষেণোপলভে, অনুমানেনোপলভে, 
উপমানেনোপলভে, আগমেনোপলভে, প্রত্যক্ষ মে জ্ঞানং, আনুমানিকং 
মে জ্ঞানং, ওপমানিকং মে জ্ঞান, আগমিকং মে জ্ঞানমিতি বিশেষা 
গৃহ্থস্তে। লক্ষণতশ্চ জ্ঞাপ্যমানানি জবায়ন্তে বিশেষেণে*করিয়ার্থসন্নিকর্ষোহ- 
পন্নং জ্ঞান”মিত্যেবমাদিনা। সেয়মুপলদ্ধিঃ, প্রত্যক্ষার্দিবিষয়! কিং 
প্রমাণাস্তরতোথান্তরেণ প্রমাণীস্তরমসাঁধনেতি। | 


+ 


১৬ সৎ] বাংস্ায়ন ভাষ্য ৮৭ 


অনুবাদ। কারক শবগুলির (কর্তু কণ্ম প্রভৃতি কারকবৌধক সংজ্ঞা- 
গুলির ) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কারক-সংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবশতঃ 
সমাবেশ আছে । উপলব্ধির হেতু বলিয়! প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ, এবং উপলব্ধির 
বিষয় বলিয়া (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ) প্রমেয়। যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বার উপলব্ধি 
করিতেছি, অনুমানের দ্বার। উপলদ্ধি করিতেছি, উপমানের দ্বারা উপলদ্ধি করি- 
তেছি, আগম অর্থাৎ শব্দ প্রমাণের দ্বার উপলব্ধি করিতেছি, (এইরূপ ) প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি সংবেছ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়। (এবং) আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার 
আনুমানিক জ্ঞান, আমার ওপমানিক অর্থাৎ উপমান-প্রমাণ-জন্য জ্ঞান, আমার 
আগমিক অর্থাৎ শবপ্রমাণ-জন্য জ্ঞান, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি 
জ্ঞনবিশেষ গৃহীত ( উপলব্ধির বিষয়) হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 
সন্নিকর্ষ জন্য উৎপন্ন জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারাও জ্ঞাপ্যমান (প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি ) বিশেষরূপে গৃহীত হইতেছে । 

[অর্থাৎ এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই ষে] প্রত্যক্ষা দি- 
বিষয়ক সেই এই উপলব্ধিকি প্রমাঁণীন্তরের দ্বার! অর্থাৎ গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি 
চতুর্বিবধ প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারা হয়? অথব! প্রমাণান্তর ব্যতীত 
«“অসাধনা” ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষা্দি প্রম।ণ-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহ] কোন 
স।ধন ব প্রমাণ-জন্য নহে, উহা! প্রমাণ ব্যতীতই হয় ? 


টিগ্নী। এখন পূর্বপক্ষবাদী পুর্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া! প্রকারাস্তরে অন্ত পূর্বপক্ষের 
অবতারণা করিতেছেন । তীৎপর্্যটীকাকারও উদ্যোতকরের অস্তি ভোঃ” ইত্যাদি বাস্ঠিকের 
এইরূপেই অবতারণা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যে *ভোঃ” এই কথার দ্বারা সিদ্ধান্তবাদীকে সম্বোধন 
করিয়া! পূর্বপক্ষবাদিরূপে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, করণ ও কর্ম প্রতৃতি কারকবৌধক সংস্ঞাগুলির 
ভিন্ন ভিন্ন নিমিভ্তবশতঃ একত্র সমাবেশ আছে১ অর্থাৎ উহা স্বীকার করিলাম। প্রমাণ শব্দটি 
করণ-কারক-বোধক শব্দ, প্রমের় শব্দটি কর্মকারক-বোধক শব্ধ | নিমিভবশতঃ যখন করণ-কারকও 
কর্মকারক হইতে পারে, তখন প্রমাণও প্রমেয় হইতে পারে৷ উপলব্ধির হেতুত্বই প্রমাণ সংজ্ঞার 
নিমিন্ত। প্রত্যক্ষ প্রতি উপলন্ধির হেতু, সুতরাং তাহাদিগকে প্রমাণ বলা হয় এবং উপলব্ধির 
বিষয়ত্বই প্রমেয় সংজ্ঞার নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলব্ধির বিষয়ও হয়, এ জন্য তাহাদিগকে 
প্রমেয়ও বলা যায়। প্রত্যক্ষ প্রস্ততি উপলব্ধির হেতু, ইহা কিরূপে বুঝিব ? এই জন্য বলিয়াছেন, 
প্সংবেদ্যানি চ” ইত্যাদি । এখানে “৮” শব্দটি হেত্বর্ম। অর্গাৎ যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধি 


১। প্রাচীনগণ স্বীকার প্রকাশ করিতে অব্যয় 'অন্তি, শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন। 


৮৮ স্যায়দর্শন [ ২অ* ১আন্, 
করিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যক্ষাদি সংবেদ্য বা বোধের বিষয় হইতেছে, অতএব প্রত্যক্ষাদি 
উপলব্ধির হেতু । উহাদিগের দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি, ইহা! বুঝিলে উহাদিগকে উপলব্ধির হেতু 
বলিয়াই বুঝা হয়। প্রত্যক্ষাদ্ি উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহ! কিরূপে বুঝিব? এজন্য বলিয়াছেন, 
*প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানং” ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইত্যাদি প্রকারে যখন প্রত্যক্ষাদির 
উপলব্ধি হইতেছে, তখন উহাঁরা উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা! অবশ্থ স্বীকার্ধ্য। এবং প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের লক্ষণের দ্বারাও বিশেষরূপে এ প্রত্যক্ষাদদির উপলব্ধি হইতেছে । ফল কথা, প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি উপলব্ধির হেতু বলিযবা প্রমাণ হইলেও, উহার যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন উহারা 
প্রমেয়ও হয়, ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন প্রপ্ন এই যে, সেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ক যে 
উপলব্ধি হর, তাহা! কি উহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দ্বারা হয়? অথবা ও উপগধি প্রমাণ 
ব্যতীতই হয়? উহাতে কোন প্রমাণ আবশ্তক হয় না। 


ভাষ্য । কশ্চাত্র বিশেষঃ ? 
অনুবাদ। ইহাতে বিশেষ কি? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি এমাণবিষয়ক যে 


উপলব্ধি হয়, তাহা অন্য কোন প্রমাণের দ্বার হইলে অথবা বিন! প্রমাণে হইলে, 
এই উভয় পক্ষে বিশেষ কি ? উহার যে-কৌন পক্ষ অবলম্বন করিলে দোষ কি? 


নুত্র। প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাৎ প্রমাণাস্তর- 
সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ॥১৭॥৭৮॥ 


অনুবাদ। প্রমাণগুলির প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধি হইলে [ অর্থাৎ যদি বল, প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ে যে উপলব্ধি হয়, তাহ। প্রমাণের দ্বারাই হয়, তাহা হইলে ] 
_ তজ্জন্ত প্রমাণান্তরের সিদ্ধির প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাি প্রমাণ্চতুষ্টয় ভিন্ন অন্য 
প্রমাণ স্বীকারের আপত্তি হয়। 


ভাষ্য । যদি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণেনোপলভ্যন্তের। যেন 
প্রমাণেনোপলভ্যন্তে তৎ প্রমাণান্তরমস্তীতি প্রমাণাস্তরসদূৃভাঁবঃ প্রসজ্যত 
ইতি অনবস্থামাহ তশ্তাপ্যন্যেন হিরািনেতি। ন চানবস্থা শক্যাই- 
নুজ্কাতুমন্ুপপত্তেরিতি। 


- অনুবাদ । যদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ( প্রমাণ5তুষ্টয় ) প্রমাণের দ্বার! উপলব্ধ হয়, 
€ তাহা হইলে ) যে প্রমাণের দ্বার উপলন্ধ হয়, সেই প্রমাণান্তর আছে, এ জন্য 
প্মাণাস্তরের অস্তিত্ব গসক্ত হয়[ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রতঙ্ষানি প্রমাণচতুষটয়ের 
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উপলব্ধিসাধন অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়] এই কথার দ্বারা ( মহষি ) 
অনবস্থা অর্থাৎ অনবস্থা নামক দোষ বলিয়াছেন। (কিরূপে অনবস্থা-দোষ হয়, 
তাহ! ভাষ্যকার বলিতেছেন ) সেই প্রমাণাস্তরেরও অন্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, 
সেই অন্য প্রমাণেরও অন্য অর্থাৎ ওন্ঠিন্ন প্রমাণের দ্বারা উপলদ্ধি হয়। অনবস্থা- 
দোষকে (এখানে) অনুমোদন করিতেও পার! যায় না; কারণ, উপপত্তি (যুক্তি ) 
নাই। 


টিগ্লনী। পূর্বপক্ষবাদীর নিকটে প্রশ্ন হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্ট-বিষরক যে 
উপলব্ধি হয়, তাহা৷ যদি প্রমাণের দ্বারাই হয়, অথবা বিনা প্রমাণেই হয়, এই উভয় পক্ষে 
দোষ কি? ভাষ্যকার মহ্ধ্ষি-হত্রের অবতারণা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন । মহর্ষি 
এই স্থুত্র ও ইহার পরবর্তী স্ত্র,এই ছুইটি পুর্বপক্ষ-স্থত্রের ছারা পূর্বোক্ত উভয় পক্ষের দোষ প্রদর্শন 
করতঃ তাহার বুদ্ধিস্থ পূর্বপক্ষটি প্রকাশ করিম়াছেন। এই স্থত্রে বলা হইয়াছে যে, যদি প্রমাণের 
দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্ট়ের উপলব্ধি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষা্দ 
প্রমাণ-চতুষট হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে | কারণ, নিজেই নিজের 
উপলব্ধি সাধন হইতে পারে ন!। প্রত্ক্ষাদি গ্রমাণকে উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহা হইতে ভিন্ন 
কোন প্রমাণের দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলে এ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলদ্ধির জন্যও 
আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ দেই অতিরিক্ত 
প্রমাণটির উপলব্ধির জন্ত আবার তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। 
এইবূপে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ স্বীকারের আপন্তি হওয়ায়, এ পক্ষে অনবস্থা নামক দৌষ হইয়! 
পড়ে । ফলকথা, মহ্ষি এই সুত্রের দ্বারা প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষেরই হুচন! করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার স্থতরার্থ বর্ণনায় “মহষি অনবস্থা! বলিয়াছেন” এই কথা বলিয়া, শেষে কিরূপে অনবস্থা-দৌষ 
হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন। যেখানে বাধ্য হইয়া উতক্ন পক্ষেরই অনবস্থা স্বীকার করিতে হয়, 
সেখানে উহা স্বীকারের বুক্তি থাকায়, সেই প্রামাণিক অনবস্থা উভয় পক্ষই অন্থমোদন করিয়া 
থাকেন এবং যুক্তি থাকায় তাহা! করিতে পারেন। কিন্তু এখানে পূর্বোক্ত অনবস্থা স্বীকারের 
কোন যুক্তি না থাকায়, উহা অনুমোদন করা যায় না। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া মহ্্ষি- 


১। অনবস্থা পুনরপ্রাষাণিকানন্তপ্রবাহমুলপ্রসঙ্গঃ। যথা! ঘটত্বং বদি যাবদ্ঘটহেতুবৃত্তি স্তাদ্‌ঘটাজন্তবৃত্তি ন 
স্তািতি।--তর্কজাগদীশী। যেরূপ আপ্তি-প্রবাহের অন্ত নাই অর্থ/ৎ তুলা যুক্তিতে যেরূপ আপত্তি ধারাবাহিক চলিবে, 
কোন দিনই তাহার নিবৃত্তি হইবে না, এরূপ আপত্তির নাম অনবস্থা । নব্যসতে উহ! এক প্রকার তর্ক। এ অনবস্থা 
প্রাযাণিক হইলে উহা দোষ বা অনবস্থাই হয় না। যেমন জীবের কর্ণ ব্যতিরেকে জন্ম হয় না এবং জন্ম ব্যতিরেকেও 
কর্ম অসম্ভব। কুতরাং এ জন্ম ও কর্মের প্রবাহ ও উহা্দিগের পরস্পর কার্যকারণ ভাবপ্রবাহ অনাদি বলিয়াই প্রস্বাণ- 
সিদ্ধ হইয়াছে। এ জন্ জন্ম ও কর্মের কা্ধ্যকারণ-ভাবে অনবস্থা প্রামাণিক হওয়ায় উহ! দোষ নহে-সউহা। স্বীকা্য। 
জগদীশের লক্ষণানুসারে উহা! অনবস্থাই নহে । 


১২ 


৯০ হ্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আঞ্, 
সচিত পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে দঁড়াইল যে, প্রত্ক্ষা্ি প্রমাণ-চতুষ্ট়- 
বিষয়ক যে উপলবি হয়, তাহা প্রমাণের দ্বারাই হয়, এই প্রথম পক্ষ বলা! যায় না) এঁ পক্ষে অনবস্থা- 
দোষ অনিবার্ধ্য ॥ ৯৭! 

ভাষ্য । অস্ত তর্থি প্রমাণান্তরমস্তরেণ নিংসাধনেতি | 

অনুবাদ । তাহ! হইলে অর্থাৎ প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দৌষ হইলে (প্রত্যক্ষার্দ 
প্রমাণ চতুটয়বিষয়ক উপলব্ি) প্রমাণান্তর ব্যতীত নিঃসাধন অর্থাৎ সাধনশৃন্য 
হউক ? 


নুত্র। তদ্িনিরতের্বা প্রমাণসিদ্ধিবৎ প্রমেয়- 
সিদ্ধিঃ ॥১৮॥৭৯॥ 
অনুবাদ। তাহার নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাঁণবিষয়ক উপলব্ধিতে 
প্রমাণান্তরের নিবৃত্তি বা অভাব স্বীকার করিলে, প্রমাণ-সিদ্ধির ন্যায় প্রমেয়-সিদ্ধি হয় 
[ অর্থাৎ তাহ। হইলে প্রামেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও গ্রামাণ স্বীকারের আবশ্যকত। থাকে 
না। প্রমাণের উপলবির ন্যায় প্রমেয়ের উপলব্ধিও বিন! প্রমাণে হইতে পারে ]। 


ভাষ্য ॥ যদি প্রত্যক্ষাদ্যুপলব্ো প্রমাঁণাস্তরং নিবর্ততে, আত্েত্যুপ- 
লক্ধাবপি প্রমাণান্তরং নিব€ন্তত্যবিশেষাৎ | এবঞ সর্ববপ্রমাণবিলোপ 
ইত্যত আঁহ্‌-_ | 

অনুবাদ। যদি প্রত্যক্ষ গরমাণের উপলব্ধিতে প্রমাণীন্তর নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ 
যদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়--এই পক্ষ স্বীকার কর, 
তাহা হইলে আতা প্রভৃতির ( প্রমেয় পদার্থের) উপলদ্ধিতেও প্রমাণীস্তর নিবৃত্ত 
হইবে। কারণ, বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধির জন্যও কোন 
প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকত। থাকে না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণবিষয়ক 
উপলব্ধির স্ায় প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক না হইলে, 
সকল প্রমাণের লোপ হয়, এই জন্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত পুর্ব্পক্ষের সমাধানের জন্য 
(মহাধি পরবর্তী সূত্রটি) বলিয়াছেন । 

টিগ্ননী। প্রমাণের ছারাই প্রত্তক্ষাদি প্রমাণের উপলদ্ধি হয়, এই প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ- 
বশতঃ যদি বিন! গ্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করা যাঁয়, 
তাহ! হইলে সর্বপ্রমাণের লৌগ হইয়া যার়। কারণ, যদি প্রমাণ ব্যতীতও প্রমাণের উপলব্ধি 
হইতে পারে, তবে প্রমেয়ের উপলন্ধিও প্রমাণ ব্যতীত হইতে পাঁরে। প্রমাণের উপলব্ধিতে 
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প্রমাণ আবশ্তক হয় না; কিন্ত প্রমেয়ের উপলব্ধিতে প্রমাণ আবহক হয়, প্রমাণ ও প্রমেয়ে 
এমন বিশেষ ত কিছু ম্মুই। প্রমাণ ব্যতীত প্রমেয়সিদ্ধি হর না বলিয়া, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় 
সিদ্ধির জন্য প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্ত এ প্রমাণরূপ-প্রমেয়সিদ্ধি বদি বিনা 
প্রমাণেই হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্তাক়্ আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়সিদ্ধিই বা বিনা প্রমাণে 
কেন হইতে পারিবে না? সুতরাং বিনা৷ প্রমাণে প্রমাণসিদ্ধি স্বীকার করিলে, প্রমের়সিদ্ধিও বিনা 
প্রমাণে স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাই স্বীকার 
করা হইল। ইহারই নাম সর্কপ্রমাণবিলোপ। প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে, প্রমাণের 
দ্বারা আর কোন পদার্থ সিদ্ধ করা যাইবে না। সুতরাং শৃন্বাদই স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই 
এখানে শূন্যবাদী পূর্বপক্ষীর চরম গুঁঢ় অভিপন্ধি। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
উপলদ্ধি স্বীকার করিলে, যখন পূর্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দৌষ হইয়। পড়িবে, তখন বিনা প্রমাণেই 
প্রমাণসিদ্ধি মানিতে হুইবে, তাহা হইলে আর কুক্রাপি বস্তসিদ্ধির জন্ত প্রমাণ স্বীকারের আবশ্তকত। 
না থাকায়, প্রমাণের বলে বস্তপিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যাইবে না৷ বস্তসিদ্ধি না হইলেই শুন্/বাদ 
আসিয়া পড়িল, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর বিবক্ষিত চরম বক্তব্য। ভাষ্যে “আত্মেত্যুপলব্ধাঝপি” এই 
স্থলে ইতি” শবটি “আদি? অর্থে প্রবুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা প্রতি যে দ্বাদশবিধ প্রনেয় বলা 
হইয়াছে (যাঁহাদিগের তক্জ্ঞানের জন্ঠ প্রমাণ স্বীকৃত ), তাহাদিগের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে কেন 
হইবে না? ইতি শবের 'আদি” অর্থ কোষে কথিত আছে» ॥১৮। 


সুত্র। ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৯॥৮৩॥ 

অন্ুবাদ। (উত্তর) না অর্থাৎ পৃর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ হয় না। কারণ, প্রদীপা- 
লোকের সিদ্ধির ন্যায় তাহাদিগের (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ) সিদ্ধি হয় [ অর্থাৎ 
যেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলেও চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ গুত্যক্ষ প্রমাণের 
দ্বার! তাহার উপলব্ধি হয়, তঙ্জপ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণীন্তরের 
দ্বারাই সিদ্ধি বা উপলদ্ধি হয়, তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক 
হয় ন। ]1 

বিবৃতি । মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-সথত্রের দারা পূর্বোক্ত পূর্ধপক্ষের সমাধান হ্চনা করিয়াছেন । 
মহষির সিদ্ধাত্ত এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সিদ্ধি বা উপলব্ধি হর, 
সুতরাং পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষে যে অনবস্থাদৌষ অথবা সর্ধপ্রমাণ-বিলোপ, তাহা হর না। মহর্ষি 
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিরা তাহার এ দিদ্ধান্তের সুচনা ও সমর্থন করিয়াছেন। প্রদীপালোক 
প্রত্যক্ষের সাধন হওয়ায়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়! কথিত হয়। উহার সিদ্ধি বা উপলদ্ধি চক্ষুঃসনিকর্ষরূপ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণেৰ দ্বারাই হইতেছে। স্মৃতরাং সজাতীক্ব প্রমাণের ছ্বারা সজাতীর প্রমাণান্তরের 
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উপলব্ধি সকলেরই স্থীকার্ধ্য। প্রমাণের উপলব্ির জন্য বিজাতীয় অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের 
কোনই আবশঠকতা নাই, সুতরাং এঁ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলদ্ধির জন্য আবার বিজাতীয় অতিরিক্ত 
. প্রমাণ শ্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায়, অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গও নাই । এবং বন্তসিদ্ধিমাত্রেই প্রমাণের 

আবহঠকতা স্বীকার করায়, সর্ধপ্রমাণের বিলোপও নাই। ফলকথা, পদার্থমাত্রেরই উপলব্ধিতে 
প্রমাণ আবশ্ঠক। প্রমাণের উপলব্ধিও প্রমাণের দ্বারাই হয়। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটি প্রমাণ 
শ্বীরুত হইয়াছে, তাহাদিগের উপলব্ধি তাহাদিগের দ্বারাই হয়। তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ 
স্বীকার আবস্ক হয় না। 

আপনি হইতে পারে যে, যাহ! উপলব্ধির বিষয়, তাহাই এ উপলব্ধির সাধন হইতে পারে না। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। কোন পদার্থ কি 
নিজেই নিজের গ্রাহক হইতে পারে ? এতছুভরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পদার্থ বহু আছে। 
তন্মধ্যে কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তজ্জাতীয় অন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে, 
তাহার কোন বাধা নাই; বন্ততঃ তাহাই ভ্ইয়া থাকে৷ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
মাত্রেরই উপলব্ধি হয় লা, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। তাহা হইলে চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের দ্বারা প্রদীপালোকরপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতেছে কেন? সুতরাং সজাতীয় 
* প্রমাণের দ্বারা সজাতীয় প্রমাণাস্তরের উপলব্ধি হয়, ইহা! অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। এইক্ধপ অন্থুমানাদি 
প্রমাণেরও সজাতীয় অন্য অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় এবং তাহা হইতে পারে। 
যেমন কোন জলাশয় হইতে উদ্ধত জলের ছারা "সেই জলাশয়ের জল এই প্রকার” ইহা অনুমান 
করা যায়। এ স্থলে জলাশয় হইতে উদ্ভূত জল, এ জলাশয়ে অবস্থিত জল হইতে ভিন্ন এবং 
তাহার সজাতীয়। জলাশয়ে যে জল অবস্থিত আছে, উদ্ধৃত জল ঠিক সেই জলই নহে, কিন্ত 
উহ্থাও সেই জলাশয়ের জ্লই বটে। তাহা! হইলেও উহা এ জলাশয়স্থ জলবিষয়ক উপলব্ধিবিশেষের 
সাধন হইতেছে । 

পরন্ যাহা জ্ঞানের বিষর, তাহা এ জ্ঞানের সাধন হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থই নিজে নিজের 
গ্রাহক হয় না, এইরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না । কারণ, আমি সুখী, আঁমি ছুঃখী, এইরূপে 
আত্মা নিজেই নিজের উপলব্ধি করিতেছেন । এখানে আত্মা নিজে গ্রাহ হ্ইয়াও গ্রীহক 
হুইতেছেন এবং মনঃপদার্থের যে অন্ুমিতিরূপ জ্ঞান হয়, তাহাতে মনও সাধন। খ্চনের দ্বারা 
মনঃপদার্থের অন্ুুমিতিন্ূপ উপলব্ধি হওয়ায়, সেখানে মনঃ-পদার্থ গ্রাহ্‌ হইয়া গ্রাহকও হইতেছে । 

ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রত্ৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্বীকার করা হ্ইরাছে, বিষয়ান্ুসীরে যথাসম্ভব 
তাহাদিগের দ্বারাই সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়| এঁচারিটি প্রমাণের কৌনটিরই বিষয় হয় না, 
এমন কোন পদার্থ নাই। স্কৃতরাং উহা হইতে অতিরিক্ত কৌন প্রমাণ স্বীকার নিশ্রয়োজন। 
প্রত্যক্ষ প্রস্থতি চারিটি প্রমাণও যথাসম্ভব উহাদিগের সজাতীয় বিজাতীয় & চারিট প্রমাণেরই 
বিষয় হয়, উহাদিগের উপলব্ধি নিঃসাধন নহে, উহ হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ সাধ্যও নহে, 
সুতরাং পুর্বোক্ত পুর্বপক্ষ হয় না। 


৩ 
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টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা পূর্বোক্ত পূর্কপক্ষের গ্রতিষেধ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন, সুতরাং এইটি মহ্ষির সিদধান্তসত্র ৷ পূর্বোক্ত ছুইটি পূর্ববপক্ষ-স্ত্র। পূর্বোক্ত 
ছুইটি স্থৃত্র উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্ায়ততালোকে বাচম্পতি মিশ্র উদ্ভূত 
করিয়াছেন, স্ঠারম্চীনিবন্ধেও নুত্ররূপে এ ছুইটি উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ব 
_ ৰাচম্পতি মিশ্র «প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ” এইরূপ সৃত্র-পাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন 
পুস্তকে পন দীপপ্রকাশবত তৎসিদ্ধেঃ” এইরূপ হৃত্রপাঠ দেখা যার়। বুত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ 
“ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধে৮ এইরূপই স্থত্রপাঠ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন 
উদ্দ্যোতকর “ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ* এইরূপ ্ৃত্র-পাঠ উল্লেখ করায় এবং 
ঠারস্থচীনিবন্ধেও রূপ হৃত্রপাঠ থাকাক্স এবং এরূপ হৃত্রপাঠই স্থসংগত বোধ হওয়ায়, 
এরূপ হুত্রপাঠই গৃহীত হ্ইয়াছে। স্থত্রে “সিদ্ধি” শব্ষের অর্থ জ্ঞান বা উপলব্ধি। যেমন 
প্রদীপ প্রকাশের অর্থাৎ প্রদীপরূপ আলোকের সিদ্ধি, তদ্রপ তৎসিদ্ধি অর্থাৎ প্রমাণ-সিদ্ধি | 
এইরপ সাদৃশ্তই স্থসংগত ও স্ৃত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত মনে হয়। নব্য ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে 
কাহারও কাহারও মতে এই স্বত্রে পূর্বোক্ত সপ্তদশ স্থত্র হইতে পপ্রমাণাস্তরসিদ্িপ্রসঙ্গঃ” এই 
অংশের অন্ধবৃত্তিই মহর্ষির অভিপ্রেত। এ অংশের সহিত এই স্থত্রের আদিস্থিত “ন”-কারের 
যোগ করিয়া ব্যাখ্যা হইবে যে, প্রমাণান্তর সিদ্ধি প্রসঙ্গ হয় না অর্থাৎ প্রমাণ সিদ্ধির জন্ত প্রমাণীস্তর 
স্বীকার অনাঁবশ্তক ৷ ইহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, প্রমাণ ব্যতীতই প্রমাণের সিদ্ধি হয়, ইহা 
যখন কিছুতেই বলা যাইবে না, (তাহা বলিলে প্রমেয়-সিদ্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে; প্রমাণ 
স্বীকারের কুত্রাপি আবণতকতা থাকে না, সর্করপ্রমাণ বিলোপ হয়) তখন প্রমাণের ছারাই প্রমাণ- 
সিদ্ধি হয়, এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে | তাহা হইলে প্রমাণ-সিদ্ধির জন্য প্রমাণাস্তর স্বীকার 
আবশ্তক | কারণ, প্রমাণ নিজেই নিজের গ্রাহক বা বোধক হইতে পারে না। প্রমাণ জ্ঞানের 
জন্য আবার তত্ভিন্ন কোন প্রমাণ আবশ্তক। এই ভাবে সেই প্রমাণাস্তর জ্ঞানের জন্য আবার 
অতিরিক্ত প্রমাণ আবশ্তক হওয়ায়, অনবস্থা-দোষ অনিবা্ধ্য। এ অনবস্থাই পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ 
মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা উহারই নিরাস করিয়াছেন মহধি এই স্থত্রে বলিয়াছেন যে, না, 
প্রমাণাত্তর-সিদ্ধির আপত্তি হয় না অর্থাৎ অনবস্থাদোষের কারণ নাই। তাৎপর্য্যটাকাঁকার এই ভাবে 
পুর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির কি কোন সাধন আছে? 
অথবা উহার কোন সাধন নাই? সাধন থাকিলেও কি. এ সকল প্রমাণই উপলদ্ধির সাধন? 
অথবা প্রমাণাস্তরই উহাদিগের উপলব্ধির সাধন? উহাঁদিগের উপলব্ধিতে উহারাই সাধন, এ 
পক্ষেও কি সেই প্রমাণের দ্বারা ঠিক সেই প্রমাণপদার্থটিরই উপলব্ধি হয়, অথবা ততিন্ন প্রমাণ 
পদার্থের উপলব্ধি হয়? সই প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। 
কারণ, কোন পদার্থেরই নিজের স্বরূপে নিজের কোন ক্রিয়া হয় না| সেই অসিধারার ছানা সেই 
অসিধারারই ছেদন হইতে পারে না। অন্ত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, 
অতিরিক্ত প্রমাণের শ্বীকারবশতঃ মহষির প্রমাণ-বিভাগ-সথত্র ব্যাধ্যাতি হয়) কারণ, মহর্ষি 
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সেই স্ৃত্রে কেবল প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটি প্রমাণেরই উল্লেখ করিরাছেন 
এবং শ্রমাণের উপলব্ধির জন্য প্রমাণাস্তর স্বীকার করিলে, তাহার উপলব্ধির জন্য আবার 
প্রমাণাস্তর স্বীকার আবশ্তক হওয়ায়, এ ভাবে অনন্ত প্রমাণ স্বীকার-মূলক অনবস্থা-দৌষ হয়। সুতরাং 
প্রমাণের উপলব্ধির কোন সাধন নাই, ইহাই বলিতে হইবে । তাহা হইলে প্রমেয়ের উপলব্িরও 
কোঁন সাধন নাই, ইহা বলা যায়। প্রমেয়বিষয়ক যে উপলব্ধি হইতেছে, প্রমাণবিষযনক উপলব্ধির 
টায় তাহারও কোন সাধন নাই, ইহাই স্বীকাঁধ্য। তাঁৎপর্য্যটাকাকার এই ভাবে পূর্বপক্ষ ব্যাথ্যা 
করিয়া, উন্তর-পক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের উপলব্ধির সাধন আছে, অতিরিক্ত 
কোন প্রমাণও উহার সাধন নহে। প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের সজাতীয় এ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই 
তাহাদিগের উপলব্ধি হয়। ঠিক সেই প্রমাণটির দ্বারাই সেই প্রমাণটির উপলব্ধি স্বীকার করি না; 
সুতরাং তজ্ন্ঠ কোন দোষ হইবে না এবং এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-দোষও হয় না। কারণ, কোন 
প্রমাণ-পদার্থ নিজের জ্ঞানের দ্বারা অন্য পদার্থের জ্ঞানের সাধন হয়, যেমন ধুম প্রভৃতি | ধূম প্রভৃতি 
অন্থমান-পদার্থের জ্ঞানই বহি প্রভৃতি অনুমেয় পদার্থের অনুমিতিতে আবশ্তক হয়। অজ্ঞত ধুম 
বন্ছির অন্গমাপক হয় না এবং কোনও প্রমাণ পদার্থ অজ্ঞাত থাকিয়াও জ্ঞানের সাধন হয়; যেমন 
চক্ষুরাদি। চীক্ষুযাদি প্রত্যক্ষে চন্ষুঃ প্রভৃতির জ্ঞান আবশ্ঠক হয় না। বিষয়ের সহিত উহাদিগের 
সন্নিকর্ষবিশেষ হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে | চক্ষুরাদি প্রমাণের জানে কাঁহারও ইচ্ছা হইলে, তিনি অন্গু- 
মানাদি'দার৷ তাহারও উপলব্ধি করিতে পারেন। চক্ষুরাদি প্রমাণেরও উপলব্ধি হইতে পারে। 
অন্রুমানাদি প্রমাণই তাহার সাধন হয়, তাহাও নিশ্রমাণ বা নিংদাধন নহে। প্রকৃত স্থলে 
অনবস্থাদোষের দৌষত্ব বিষয়ে যুক্তি এই যে, বদি প্রমাণের জ্ঞান প্রমাণদাপেক্ষ হয়, তাহা 
হইলে সেই প্রমাণান্তরের জ্ঞানেও আবার প্রমাণীস্তর আবগ্তক, তাহার জ্ঞনেও আবার 
প্রাণীস্তর আবক, এই ভাবে সর্বত্রই বদি প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণের জ্ঞান আবশ্তক হইল, তাহা 
হইলে কৌন দিনই প্রমাণের জ্ঞান হইতে পারিল না । কারণ, প্রমাণ-বিষয়ক প্রথম জ্ঞান করিতে 
যে প্রমাণ আবস্ঠক হইবে, তাহার জ্ঞান আবশ্তক, তাহাতে আবার প্রমাণাস্তরের জ্ঞান আবশ্তক, 
এই ভাবে অনস্ত প্রমাণের জ্ঞান আবশ্তক হইলে অনস্ত কালেও তাহা! সম্ভব হয় না; সুতরাং কোন 
প্রমাণেরই কোন কালে উপলব্ধি হইতে পারে না । কিন্তু যদি প্রমাণের জ্ঞানে সর্ধত্র প্রমাণ আবসতক্ 
হইলেও, প্রমাণের জ্ঞান সর্বত্র আবক হয় না, ইহাই সত্য হয়, তাহা হইনে পূর্বোক্ত অনবস্থা-. 
দোষের সম্ভাবনা নাই, বস্তুতঃ তাহাই সত্য । প্রমাণের দ্বারা বস্তর উপলব্ধি স্থলে সর্ধত্র প্রমাণের 
জ্ঞান আবক হয় না, প্রমাণ আবণক হয়। অনেক প্রমাণ অজ্ঞাত থাকিয়াও গ্রামেয়ের উপলব্ধি 
জন্মা়। যে সকল প্রমাণ নিজের জ্ঞানের ছার! উপলক্ধি-সাধন হয়,. সেইগুলির জ্ঞান আবগ্তক 
হইলেও, আবার সেই জ্ঞানের জ্ঞান বা তাহার সাধন প্রমাণের জ্ঞান আবশ্তুক হয় না। 
অবস্ত সে সকল জ্ঞানেরও সাধন আছে, ইচ্ছা করিলে প্রমাণের দ্বারাই সেই সকল জ্ঞান 
হইতে পারে। কিন্তু যদি প্রমাণের জ্ঞানে প্রামাণজ্ঞানের ধারা আবন্ঠক না হয় অর্থাৎ এক 
প্রমাণের জ্ঞান করিতে অনন্ত প্রমাণের জ্ঞাল জাবশ্তক ন। হত, তাহা হই পুর্বে অনবস্থা" 
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দৌষ এখানে হুইবে কেন? তাঁহা হইতে পারে না। প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলে, 
প্রমাণের "দারা বস্ত বুঝিয়াও তদদিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না; সুতরাং প্রামাণ্য নিশ্চয়ের জন্ঠ প্রমাণাত্তরের 
অপেক্ষা হইলে, পূর্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে, এ কথাও বলা যায় না । কীরণ, 
প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলেও অথবা প্রামাণ্য সংশর থাকিলেও তন্দারা বস্তবোধ হইয়া! থাকে 
এবং সেই বস্তবোধের পরে প্রবৃতিও হইয়া থাকে । প্রবৃত্তির প্রতি সর্বত্র প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় 
আবশ্যক নহে। প্রবৃত্তির পরে সফল গ্রবৃতিজনকত্ব হেতুর দ্বারা প্রমাণে প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। 
. কোন কোন প্রমাণে সফল-প্রবৃন্তিজনক-সজাতীরত্ব হেতুর দ্বারা পূর্বেও প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। 
অনুষ্টার্থক বেদাদি শবমপ্রমাণে পূর্বেই প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়, পরে যাগাদি বিষয়ে প্রবৃতি হয়। শব্দ- 
প্রমাণের মধ্যে যেগুলি সফল প্রবুত্তিজনক বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, সেইগুলির সজাতীরত্ব হেতুর ছার! 
অন্তান্ঠ অনৃষ্টার্থক শব্প্রমাণে পূর্বেই প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। এ সকল কথা ও 
প্রারন্তে বলা হইয়াছে । প্রমাণের দ্বার! বস্তবোধ হইলে প্রবৃত্তির সফলত৷ অথবা প্রবৃত্তির সফলতা 
হইলে প্রমাণ দ্বারা বন্তবোধ, ইহার কোন্টি পুর্ব এবং কোন্টি পর? এই ছুইটি পরম্পর-দাপেক্ষ 
হুইলে অন্যোন্তাঅর-দোষ হয়, এই কথার উত্তরে উদ্োতকর বাণ্তিকারস্তে বলিয়াছেন যে, এই 
সংসার যখন অনাদি, তখন এ দোষ হইতে পারে না। অনাদি কাল হইতেই প্রমাণের দ্বার! 
বস্তবোধ হইতেছে । / 

বুভ্ভিকার বিশ্বনাথ প্রন্ততি নব্যগ্ণ এই স্ত্রের তাতপর্ম্য বর্ণন কবিয়াছেন বে, যেমন প্রদীপালোক 
ঘটাদদি পদার্ণের প্রকাশক হয়, তদ্রপ প্রমাণ প্রমেয়ের প্রকাশক হয়। অন্তরা প্রদীপ ঘটের 
প্রকাশক, প্রদীপের প্রকাশক চক্ষুঃ, চক্ষুর প্রকাশক অন্য প্রমাণ, এইরূপে অনবস্থাদোষ হয় 
বনিয়া, প্রদীপও ঘটের প্রকাশক ন। হউক ? বদি বল, ঘট প্রত্যক্ষে তাহার প্রকাশকদিগের সকলেরই 
অপেক্ষা করে না, সুতরাং অনবস্থা-দোষ নাই, তাহ! হইলে প্রত স্থলেও তাহাই সত্য। 
প্রমাণের দ্বারা প্রমের়সিদ্ধিতে প্রমাণসিদ্ধি বা প্রমাণের জ্ঞান আবশ্তক হয় না। প্রদীপের দ্বার! 
ঘটের প্রত্যক্ষে কি প্রদীপের জ্ঞান আবশ্তক হইয়া থাকে? প্রদীপই আবশ্ঠক হইয়া থাকে। 
যে সময়ে প্রমাণের দ্বার! বস্তসিদ্ধিতে প্রমাণের জ্ঞান আবশ্তক হয়; দে সময়ে সেখানে অন্ুমানাদি 
প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণ-জ্ঞান হইবে, সুতরাং অতিরিক্ত প্রমাণ কল্পনা বা অনবস্থা-দোষ নাই। 
কারণ, সর্বত্র প্রমাণ-জ্ঞান আবন্তক হয় না । যদিও কোন স্থলে প্রমাণ-জ্ঞানের ধার! আবশ্তক হয়, 
তাহাতেও ক্ষতি নাই। কারণ, বীজাঙ্করের ন্যায় স্ষ্টপ্রবাহ অনাদি বলিয়া, এরূপ স্থলে অনবস্থা 
গ্রামাণিক-_উহা! দৌষ নহে। ভাষ্যকার বাংস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ কিন্তু এই ভাবে হুত্রার্থ বর্ণন 
করেন নাই। ভাষ্য-ব্যাখ্যায় পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । 

মহর্ষি এই স্থৃত্রে একটি দৃষ্টাস্তমাত্র প্রদর্শন দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত-সমর্থক যে ্যায়ের সুচনা 
করিয়াছেন, উদ্দ্যোতকর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন । কেবল একটা দৃষ্টান্তমাত্রের দ্বারা কৌন সিদ্ধান্ত 








1 দৃষ্টাসাত্রমেতৎ, কোহতস্ায় ইতি। অং ্তার উচ্যতে। প্রতাক্ষা্ীনি বোপলক্ৌ পরমার ্রয়োজকানি 
পরিচ্ছেদসাধনত্বাৎ প্রদীপবত, খ! প্রদীপঃ পরিচ্ছে্সাধনং স্বেংপলজৌ ন প্রম।পান্তরং প্রয়োজয়তীতি তথ! প্রষাণানি। 


৯৬ স্যায়দর্শন [ ২০, ১আ্, 
সাধন করা যায় না । মহরষির অভিমত সিদ্ধান্তাধক স্তায় কি, তাহ! অবশ্ত বুঝিতে হইবে। 
প্রচলিত তাৎপর্য্যটাকা গ্রন্থে এই স্তরের উল্লেখ এবং ইহার বার্তিকের অনেক উপযোগী কথার ব্যাখ্যা 
বা আলোচনা দেখা যায় না। এখানেও যে কোনও কারণে তাৎপর্য্যটাকা গ্রন্থের অনেক অংশ 
মুদ্রিত হয় নাই, ইহা মনে হয়। | 
ভাষ্য । যথা! প্রদীপপ্রকাশঃ প্রত্যক্ষাঙ্গত্বাৎ দৃশ্ঠাদর্শনে প্রমাণং 
স চ প্রত্যক্ষান্তরেণ চক্ষুষঃ সন্নিকর্ষেণ গৃহতে | প্রদীপভাবাভাবয়ো- 
 দার্শনম্ত  তথাভাবাদ্দর্শনহেতুরন্মীয়তে, তমসি প্রদীপমুপাদদীথা 
ইত্যাপ্তোপদেশেনাঁপি প্রতিপদ্যতে । এবং প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনং 
প্রত্যক্ষাদিভিরেবোপলব্ধিঃ ।  ইন্ড্রিয়াণি তাবু স্ববিষয়গ্রহণে- 
নৈবানুমীয়স্তে, ঘর্থাঃ প্রত্যক্ষতো গৃহত্তে, ইন্দরিয়ার্থসন্িকর্ধান্তীবরণেন 
_লিঙ্গেনানুমীয়ন্তে, ইন্দরিয়ার্থসন্িকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমাত্মমনসোঃ সংযোগ- 
বিশেষাদাতসমবায়াচ্চ ্থখাদিবদ্গৃহতে | ' এবং প্রমাণবিশেষো 
বিভজ্য বচনীয়ঃ | যথা চ দৃশ্যঃ সন্‌ প্রদীপপ্রকাশে! দৃশ্যান্তরাণাং 
দর্শনহেতুরিতি দৃশ্যদর্শনব্যবস্থাং লভতে এবং প্রমেয়ং সৎ কিঞ্চিদর্থজাত- 
মুপলব্বিহেত্ত্বাৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবস্থাং লভতে। সেয়ং প্রত্যঙ্ষার্দিভিরেব 
প্রত্যক্ষাদীনাঁং যথাদর্শনমুপলব্ধির্ন প্রমাণাস্তরতো ন চ প্রমাণমন্তরেণ 
নিঃনাধনেতি। 
অনুবাদ । যেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষের অঙ্গ বলিয়৷ অর্থাৎ স্থলবিশেষে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়! দৃশ্ঠ বস্ত্র দর্শনে প্রমাণ, সেই প্রদীপালোক 
আবার চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণীস্তরের দ্বার! জ্ঞাত হয়। [ও 
প্রদীপের সত্ত। ও অসত্বাতে দর্শনের তথাভাব (সত্ব! ও অসত্ব। )-বশতঃ অর্থাৎ 
প্রদীপ থাকিলেই সেখানে দর্শন হয়, প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না, এ জন্য 
(প্রদীপ) দর্শনের হেতুরূপে অনুমিত হয়। অন্ধকারে প্প্রদীপ গ্রহণ কর” এইরূপ 
আপ্তবাক্ের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রদীপকে দৃশ্ঠ দর্শনের হেতু বলিয়া! বুঝ! 
জব তাপ প্রমাপথরপ্রয়োজকানীতিসিদধং।  সামাবিশেষবা্ি বত দাসালাবিশেষবত তং হোপবীন 


প্রত্ক্ষািবাতিরেকি প্রমাণং প্রয়োজয়তি বথা প্রদীপ ইতি। সংবেদাত্বাৎ যত সংবেদ্যং তৎ প্রত্ক্ষার্দিবাভিরেকি 


পরসপাস্তরাপ্রয়োজকং বখ। প্রদীপ ইতি। আশ্রিতত্বাৎ করপতবাত্বা ইত্যেবমাদি। প্রদীপবদিক্রিস্বাদয়োহপি প্রতক্ষাঙ্গত্বাৎ 
্তক্ষারদিব্যতিরিকপ্রমাণাস্তাপ্রয়ৌজক1 ইতি সসানং।-ন্যাস়বার্তিক ॥ | 


১৯ স্থ ] ] বাস্তায়ন ভাষ্য ৯৭ 


যায়। এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বখাদর্শন অর্থাৎ যেখানে যেরূপ দেখ! যায়, 
তদনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গুলি নিজের 
 বিষয়-জ্ঞানের দ্বারাই অনুমিত হয় [ অর্থাৎ রূপাঁদি বিষয়গুলির খন জ্ঞান 
হইতেছে, তখন অবশ্য এই সকল বিষয়-জ্ঞানের সাধন বা করণ আছে, 
এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলির অন্ুমান প্রমাণের দ্বারাই উপলব্ধি হয়) অর্থগুলি 
অর্থাৎ রূপ রস প্রভৃতি ইন্দরিয়ার্থগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার! জ্ঞাত হয়। ইন্দ্িয়ের 
সহিত অর্থের সম্নিকর্ষ কিন্তু আবরণ অর্থাৎ ব্যবধানরূপ হেতুর দ্বারা অনুমিত হয় 
[ অর্থাৎ আবৃত বা ব্যবহিত বস্তার যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তখন তদ্দারা বুঝা যায়, 
ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষবিশেষ প্রত্যক্ষের কারণ] ইন্ড্রিয়ের 
সহিত অর্থের সন্নিকর্ষবশতঃ উৎপন্ন জ্ঞান, আত্ম! ও মনের সংযোগ-বিশেষ-হেতুক 
এবং আত্মার সমবায়-সম্বন্ধহেতৃক স্ুুখাদির ন্যায় গৃহীত (প্রত্যক্ষের বিষয় ) হয়। 
এইরূপ প্রমাণবিশেষকে বিভাগ করিয়] অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়! বলিতে 
হইবে [ অর্থাৎ অন্যান্য প্রমাণবিশেষও যে যে প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়, 
তাহা বুঝিয়। লইতে হইবে ]। 

এবং যেরূপ প্রদীপালোক দৃশ্য হইয়া দৃশ্ঠান্তরের দর্শনের হেতু, এ জন্য 
দৃশ্ট দর্শন ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ প্রদীপ যেমন দৃশ্য বৰ! দর্শন-ক্রিয়ার কর্ম 
হইয়াও ্দর্শন”৮ অর্থাৎ দর্শন-ক্রিয়ার সাঁধন বাঁ করণ হইতেছে, এইরূপ কোন 
পদার্থসমূহ প্রমেয় হইয়া উপলব্ধির হেতুত্ববশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয় হইয়াও 
উহা! আবার উপলব্ধির .হেতু হয় বলিয়া, প্রমাণ প্রমেয় ব্যবস্থা লাত করে, অর্ধাৎ 
এঁ পদার্থ প্রমেয়ও হয়, প্রমাণও হয়। সেই এই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপলব্ধি 
বখাদর্শন অর্থাৎ যেরূপ দেখ! যায়, তদনুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই হয়__ 
প্রমাণাস্তরের দ্বারা হয় না, প্রমাণ ব্যতীত নিঃসীধনও-নহে। 


টিগ্নী। ভাষ্যকার মহ্্ষি-থত্রোক্ত *প্রদীপপ্রকাশদিদ্ধিবৎ” এই দৃষ্টাস্ত-বাঁক্যটির ব্যাখ্যার জন্ত 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন প্রদীপালোক স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশ্ত দর্শনে 
প্রমাণ অর্থানথ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এ প্রদীপালোককপ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আবার চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণাস্তরের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বার বুঝা যায় যে,. 
«প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ” ইহাই তাহার সম্মত পাঠ, এবং সজাতীর় প্রমাণের দ্বারা সঙাতীয় অন্য 
প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহা সর্বসম্মত, 'ইহাই ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি এ 
ৃষটাস্ত-বাক্যের দ্বারা স্থুচন! করিয়াছেন। প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, চক্ষুঃসন্লিকর্ষও প্রত্যক্ষ 
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প্রমাণ। চক্ষুঃসন্নিকর্ষের দ্বারা প্রদীপের জান হইলে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
জান হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্ধ্য। ও স্থলে প্রদীপালোকরপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে চক্ষুঃসন্িকর্ষ- 


রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন, কিন্ত উহাঁও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রদীপালোকের সজাতীয় ৷ প্রদীপালোকি ' 


_ প্রত্ক্ষ প্রমাণ কিরূপে হইবে, তাহাতে প্রমাণ কি, ইহা বলিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার স্থত্রোক্ত 
ৃ্াস্ত-বাঁক্যের ব্যাখ্যা করিয়াই মধ্যে বলিয়াছেন যে, প্রদীপ থাকিলে দর্শন হয় ( অন্বয় ), প্রদীপ 
না থাকিলে দর্শন হয় না ( ব্যতিরেক ), এই অন্বর ও ব্যতিরেকবশতঃ স্থলবিশেষে প্রদীপকে দর্শনের 
হেতু বলিয়া! অনুমান করা যায়। এবং "অন্ধকারে প্রদীপ গ্রহণ কর” এইরূপ শব্দ-প্রমাণের 


দ্বারাও প্রদীপ যে দর্শনের হেতু, তাহা বুঝা যায়। ফলকথা, অন্ুমান-প্রমাণ ও শব্ব-প্রমাণের দ্বারা -২ 


প্রদীপকে যখন দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝ বায়, তখন প্রদীপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা গেল। 


বার্থ ভ্ঞানের করণই মুখ্য প্রমাণ হইলেও যথার্থ জ্ঞানের কারপমাত্রকেই প্রাচীনগণ গপ্রমাণ” 


বলিতেন। বহু স্থলেই ইহা পাওয়া যায়। মহর্ষির এই সুত্রে প্রদীপ-প্রকাশের প্রমাণরূপে গ্রহণ 
চিন্তা করিলেও তাহা বুঝা যায় | ভাষ্যকারও প্রদীপালোককে স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রমাণ বলিয়াছেন। 
প্রদীপালোক দৃশ্ত দর্শনের হেতু, ইহা অনুমান ও শব্দ-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং উহা প্রত্যক্ষ 


প্রমাণ। উদ বথার্ প্রত্যক্ষের করণরপ মুখ্য প্রমাণ না হইলেও, তাহার সহকারী হওয়াক্», গৌণ 


জীত্যক্ষ গ্রমাণ, ইহাই প্রাচীনদিগের দিদ্ধান্ত । তাহা হইলে প্রমাতা ও প্রমেয় প্রভৃতিও প্রমাণ হইয়া 
পড়ে। এতদু্তরে প্রাচীনদিগের কথা এই যে, যথার্থ জ্ঞানের করণই মুখ্য প্রমাণ, তাহাকেই প্রথমে 
প্রমেয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্‌ উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রমেয় গ্রভৃতিও বথার্থ জনের কারণরূপ 
গৌণ প্রমাণ হইবে। তাহাতেও প্রমাণ শব্দের গৌণ প্রয়োগ জুচিরকাল হইতেই দেখা যায়। 
এখানে ভাষ্যকারের পরবর্তী কথার দ্বারাও এই বথা পাওয়া বায়। উদ্যোতকরের কথা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, তৃতীর তর রষ্টব্য)। * 

ভাষ্যকার স্থত্রোক্ত দৃষ্টাস্তের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে স্ুত্রোক্ত “তৎসিদ্ধেঃ” এই কথার ব্যাখ্যা 
করিতে বলিয়াছেন যে, এইরপ প্রত্যক্সাদি প্রমাণের, প্রত্ক্ষাদদি প্রমাণের ছারাই উপলব্ধি হয়, 
্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা কোন্‌ প্রমাণের উপলব্ধি হয় ? এ জন্য বলিয়াছেন-_ 
“থাদর্শনং অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে যে প্রমাণের ছারা বে প্রমাণের উপলব্ধি দেখা যায় বা বুঝা 
যায়, তনথুসারেই উহা বুঝিতে হইবে । বে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা উপলব্ধি হয়-_- 
ইহা বুঝা মায়, তাহার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা হয়, ইহা বলিতে হইবে । এইরূপ অন্ঠান্ 
প্রমাণ স্তলেও ঝলিতে হইবে । ভাষ্যকার পরে, প্রমাণের দ্বারা যে প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহা 
বিশেম করিয়া দেখাইবাঁর জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন বে, ইন্দরিয়গুনির অর্থাৎ 
ইত্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্ন প্রমাণের দ্বারা উপলদ্ধি হয়। রূপ, রস প্রনৃতি পদার্ঘগুলি 
ইন্জিয়ের বিষয়। ইন্জিয়ের দ্বারা উহ্াদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। এ রূপাদি বিষয়গুলির যে 
জ্ঞান হইতেছে, ইহা সর্বসক্মত। তাহা হইলে ও জ্ঞানের অবশ্ত করণ আছে, ইহা অনুমানের বারা 
বুঝা যায়। জন জ্ঞানমাররেবই করণ আছে। রূপাদিবিষয়ক জন্য প্রত্যক্ষও জন্য জ্ঞান বনিয়া, 
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তাহার করণও অবস্ত স্বীকার্্য ৷ অন্ধের রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, স্থৃতরাং রূপ প্রত্যক্ষ চক্ষুঃ আবপ্তক, 
এই ভাবে রূপাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষের ছারা ইন্জরিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুমান হয়। রূপাদি- 
বিষয়ক লৌকিক প্ররত্যক্ষে রূপাদি অর্থ ইন্জিয়ার্থ )গুলিও কারণ । যথার্থ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, এ অর্থগুলিকেও গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাদিগেরও উপলব্ধি 


কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা হয়, তাহা বলিতে হর। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অর্থগুলির অর্থাৎ 


রূপাদি ইন্জিয়ার্থগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলদ্ধি হয়। এবং ইন্জিয়ের সহিত এ অর্থের অর্থাৎ 
রূপাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধাবিশেষ প্রত্যক্ষে সাক্ষা্ কারণ, উহা মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ । উহার 


_ উপাধি অসথমান-প্রমাণের দ্বারা হয়। কোন বস্ত আবৃত বা! ব্যবহিত থাকিলে তাহার লৌকিক 


প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং বুঝা যায়, বিষয়ের সহিত ইন্জরিয়ের সম্বন্ধবিশেষ লৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ। 
পূর্বোক্ত স্থলে ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের সেই সম্বন্ধবিশেষ না হওয়ায়, এ প্রত্যক্ষ হয় না। 
অন্ঠান্ত কারণ সত্বেও যখন পূর্বোক্ত স্থলে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, তখন ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ যে এ 
প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা অনুমানসিদ্ধ | ইন্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানও প্রমাণ হইবে, এ কথ! প্রমাণ- 
সুত্রতাষ্যে ( ১ অঃ, ৩ স্থত্রভাষ্যে ) বলা হইগ়াছে। এর জ্ঞানের কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, 
ইহাও শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। আত্মা ও মনের সংযোগবশতঃ এবং আত্মার সহিত সমবায় সমবন্ধ- 


বশতঃ যেমন সুখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জন্মে, তন্রপ পৃর্বৌন্ত প্রত্যক্ষ ভানেরও এ কারণবশতঃ প্রত্যক্ষ 


জন্মে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছরাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানরপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয় । ভাষ্যকার 
এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলন্ধি-সাধন প্রমাণের উল্লেখ করিয়া, শেষে বলির়াছিলেন যে, এইরূপ 
অন্যান্ঠ প্রমাণগুলিবও কোন্‌ স্থলে কোন্‌ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাহা বিভাগ করিয়া 
(বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ) বলিতে হইবে। স্থুলকথা, ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে; স্থুধীগণ তাহা 
বলিবেন। যথার্থ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলির গ্রহণ করিলে, ইন্দিয়ার্থরূপ প্রমেয়ের 
তায প্রমাতা প্রভৃতি কারণেরও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি বুঝিতে হইবে ও বলিতে হইবে | 
ভাষ্যকার শেষে মহ্ষি-হুত্র-সুচিত অন্য একটি তত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, প্রমেয় হইয়াও তাহা 
প্রমাণ হইতে পারে, তাহাতে অব্যবস্থা বা অনিয়মের কোন আশঙ্কা নাই। যে পদার্থ উপলব্ধির 
রিষয় হইয়া! “প্রমেয়ে” হইবে, তাহাই আবার উপলব্ধির হেতু হইলে, তখন “প্রমাণ” হইবে, এইরূপ 
ব্যবস্থাবশতঃ পপ্রমেয়” প্রমাণ-প্রমের-ব্যবস্থা৷ লাভ করে। যেমন প্রদীপালোক ধৃশ্ত হইয়াও দর্শন- 
ক্রিয়ার হেতু বলিয়া তাহাকে “দর্শন” অর্থাৎ (দৃশ্ততেহনেন এইরূপ বু[ৎপভিতে ) দর্শনক্রিয়ার 
সাধন বলা হয়। প্রদীপালোককে যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন তাহা৷ “দৃশ্ঠ”, আবার যখন উহার 

ঘারা অন্ত দৃশ্ত পদার্থ দেখা যায়, তখন উহা “দর্শন” __ইহাই উহার “দৃগ্দর্শন-ব্যবস্থা”। এইকধপ 
প্রমেয় হ্ইয়াও উপলব্ধির হেতু হইলে, তখন তাহা প্রমাণও হইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থাই প্রমেয়ের 
*প্রমাণ-প্রমেক-্যবস্থা” ৷ ইহা স্বীকার না করিলে প্রদীপকেও “দৃণ্ত” ও “দর্শন” বলিয়া শ্বীকার 
করা যায় না, তাহা! কিন্ত সকলেই স্বীকার করেন। এই জন্ত ত্র স্বীকৃত সত্যকেই দৃষ্টাস্তরূপে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । ভাষ্যকার শেষে এই ভাবেও স্থত্রকারের তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, উপসংহারে 
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 স্ত্রকারের মূল বিবক্ষিত বক্তব্যটি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণের ছারাইি প্রত্যক্ষা্দি প্ীমাণের 


উপলব্ধি হয়) উহা প্রমাণাস্তরের ছারাও হয় না, বিনা প্রমাণেও হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত . 


অনবস্থাদৌষ বা সর্কপ্রমাণ-বিলোপ হয় না। ইহাই চরম বক্তব্য বুঝিতে হইবে। 


ভাষ্য। তেনৈৰ তজ্যাগ্রহণমিতি চে? নার্থভেদন্য 


লক্ষণসামান্যাৎ | প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরেব গ্রহণমিত্যবুক্তং, 
অন্যেন হি অন্যস্থ গ্রহণং দৃষ্ট মিতি-_নার্থভেদন্ত লক্ষণসামান্যাৎ। প্রত্যক্ষ 
লক্ষণেনাঁনেকোহ্্থঃ সংগৃহীতস্তত্র কেনচি কম্তচিদ্গ্রহণমিত্যদোষঃ | 
এবমনুমাঁনাদিম্বপীতি, যথোদ্ধ তেনোদকেনা শয়স্থস্য গ্রহণমিতি | 

অনুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) তাহার দ্বারাই তাহার জ্ঞান হয় না, ইহা ষদি বল? 
€ উত্তর ) না, অর্থাু তাহ! বলিতে পার না । কারণ, অর্থভেদের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
গ্রমাণরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই যে, 
(পুর্ববপক্ষ) প্রতাক্ষীি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা অযুক্ত। 
কারণ, অন্ত পদার্থের দ্বারাই অন্য পদার্থের জ্ঞান দেখ! যাঁয়। (উত্তর) না,__কাঁরণ, 
অর্থভেদের লক্ষণের সমানতা আছে । বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণের 
দ্বার অনেক পদার্থ সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে কোনটির দ্বারা কোনটির অর্থাৎ কোন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার৷ তজ্জাতীয় অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, এ জন্য দোষ 
নাই। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণেও বুঝিবে। ( অর্থাৎ অনুমানাদি প্রমাণেরও 
কৌন একটির দ্বার তজ্জাতীয় অন্য প্রমাণের উপলব্ধি হয় ) যেমন উদ্ধত জলের 
দ্বারা মাশয়স্থের অর্থাৎ জলাশয়ে অবস্থিত জলের জ্ঞান হয়। 


টিপ্নী। পূর্বোক্ত কথা না বুঝিয়া আপন্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ গ্রাহ্থ ও গ্রাহক 
হইতে পারে না। যে পদার্থের উপলব্ধি করিতে হইবে, সেই পদার্থের দ্বারাই তাহার উপলব্ধি 
কখনই হয় না, গ্রাহথ'ও গ্রাহক বা সাধ্য ও সাধন একই পদার্থ হয় না, ভিন্ন পদার্থের দ্বারাই ভিন্ন 
পদার্থের গ্রহণ হইয়৷ থাকে | স্তরাং প্রত্যক্ষাদদি প্রমাণের ছারাই প্রতক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি 
হয়_এ কথা অযুক্ত। ভাষ্যকার এই আপন্তি বা পুর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তছুতরে বলিয়া- 
ছেন যে, সেই প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ একই পদার্থ গ্রাস ও গ্রাহক 


হয়, একথা ত বলি নাই, এক প্রমাণের দ্বারা তজ্জাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহাই বি 


বলিয়াছি। চক্ষুঃসন্নিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছারা প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিয্াছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদার্থ একটিমাত্র নহে, 
উহ! অনেক,_-উহাদিগের সকলের লক্ষণ সমান অর্থাৎ এক। সেই একটি লক্ষণের দ্বারা অনেক 
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প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পদার্থ সংগৃহীত আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে অনেক পদার্থ বুঝা যায়। 
স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিলে একই পদার্থ . 
গ্রহ ও গ্রাহক হয়, ইহা না বুৰিয়া, কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তজ্জাতীয় অন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
গ্রাহক হয়, ইহাঁও বুঝা যায়। বন্ততঃ তাহাই সংগত ও সম্ভব বলিয়া! পূর্বোক্ত কথায় তাহাই 
বুঝিতে হইবে! সুতরাং পূর্বোক্ত আপত্তি বা দোষ হয়না! এইরূপ অন্থমানাদি প্রমাণের 
মধ্যেও কোন একটি প্রমাণের দ্বারা তজ্ভাতীয় অন্য প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাঁকে এবং তাহা 
হইতে পারে। ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, যেমন কোন 
জলাশয্ব হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, এ জলের দ্বারা "্রী জলাশয়ে অবস্থিত জল এইরূপ” ইহা বুঝা 
ায়-অর্থাৎ অনুমান করা৷ যায় ; শর স্থলে জলাশর হইতে উদ্ধৃত জল গ্রাহক, এ জলাশয়ে অবস্থিত 
জল গ্রাহথ। এ ছুই জল সেই জলাশয়ের জল হইলেও উহাদিগের ব্যক্তিগত ভেদ আছে। তাই 
উদ্ধত জল তাহার সজাতীয় ভিন্ন জলের গ্রাহক হুইতেছে। ভাষ্যকার সজাতীয় প্রমাণের দ্বারা , 
সজীতীয় ভিন্ন গ্রমাণের উপলব্ধি হইয়! থাকে এবং তাহাই পূর্বে বলা হইন্নাছে, এই কথাই এখানে 
স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন ৷ বন্ততঃ কিন্তু সর্বত্রই সজাতীয় প্রমাণের দ্বারাই সজাতীয় প্রমাণের 
উপলব্ধি হয় না । প্পত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের মণ্যে বিজাতীয় প্রমাণের দ্বারাও বিজাতীয় প্রমাণের 
উপলব্ধি হয়। যেমন অনুমান-প্রমাণের ছার! চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয় এবং 
প্রত্যক্ষ প্রমাণবিশেষের দ্বারা অন্ুমানাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইত্যাদি বুঝিয়া লইতে হইবে 


ভাষ্য। জ্ঞাতৃযনসোশ্চ দর্শনাৎ | অহং সখী অহং ছুঃখী চেতি 
তেনৈব জ্ঞান্রা তস্ভৈব গ্রহণং দৃশ্যতে। “যুগপভ্জ্ঞানানুৎপতির্মনদে! 
লিঙ্গ”মিতি চ তেনৈব মনসা তন্মৈবানুমানং দৃশ্যতে। জ্ঞাতুর্জেস্য 
চাঁভেদো! গ্রহণস্ত গ্রাহস্ত চাভেদ ইতি। 


অনুবাদ । পরন্থ যেহেতু জ্ঞাত! অর্থাৎ আত্মাও মনে দেখা যায়, অর্থাৎ আত্মা! 
ও মনে গ্রাহাত্ব ও গ্রীহকত্ব, এই ছুই ধর্মই দেখা যায়। বিশদার্থ এই যে, আমি 
স্থখী এবং আমি ছুঃখী, এই প্রকারে সেই আত্মা কর্তৃকই সেই আত্মারই জ্ঞান দেখ| 
ষায়। এবং একই সময়ে জ্ঞানের ( বিজাতীয় একাধিক গ্রত্যক্ষের ) অনুপত্তি 
মনের লিঙ্গ (সাধক ), এই জন্য অর্থাৎ এই সৃত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে সেই মনের 
দ্বারাই সেই মনেরই অনুমান দেখ! ষায়। ( পূর্বেবীক্ত ছুই স্থলে বথাক্রমে ) জ্ঞীত! 
এবং জ্ঞেয়ের অতেদ ( এবং ) গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন ও জয়ের অভেদ । 


টিপ্ননী। কোন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রহ ও গ্রীহক হয় না, এই কথা স্বীকার করিয়াই 


ভাষ্যকার পূর্বে পূর্বপক্ষের উত্তর দিয়াছেন। শেষে বলিতেছেন যে, এরূপ নিয়মও নাই অর্থাৎ 
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যাহা গ্রাহ্, তাহাই যে তাহার নিজের গ্রাহক বা জ্ঞানের সাধন হয় না, এরূপ নিয়ম বলা যায় না। 


কারণ, কোন স্থলে তাহাঁও দেখা যায়। দৃষ্টন্তরূপে বলিয়াছেন যে, আত্মা নিজেই নিজের গ্রাহক 


_হয়। আমি স্থখী, আমি ছঃখী ইত্যাদিরূপে সেই আত্মাই দেই আত্মাকে গ্রহণ করেন, সুতরাং 


সেখানে দেই আত্মাই জ্ঞাত! ও সেই আত্মাই গ্রাহা বা জ্ঞেয়। এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতেদ, এবং 
একই সময়ে বিজাতীয় নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, এ জন্য মন নামে একটি পদার্থ যে স্বীকার 
করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমাব্যায়ের ১৬শ সৃত্রে মহধি মনের যে অনুমান সৃচনা করিসাছেন, এ 
অনুমান মনের দ্বারা হয়, মনও উহার কারণ। স্থৃতরাং মনের অন্থমানরূপ জ্ঞান মনের দ্বারা হয় 
বলিয়া, সেখানে মন গ্রাহ্য হইয়াও গ্রহণ অর্থাৎ নিজের এ জ্ঞানের সাধন হইতেছে। এখানে গ্রহণ 
- অর্থাৎ জ্ঞানের সাধক বা গ্রাহক ও গ্রাহথের অভেদ। তাহা হইলে কোন প্রদার্থ নিজেই নিজের 
গ্রাহক হয় না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। তাৎপর্যাটাকাকার এখানে বাত্তিকের ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন ষে, আত্মাকে যে জ্রেয় বলা হইয়াছে, তাহাতে আত্মা তাহার জ্ঞানের কর্ণ্ণকারক, ইহা 
অভিপ্রেত নহে। কারণ, যে ক্রিয়া (ধাত্বর্ণ) অন্য পদার্ঘে থাকে, সেই ক্রিক্লাজন্য ফলশালী 
পদার্থ ই কর্ম্ককারক হয়। আত্মার জ্ঞানক্রিয়া যখন আত্মাতেই থাকে, তখন আত্মা তাহার কর্ম্কারক 
হইতে পা্রেন না। সুতরাং আমি স্থখী, আমি ছুঃখী ইত্যাদি প্রকারে আত্মার বে জ্ঞান হয়, 
তাহাতে আত্মধন্দ্দ স্ুুখাদিই কর্মকারক হইবে; আত্মা প্রকাশমাঁন, বিবক্ষাবশতঃই তাহাকে 
জ্ঞেয় বলা হইয়াছে । মন কিন্তু তাহার জ্ঞানের প্রতি করণও হইবে, কণ্মও হইবে । কারণ, 
মনোবিষয়ক এ জ্ঞান মনের ধর্শ নহে, উহা মন হইতে ভিন্ন পদার্গ--আত্মারই ধর্ম 
সুতরাং মন এ জ্ঞানের কন্ধুকারক হইতে পারে। অতএব জ্ঞেয়ত্ব ও জ্ঞনদাধনত্ব, এই ছুই ধর্ম 
মনে থাকিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না । মনের জ্ঞানে মনই সাধন, মনের জ্ঞান সাধন নহে 
অর্থাৎ মনঃপদার্থ বুঝিতে মন আবশ্তক হয়, কিন্তু মনঃপদার্থের জ্ঞান আবশ্তক হয় না, সুতরাং 
মনের জ্ঞানে আত্মাশ্রয় দোষেরও সম্ভাবনা নাই। মনের জ্ঞানে কারপরূপে পুর্বে মনের জ্ঞান আবশ্ঠক 
হইলে, আত্মাশ্রয-দোষ হইত, বন্ততঃ তাহা আবন্তক হয় না। 

নব্য নৈরায়িকগণ জ্ঞানরপ ক্রিয়া ( ধাতর্থ) স্থলে এ জ্ঞানের বিষয়কেই কর্ণকারক বলিয়াছেন। 
ভ্ঞানের বিষয়বিশেষ কর্ম্কারক হইলে “আত্মাকে জানিতেছি” এইরূপ প্রতীতিবশতঃ আত্মাও তাহার 
জ্ঞাবক্রিয়ার কর্মকারক হয়, ইহা স্বীকার্্য। সর্বত্রই ক্রিয়াজন্য ফল্শালী পদার্চকে কর্মনকারক বলা 
যায় না । কারণ, জ্ঞানাদি ক্রিগনাস্থলে ওঁ ক্রিয়াজন্য সেই ফলবিশেষ (যে ফলবিশেষ কর্মকারকের লক্ষণে 
নিবিষ্ট হইবে ) নাই। স্থতরাং জ্ঞানাদি ক্রির়াস্থলে কর্মের লক্ষণ পৃথক বলিতে হইবে। নব্যগণ 
তাহাই বলিয়াছেন। সংস্কার বা "জ্ঞাততা” নামক ফলবিশেষ ধরিয়া! জ্তানক্রিয়ার কর্মলক্ষণ-সমন্বয় 
ধাহারা করিয়াছেন, নব্য নৈয়ার়িকগণ তাহাদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন ( শব্দশক্তিপ্রকাশিকার 
করমপ্রকরণ দ্রষ্টব্য | ) উদয়নাচার্্ে স্াযকুন্গমাজলিতেও ( চতুর্থ স্তবকে ) ভট্টপম্মত '্জাততা” 
পদার্থের খণ্ডন দেখা ঘায়। তিনিও জ্ঞানক্রিয়ার কর্মত্ব নিরূপণে নব্য মতেরই সমর্থক, ইহা! সেখানে 
বুঝা বায়। তথে ক্রিয়াজন্ট ফলবিশেষশীলী কর্মই যে মুখ্য কর্ন, ইহা নব্যগণেরও সম্মত । স্ৃতরাং ' 
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-নব্যমতেও আত্ম! জ্ঞানক্রিয়ার মুখ্য কর্ম নহে।* কিন্ত “আমি আমাকে জানিতেছি” এইরূপ প্রয়োগে 
আত্মার যে-কোনরূপ কর্মৃতী স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ এরূপ প্রয়োগ কেন হইতেছে? 
তাৎপর্ধ্যটীকাকারের বুক্তি ইহাই মনে হয় যে, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রকারেই যখন 
আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়, স্খাদি গুণযোগ ব্যতীত আত্মার আর কোনরূপেই লৌকিক প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে না, তখন আত্মার এ মানস প্রত্যক্ষে আত্মগত সুখাদি ধর্্নকেই কর্মকারক বলা যাইতে 
পারে। আত্ম! প্র প্রত্যক্ষে প্রকাশমান, তাহাকে কর্মরূপে বিবক্ষা করিয়াই জ্রেয় বঙ্গা হইয়া থাকে। 
বস্তুতঃ আত্মা এ জ্ঞানক্রিয়ার কর্্মকারক হয় না । আত্মা এর স্থলে স্থগত ক্রিয়াজন্য ফলশীলী হওয়ায় 
কর্মকারক হইতে পারে না । *অপর পদার্থগত ক্রিয়াজন্য ফলবিশেষশীলী পদার্থ ই কর্ম্ম। এতভিন্ন 
অন্ঠরূপ কর্মলক্ষণ নাই, উহা নিশ্রুয়োজন। তাতপর্্যটাকাকার ন্তায়মত ব্যাখ্যাতেও আত্মাকে কেন 
জ্ঞেয় বলেন নাই, আত্মমানসপ্রত্যক্ষের কর্ম্কারক বলেন নাই, ইহা চিত্তনীক় | পরন্ত তাৎপর্য্য- 
টাকাকারের তথাকথিত কর্মলক্ষণান্ুদারে আত্মমানস প্রত্যক্ষে আত্মগত সুখাদি ধর্মই বা কিরূপে 
কর্ম্ককারক হইবে, তাহাও চিন্তনীর়। আস্মগত সুখাঁদি হইতে আত্মা ভিন্ন পদার্থ । এ সুখাদি 
আস্মগত জ্ঞানক্রিয়াজন্য বিষয়তাবিশেষরূপ ফলশালী হওয়ায় কর্মকারক হয়, ইহা তাৎপর্য্যটাকাকারের 
অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বিষয়তা প্রভৃতি যে-কোনরূপ ক্রিয়াজন্ত ফল 
ধরিয়৷ কর্মের লক্ষণ সমন্বয় করিতে গেলে, অন্ঠান্য অনেক ধাতুস্থলে যাহা কন্মম অহে, তাহাও ক্রিয়াজন্য 
যে-কোন একটা ফলশালী হওয়ায় কর্মলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্বোক্ত কর্ম্লক্ষণে 
যেরূপ ফলবিশেষের নিবেশ করিতে হইবে, তাদৃশ কোন্‌ ফল আত্মমানস-প্রত্যক্ষস্থলে আত্মগত 
সুখাদি ধর্মে আছে, কিরূপে প্র স্থলে তাতপর্ধ্যটাকাকার আত্মগত সুখাদি ধর্ম্মকেই কর্ণকারক 
বলিয়াছেন, ইহা নৈয়ারিক সুবীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। বাহুল্য-ভয়ে এখানে এ সব কথার . 
বিশেষ আলোচনা! পরিত্যক্ত হইল। 


ভাষ্য । নিমিত্তভেদোহত্রেতি চেৎ সমানং | ন মিমিততান্তরেণ 
বিনীজ্ঞাতাত্মানং জানীতে, নচ নিমিত্বান্তরেণ বিনা! মনসা মনো গৃহত 
ইতি সমানমেতত, প্রত্যক্ষার্দিভিঃ প্রত্যক্ষাদীনাং গ্রহণমিত্যত্রাপ্যর্ঘ- 
ভেদে ন গৃহ্ত ইতি। 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) এই স্থলে অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞান 
ও মনের দ্বারা! মনের জ্ঞানে নিমিত্তভেদ (নিমিত্ীন্তর ) আছে, ইহা ষদি বল-_- . 
( উত্তর ) সমান। বিশদার্থ এই যে, নিমিত্বান্তর ব্যতীত আত্ম! আত্মাকে জানে ন 
এবং নিমিত্তান্তর ব্যতীত মনের দ্বারা মন জ্ঞাত (জ্ঞানের বিষয় ) হয় ন7-_ইহ! 
সমান। ( কারণ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, এই. 
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১০৪ | - ্যায়দর্শন | [ ২অ*, ১আ৯, 
স্থলেও অর্থাৎ এই পূর্বোক্ত নিদ্ধান্তেও (-নিমিত্রান্তর ব্যতীত ) অর্থভেদ অর্থাৎ 
ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্থ গৃহীত (জ্ঞানের বিষয় ) হয় না । 


টিগ্লনী। পূর্বোক্ত কথায় আপন্তি হইতে পারে যে, আত্মা যে আত্মাকে গ্রহণ করে এবং 
মনের দ্বার! যে মনের জ্ঞান হয়, ইহাতে নিমিত্রস্তর আছে। নিমিত্তাত্তর ব্যতীত আত্মক্তৃক আত্মজ্ঞান 
ও মনের দ্বারা মনের জ্ঞান হয় না। আত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞানে আত্মাতে সুখাদি সম্বন্ধ আবশ্যক ৷ 
সুখাদি কোন প্রত্যক্ষ গুণের উৎপত্তি ব্যতীত আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং 
মনের দ্বারা মনের অন্রুমানরূপ জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি নিমিভতান্ত্র আবশ্তক | এ নিমিতাস্তর- 


বশতঃ ভাষ্যকারোক্ত আত্মা কর্তৃক আত্মার লৌকিক প্রত্যক্ষ ও মনের দ্বারা মনের অনুমান জ্ঞান 


হইব থাকে, কিন্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা! প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হইবে কিরনপে ? 
তাহাতে তকোন নিমিতান্তর নাই? ভাষ্যকার এই আপত্তি বা পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, 
তছুন্তরে বলিয়াছেন যে, ইহা তুল্য। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বার! যে প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের 
জ্ঞান হয়, তাহাতেও নিমিত্রান্তর আছে। স্ৃতরাং পূর্বোক্ত আত্মকর্তক যে আত্মজ্ঞান ও মনের 
দ্বারা যে মনের জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ছারা প্রত্তক্ষাদি প্রমাণের তুল্যই হইস্বাছে, উহা 
বিসদৃশ হয় নাই। উদ্দোতকর এই তুল্যতার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন আত্ম! সুখাদি 
সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া, সেই সুখাদিবিশিষ্ট আত্মাকে “আমি সুখী, আমি ছঃখী” ইত্যাদি প্রকারে 
গ্রহণ ( প্রত্যক্ষ ) করেন অর্থাৎ আত্মা! যেমন নিমিতাত্তরবশতঃ এ অবস্থায় ভ্ঞেয়ও হন, তদ্রপ 
প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয়-ভাবে অবস্থিত হইয়া দেই সময়ে প্রমেয় হয়। আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় 
হুইতে যেমন নিমিত্ান্তর আবগ্তক হয়, তদ্রপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয় হইতে নিমিত্তাত্তর আবশ্তক 
হয়। সেই নিমিতান্তর উপস্থিত হইলেই দেখানে প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ফলকথা, 
আত্মকর্তৃক আত্মার প্রত্যক্ষাদি স্থলে যেমন নিমিত-ভেদ আছে,প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের উপলব্বিস্থলেও- 


তদ্রপ নিমিন্র-ভেদ আছে; সুতরাং এ উভয় স্থল সমান। কোন কোন ভাষ্যপুস্তকে “অর্থ ভেদে! 
-গৃহৃতে” এইরূপ পাঠ দেখা বায়। তাহাতে অর্থতেদ কি না__বিভিন্ন প্রমাণ পদার্থের জ্ঞান হয়, - 


এইরূপ অর বুঝা যায়। প্রত্ক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণের দ্বারা তদ্ভিন কৌন প্রমাঁণেরই 
যথন জ্ঞান হয়, তখন সেখানে কোন নিমিভভেদের অপেক্ষা না মানিলেও চলে, কিন্তু ভাষ্যকার 
ূর্বপক্ষবাদীর কথা মানিয়া লইয়্াই এখানে যখন উতর স্থলের তুল্যতার কথা বলিয়াছেন, তখন 
পরত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্তক্ষাদি প্রধাণের জ্ঞানেও নিমিভতভেদ আছে, নিমি্াত্তর ব্যতীত ভিন্ন 
ভিন্ন প্রমণ পদার্ঘও জ্ঞানের বিষয় হর না, ইহাই ভাখ্যকারের কথা বলিয়া বুঝা! যায়। নচেৎ উভয় 
স্থলে তুল্যতার সমর্গন হয় না। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে পরবর্তী সন্দর্ভে “নিমিতাস্তরং বিনা” 
এইরূপ কথা না থাকিলেও উহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরবর্তী সন্দর্ভে পূর্বোক্ত পনিমিতাস্তরেণ 
বিনা” এই কথার যোগও ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইতে পারে। উদ্যোতকরের 'তুল্যতার 


্াধ্যাতেও ভাষ্যকারের এ ভাব বুঝা যায়। তাৎপর্য্য-টাকাকার এখানে কোন কথাই বলেন নাই। - 


9৯ 
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ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাবিষয়স্যানুপপত্তেঃ। যদি স্যাৎ 
কিঞ্চিদর্থজীতং প্রত্যক্ষাদীনামবিষয়ঃ যৎ প্রত্যক্ষাদিভির্ন শক্যং গ্রহীতুং, 
তস্ত গ্রহণায় প্রমাণাস্তরমুপাঁদীয়েত,তভ, ন শক্যং কেনচিছুপপাদয়িতুমিতি 


_ প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমেবেদং সচ্চাচ্চ সর্ববং বিষয় ইতি । 


অনুবাদ। প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের অবিষয়েরও উপপত্তি নাই। বিশদার্থ এই 
যে, ফদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় কোন পদার্থ থাকিত, যাহ! প্রত্যক্ষা্দি 
প্রমাণের দ্বারা গ্রহণ কর! যায় না,__তাহার অর্থাৎ সেইরূপ পদার্থের জ্ঞানের জন্য 
প্রমাণীস্তর গ্রহণ ( স্বীকার ) করিতে হইত, কিন্তু তাহা অর্থাৎ এরূপ পদার্থ কেহই 
উপপাদন করিতে পারেন না। বধাদর্শনই অর্থাৎ যেমন দেখ! যায়, তদনুসারেই এই 
সমস্ত সৎ ও অসশ (ভাব ও অভাব পদার্থ ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়। 


টিপ্ননী। আপত্তি হইতে পারে যে, আচ্ছা প্রত্তক্ষা্দি প্রমাণের উপলব্ধি না হয় প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের দ্বারাই হইল, তজ্জন্ত আর পৃথক কোঁন প্রমাণ স্বীকারের আবগ্তকতা নাই, ইহা স্বীকার 
করিলাম । কিন্তু যে পদার্থ প্রত্যক্ষাদি গ্রমাণ-চতুষ্টয়ের বিষয়ই হয় না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ 
চারিটির দ্বারা যাহা! বুঝাই যায় না, তাহা! বুঝিতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। 
সেই প্রমাণের বৌধের জন্য আবার অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপে পূর্বোক্ত 


প্রকারে আবার অনবস্থা-দৌষ হইয়া পড়িবে। ভাষ্যকার শেষে এই আপত্তি নিরাসের জন্য 


বলিয়াছেন যে, এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা! প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ-চতুষ্টয়েরই বিষয় ইয় না, যাহার 
বোধের জন্ত প্রমাণাস্তর স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ পদার্থ কেহই উপপাদন করিতে পারেন না। 
ভাঁব ও অভাব সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টয়ের বিষয়. হয়। সকল পদার্থ ই এ চারিটি 
প্রমাণের প্রত্যেকেরই বিষয় হয়, ইহা তাতপ্ধ্য নহে। এ চারিটি, প্রমাণের মধ্যে কোন 
প্রমণেরই বিষয় হয়না, এমন পদার্থ নাই। ভাব ও অভাব যত পদার্থ আছে, দে সমস্তই এ 
প্রমাণচতুষ্টয়ের কৌন না কোন প্রামাণের বিষয় হইবেই, ইহাই তাৎ্পর্ধ্য। ফলকথা, এ প্রমাণ- 
তুষ্ট হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশ্ঠকতা নাই, সুতরাং অনবস্থাদোষেরও সম্ভীবনা 
নাই। অন্ত সম্প্রদায়-সন্মত প্রমাণাস্তরগুলিরও প্রমাণাস্তরত্ব স্বীকারে আবশ্তকতা নাই সেগুলি 
গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষটয়েই অন্তভূ্ত আছে, এ কথা মহর্ষি এই অধ্যায়ের দ্বিতীর 
আহ্িকের প্রীরন্তেই বলিয়াছেন ॥ ১৯। 


ভাষ্য। কেচিত্ত, দৃটস্তমপরিগৃহীতং হেতুন। বিশেষহেতুমস্তরেণ 
সাধ্যসাঁধনায়োপাদদতে-_বথা প্রদীপপ্রকাশঃ প্রদীপান্তরপ্রকাশমন্তরেণ 
গৃহ্ৃতে, তথা প্রমাণানি প্রমাণান্তরমন্তরেণ গৃহৃস্ত ইতি-_স চায়ং 
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১০৬ স্যাঁয়দর্শন ; ২অ০, ১আ, 


নুত্র। কচিন্নিরভিদর্শনাদনিরভিদর্শনাচ্চ কচিদনে- 
কান্তঃ ॥২০।৮১॥ 


অনুবাদ। কেহ কেহ কিন্তু বিশেষ হেতু ব্যতীত অর্থাৎ কোন হেতুবিশেষকে 
গ্রহণ না করিয়া, হেতু দ্বারা অপরিগৃহীত দৃষীস্তকে অের্ধাৎ কেবল প্রদীপালোকরূপ 
দৃষটান্তকেই) সাধা নাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করেন। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) 
যেমন প্রদীপপ্রকাশ প্রদীপান্তর-প্রকাশ ব্যতীত গৃহীত হয়, তত্রপ প্রমাণগুলি 
গ্রমাগান্তর ব্যতীত গৃহীত হয়, অর্থাৎ বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান _ 
হয়। সেই ইহ! অর্থাৎ পূর্ব্োক্তরূপ ব্যাখ্যাত এই দৃষ্টান্ত 

কোন পদার্থে নিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত এবং কোন পদার্থে অনিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত 
অনেকান্ত (অনিয়ত) [ অর্থাৎ প্রদীপাদি পদার্থে যেমন প্রদীপান্তরের নিৰৃত্তি 
( অনপেক্ষ! ) দেখা যায়, তদ্রুপ ঘটাদি পদার্থে প্রমাণাস্তরের অনিবৃত্তি ( অপেক্ষা ) 
দেখা যায়। তজ্জন্য প্রদীপের ন্যায় প্রমাণকে প্রমাণীস্তর-নিরপেক্ষ বুঝিব অথবা 
ঘটাদি পদার্থের ন্যায় প্রমাণীস্তর-সাপেক্ষ বুঝিব ? ইহাতে কোন বিশেষ হেতু 
গ্রহণ ন! করায় এ দৃষ্টান্ত অনিয়ত, স্থতরাং উহা দাধ্য-সাঁধক হইতে পারে না ]। 


ভাষ্য । যথাহয়ং প্রসঙ্গে! নিরৃতিদর্শনাঁৎ প্রমাঁণনাধনায়োপাদীয়তে, 
এবং প্রমেয়সাঁধনায়াপ্যুপাদেয়োইবিশেষহেতুত্বাৎ । যথ! চ স্থাল্যাদিরূপ- 
গ্রহণে প্রদীপপ্রকাশঃ প্রমেয়সাধনায়োপাদীয়তে, এবং প্রমাণসাধনায়া- 
পুযপাঁদেয়ো বিশেষহেত্বতাবাৎ; সোহয়ং বিশেষহেতুপরিগ্রহমস্তরেণ 
দৃষ্টান্ত একন্মিন্‌ পক্ষে উপাদেয়ো ন প্রতিপক্ষ ইত্যনেকান্তঃ। এক- 
ন্মিংস্চ পক্ষে দৃষ্টান্ত ইত্যনেকান্তো বিশেষহেত্বভাঁবাঁদিতি। 


অনুবাদ । যেমন নিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রদীপের দ্বার! বস্তবৌধ স্থলে 
প্রদীপাস্তরের নিবৃত্তি দেখ! যায়, প্রদীপ প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা দেখা 
যায়, এ জন্য প্রমাণ জ্ঞানের নিমিত্ত এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রদীপের ন্যায় প্রমাণেরও 
প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষত্ব প্রসঙ্গ গ্রহণ কর! হইতেছে, এইরূপ প্রমেয় জ্ঞানের নিমিত্তও 


১। বখাহয়ং প্রসঙ্গঃ প্রঙ্গাণানাষনপেক্গত্বপ্রসন্বঃ প্রদীপে প্রদীগান্তরানপেক্ষয়া প্রকাশকতকর্শনাৎ 
প্রসাপাস্তরানপেক্ষান্তেবালোকবৎ প্রসাণানি দেৎস্তত্তি এবসর্থমুপাদীয়তে প্রসঙ্গ; প্রমেয়াণ্যপ্যনপেক্ষাণ্েৰ মেতস্তত্্ীতো- 
বমিপুপাদেয়ত তথাচ প্র্াণাতাব ইতযর্থ:।--ভাৎপর্ধযটাকা। 


২০ স্থৃৎ ] বাওস্যায়ন ভাষ্য ১০৭ 


(ই প্রসঙ্গ ) গ্রাহ্য ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি প্রদীপ দৃষটান্তে 
প্রমাণকে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ বল! যায়, তাহ! হইলে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ 
বলিতে হয়। প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণের অপেক্ষা নাই, কিন্তু প্রমেয়-জ্ঞানে প্রমাণের 
অপেক্ষা আছে ; এইরূপ সিদ্ধান্তের সাধক কোন হেতু নাই। সাধ্য-সাধক হেতু 
গ্রহণ ন! করিয়া কেবল এক পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত মাত্র গ্রহণ করিলে, তদ্বারা সাধ্য- 
সিদ্ধি হয় না। প্রমাণের ন্যায় প্রমেয়কেও প্রমাণনিরপেক্ষ বলিলে সর্বব প্রমাণ 
বিলোপ হয়। ] | 

এবং যেরূপ, স্থালী প্রভৃতির রূপের প্রত্যক্ষে গরদীপ গুকাশ-_প্রমেয় জ্ঞানের 
নিমিত্ত (এ বূপপ্রত্যক্ষের নিমিত্ত) গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমাণ জ্ঞানের 
নিমিত্তও গ্রাহ্য । কারণ; বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি স্থালী প্রভৃতি দ্রবাকে 
দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রমেয়কে প্রমাণ-সাপেক্ষ বল! হয়, তাহা হইলে 
এঁ দৃষ্টান্তে প্রমাণকেও প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিতে হইবে। কেবল প্রমেয়ই প্রমাণ- 
সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই। কেবল একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিলে 
তাহ! উভয় পক্ষেই কর! যাইবে ]1। 

বিশেষ হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত অর্থাৎ সাধ্যসাধক কোন প্রকৃত হেতু গ্রহণ না 
করায়, সেই এই দৃষ্টান্ত (পূর্বোক্ত প্রদীপ দৃষ্টান্ত ) এক পক্ষে গ্রাহ, প্রতিপক্ষে 
গ্রাহ্থ নহে, এ জন্য অনেকান্ত । একই পক্ষে অর্থাৎ কেবল প্রমাণ-জ্ঞান পক্ষেই 
দৃষ্টান্ত, এ জন্য অনেকান্ত ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই। 


টিপ্লনী। প্রদীপের প্রত্যক্ষে এবং প্রদীপের দ্বারা অগ্ঠ বস্তর প্রত্যঙ্ষে যেমন প্রদীপান্তর 
আঁবশ্তক হয় না, তদ্রূপ প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণাস্তর আবশ্তক হয় না। প্রমাণ, প্রদীপের স্তায় 
প্রমাণাত্তর-নিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হয়। এই কথা যাহারা বলিতেন অথবা বলিবেন, তাহাদিগের 
কথিত খর দৃষ্টান্ত অনিয়ত, ইহা বলিবার জন্ত “কচিন্িবৃতিদর্শনাৎ” ইত্যাদি সুত্রটি বলা! হইয়াহে। 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ উহা! ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন বিশ্বনাথের কথান্গসারে বুঝ! 
যায় ষে, ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের পূর্বের বা সমকালে যাহারা পূর্বোক্ত “ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধে:” 
এই স্থাত্রের পুর্কোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের স্তার প্রমাণ-নিরপেক্ষ 
হইয়াই সিদ্ধ হয়, ইহাই মহধি গোতমের সিদ্ধান্ত বলিতেন, তাঁহাদিগের খর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতেই 
ভাষ্যকার “কচি্লিবৃতিদরশনাৎ” ইত্যাদি সম্দর্ত বলিয়াছেন। অবস্ত ভাষ্যকার বাহস্তায়নের পূর্কে 





১। তদেবং প্রদীপদৃষ্টান্তাজয়ণেন প্রমাণাতা বপ্রস্মুত্ স্থালা। দিদৃষান্তোপাদানে তু প্রমাণস্তাপি প্রসাণাস্তরাপেক্ষা 
ইতাহ প্যথা চ ্থালযাদিরপগহণ” ইতি :--তাৎপর্যাটাকা। 


০ এইডা উস তি পি 
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১০৮ স্যাঁয়দর্শন [ ২অ*, ১আত, 


বা সমকালে স্থাযস্থত্রের যে নানাবিধ ব্যাথ্যান্তর হইরাছে, তাহা বুঝিবার আরও অনেক কারণ 
পাওয়া যায় হ্া়বান্তিকে উদ্যেতিকর এখানে লিিয়াছেন যে+, অপর সম্প্রদায় হেতুবিশেষ গ্রৃহণ 
না করিয়া গ্রদীপপ্রকাশ” সুত্রের দ্বারা কেবল ছৃষরস্তমাত্রই গ্রহণ করিতেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া প্কচিনলিবৃতিদর্শনাৎ” ইত্যাদি বলা হইয়্াছে। উদ্দ্যেতকরের কথার দ্বারাও এটি মহ্ষির সত 
নহে, উহা! ভাষ্যকারেরই কথা, ইহা বুঝিতে পারা যাঁর। তাৎপর্য্যটাকাঁকার বাচম্পতি মিশ্র এখানে 
বলিয়াছেন যে, প্রমাণ প্রদীপের ন্যায় প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই পিদ্ধ হয়, ইহা! যে সকল 
“আচার্যযদেশীয়”দিগের মত, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া “কচিনিবৃতিদর্শনাৎ” ইত্যাদি বলা হইয়্াছে। 
তাতপর্ধযটাকার এইটি স্ত্ররূপেই উদ্ধত হইয়াছে এবং হ্থায়সথচীনিবন্ধেও বাচম্পতি মিশ্র 
এইটিকে গোতমের হুত্রমধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন । এ গ্রন্থে প্রমাণদামান্য-পরীক্ষা প্রকরণ 
ত্য়োদশটি স্তর পরিগণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে এইটিই শেষ স্বত্র"। বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে 
এই গ্রন্থেও এটি গোতমের সুত্ররূপেই উল্লিখিত হইয়াছে | তাৎপর্ধ্যটাকাকার বাচম্পতি মিশ্রের 
মতানুদারে মহধি গোতমও কোন প্রাচীন মতবিশেষের জন্য এ সূত্রটি বলিতে পারেন। তাহার 
সময়েও প্রমাণ বিষয়ে নানা মতভেদের প্রচার ছিল। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়েও মতভেদের সৃচন! 
করিয়া, গোতম তাহার খণ্ডন করি গিয়ছেন। অথবা গোতমের পূর্বোক্ত হৃত্রের প্রক্কতার্থ 
না! বুঝিয়া, বাহারা প্রদীপের স্থায় প্রমাণকে প্রমাণনিরপেক্ষ বলিয়াই বুঝিবে, উহাই মহষির 
পূর্বোক্ত সুত্স্থচিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ভুল বুঝিবে, মহষি তাহাদিগের ভ্রম নিরাসের জন্যই “কচিনসিবৃতি- 
দর্শনা” ইত্যাদি সূত্রটি বলিতে পারেন। পরবর্তী কালে কোন সম্প্রদায় এরূপ সিদ্ধান্তই বুঝিয়্া- 
ছিলেন, তাহারা সরল ভাবে মহরষি-সুত্রের দ্বারা প্রদীপপ্রকাশের স্তান় প্রমাণ, প্রমাণাত্তরকে অপেক্ষা 
করে না, এই সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । তাৎপর্ধ্যটাকাকার তাহাঁদিগকেই “আচার্য্য- 
দেশীয়” বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। উদ্দ্যোতিকর যাহা বলিয়াছেন, তাহারও এই ভাব বুঝিবার 
বাধা নাই। তাৎ্পর্য্যটাকাকার উদ্োতকরের-বান্তিকের ব্যাখ্যা করিতেও পূর্বোক্ত সন্দর্ভকে মহধি- 


হুত্ররূপে উদ্ধৃত করায়, তিনি এ.বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের কোন বিরুদ্ধ মত বুঝেন নাই, ইহা! বুঝিতে 


১) অপরে তু হেতুবিশেষপরিগ্রহস্তরেণ দৃষ্টান্তমাওং প্রদীপপ্রকা শহুত্রেপোপাদদতে**....তান্‌ প্রতীদমুচাতে ।-.. 
্টায়বার্তিক ৷ 

হ। যে তু প্রনীপপ্রফাশে! বখ। ন প্রকাশান্তরমপেক্ষতে**'**ইত্যাচার্যাদেশীয়া মন্তন্তে তাঁন্‌ প্রত্যাহ।-- 
তাৎপর্্যটাক!। 

৩। স্যায়হ্চীনিবন্ধে সুত্রে *ককচিত্ত* এইবূপ পাঠ দেখ। বায়। কিন্ত এ্ররূপ পাঠ ভাব্যাদি কোন প্রস্থেই 
দেখা বায় না এবং “কচিত্ত” এখানে “তু” শব্ধ প্রতোণের কোন সার্থকতাও বুঝ। যায় না। পরতাগে যেমন 
প্কচিৎ” এইরূপ পাঠই আছে, তদ্রপ প্রথমেও ণকচিৎ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া! মনে হয়। তাই ভাব্যাদি 
রস্থে প্রচলিত পাঠই সুত্ররূপে এই গ্রন্থে গ্রহণ কর! হইয়াছে। তবে স্ায়হুচীনিবন্ধের শেষে স্যার়সৃত্রসধূহের 
বে সংখ্য। নির্দিষ্ট আছে, তদমুসারে যদি “কচিতু” এইরপ পাঠই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্রের 
হতে রূপ নুত্রপাঠই গ্রহণ করিতে হইবে। 


২০ স্থুৎ ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ১০৯) 


পারা যায়। মুল কথা, তীঁৎপর্ধ্টটাকাকার বাচ্পতি মিশ্রের মতানুসারে ভাষ্যকার পকচিন্লিবৃত্তি- 
দর্শনা” ইত্যাদি গোতম-হুত্রেরই উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়। 

স্থতঃপ্রামাণ্য ব৷ প্রমাণের স্বতৌগ্রীস্থতাবাদী সম্প্রদায় প্রমাণের জ্ঞানকে প্রমাণ সাপেক্ষ 
বলেন না । তাহার! বলেন, প্রমাণ প্রমাণাস্তরকে অপেক্ষা না করিয়া শ্বতঃই সিদ্ধ বা জাত হয়। 
ভাষ্যকার “কেচিন্ত” এই কথার দ্বারা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারেন। শ্থায়াচা্ধ্য মহষি গোতম 
স্থতঃপ্রামাণ্যবাদী নহেন, তিনি পরতঃপ্রামাণ্যবাদী, ইহাও ভাঁষ্যকারের সদর্থন. করিতে হইবে। 
সুতরাং মহর্ষির সিদ্ধান্ত-সত্রে যে স্কতঃপ্রামাণ্যবাদই সমর্থিত হয় নাই, ইহা তীহাকে দেখাইতে 
হইবে। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়বিশেষ হেতু 
ব্যতীত অর্থাৎ হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া হেতুর দ্বারা অপরিগৃহীত দৃষ্টাস্তকে সাধ্য-সাধনের 
অন্ত গ্রহণ করেন। সে কিরূপ? ইহা পরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কোন সাধ্য সাধনের .. 
জন্ত প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া, এঁ হেতু যে প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্য, ইহা বুঝাইবার জন্য যে দৃষ্াস্তকে 
গ্রহণ করা হয়, তাহাই হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত । কিন্তু কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, 
এক পক্ষে একটা দৃষটন্তমাত্র বলিলে, তাহা হেতুর দ্বারা অপরিগৃহীত, তাহা সাধ্য-সাধক হয় না, 
তাহা দৃষ্াত্তই হয় না । বেমন প্রক্কৃত স্থলে প্প্রমাণং প্রমাণাস্তরনিরপেক্ষং প্রদীপবৎ্” এইরূগে 


_ ষাহারা হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, প্রমাণে প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষত্বরূপ সাধ্য সাধনের নিমিত্ত 


কেবল প্রদীপরূপ একটি দৃষ্টাস্তমাত্র গ্রহণ করেন, তাহাদিগের এ দৃষ্টান্ত “অনেকান্ত” অর্থাৎ 
অনিয্ূত। এ জন্য উহ! তীহাদিগের সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার সুত্রে উন্লেখপূর্বক ইহাই 
দেখাইয়াছেন। ভাষ্যে “স চায়ং” এই কথার দ্বারা পূর্বব্যাখ্যাত প্রদীপরপ দৃষ্টাত্তকেই গ্রহ্ণ 
করিয়াছেন এবং এঁ কথার সহিত পরবর্তী স্ুত্রের "্অনেকান্তঃ” এই কথার যোজন! ভাষ্যকারের 
অভিপ্রেত। ভাষ্যকার হুত্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, যেমন এই প্রসঙ্গকে অর্থাৎ 
প্রমাণের প্রমাণ-নিরপেক্ষত্ব প্রসঙ্গকে প্রমাণ-সাধনের নিমিন্ত গ্রহণ করা হইতেছে, তদ্রপ প্রমেয় 
সাধনের জন্যও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রদীপে নিবৃত্তি দেখা যায় 
বলিয়া অর্থাত প্রদীপান্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপ বস্ত প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত 
হয়, ইহা দেখা যায় বলিয়া ও দৃষ্টান্তে যদি প্রমাণকেও তররূপ প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা 
হইলে ওঁ দৃষ্টান্তে প্রমেয্কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে পারি । কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রমাণ- 
গুলি প্রদীপের স্তায়, প্রমেযগুলি প্রদীপের স্তায় নহে, এ বিষয়ে হেতু বলা হয় নাই। সুতরাং 
প্রদীপের স্তার প্রমেযগুলিও প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হইলে প্রমাণ-পদার্থের কোন আবশ্তকতা 
থাকে না, সর্ধপ্রমাণের অভাবই স্বীকার করিতে হয়। 

ভাষ্যকার প্রথমে প্রদীপ দৃষ্ান্তকে আশ্রয় করিলে, সকল প্রমাণের অভাব প্রসঙ্গ হয়, ইহা বলিয়া 
শেষে বলিয়াছেন যে, ষদি স্থালী প্রভৃতি দৃটান্ত গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রমেয় যেমন স্থালী প্রভৃতির 
স্টার প্রমাঁপ-সাপেক্ষ, প্রমাণও তদ্রপ এ দৃষ্টান্ত প্রমাণসাপেক্ষ হইবে। অর্থ যদি বল, 
প্রমেয় প্রমাণসাপেক্ষ, যেমন স্থালী প্রত্তির রূপ। স্থালী প্রস্থতির রূপদর্শনে প্রদীপের 
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আবশ্তকত! আঁছে, ত্রপ প্রমের জ্ঞানে প্রমাণের .আবশ্ঠকতা আছে। এইরূপ বলিলে গর দৃষ্টান্ত 
প্রমাণের জ্ঞানেও প্রমাণের আবগ্তকতা আছে, ইহাও দিদ্ধ হইবে। প্রদীপ দৃষ্টা্তে প্রমাণ_প্রমাণ- 
নিরপেক্ষই হইবে, স্থানী তৃষটান্তে প্রমাণ-সাপেক্ষ হইবে না, এইরূপ নিয়মের কৌন হেতু নাই। 
তাম্পর্্যটাকাকার এই তাবে ভাষ্যকারের ছুইটি পক্ষ ব্যাখ্যা করিঘ্নছেন। উদ্যোভকরও এইরূপ 
তাঁবেই তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিরাছেন। উদ্োতকর বলিয়াছেন ধেঁ, প্রমাণগুলি প্রদীপের স্ঠায়, কিন্ত 
স্থালী প্রস্ৃতির রূপের হ্যায় নহে, এ বিষয়ে নিয়ম হেতু কি? স্থালী প্রভৃতির রূপ প্রকাশে 
প্রদীপালোক আবগুক, প্রমাণের জ্ঞনে প্রমাণ আবগ্তক নহে কেন? এই প্রদীপ দৃষটাস্ত-প্রমাণ- 
পক্ষে গ্রাহ, প্রমেয় পক্ষে শাহ নহে কেন? প্রদীপালোকই প্রমাণ পক্ষে ছৃষ্টাস্ত, স্থালী প্রভৃতি 
কেন দৃষ্টাস্ত নহে? এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। সেই নিয়ম হেতু বখন বল নাই, 
তখন গ প্রদীপ দৃষ্টান্ত একই পক্ষে গৃহীত হওয়ায় উহা অনেকান্ত । “অনেকান্ত” ঝলিতে এখানে 
বুঝিতে হইবে অনিয়ত। তাই ভাষ্যকার শেষে আবার উহার এঁ অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্ট 
বলিয়াছেন বে, একই পক্ষে দৃষ্টান্ত, এ জন্য উহা অনেকাস্ত। “অস্ত” শবাটি নিরম অর্থেও প্রযুক্ত 
দেখা যায়। যাহার এক পক্ষে অন্ত অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহা! একান্ত) বাহার এক পক্ষে 
নিয়ম নাই, তাহা অনেকান্ত ) উদ্যোতকর প্রতৃতি প্রাচীন আঁ্যগণ এখানে দৃষ্টাস্তকেই পূর্বোক্তবূপ 
অনেকাস্ত অর্থাৎ অনিয়ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়ছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রস্তুতি 
প্কচিনিবৃত্িদর্শনাৎ” ইত্যাদি সন্দর্ভকে ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হেতুকেই 
অনেকাস্ত বলিয়াছেন | বৃ্তিকাঁরের ব্যাখ্যায় বিশেষ বক্তব্য এই ষে, ষাহাঁরা প্রদীপ দৃষ্ান্তে প্রমাণকে 
প্রমাণনিরপেক্ষ বলিতেন, তাহারা এ সাধ্য সাধনে কোন হেতু পরিগ্রহ করেন নাই, ইহা 
ভাষাকারের নিজের কথাতেই ব্যক্ত আছে উদেোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ কথা 
বলির! গিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকার তাহাদিগের হেতুকে অনেকাস্ত বলিয়া এ মত খণ্ডন 
করিতে পারেন না৷ হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত তাহাদিগের গৃহীত দৃষ্টান্ত অনেকাস্ত, ইহাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন। দৃষ্াস্কে হেত্বাভাসরূপ অনেকাস্ত বলা যায় না, তাই এঁ অনেকাস্ত শব্দের অর্থ 
বুঝিতে হইবে অনিরত। ুধীগ্ণ বৃতিকারের ভাব্য-ব্যখ্যা দেখিবেন। 


ভাষ্য। বিশ্ষহেতৃপরিগ্রহে সত্যুপসংহারাভ্যনুজ্ঞানাদ- 
প্রতিষেধঃ। বিশেষহেতুপরীগৃহীতস্ত দৃষ্টান্ত একম্মিনি পক্ষে 
উপসংহিয়মাণো ন শক্যোইননুজ্ঞাতুং । এব সত্যনেকান্ত ইত্যয়ং 
প্রতিষেধে। ন তবতি। 


অনুবাদ । বিশেষ হেতুর গ্রহণ হুইলে উপসংহারের অনুভ্ঞাবশতঃ অর্থাৎ 


এক পক্ষে নিয়মের স্বীকারবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, বিশেষ . 


হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত (স্থতরাৎ) এক পক্ষে উপসংস্থিয়মাণ (স্থীক্রিয়মাণ ) 
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দৃষ্টান্তকে কিন্তু অন্বীকার করিতে পারা বায় না১। এইরূপ হইলে অর্থাৎ 
বিশেষে হেতু-পরিগৃহীত এক পক্ষে নিয়ত দৃষ্টাস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে 
*“অনেকান্ত” এই দৌষ হয় না অর্থাৎ তাহ! হইলে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা! 
অবশ্খ হইবে না, কিন্তু অন্য দোষ হইবে। 


টিপ্লনী। বাদী কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না৷ করিয়া প্রমাণের প্রমাণনিরপেক্ষত্সাধনে প্রদীপরূপ 
্টত্তমান্রকে গ্রহণ করায়, এ দৃষ্টাস্ত অনেকাস্ত বলিরা খণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু বাদী যদি তাহার 
সাধ্যসাধনে বিশেষ হেতু গ্রহণ করেন, অর্থাৎ বাদী যদি বলেন,-_-পপ্রমাণং প্রমাণাত্তরনিরপেক্ষং 
প্রকাশকত্বাৎ প্রদীপব”, তাহা হইলে তিনি প্রমাণপক্ষে প্রদীপকে ছৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে 
পারেন। প্রদীপ প্রকাশক পদার্থ প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ । প্রদীপ যেমন প্রকাঁশক পদার্থ 
বলিয়া প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, তব্রপ প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ বলিয়৷ প্রমাণাস্তরকে 
অপেক্ষা করে না। বাদী প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দ্বার! প্রদীপকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ 
করিলে, এ দৃষ্াস্ত বিশেষহেতু- পরিগৃহীত হইল, সুতরাং উহা! একমাত্র প্রমাণপক্ষেই গ্রানথ হইল; 
প্রমেরপক্ষে এ দৃষটান্তকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, স্থালী প্রভৃতি প্রমেয়ে প্রকাশকত্ব হেতু নাই; 
তাহা প্রদীপাদির স্তায অন্ত বন্ত প্রকাশ করে না। তাহ! হইলে পুর্বোক্তরূপে প্রকাশক প্রভৃতি 
বিশেষ হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত প্র প্রদীপ দৃষ্টাস্ত এক পক্ষে নিয়ত বলি স্বীকৃত হওয়ার, উহাকে 
আঁর অনেকান্ত বলিয়া নিষেধ করা ধার না। সুতরাং অনেকান্ত বলিয়া যে দোষ বলা! হইগ্বাছে, 
তাহা হয় না। উদ্দ্যোতকর এই ভাবে তাৎপর্য্য বর্ন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য 
্যা্যায় তত্পর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন ঘে, বাদী এরূপে বিশেষ হেতু পরিগ্রহ করিলে, পুর্বপ্রদর্শিত 
"অনেকাত্ত” এই দোষ হয় না, দোৌষান্তর কিন্তু হয়, ইহাই বার্তিককার উদ্যোতকরের অভিপ্রায়। 
উদ্যোতিকর লিখিরাছেন, “অনেকান্ত ইত্যরং দোষে! ন ভবতি”। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, “অনেকাস্ত 
ইত্যয়ং প্রতিষেধো ন ভবতি”। অহপর্ধ্যটাকাকারের ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্যানদারে বুঝা যাক, 
“আনেকাত্ত” এই দোষটিই হয় না, অন্য দোষ কিন্তু হয়, ইহা! ভাষ্যকারেরও এ কথার তাৎপর্ধ্য। অন্ত 
দৌষ কি হয়? ইহা প্রকাশ করিবার জন্য তাৎপর্ধ্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রদীপ তাহার প্রত্যক্ষ- 
স্তানে চক্ষুঃসনলিকর্ষাদিকে অবশ্ঠ 'অপেক্ষা-ক্ররে, স্ৃতবাং প্রদীপকে একেবারে নিরপেক্ষ বলা যাইবে 











১। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে “ন শক্যো! জ্ঞাতুং* এইকপ পাঠ দেখা বায়। কিন্তু এই পাঠ প্রকৃত বলিয়া নে হয় 


না। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে “ন শক্যোইননুজ্ঞাতুং” এইরূপ পাঠ পায়! যায়। উদ্দো'তকর লিখিক়াছেন, “ন শ্রকাঃ 


প্রতিযেদ্ধং”। “অনুঞ্ঞাডু” এই কথার বাখ্যায় পপ্রতিযে্ধং” এইক্সপ কথা বলা বায়। অনুপূবক *জ্ঞ” 
ধাতুর অর্থ হ্বীকার ; নুষ্তরাঁং "অননুজ্ঞাতুং ন শক্য£* এই কথার দ্বারা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, এইরূপ অর্থ বুঝা 
যাইতে পারে । প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না, ইহাই এ কথার ফলিতার্থ হইতে পারে। উদ্দ্যোতকর তাহাই 
বলিয়াছেন । বস্তুতঃ প্রকৃত স্থলে তাহাই বক্তবা ।* সুতরাং “ন শক্যোহসনুজ্ঞাতুং” এইরূপ ভাষা-পাঠই .এখানে প্রকৃত 
বলিয়া! গ্রহণ করা হ্ইয়াছে। 


১১২ স্যাঁয়দর্শন [ ২অ*, ১আন, 


না। প্রদীপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা সত্য, ভজ্জন্ঠ প্রদীপকে 
সজাতীরাস্তরানপেক্ষ বলা যাইতে পারে। তাহা! হইলে প্রকাশকত্ব হেতুর দার প্রদীপকে দৃষটান্তরূপে 
গ্রহণ করিয়া, প্রমাণে সজাতীরাত্তরানপেক্ষত্ব সাধ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের ন্যায় 
সজাতীয়াত্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই বলিতে হইবে। একবারে কাহাকেও অপেক্ষা করে না, 
ইহা! বল! যাইবে না৷ কারণ, তাহা বলিলে প্রদীপ দৃষ্াস্ত হইবে না। এখন বাদী যদি এরূপ 
সাব্য গ্রহণ করিতেই বাধ্য হইলেন, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, তিনি “সজাতীয়” বলিয়া 
কিরূপ সজাতীর বলিয়াছেন, অত্যন্ত সজাতীয় অথবা কোৌনপ্রকারে সজাতীয় ? অত্যন্ত সজাতীয় 
বলিতে পাব্ধেন না । কারণ, আমার মতেও চক্ষুরাদি প্রমাণ তাহার নিজের জ্ঞানে তাহার অত্যন্ত 
_সজাতীয় চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে না । হ্ুুত্রাং বাদী যে প্রমাণকে অত্যন্ত সজাতীয়কে অপেক্ষা 
করে না__ইহা৷ বলিয়াছেন, উহা! সাধন করিতেছেন, তাহা! আমার মতে সিদ্ধ, তাহা আমিও মানি, 
সুতরাং বাদীর উহা সিদ্ধসাধন হইতেছে? উহাতে বাদীর ইঞ্টসাধন হইতেছে না । 
সিদ্ধসাধনের ভয়ে বাদী যদি বলেন যে, প্রমাণ তাহার জ্ঞানে কোন প্রকারে সজাতীর পদার্থা- 
ত্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই আমার সাধ্য, তাহা হইলে প্রদীপ দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না । কারণ, 
গ্রদীপে এ সাধ্য নাই। প্রদীপ নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে, প্রদীপও প্রকাশক 
পদার্থ, চক্ষুরাদিও প্রকাশক পদার্থ। সুতরাং প্রকাশকত্বরূপে এবং আরও কতরূপে চক্ষুরাদিও 
প্রদীপের সজাতীর পদার্থ। কোন প্রকারে সঙজাতীয় পদার্থ বলিলে চক্ষুরাদিও যে প্রদীপের এরূপ 
সজাতীয় পদার্থ, এ বিষয়ে কাঁহ'রও বিবাদ নাই। স্ৃতরাং প্রদীপ বখন চক্ষুরাদি সজাতীয় পদার্থকে 
অপেক্ষা করে, তখন তাহা বাদীর পুর্ধোক্ত সাধ্যসাধনে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাৎ্পর্ধ্যটাকাঁকার 
এই ভাবে বাদীর অনুমান খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অভিপ্রায়েই বার্িককার বলিয়াছেন যে, 
'অনেকান্ত' এই দোষ হয় না অর্থাৎ দৌঁধান্তর যাহা আছে, তাহা! উহাতেও হইবে, তাহার নিরাদ 
হইবে না। কেবল অনেকাস্ত এই দৌষেরই উহাতে নিরাস হয়। তাঁৎপর্ধ্যটাকাকারের বর্ধিত 
তাঁৎপর্ধ্য উদ্দ্যোতকর ও বাতস্তায়নের হৃদয়ে নিগুঢ় ছিল, তাহারা উহ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন 
নাই। বাদীর অনুমানে পূর্ববব্যাখ্যাত দৌযাস্তর স্ুৃধীগণ বুঝিয়। লইতে পারিবেন, ইহা মনে করিয়াও 
তাহাবা উহা! বলা আবশ্ঠক মনে করেন নাই, ইভাই তাতপর্ম্যটাকাকারের মনের ভাব। কিন্তু যে 
মতের খণ্ডনকে বিশেষ আবশ্তক মনে করিয়া ভাষ্যকার উত্থাপন করিয়াছেন, ভাহার খগ্ডনে নিজের 
প্রদশিত দৌষবিশেষকে নিরাস করিয়া, আর কিছু না বলা - প্রকুত দোষের উল্লেখ না করা ভাষ্য- 
কারের পক্ষে সংগত মনে হর না। 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ এই ভাষ্যের যে অবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সুসংগত মনে 





১। বদি পুনরং প্রদীপপ্রকা শে. দৃষ্টান্ত বিশেষহেতুন! প্রকাশত্বাদিন! সংগৃহীত: ? তত একন্সিন পক্ষেহভানু- 
ভ্ায়সানো ন শক্যঃ প্রতিষেনমিতানেকান্ত ইত্যয়ং দোষে ন ভবতি।--স্তায়বান্তিক। তদনেনীভিপ্রায়ে 
বার্তিককৃতে|কং--“অনেকান্ত ইত্য্ং দেষে! ন ভবতি”। দৌধাস্তরস্ত ভবতীতার্থ; ।--তাৎপর্যাটাকা। 


রা 
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হয় না এবং এ ব্যাখ্যা প্রাচীনদিগের অন্থমোদিত নহে। স্থতরাং তাতপর্যযটাকাকারের 
তাতপর্য্যান্গসারে বলিতে হইবে যে, যাহারা কোন হেতুবিশেষ গ্রহ্ণ না করিক়্াই কেবল 
প্রদীপকে দৃ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়৷ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেন, ভাষ্যকার তাহাঁদিগের এ 
ৃষ্টাস্তকে অনেকাস্ত বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাদিগের মত খণ্ডনে ভাষ্যকারের আর কোন 
বক্তব্য নাই। তবে যাহারা হেতুধ্শেষ পরিগ্রহ করির! প্রদীপকে ছৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবেন, 
তাহাদিগের এ দৃষ্টান্ত “অনেকাত্ত” হইবে না। মহর্ষি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই ুত্রের দ্বারা 
তাহাদিগের এ ছৃষ্টাত্তকে 'অনেকান্ত” বলেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য নচেও মহর্ধির 
স্ত্রে অথব! ভাষ্যকারের কথায় কেহ না বুঝিয়া দোষ দেখিতে পারেন, তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়! 
গিরাছেন যে, বিশেষ হেতু গ্রহণ করিয়া বদি প্রদীপকে দৃষ্ান্তরূপে গ্রহণ কর! বার, তাহা হইলে সে 
ৃষটাত্ত অনেকান্ত হয় না অর্থাৎ তাহাতে অনেকান্ত, এই দোষটি হয় না। অন্য দোষ যাহা হয়, 
তাহার আর-উল্লেখ করেন নাই। কারণ, তিনি যে মতের খণ্ডন করিতে দৃষ্টাস্তকে অনেকাস্ত 
বলিয়াছেন, তাহার সেই প্রস্তাবিত মতে অন্ত দোষের কীর্ভন করা অনাবতক। 'প্রকাশকত্ব হেতুর 
দ্বারা প্রদীপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিরা যদি কেহ পুর্বপক্ষ সমন করেন, তবে সে পক্ষে দোষ স্থুবীগণ 
দেখিতে পাইবেন। তাৎপর্য্যটাকাকার তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

এখানে উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশরের কথান্থুসারে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইল। 
কিন্তু ভাষ্যে “ন শক্যো জ্ঞাতুং” এইরূপ পাঠই প্রক্কত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝ! 
যাইতে পারে যে, বিশেষ হেতু ব্যতীত এক পক্ষে উপসংহবিয়মাণ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত। বিশেষ হেতু 
পরিগৃহীত এক পক্ষে উপসংহিয়মাণ দৃষ্টত্ত হইলে তাহা অবস্ত অনেকান্ত নহে। কিন্তু তাদৃশ দৃষ্টান্ত 
(ন শক্যো জ্ঞাতুং ) বুঝিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্ত জ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমাণে 
প্রমাণনিরপেক্ষত্বসাধনে কোন বিশেষ হেতু বা প্রর্কত হেতু নাই। প্রকাশকত্ব প্রতৃতিকে হেতুরূপে 
গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রদীপাদি প্রকাশক পদার্থও নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদি প্রমাণকে অপেক্ষা 
করায়, এ স্থলে এঁ সাধ্যসাধনে প্রকাশকত্ব হেতুই হইতে পারে ন!। প্রমাণ প্রদীপের স্ঠায় 
মজাতীয়ান্তরকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ কথাও বলা যাইবে না । কেন বলা যাইবে না, তাহা 
পুর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্তরাং পূর্বোক্ত সাধ্যসাধনে বাদী কোন প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিতে না 
পারায় বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলে অবস্ত তাহা অনেকান্ত হয় 
না। কিন্তু পূর্বোক্ত সাধ্যসাধনে এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। ফলকথা, প্রথমে কিরূপ দৃষ্টান্ত অনেকাস্ত, 
তাহা বলিয়া, শেষে কিরূপ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত নহে ইহাও প্রকাঁশ করিরা “এবঞ্চ সতি” ইত্যাদি . 
সন্দর্ভের দ্বারা, "এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃষ্টান্ত হইলে, সেখানে 
তাহা অনেকাত্ত হয় না। কিন্ত তাহা নহে, প্রদীপরূপ যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহ! 
এরূপ নহে। স্থৃতরাং তাহা অনেকাস্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহা এই পক্ষে বুঝিতে 
হইবে। এ পক্ষে ভাষ্যকারের বক্তব্যের কোন ননতা! থাকে না। সুধীগণ উভয় পক্ষের সমালোচন! 
করিয়! ভাষ্যকারের তাৎপর্য বিচার করিবেন। 


১৫ 


১১৪ স্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ*, 


ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরূপলন্বাবনবস্থেতি 
চেৎ ন, অংবিদৃব্ষিয়নিমিতানাযুপলব্ধ্য। ব্যবহারোপপত্তে। 
 প্রত্যক্ষেণার্থমুপলভে, অনুমানেনার্থসুপলভে, উপমানেনার্থমুপলতে, 
আগমেনার্থমুপলভে ইতি, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানমানুমানিকং মে জ্ঞান- 
মৌপমানিকং মে জ্ঞানমাগমিকং মে জ্ঞানমিতি সংবিভ্তিবিষয়ং সংবিতি- 
নিমিতঞ্চোপলভমানস্ত  ধর্্ীর্ঘস্থখাঁপবর্গপ্রয়োজনস্তৎপ্রত্যনী কপরি বর্জজন- 
গ্রয়োজনশ্চ ব্যবহার উপপদ্যতে, সোহয়ং তাবত্যেব নিবর্ততে, ন চাস্তি 
ব্যবহারাভ্তরমনবস্থাঁসাধনীয়ং যেন প্রযুক্তোহনবস্থামুপাঁদদীতেতি। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
উপলব্ধি হইলে ণঅনবস্থা” হয়, ইহ! যদি বল, (উত্তর ) না, অর্থাৎ অনবস্থ! 
হয়না । কারণ, সংবি অর্থাৎ বধার্থ জ্ঞানের বিষয় ও নিমিত্বগুলির উপলব্ধির দ্বারা 
ব্যবহারের উপপত্তভি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের বর! পদার্থ উপলব্ধি 
করিতেছি, অনুমান-প্রমাণের দ্বার পদার্ঘ উপলব্ধি করিতেছি, উপমান-প্রমাণের 
দ্বারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, শব্দপ্রমাণের দ্বার! পদার্থ উপলদ্ধি করিতেছি, 
এইরূপে (এবং ) আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আনুমানিক ( অনুমান প্রমাণ-জন্য ) 
জ্ঞান, আমার ওপমানিক € উপমান-প্রমাণজন্য ) জ্ঞান, আমার আগমিক ( শব্দ- 
প্রমাণ-জন্য ) ভ্ভান, এইরূপে সংবিস্তির বিষয়কে (প্রমেয়কে ) এবং সংবিত্তির 
নিমিত্তকে ( প্রমাণকে ) উপলব্ধিকারী ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুর্বেবাক্তরূপে 
প্রমাণের দ্বার প্রমেয়কে ও প্রমাণকে জানে, তাহার ধর্ার্থ, ধনার্থ, স্ৃখার্থ ও 


মোক্ষার্থ, ( অর্থাণ চতুর্ববর্গফলক ) এবং সেই ধর্্মাদির বিরোধি পরিহীরার্থ ব্যবহার - 


উপপন্ন হয়। সেই এই ব্যবহার তাবন্মাত্রেই নিবৃত্ত হয় [ অর্থাৎ প্রমেয় জ্ঞান ও 
প্রমাণের জ্ঞীনেই তজ্জন্য ব্যবহারের সমাপ্তি হয়। পুর্বেবাক্তরূপ ব্যবহারের 
নির্বাহের জন্য গরমাণ-সাধন প্রমাণের জ্ঞানাদি গুয়োজন হয় না] অনবস্থাসাধনীয় 
অর্থাৎ অনবস্থা দোষ যাহার সাধনীয়, যে ব্যবহার অনবস্থা-দোষের সাধন করিতে 
পারে, এমন অন্য ব্যবহারও নাই, যাহার দ্বার! প্রযুক্ত হুইয়া৷ অর্থাৎ ধে ব্যবহাররূপ 
প্রয়োজকবশতঃ অনবস্থাকে গ্রহণ করিবে। 


টিপ্লনী। প্রত্ক্ষাদি প্রমাণের ছারা প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা- 
দোষ হয় না। কেন হয় না, পূর্ক্রে তীৎপর্য্যটাকাঁকারের কথার উল্লেখ করিয়া তাহা বল! হইয়াছে। 


ম 
সই 


২০ স্‌] বাত্স্তায়ন ভাষ্য * ১১৫ 


কিন্তু ভাষ্যকার পূর্বে অবনস্থা-দৌষের উদ্ধার করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, যদি প্রমাণ 
প্রদীপের স্তায় প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষের অস্তাবনাই 
থাকে না। যীহাঁরা প্রমাণকে প্রদীপের নার প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ বলেন, তীহাদিগের মত খণ্ডন 
করিয়া, ভাষ্যকার পরে তীহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়, এখন অন্বস্থা-দোষের আশঙ্কা হইতে পারে। 
তাই ভাষ্যকার এখানেই শেষে প্র পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার উত্তর বলিম্া গিয়্াছেন। 
পূর্বোক্ত সুত্রের (১৯ সুত্রের) ভাষ্যে এই পূর্বপক্ষের উল্লেখ করেন নাই। যে সিদ্ধান্তে এই 
পুর্বপক্ষের আশঙ্কা হইতে পারে, পরস্থত্রের (২০ সুত্রের ) দ্বারা সেই সিদ্ধান্তের শেষ সমর্থন 
করিয়াই ভাষ্যকার এই পূর্বপক্ষের অবতারণা সুসংগত মনে করিয্মাছিলেন। ন্যাক়হচী- 
নিবন্ধান্ুসারে যখন পূর্বোক্ত “কচিননিবৃত্বিদর্শনাৎ” ইত্যাদি বাক্যকে গোতমের স্থৃত্র বলিয়াই 
গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন সে পক্ষে ইহাই বলিতে হইবে! 

যদি প্রতাক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, তাহ! হইলে প্রমাণের উপলব্ধি- 
সাধন সেই প্রমাণগুলিরও অন্ত প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে | এইরূপ সেই প্রমাণ- 
গুলিরও অন্ত প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয্ম বলিতে হইবে । এইরূপে প্রমাণের উপলব্ধিতে অনস্ত 
প্রমাণের উপলব্ধি আবশ্তক হইলে, কোন দিনই কোন প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে না। 
প্রমাণ-জ্ঞানে অনন্ত প্রমাণের আবশ্তকতা হইলে অনবস্থা-দৌষ হয়, তাহ! হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান 
কিছুতেই হইতে পারে না। আর প্রমাণক্তানে প্রমাণ আবশ্তক না হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান 
নিশ্রমাণ হইয়া পড়ে । ফলকথা, স্বীকৃত প্রত্যক্ষাি প্রমাণচতুষটয়ের দ্বারা উহাদিগের উপলব্ধি 
স্বীকার করিলেও নেই উপলব্ি-সাধন প্রমাণগুলির উপলব্ধিতেও উহারা আবশ্তক হওয়ায়, 
পুর্বোক্তরূপে অনবস্থা-দৌষ হইয়া পড়ে । ভাষ্যকার এই তাঁৎপর্য্যে অনবস্থা-দোষের আপত্তি 
করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, অনবস্থা-দোষ হয় না। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেক্বের উপলব্ধির দ্বারাই 
সকল ব্যবহারের উপপন্তি হয়, অনবস্থার সাধক কোন ব্যবহার নাই। 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি, অন্ুমান-প্রমাণের দ্বারা এই পদার্থকে 
উপলব্ধি করিতেছি ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির বিষর অর্থাৎ প্রমেয়কে উপলব্ধি করে। এবং 
আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আনুমানিক জ্ঞান ইত্যাদি প্রকারে সংবিত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণকে 
উপলব্ধি করে। ইহার পরে ব্যবহার অর্থাৎ কার্যের জন্য আর কোন উপলব্ধি আবশ্তক হয় না। 
পুর্বোক্ত প্রকার প্রমেয়্ ও প্রমাণের উপলব্ধির দ্বারাই সকল ব্যবহার অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
এবং ইহাদিগের বিরোধি পরিবর্্ন যে ব্যবহারের প্রয়োজন, এমন ব্যবহার উপপন্ন হয়। পুর্বোক্ত- 
প্রকার উপলব্ধির জন্য যে ব্যবহার, তাহা তাবন্মাত্রেই নিবৃত্ত হ্র়। অর্থাৎ প্রমেক্স ও প্রমাণের 
উপলব্ধি ছাড়া আর কোন প্রকার উপলব্ধি ( উপলব্ধির উপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি প্রস্তুতি ) 
কোন ব্যবহারে আবশ্তক হয় না; প্রমেয় ও প্রমাণের উপলদ্ধিতেই পূর্বোক্ত সকল ব্যবহারের নিবৃত্ত 
বা সমাপ্তি। এমন কোন ব্যবহার নাই, যাহাতে প্রমাণের উপলব্ধি এবং তাঁহার সাধন প্রমাণের 


চে 


ক 
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উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি অনন্ত উপলব্ধি আবশ্তক হয়, তজ্জন্ত 


অনবস্থা-দোষ হয় ও তজ্জন্ট কোন প্রমাণেরই উপলব্ধি হইতে পারে না। সুতরাং কোন্‌ 


ব্যবহারগ্রযুক্ত অনবস্থা-দোষ বলিবে ? অনবস্থা-প্রয়োজক- কোন ব্যবহার নাই; স্থৃতরাং অনবস্থা- 
দৌষের সম্তাবনা নাই। 

ভাষ্যকারের মূলকথা এই যে, প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় বুঝিয়৷ জীব যে ব্যবহার করিতেছে, 
&ঁ ব্যবহারে প্রমেয়ের উপলব্ধি এবং স্থলবিশেষে এ উপলব্ধির সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি ; 
_ এই পর্যযত্তই আবশ্তক হয়। তাহাতে শর প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন যে প্রমাণ, তাহার উপলব্ধি 
এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি আবশ্তক হয় না। সুতরাং অনবস্থা-দোষের 
কারণ নাই। গু ভাৎপর্ধ্য এই যে, প্রমাণের ছারা প্রমেয়বিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, 
তাহার নাম “ব্যবসায়” | এ ব্যবসায়ের দ্বারা প্রমেয় বিষয়টি প্রকাশিত হয়। তাহার পরে 
“আমি এই পদার্চকে জানিতেছি” অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই পদার্গকে উপলব্ধি করিতেছি, 
ইত্যাদি প্রকারে এ পূর্বজাত “ব্যবসায়” নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম 
“অনুব্যবসায়” | এ অনুব্যবসায়ের দ্বারা পূর্বঙ্জাত “ব্যবসার” জ্ঞানটি প্রকাশিত হয়। তবন্মাত্রেই 
সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়; সুতরাং পরজাত “অনুব্যবসায়” নামক দ্বিতীয় জ্ঞানটির প্রকাশ 
অনাবশ্তক হওয়ার, তজ্জন্য আর কোন ভ্ানাস্তরের নিয়ত অপেক্ষা নাই, তাহা হইলে আর কোন 
জ্ঞানাত্তরের জন প্রমাণাত্তরেরও আবশ্তকতা নাই । স্তরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই ॥২০| 


ভাষ্য । সামান্যেন প্রমাণানি পরীক্ষ্য বিশেষেণ পরাক্ষ্যান্তে, তত্র__ 


অনুবাদ। সামান্তঃ প্রমাপগুলিকে পরীক্ষা করিয়া, বিশেষতঃ পরীক্ষা 
করিতেছেন। তন্মধ্যে 


সুত্র। প্রত্যক্ষলক্ষণীন্থপপত্তিরসমগ্রবচনীৎ ॥২১॥৮২॥ 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) প্রত্যক্ষ লক্ষণের উপপত্তি হয় না । কারণ, অসমগ্র- 
কথন হইয়াছে । 


- ভাষ্য । আত্মমনঃসন্নিকর্ষো হি কারণাস্তরং নোক্তমিতি। 
অনুবাদ। যে হেতু আভুমনঃসন্িকর্ষরূপ কারণীন্তর বলা হয় নাই। 


, টিপ্ননী। সামাতঃ প্রমাণ-পরীক্ষার দ্বারা প্রমেয়ের সাধন প্রমাণ-নামক পদার্থ আছে, ইহ! 
বুঝা গিয়ছে। এখন সামান্ততঃ জ্ঞাত এ প্রমাণের বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটিকেই মহষি প্রমাণবিশেষ বলিয়াছেন । তন্মধ্যে প্রত্যঙক্ষই 
সর্বাগ্রে ঝলিয়ছেন। এ জন্ত এই প্রমাণবিশেষপরীক্ষায় সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রথমে এ প্রত্যক্ষের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাতে পুর্বপক্ষের অবতারণা 
করিয়াছেন যে, পুর্বোক্ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ সুত্রের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ 


০৭ 


্ 
নক. 
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বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ হয় না । কারণ, অসমগ্রকথন হইয়াছে । ভাষ্যকার এই অসমগ্রীকথন 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসন্িকর্ষরূপ যে কারণাস্তর, তাহা বলা হর নাই। তাৎপর্য্য 
এই যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্র সহিত বিষয়েব সন্নিকর্ষ-হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যঙ্চ বলা 
হইয়াছে । কিন্ত প্রত্যক্ষে ইক্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ন্যায় আত্মমনঃসন্নিকর্ষও কারণ, তাহা ত প্রত্যক্ষের 
লক্ষণে বলা হয় নাই; সুতরাং প্রত্যক্ষের সমগ্র কারণ তাহার লক্ষণে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের 
কারণের দ্বার! তাহার লক্ষণ বলিলে, সমগ্র কারণই তাহাতে বলা উচিত। তাহা না বলিয়া 
কেবল একটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিয়া যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা! উপপন্ন হর না। 
্ায়বার্ডিকে উদ্দ্যোতকর এই ভাবে পূর্ববপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ- 
স্ত্রের দ্বারা কি প্রত্যক্ষের স্বরূপ অর্থাৎ লক্ষণ বলা হইয়াছে অথবা প্রত্যক্ষের কারণ বলা 
হইয়াছে? প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না । কারণ, প্রত্যক্ষের অন্ঠান্ত কারণও 
( আম্মমনঃসংযোগ গ্রৃতি ) আছে, তাহা এ হুত্রে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, 
ইহাঁও বলা যায় না । কারণ, এ হুত্রে প্রত্যক্ষের উৎপত্তির কারণমাত্র কথিত হইয়াছে। বস্তর 
কারণমাত্র-কথন তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। . উদ্দ্োতকর এই ভাবে পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিরা 
তছুত্তরে বলিয়াছেন বে, প্রত্যক্ষ-সুত্রের ছার প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইস্সছে, ইহাও বলিতে পারি, 
প্রত্াক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহ্থাও বলিতে পারি। উভয় পক্ষেই কোন দোষ নাই। প্রত্যক্ষের 
কারণ বলিলে তাহার অসাধারণ কারণই বলা হইয়াছে । প্রত্যক্ষে এতাবন্মাত্র কারণ, এইরূপে 
কারণ অবধারণ করা হয় নাই। যেটি প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ, তাহাই এ হ্ত্রে বলা হইয়াছে । 
এবং লক্ষণ বলিলেও কোন দৌষ হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের দার! তাহার : 
লক্ষণ বলা যাইতে পারে। যাহা সজাতীর ও বিজাতীয় পদার্থ হইতে বস্তুকে পৃথক্‌ করে, তাহাই 
তাহার লক্ষণ হয়। প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ যে, ইন্জিয়াথসন্নিকর্ধ (অর্থাৎ যাহা আর কোন 
প্রকার জ্ঞানে কারণ নহে ), তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা প্রক্কৃত লক্ষণই 
হইয়াছে । তাৎপর্য্যটাকাঁকার এখানে বলিয়াছেন যে, এখানে প্রত্যক্ষের লক্ষণ-পক্ষই সিদ্ধাস্তরূপে 
উদ্যোতকরের অভিমত। পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-ুত্রের ছারা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা 
বলিতে পারি, ইহাঁতেও কোন দোঁষ নাই, এই যে কথা উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, উহা তাহার 
প্রৌডিবাদমাত্র, বস্ততঃ পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সুত্রের ছারা প্রত্যঙ্ষের "লক্ষণই বলা! হইয়াছে 
সেই লক্ষণেরই অনুপপত্তিরূপ পুর্বপক্ষ মহর্ষি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। .এই পূর্বপক্ষের 
উত্তর পরে মহ্ষি-হৃত্রেই পাওয়া যাইবে 1২১1 | 


ভাঁষ্য। ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে সযোগজন্যস্য গুণস্যোৎপত্তিরিতি | 
জ্ঞানোতপতিদর্শনাদাত্বিমনঃসন্নিকর্ষঃ কারণং। মনঃসন্িকর্ধানপেক্ষস্য 
চেক্দিয়ার্থসন্গিকর্ষদ্য জ্ঞানকারণত্বে যুগপছুতপদ্যেরন্‌ বুদ্ধয় ইতি 
- মনঃসঙ্গিকর্ষোহপি কাঁরণং, তদিপং সুত্রং পুরস্তাৎ কৃতভা ষ্যং | 


১১৮ স্যায়দর্শন [২অ*, ১আগ 


অনুবাদ । অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্য গুণের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞানের 
উৎপত্তি দেখ। যায়, অর্থাৎ আত্াতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, এ জন্য আত্মার সহিত 
মনের সন্নিকর্ষ ( সংযোগবিশেষ) কারণ [ অর্থাৎ ইন্দ্িযমনঃসংযোগ-জন্য গুণ 
ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা যখন আত্াতে জন্মে, তখন তাহাতে আত্মার সহিত 
মনের সংযোগবিশেষও কারণ বলিতে হইবে । আত্মা মনের সহিত অসংযুক্ত 
হইুলে, তাহাতে সংযোগ-জন্য গুণ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা জন্মিতে পারে না] 
মনঃসন্নিকর্ষনিরপেক্ষ ইন্জরিয়ার্থ-সন্িকর্ষের জ্ঞান-কারণতা ( প্রত্যক্ষ-কারণতা ) হইলে, 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ-বিশেষই যদি প্রত্যক্ষে কারণ বল! হয়, 
ইন্জ্িয়ের সহিত মনের সম্িকর্ষ তাহাতে যদি অনাবশ্টক বলা হয়, তাহ! হইলে 
জ্ঞানগুলি (চাক্ষুষাদি নানাজাতীয় প্রত্যক্ষগুলি ) একই সময়ে উ্চপন্ন হইতে পারে, 
এজন্য মনের সন্নিকর্ষও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও ( প্রত্যক্ষে ) 
কারণ। সেই এই সূত্র অর্থাৎ প্নাত্বমনসোঃ সন্মিকর্ধাভাবে” ইত্যাদি পরবর্তী 
(২২শ) সূত্র পূর্বে কৃতভাধ্য হইল অর্থাৎ এ সূত্র-পাঠের পূর্বেই উহা'র ভাষ্য 
করিলাম। 


সুত্র। নাত্বমনসোঃ সন্সিকর্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎ- 
পর্তিঃ ॥২২।৮৩। 


_ অনুবাদ। আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের অভাবে প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না। 


ভাষ্য । আত্মমনসোঃ সন্নিকর্ধাভাবে নোৎপদ্যতে প্রত্যক্ষ মিক্রিয়ার্থ- 
সন্নিকর্ধাভাববদিতি | 


অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের অভাবে যেমন প্রত্যক্ষ 
জন্মে না, তত্রুপ আত্ম ও মনের সন্গিকর্ষের অভাবে প্রত্যক্ষ জন্মে না । 


টিগ্লনী। পুর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-সথত্রের দ্বারা মহধি ইহাই মাত্র বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ লক্ষণের 
উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে । এই পূর্বপক্ষ বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের লক্ষণে 
আর কিসের উল্লেখ করা কর্তব্য ছিল, যাহার অন্গুল্েখে অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহা বুঝিতে 
হইবে এবং সেই পদার্থের উল্লেখ করা কেন কর্তব্য, তাহাও বুঝিতে হইবে । এ জন্য মহধি 
“নাগ্্মনসোঃ সম্গিকর্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎপনিঃ” এই পরবর্তী সুত্রের দ্বারা পুর্বোক্ত পূর্বপক্ষের 
মূল প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মা ও মনের সন্িকর্ষ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথ! মহ্ধি এ 
স্থৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। তাহাতে আত্মমনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে? 
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পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-হুত্রে প্রত্যক্ষের কারণ উল্লেখ করিয়াও এই কারণটি বল! হয় নাই, 
সুতরাং অসমগ্র-কখন হইয়াছে, ইহাই এ সথত্রের দ্বারা চরমে প্রকটিত হইন্লাছে। পূর্বোক্ত 
“অসমগ্র-কখন”্রূপ হেতুটি প্রাতিপাদন করাই এই সুত্রের মুখ্য উদদেন্ত। 

আত্মমনঃসন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিতে হইবে কেন, তাহা ভাষ্যকার “ন চাসংযুক্তে 
দ্রব্যে” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এ ভাষ্য পূর্বোক্ত স্ুত্রের ভাষ্য বলিয়াই বুঝা যাঁয়। 
কারণ, পরবর্তী স্থতর-পাঠের পূর্ধেই এ ভাষ্য কথিত হইয়াছে । কিন্তু তাৎপর্য্যটাকাকার শ্রমদ্‌- 
বাচস্পতি মিশ্র এখানে লিিয়াছেন যে, ভাষ্যকার "নাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষাভাবে” ইত্যাদি স্ত্রপাঠের 
পূর্বেই “ন চাসংবুক্তে ্রব্যে” ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বার! এ স্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্যকারও 
পরে “তদিদং স্থত্রং পুরস্তা্ কৃতভাষ্যং” বলিয়া ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিস! গিয়াছেন। অবশ্ঠ 
ভাষ্যকারের এঁ কথার দ্বারা ইহাও বুঝা যাঁয় যে, এই স্থত্র অর্থাৎ “প্রত্যক্ষলক্ষণান্ুুপপত্ভিরসমগ্র- 
বচনাৎ” এই পূর্বোক্ত সুত্র পৃর্ধেই কৃতভাষ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ-হৃত্রের 
( ১অঠ ৪ স্তরের) ভাষ্যে মহর্ষির এই স্থত্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্য। করা হইয়াছে, তাহাতেই 
এই ুত্রার্থ বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে । এখানে আত্মমনঃসন্নিকর্ষও প্রত্যক্ষে কারণ এবং 
তাহার যুক্তি প্রকাশ কর! হইল। কারণ, পরবর্তী স্থত্রে আত্মমনঃসন্লিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা 
মহর্ষি বলিয়াছেন । মহর্ধির এ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রদর্শন আবশ্তক। 

এই ভাবে ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করা গেলেও “ন চাসংবুক্তে দ্রব্যে” ইত্যাদি সন্দর্ভ 
পরবর্তী সুত্রের ভাষ্য হইলেই সুমংগত হয় | কারণ, এ ভাষ্যোক্ত কথাগুলি পরবর্তী হৃত্রেরই কথা । 
ূর্বসথত্রের ভাষ্যে এ কথাগুলি বলা স্থসংগত হয় না, এই জন্ত তাৎপর্যযটাকাকার “ন চাসংযুক্তে 
দ্রব্যে” ইত্যাদি ভাষ্য পরবর্তী স্ৃত্রের ভাষ্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থত্রপাঠের পূর্বেও 
সেই স্থৃত্রের ভাষ্য বল! যাইতে পারে, প্রথমাধ্যায়ে “সিদ্ধান্ত”-প্রকরণে এক স্থলেও ভাষ্যকার 
তাহা বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যটাকাকার সেখানেও লিখিয়াছেন | 

আত্মমনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন হে, যুক্ত 
দ্রব্যে সংযোগ-জন্য গুণপদার্ঘের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্ধ্যটাকাকার এ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন 
করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত কারণই কার্ধ্যজননের নিমিত পরস্পর সমবধান অপেক্ষা করে, 
অন্তথ! যে-কোন স্থানে অবস্থিত কারণ হইতেও কার্য্য জন্মিতে পারে। অতএব আত্মাতে যে 
জ্তানরূপ কার্ধ্য জন্মে, তাহা মন:সন্বদ্ধ আত্মাতেই জন্মে, ইহা! বলিতে হইবে । কারণ, আত্মাতে ষে 
ভ্তান জন্মে, তাহাতে মনও কারণ । মন না থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না । মন ও 
আত্মা, এই উভয় যদি জ্ঞানমাত্রে কারণ হয়, তাঁহা হইলে এ উভয়ের সমবধান বা সম্বন্ধ অবশ্তই 
তাহাতে আবণ্তক হইবে । আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষই সেই সমবধান বা সম্বন্ধ। আত্মা ও 
মন, এই দুইটি জব্য অসংযুক্ত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞানরূপ গুণের উৎপন্ভি হইতে পারে না। 
আত্মাতে যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, তখন তাহাতে মনঃসংযোগ অবস্ত কারণ বলিতে হইবে । 
বন্ততঃ ভাষ্যকার যে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তদ্দার প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাহার অভিপ্রেত ৷ 
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কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগের কারণত্বই এখানে তীহার সমর্থনীয়। ভাষ্যকারের 
তাৎপর্য বুঝা যার যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্ছিয়-মনঃ-সংবোগ-জন্ঠ, স্থতরাং উহা সংযোগ-জন্ত গুণ; 
তাহা হইলে এ গুণ যে দ্রব্যে ( আত্মাতে ) হইতেছে, সেই আত্মার সহিতও মনের সংযোগ এ 
গুণের উৎপত্তিতে আবশ্যক । কারণ, যে দ্রব্য অসংযুক্ত, তাহাতে সংযোগ-জন্ত গুণ জন্মে না। 
কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে অর্থাৎ আত্মার সহিত এঁ বিজাতীয় 
সংযোগ কারণরূপে শ্বীকার না করিলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। স্থৃতর!ং ইন্জরিয়- 
মনঃসংযোগের স্তায় আস্মমনঃদংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। 
ভাষ্যকারের পূর্বকথার আপতি হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষে ইন্জিয়ের সহিত মনের সংযোগকে 
কারণ বল! নিশ্রয়োজন। ইন্জ্িরের সহিত বিষয়ের সন্রিকর্ষ হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা প্রত্যক্ষ 
জন্মাইতে মনঃসংযোগকে অপেক্ষা করে না । যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আত্মাতে যে প্রত্যক্ষ 
. জন্মে, তাহা সংযোগ-জন্ত গুণ হয় না। দ্রবোর প্রত্যক্ষ ইক্ছিয়-সংবোগ-জন্য হইলেও সমস্ত জন্তা- 
প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্য গুণ নহে। তাহা হইলে ভন্-প্রত্যক্ষমত্রকেই সংযোগ ভন্ত গুণ বলিয়া, 
. তাহার আধার দ্রব্য আত্মতে মনের সংযোগ আবস্তক) আত্মমনঃদংবোগ জনয-প্রতাক্ষমাত্র 
কারণ, এই কথা বলা যায় না। এই জন্য ভাষ্যকার শেষে ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষ যে ইন্ডিয়মনঃ- 
ংযোগকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষেও কারণ হয় অর্থাৎ, জন্য প্রত্যক্ষমাত্রেই যে ইঞ্জিয়ের সহিত 
মনের সংযোগ কারণ, ইহা সমর্গন করিয়াছেন। একই সময়ে চাক্ষ্যাদি নানাজাতীয় বুদ্ধি 
(প্রত্যক্ষ ) জন্মে না, এ জন্ত প্রত্যক্ষে ইঞ্জিয়ের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে! 
এ যুক্তিতেই মন নামে অতি হুক্ষ অন্তরিক্রির স্বীকার করা হইয়াছে। অতি হুঙ্স মনের সহিত . 
একই সময়ে একাধিক ইব্জিয়ের সংযোগ হইতে না পারায়, একই সময়ে একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না (১ম অঃ, ১৬শ সুত্র ভষ্টব্য )। 
তাৎপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞান সংযোগ-জন্ত, ইহা স্বীকার করি। তাহা হইলে জ্ঞানের 
আধার-দ্রব্য ষে আযম” তাহা সংযুক্ত হওয়া আবশ্ঠক ; অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্য গুণের উৎপত্তি 
হয় না, ইহাও স্বীকার্ধা। কিন্তু তাহাতে আত্মমনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ বলা: 
নিশ্রয়োজন | বিষয়, ইন্জিয় ও আত্মা, এই তিনের সংযোগকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিব। তাহা 
হইলেই আত্মা ইন্জিরাদির সহিত সংঘুক্ত হওয়ায় আর অসংঘুক্ত দ্রব্য হইল না । -এই কথা কেহ 
বলিতে পারেন, এ জন্য ভাষ্যকার পরে “মনঃসন্িকর্ষানপেক্ষত্ত” ইত্যাদি সনর্ভের দারা প্রত্যক্ষে মনঃ- 
ংযোগও বে কারণ বলিতে হইবে, ইহা! সমন করিয়াছেন । মূলকথ, প্রত্যক্ষে ইন্জিযবা্থ-সন্িকর্ষের 
শ্াায় আয্মমনঃদংযোগও কারণ, সুতরাং পুর্দোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণে তাঁহাও বক্তব্য। তাহা, না 
বলায় প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অন্গুপপন্তি, ইহাই পুর্বপক্ষ 7২২ 


ভাষা । সতি চেন্ডরিয়ার্থসন্িকর্ধে জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ কারণভাঁবং 
ক্রবতে। | 


২৩ সু ] বাণ্স্যায়ন ভাষা ১২১ 


অনুবাদ । ইন্ড্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকিলে জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের ) উৎপত্তি দেখ! 
ধায়, এ জন্য ( কেহ কেহ প্রত্যক্ষে ইন্জরিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ) কারণত্ব বলেন” । 


নুত্র। দিগদেশকালাকাশেষপ্যেবৎ প্রসঙ্গ$।২৩।৮৪॥ 

অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বদি ইন্জরিয়ার্থ-সঙ্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বে 

থাকাতেই তাহার কারণ হয়, তাহা! হইলে দিক্‌, দেশ, কাল ও আকাশেও গুসঙ্গ 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কারণত্বাপত্তি হয়। 


ভাষ্য । দিগাদিযু সতস্থ জ্ঞানভাঁবাঁৎ তান্যপি কারণানীতি । অকারণ- 

ভাবেইপি জ্ঞানোতপত্তিদ্দিগাদিনক্নিধেরবর্জনীয়ত্বাৎ। যদাপ্যকারণং 
দিগাদীনি জ্ঞানোতপত্তৌ, তদাপি সৎস্থ দিগাদিযু জ্ঞানেন ভবিতব্যং, ন 
হি দিগাদীনাং সঙ্গিধিঃ শক্যঃ পরিবর্জয়িতুমিতি | তত্র কারণভাবে হেতু- 
বচনং, এতস্মাদ্ধেতো্দিগাদীনি জ্ঞানকারণানীতি । 

অনুবাদ। দিক্‌ প্রভৃতি (দিক্‌, দেশ, কাল ও আকাশ ) থাকিলে জ্ঞান হয়, 
এ জন্য তাহারাও (জ্ঞানের ) কারণ হউক ? [দিক্‌ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণই হইবে, 
উহার! জ্ঞানের কারণ নহে কেন? ইহার উত্তর এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন] 
অকারণ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যেহেতু দিক্‌ প্রভৃতির সন্গিধান অবর্জনীয়। 
বিশদার্থ এই যে, যদিও দিক্‌ প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ নহে, তাহা হইলেও 
দিক্‌ প্রভৃতি থাকিলে জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ জ্ঞীনোশ্পত্তির পুর্বেব দিক্‌ প্রভৃতি 
পদার্থ থাকিবেই, যেহেতু দিক্‌ প্রভৃতির সন্নিধি ( সন্ত! ) বর্জন করিতে পার! যায় 
না। তাহাতে জ্ঞানের কারণত্ব থাকিলে অর্থাৎ দিক্‌ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণরূপে 
স্বীকার করিলে “এই হেতুবশতঃ দিক্‌ গুভৃতি জ্ঞীনের কারণ” এইরূপে হেতুবচন 
কর্তব্য, অর্থাৎ উহারা জ্ঞানের কারণ কেন, ইহার প্রমাণ বল! আবশ্বক। কেবল 
পূ্ববসত্বামাত্রবশতঃ কেহ কারণ হয় না! 

টিগ্নী। প্রত্যক্ষে ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ কারণ, ইহা প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সুত্রে স্থৃচিত 
হইয়াছে। পরে ইহা সমূর্থিতি হইবে! ধাহারা বলেন যে, ইন্জিয়ার্থ-সঙ্লিকর্ষ পুর্বে্ব বিদ্যমান 
থাকিলে যেহেতু প্রত্যক্ষ জন্মে, অতএব ইন্জিয়ার্গ-দন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষে কারণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বে 
ইক্জিযার্থ-সত্লিকর্ষ অবস্ত থাকে বলিয়াই উহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়। মহধি এইরূপ যুক্তিবাদী- 

১। যে চ সতি ভাবাৎ কারণভাবং বর্ণয়ন্তি, যন্াৎ কিল ইন্জরিয়ার্থসন্তিকর্ষে সতি জ্ঞানং ভবতি তন্মাদিল্রিয়ার্থ- 
সঙ্লিকর্ষঃ কারপষিতি তেষাং-.“দিগ্দেশকালাকা শ্রেঘপ্যেবং প্রসঙ্গ: ।৮--স্ঠায়বার্তিক। 


১৬ 


১২২ ্যায়দর্শশ [ ২অ*, ১আ* 


দিগের অথবা খাহার! এরূপ ভুল বুঝিবেন, তাহাদিগের ভ্রম নিরাসের জন্ত এই স্ৃত্রের দ্বার! 
বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে দিক্‌, দেশ, কাল এবং আকাশও জ্ঞানের কারণ ভুইয়া পড়ে ঃ 
তাহাদিগকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। কারণ, জ্ঞানোৎপন্তির পূর্ব দিক্‌ প্রভৃতিও অবস্ত 
বিদ্যমান থাকে। যদি কার্ধ্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকিলেই তাহা, সেই কার্য্যের কারণ হয়, তাহ! 
_ হইলে দিক্‌ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্ষ্যের কারণ হইয়া পড়ে । যদি বল, দিক্‌ প্রভৃতিও জ্ঞানের কারণ; 
তাহারা যে জ্ঞানের কারণ নহে, ইহা কোন্‌ বুক্তিতে সিদ্ধ আছে? এঁ আপি ইষ্টই বলিব, দিক্‌ 
প্রতৃতিকেও জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব । এ জন্য ভাষ্যকার সৃুত্রার্থ বর্ণন পূর্ববক স্ৃত্রোক্ত 
আপনি যে ইষ্টাপত্তি নহে অর্গাৎ দিক্‌ প্রভৃতি যে জ্ঞানের কারণরূপে স্বীরুত হইতে পারে না, 
ইহা বুঝাইয়! দিয়াছেন। 

ভাষ্যকারের সেই কথাগুলির তাৎপর্ধ্য এই যে, কেবল “অন্বয়” মাত্রবশতঃ কোন পদার্থের 
কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। ণঅন্বয়” ও “ব্যতিরেক” এই উভয়ের ছারাই কারণত্ব সিদ্ধ হয়। দেই 
পদার্থ থাকিলে সেই পদার্থ হয়, ইহা! "্ন্বয়” | সেই পদার্থ না থাকিলে সেই পদার্থ হয় না, 
হা “ব্যতিরেক” | চন্ষুঃসন্নিকর্ষ থাকিলেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা না থাকিলে হয় না, এ জন্ঠ 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুঃসন্নিকর্ষের অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়ই থাকায়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষঃসন্নিকর্ষ 
কারণরূপে দিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সর্বত্রই অন্বর ও ব্যতিরেক প্রযুক্তই কারণত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। 
জ্ঞান কার্ষ্য দিক্‌ প্রভৃতি পদার্ণের অন্বয় ও ব্যতিরেক না থাকায় উহা কারণ হইতে পারে না। দিক্‌ 
প্রত্ৃতি জ্ঞানোৎপত্তির পুর্বে অবস্ত থাকে__ইহা৷ সত্য, সৃতরাং তাহাতে অন্বয় আছে, ইহা স্থীকার্য্য। 
কিন্ত দিক্‌ প্রস্থতি না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ কথা কিছুতেই বলা হইবে না। কারণ, দিক্‌ 
প্রস্তি সর্ধত্রই আজ্ছ, উহাদিগের না থাকা একটা পদার্থ ই নাই। সুতরাং “ব্যতিরেক” না 
থাকায় দিক্‌ প্রভৃতি জ্ঞান কার্ষ্যে কারণ হইতে পারে ন|। দিক্‌ প্রভৃতির সন্নিধি বা সত্তা সর্বত্রই 
থাকায়, উহা যখন কুতরাপি বর্জন করা অসম্ভব, তখন দিক্‌ প্রভৃতি না থাকায় জ্ঞান জন্মে নাই, এমন 
স্থল অসম্ভব। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভর ন! থাকায় দিক্‌ প্রভৃতি জ্ঞানকার্ষ্যে কারণ 
হইতে পারে না। দিক্‌ গ্রতুতিকে ভানকার্ষ্যে কারণ বলিতে হইলে, কোন্‌ হেতু বা প্রমাণবশতঃ 
তাহা কারণ, তাহা বল! আবস্তক। কিন্তু শী বিষয়ে কোন হেতু বা প্রমাণ না থাঁকায়, তাহা বলা 
যাইবে না। আত্মমনঃসংযোগ থাকিলে জ্ঞান হয়, উহা না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ জন্য অন্বয় ও 
ব্যতিরেক, এই উভয়ই থাকায়, উহা! জন্তজ্ঞানমাত্রে কারণ। এইরূপ ইঞ্জিয়ার্থ-সন্পিকর্ষ এবং ইন্জিয়- 
মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কার্ষ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকবশতঃ কারণরূপে সিদ্ধ । পরে ইহা! ব্যক্ত হইবে । 

তাৎপর্্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই ুত্রকে পুর্বপক্ষ-হুত্ররূপে প্রকাশ করিয্বাছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে+, পুর্বোক্ত ছুই ুত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষ প্রকটিত হইলে, পার্থ ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ 








১। তদেবং দ্বাত্যাং হুত্রাতাং পূর্বপক্ষিতে সতি--ভাবমাহেণ ইন্জিয়ার্থসন্িকর্াদীনামনেন কারণত্মুক্তষিতি 
মন্যসানঃ পার্থ: প্রতাবতিষ্ঠতে সতি চেক্রিয়ার্থেতি। ন সতি ভাঁবসাত্রেণ কারণত্বং, আকাশাদীনাষপি কারণত্ব- 
ওসঙ্গাৎ তাদৃশশ্চাত্বমন:সংযোগ ইন্রিয়াত্মপংঘোগশ্চেতি ন কারণং যুক্ত িত্যরথ:।--তাৎপর্ধাটাক|। 
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পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন যে, ইন্জিয়ার্চ-সন্নিকর্ষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকাতেই যদি 
তাহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক প্রভৃতিও প্রত্যক্ষে কারণ হইয়া পড়ে। সুতরাং 
প্রত্যক্ষের পূর্বে থাকাতেই ইন্িয়র্থ-সন্লিকর্ষকে কারণ বলা যাঁয় না। তাহা হইলে আত্মমনঃ- 
ংযোগ এবং ইন্জিয়াত্মমংযোগ্ প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না। কারণ, কেবল কার্যের 
পূর্বসন্তাীবশতঃই কোন পদার্থ কারণ - বলিয়া সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্যটাকাকারের কথায় বুঝা 
যায়, মহধি এই স্থত্রের দারা পার্থ ভ্রান্ত ব্যক্তির বে পুর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষ্যকার 
নিজে তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে “সতি ৮” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই 
পুর্বপক্ষের মূল প্রকাশপূর্ববক পূর্বপক্ষ-স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্ত এইরপ ব্যাখ্যায় 
মহবি এ পুর্ববপক্ষের কোন্‌ সৃত্রের দ্বারা নিরাস করিয্নাছেন, ইহা! চিন্তনীয় ॥ মহর্ষি পূর্বপক্ষের 
প্রকাশ করিয়াও তাহার উত্তর বলেন নাই, ভাঁষ্যকার তাহার উত্তর ব্যাথ্যা করিয়া মহধির নৃনতা . 
পরিহার করিয়াছেন, এইরূপ কল্পন! সমীচীন মনে হক্ক না। উদ্দ্যোতকর যে ভাবে এই হৃত্রের 
উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থত্রাটকে পূর্ববপক্ষ-স্ত্র বলিয়া বুঝিবারও কারণ নাই। 
ইন্জিয়ার্থ-সন্িকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকে বলিয়াই, উহ! প্রত্যক্ষে কারণ, এই কথা যাহারা বলেন বা 
ভমবশতঃ কখনও বলিয়াছিলেন, তীহাদিগের ভ্রম নিরাঁস করিতেই মহর্ষি এই স্তরের ছারা এর পক্ষে 
অনিষ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন । .অর্গাৎ ধীহারা এরূপ বলেন, তীহাঁদিগের মতে দিক্‌, দেশ 
প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্য্যে কারণ হইয়া পড়ে । ইহাই উদ্দ্যোতকরের কথায় সরলতাবে বুঝা যাঁর 
ভাষ্যকারও “কারণভাঁবং ক্রবতে” এই কথার দ্বারা ওঁ ভাবই প্রকাঁশ করিয়াছেন মনে হয় | 
. নচেৎ পক্রবতে” এইরূপ বাক্য প্রয়োগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। উদ্দ্যোতকরও প্যে চ 
বরণয়ন্তি” এইরূপ বাক্য দ্বারা ভাষ্যকারের পক্রবতে” এই বথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে হয় । 
সুধীগণ তাৎপর্যযটাকাকারের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিবেন । এবং এই স্তরের দ্বারা পার্খবন্থ ভ্রান্ত 
ব্যক্তির পুর্বপক্ষ প্রকাশিত হইলে, পরবর্তী সুত্রের দ্বারা ইহার কিরূপ উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে, 
ইহা চিন্তা! করিবেন। পূর্বপক্ষ-সথত্র বলিলে তাহার উত্তরহুত্র মহধি বলেন নাই, ইহা সম্তব নহে। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থত্রকে পূর্বপক্ষ-সত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া, পরিবর্থী সথত্রের দ্বারাই ইহার 
উত্তর ব্যাখ্যা করিয্মাছেন। পরবর্তী স্তরে আঁত্মমনঃসংযোগের জ্ঞান-কারণত্বে যুক্তি স্থচিত হইয়াছে । 
বৃত্তিকার সেই যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিক্সাছেন যে, আত্মা জ্ঞানের সমবাফ়িকারণ। দিক্‌ 
প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ হয় না। অর্থাৎ জন্ত-জ্ঞনত্বরূপে জন্-জ্ঞানমাত্রে দিক্‌ প্রভৃতি অন্যথা- 
সিদ্ধ, সুতরাং উহা তাহাতে কারণ নহে। আত্ম! জ্ঞানের সমবায়িকারণ হুইলে তাহার সহিত মনের 
সংযোগ যে জন্জ্ঞানমাত্রে অসমবার়িকারণ, ইহাও অর্থতঃ সিদ্ধ হয়) ফলকথা, পরবর্তী সুত্রে 
আত্মাকে জ্ঞানের কারণরূপে যুক্তির দ্বারা সূচনা করায়, দিক্‌ প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞান-কারণত্থের 
কোন যুক্তি নাই, ইহাও স্থচিত হইয়াছে । সুতরাং পরবর্তী সুত্রের ছারাই এই সুত্রোক্ত পূর্বপক্ষের 
নিরাস হইয়াছে, ইহাই বৃত্তিকারের তাৎপর্য্য | 'অবশ্ত যদি মহর্ষি পরবর্তী কএকটি সুত্রের ছারা 
আত্মমনঃসংযোগ প্রত্থতির কারণত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিষা, দিক্‌ প্রত্ৃতি পদার্ের কারণন্ব 
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বিষয়ে কোন যুক্তি নাই, ইহাও সুচনা! করিয়া থাকেন, মহধির এ্ররূপই গুঁঢ় তাৎপর্য্য থাকে, তাহ 
হইলে এইটিকে পূর্বপক্ষ-সত্ররূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্ত ইহার পরবর্তী সুত্র পাঠ 
করিলে তাহা! যে এই হুৃত্রোক্ত পূর্ববপক্ষ নিরাসের জন্ত কথিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় ন!। 
প্রকৃত কথা ইহাই মনে হয় যে, বাচস্পতি মিশ্র তাঁৎপর্য্যটীকা বটনাকালে পূর্বোক্ত “দিগ্দেশ- 
কালাকাঁশেঘপ্যেবং প্রসঙ্গঃ” এইটিকে স্থত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি এস্থলে সমস্ত অংশই 
ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া “সতি চ” ইত্যাদি ভাষ্যকেই পার্শস্থ ভ্রাস্ত ব্যক্তির পূর্ববপক্ষ-ভাষ্যরূপে 
ব্যাখ্য। করিগ্নাছেন। “দিগ্দেশকালাকাশেযু” ইত্যাদি স্ুত্রের ূত্রত্ব বিষয়ে অন্য বিশেষ প্রমাণও 
নাই। তবে গ্ায়স্থচীনিবন্ধে বাচস্পতি মিশ্র উহাকেও হুত্রমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন । স্ধীগণ _ 
বাচম্পতি মিশ্রের অভিপ্রায় চিন্তা করিবেন ॥২৩ 


ভাষ্য । আত্মমনঃসন্নিকর্বসতহ্যপসংখ্যেয় ইতি তন্রেদমুচ্যতে__ 

অনুবাদ। তাহা হইলে আত্মমনঃসংযোগ উপসংখ্যেয় বেক্তব্য ), তক্গিমিত্ত ইহ! 
(পরবর্তী স্ত্রটি ) বলিতেছেন [ অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগ যদি জ্ঞানের কারণ হয়, 
তাহা হইলে উহা! প্রত্যক্ষেরও কারণ হুইবে। স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উহারও 
উল্লেখ কর! কর্তব্য, এই পুর্ববপক্ষ নিরাসের জন্য মহথ্ধি পরবর্তী সূত্রটি বলিয়াছেন ]। 


সুত্র। জ্ঞানলিঙত্বাদাত্বনো নানবরোধঃ ॥ক*॥২৪॥২৮।॥ 

অনুবাদ । জ্ঞানলিঙ্গত্ববশতঃ আক্তার অসংগ্রহ নাই। [ অর্থাৎ জ্ঞান আত্ধার 
লিঙ্গ, ইহ! বলা হইয়াছে, তাহাতেই আভ্কাও আত্মুমনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা 
বুঝা যায়, তাহাতেই জ্ঞানের কারণরূপে আত্মারও সংগ্রহ হওয়ায়, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে 
আত্মমনঃসংযোগের উল্লেখ কর! হয় নাই ]1 


ভাষ্য । জ্ঞানমাত্মলিঙ্গং তদ্‌গুণত্বাৎ, ন চাঁসংযুক্তে দ্রব্যে সংযোগ- 
জন্য গুণস্তোৎপত্তিরস্তীতি। 


ক নবাগণের মধো অনেকে এই ত্র ও ইহার পরবর্তী সুত্রকে স্চায়সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ্রাচীনগণ 
এ ছুইটিকে হুত্ররূপেই গ্রহণ করিয়/ছেন। ন্থাযনুচানিবন্ধেও এ হুইটি কুত্রমধ্ে গৃহীত হইয়াছে । কোন 
নবা টীকাকার এই সুত্রে "আাত্মনো নাববোধঃ” এইবূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু *নানবরোধ* এইরূপ পাঠই 
প্রাচীনসন্মত। প্রাচীন কালে সংগুহ অর্থে অবরোধ” শব্দেরও প্রয়োগ হইত। হ্ৃতরাং “অনবরোধ” বলিলে 
অসংগ্রহ বুঝ! যাঁয়। নবীন বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এরূপ অর্থের বাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্য-পরিশুদ্ধিতে উদয়নের 
কথার দ্বারাও এই স্থত্র ও ইহার পরবর্তী সুত্রকে মহর্ধির ত্র বলিয়া বুঝ! বায়। বখা--প্ননু নাজসনসোঃ 
সন্রিকর্ধীতাবে প্রতাক্ষোৎপত্তি”রিতি পূর্বপপক্ষহৃত্রং তছুপপাদকতয়ৈৰ ভাবাকৃতা বাখ্যাতত্বাং। সিদ্ধান্হুত্রত্বে চ 


*জ্ঞানলিম্ত্বাদা্মনো নানবরোধঃ”, “তদযৌ ্ালিঙ্নতাচ্চ ন নস” ইতি সুত্রহয়মনর্থকষাপদোত পূর্বেষপৈব গ্তার্ঘন্বাং ও 
ইত্যাদি ।--তাৎপর্যা-পরিশ্বদ্ধি। 
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অনুবাদ। তাহীর ( আত্মার ) গুণত্ববশতঃ জ্ঞান আত্মার লিজ ( অনুমাপক ) 
[ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ, এ জন্য ইহা আত্মার সাধক ] অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ- 
জন্য গুণের উৎপত্তি নাই। 


টিগ্ননী। প্রত্যক্ষপরীক্ষা-প্রকরণে পূর্ববপক্ষ বল! হইয়াছে যে, প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের 
উপপত্তি হয় না। কারণ, আত্মমনঃসংযোগাদিও প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় 
নাই; কেবল ইন্জিয়ার্-সনলিকর্ষরূপ কারণেরই উল্লেখ করা ইহয়াছে। এই পূর্বতপক্ষ সমর্থন 
-করিতে মহধি পরশ্থত্রে আস্মমনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা বলিয়াছেন । এখন এঁ আত্ম- 
মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে কেন বলা হয় নাই, ইহা! বলিয়া! পূর্বোক্ত পূর্পক্ষের এক প্রকার 
উত্তর বলিতেছেন । মহধি এই স্ত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মা, জ্ঞানলিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার 
লিঙ্গ বা সাধক। সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মার সংগ্রহই আছে । আত্মার অনবরোধ 
অর্থাৎ অসংগ্রহ নাই। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ__ইহা৷ প্রথমাধ্যায়ে দশম সুত্রে 
বল! হইয়াছে । তাহাতেই জন্য জ্ঞানমাত্রে আত্ম! সমবায়ি কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে । এবং 
আত্মমনঃসংযোগ যে জন্য ভ্তানমাত্রে অসমবায়ি কারণ, ইহাও এ কথার দ্বারা বুঝা! যায় । সুতরাং 
আত্মমন:-সংযোগ ষে প্রত্যক্ষ ভ্ঞানেও কারণ, ইহাও এ কথ দ্বারা বুঝা যায়। এই জন্তই প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণে আর উহাকে বলা হয় নাই; কেবল ইক্জরিয়ার্থ-সন্িকর্ষকেই বলা হইয়াছে । আত্মা জ্ঞান- 
লিঙ্গ (জ্ঞানং লিঙ্গং যন্ত ) অর্থাৎ জ্ঞান খন ভাৰকার্ধ্য, তখন তাহার অবশ্ত সমবয্ধি কারণ আছে, 
তাহ! ক্ষিতি প্রভৃতি কোন জড় দ্রব্য হইতে পারে না, এইরূপে অনুমানের দ্বারা দেহাদি-তিরন 
আত্মার সিদ্ধি হয়; এ জন্ত ভ্ঞানকে আত্মার লিঙ্গ বলা হইয়াছে । জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ কেন? ভাষ্যকার 
ইহার হেতু বলিয়াছেন_-“তদগুণত্বাৎ” | অর্থাৎ, যেহেতু জ্ঞান আত্মার গুণ, অতএব জ্ঞান আত্মার 
লিঙ্গ । আমি সুখী, আমি ছুঃখী ইত্যাদি প্রতীতির স্ায় “আমি জানিতেছি” এইবপ প্রতীতির দ্বারা 
ভ্তান যে আত্মার গুণ, ইহ! বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর ইহ! সমর্থন করিয়াছেন । জ্ঞান আত্মার গুণ 
বলিয়াই উহ আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ, সাধক হয়১। 

জ্ঞানকে আত্মার লিঙ্গ বলাতেই আত্মাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্ত তাহাতে আত্ম- 
মনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যাইবে কিরূপে? এজন্য ভাষ্যকার শেষে তাহার পূর্বোক্ত 
যুক্তির: উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত ভ্রব্যে সংযোোগ-জন্য গুণের উৎপত্তি হয়না। 
ভাৎপর্যযটাকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, আত্মা সদাতন, সর্বকাঁলেই আত্মা বিদ্যমান :আছে, কিন্ত 
সর্বকালে তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং ইহা৷ অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য যে, আত্মা জ্ঞানের উৎপাদনে 
কোন সংযোগবিশেষকে অপেক্ষা করে; উহাই আত্মমনঃসংযোগ । আত্ম জ্ঞানের কারণ, 

১। জ্ঞানং তাবৎ কার্যামনিত্যত্বাদ্ঘটবৎ। ক্কচিৎ সসবেতং কার্ধাত্বাদূঘটবৎ। নচ তৎ পৃথিব্যাশ্রিতং সানস- 
প্রতক্ষত্বৎ। বত পুনঃ পৃথিব্যদ্যাশ্রিতং ।তৎ প্রতাক্ষান্তরবেদা্জপ্রতাক্ষমেব বাঁ, নচ তথাজ্ঞানং | জ্ব্যাষ্টকাতিরিক্তা- 
শ্রিতং তমাশ্রয়্চ জ্রবাজাতীয়ঃ সমবারিকীরপত্বাাকাশবং। গুণজাতীয়ং জনং কার্ধাত্বে সতি বিভুত্ব্যসষবায়াৎ 
শন্ধবৎ ।--তাৎপর্ধাটীফা । 





১২৬ ন্যাঁয়দর্শন [ ২অ*, ১আ*্, 


ইহ বুঝিলে আঁত্মমনঃসংযোগও যে জ্ঞানের কারণ, তাহ। পূর্বোক্ত যুক্তিতে বুঝা যায়| সুতরাং 
মহষি প্রত্যক্গ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগের উল্লেখ করেন নাই। আত্মমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ 
কেন? এ বিষয়ে তাতপর্যযটাকাকারের যুক্তযন্তর পূর্ব্রে বলা হইয়াছে। 

এই সুত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগ কেন বলা হয় নাই, ইহার কারণ বলা 
হইক্সাছে, ইহাই প্রাচীনদিগের সন্মত বুঝা যায়। পরন্ত এই ুত্রের দ্বারা জ্ঞানমাত্রে আত্মমনঃ- 
ংযোগ কারণ কেন? ইহা বলিয়া মহষি পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষেরই পুর্ধার সমর্থন করিয়াছেন এবং 
পরে মুল পুর্বপক্ষের এক প্রকারই উত্তর বলিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। এবং অন্বয় ও 
ব্যতিরেক উভয় না থাকাতে যদি দিক্‌, কাল প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ না হইতে পারে, তাহা হইলে 
আত্মাই বা কিরপে জ্ঞানের কারণ হইবে? আত্মাও ত দিক্‌, কাল ও আকাশের ন্তায় সর্বব্যাপী 
নিত্য পদার্থ, স্থৃতরাং তাহারও ত ব্যতিরেক নাই ? এই পূর্বরপক্ষেরও এই স্থত্রের দ্বারা উত্তর স্থচিত 
হইতে পারে। সে উত্তর এই যে, আত্মা যখন জ্ঞানের লিঙ্গ, তখন উহা! জ্ঞানের সমবায়ি কারণরূপেই 
দিদ্ধ। জন্ত জ্ঞানমাত্রের প্রাতি তাঁদাত্য সম্বন্ধে আম্মা কারণ সুতরাং বাহা আত্মা নহে, তাহা 
জ্ঞানবান্‌ নহে, এইরূপেই ব্যতিরেক জ্ঞান হইবে। ন্ুধীগণ এ সব কথা চিন্তা করিবেন ॥২ ৪৫ 


সুত্র। তদযৌগপদ্যলিঙ্ত্বাচ্চ ন মনসঃ ॥২৫।৮৩। 
অনুবাদ । এবং তাহার (জ্ঞানের ) অযৌগপদ্যলিঙ্গত্ববশতঃ অর্থাৎ একই 
সময়ে নানা জ্ঞান বাঁ নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ ( সাধক ), এ জন্য 
মনের অসংগ্রহ নাই [ অর্থাত *্যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ” এই কথা 
বলাতেই ইন্দ্রিয-মনঃসংষোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা! বুঝা! যায় ]। 


ভাষ্য । «“অনবরোধ” ইত্যনুবর্ততে | “যুগপৎ জ্ঞানানুৎপন্ভিরে্মনসে! 
লিঙ্গ”মিত্যুচ্যমানে সিধ্যত্যেব মনঃসন্সিকর্ধাপেক্ষ ইন্জরিয়ার্থ-সন্নিকর্ধো জ্ঞান- 
কাঁরণমিতি। 

অনুবাদ । 'অনবরোধঃ এই কথ অনুবৃত্ত হইতেছে | অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে 
“অনবরোধঃ” এই কথার এই,সৃত্রে অনুবৃত্তি সুত্রকীরের অভিপ্রেত আছে ], যুগপৎ 
জ্ঞানের অনুপত্তি অর্থাৎ একই সময়ে নান! প্রত্যক্ষ না হওয়৷ মনের লিঙ্গ, ইহা 


বলিলে মনঃসন্নিকর্ষসাপেক্ষ ইন্দ্রিযার্থ-সন্সিকর্ধ জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) কারণ, ইহ! সিদ্ধই 


হয় অর্থাৎ ইহা বুঝাই যায়। 


টিগ্লনী। আত্মমনঃসংযোগের স্থায় ইঞ্জিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, সুতরাং প্রত্যক্ষ 
লক্ষণসৃত্রে তাহার উল্লেখ করা কর্তব্য। মহর্ষি কেন তাহা করেন নাই, ডি 
- মহুধি এই হান্রের দ্বারা বলিয়াছেন । মহুষির কথ! এই হে, প্রথমাধ্যাযের ফোঁড়শ সত্রে একই 


চি 


২৬ ছু* ] বাত্স্ায়ন ভাষ্য ১২৭ 


সময়ে নানা জ্ঞান বা নান প্রত্যক্ষের অন্ুুৎপন্তি মনের লিঙ্গ, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেই 
ইন্িয়মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা! বুঝা বায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থত্রে ইন্জিয়মন:- 
ংযোগের উল্লেখ কর! হয় নাই। আপত্তি হইতে পারে থে, যে সুত্রের দ্বারা বুগরপৎ জ্ঞানের 
অন্থুৎপত্তি মনের লিঙ্গ বলা হইয়াছে, এ স্ত্রের ছারা মনঃপদার্থের স্বরূপ প্রতিপাদনই উন্দেস্ত। 
কারণ, প্রমের পদার্থের অন্তর্গত মনঃপদার্থের লক্ষণ বলিতেই ও সুত্রটি বলা হইয়াছে । উহার দ্বার! 
মনঃ জ্ঞানের কারণ এবং ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বল! উদ্দেশ্ত নহে। উদ্দ্যোতকর 
এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া! এতছুন্তরে বলিয়াছেন যে, যদিও সাক্ষাৎসন্বন্ধে সেই সূত্রে মনকে 
জ্ঞানের কারণ বল! হয় নাই, তথাপি সেই স্থত্রে যে যুক্তির উল্লেখ কর! হইয়াছে, তন্বারা মন জ্ঞানের 
কারণ, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞান ও চক্ষুরাদি স্বতন্ত্র নহে । জ্ঞান নিজের কারণ মনকে অপেক্ষা! করে 
এবং চক্ষুরারিও জ্ঞানের উতৎপত্ভিতে জ্ঞানের কারণ মনকে অপেক্ষা করে। তাহ! না হইলে একই 
সময়ে নান! প্রত্যক্ষের উৎপন্তি হইত। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, “যুগপৎ জ্ঞানের অন্ুৎপন্তি 
মনের লিঙ্গ” ইহা বলিলে ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ যে মনংসন্পিকর্ষকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষের কারণ 
হত, ইহাই বুঝা যায় অর্থাৎ এ স্থত্রোক্ত যুক্তি-সামর্ধ্বশতঃই উহা! সিদ্ধ হয়। এখন মূল কথা 
এই ষে, ইন্দ্িয়মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা! পূর্বোক্তরূপে সিদ্ধ হওয়ায় প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সথত্রে 
মহষি তাহার উল্লেখ করেন নাই । আত্মমনঃসংযোগ 'ও ইন্টরিয়মনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা 
পূর্ববোক্তরূপে অর্থপ্রাপ্ত হওয়ার সুরকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সুত্রে এঁ দুইটিরও উল্লেখ করেন নাই। 
তাৎপর্য্যটাকাঁকারও উপসংহারে এই কথা বলিয়া ছুই স্থত্রের মুল তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। 
উদ্দোতকরের কথাতেও এই ভাব ব্যক্ত আছে। বুত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, আত্মার 
সহিত শারীরাদির সংযোগই কেন জ্ঞানের অসমবাযি কারণ হয় না, এ জন্য মনের প্রীধান্ত প্রদর্শন 
করিতেই মহর্ষি এই স্থত্রটি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মহির এই স্ত্রকেও তাহার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ- 
সমর্থক বলিয়া বুঝা! যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ-লক্ষণ সুত্রে ইন্দ্রিরমনঃসংযোগের কেন উল্লেখ হয় নাই, 
তাহাও ত প্রত্যক্ষের কারণ, এই কথা সমর্গন করিতে হইলে ইন্িয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ 
কেন, ইহা বলা আবশ্তক হয়। মহষি এই স্তরের দ্বারা তাহাও বলিতে পারেন। প্রথম 
সুত্রোক্ত মূল পূর্ববপক্ষের প্রক্কৃত উত্তর মহ্ষি শেষেই বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। 

এই সুত্রে “তৎ” শবের ছারা পুর্বস্ত্রোক্ত জ্ঞানই বুদ্ধিস্থ। পূর্বস্থত্রে যে "অনবরোধঠ” এই 
. কথাটি আছে, এই স্থৃত্রে “মনসঃ” এই কথার পরে উহার অস্থবৃত্তি করিয়া! ব্যাখ্যা, করিতে হইবে। 
. এই সুত্রে “ন মনসঃ” এই স্থলে “মনস£” এইরূপ পাঠও তাতপর্যপরিশুদ্ধি প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। এই পাঠ পক্ষে পূর্বস্ত্র হইতে “নানবরোধঃ” এই পর্য্যন্ত বাক্যই অন্থুবৃন্ত হইবে। 
কিন্তু এই পাঠ ভাঁষ্যকারের সম্মত বলিয়া বুঝ যার না ॥ ২৫॥ 


সুত্র । প্রত্ঠক্ষনিমিতৃত্বাচ্চেক্দ্রিযার্থয়োঃ সন্গিকর্ষস্ 
স্বশবেন বচনৎ ॥২৬॥৮৭॥ 


১২৮ ্যায়দর্শন [ ২৭, ১আ+, 


অনুবাদ । এবং প্রত্যক্ষেরই কারপত্ববশতঃ ইন্ড্রিয়ও অর্থের সম্নিকর্ষের স্বশব্দের 
দ্বারা উল্লেখ হইয়াছে । [ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ 


ৰলিয়। প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সুত্রে *ইন্দরিয়ার্থ-সন্গিকর্ষ” এই শব্দের দ্বার! তাহারই উল্লেখ, 


কর! হইয়াছে ]। 

ভাষ্য । প্রত্যক্ষানুমানোপমানশাব্দানাং নিমিতখাত্বমমনঃসঙ্গি কর্ষঃ 
প্রত্যক্ষ স্তৈবেক্ডরিয়ার্থসন্নিকর্ষ ইত্যপমানোহসমানত্বাত্তস্ত গ্রহণং | 

অনুবাদ। আত্মমনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাবব বোধের 
অর্থাত জন্যজ্ঞানমাত্রের কারণ, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষধ কেবল প্রত্যক্ষের কারণ, এ অন্য 
আসমান অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, অসমানত্ববশতঃ অর্থাৎ ইন্দরিয়ার্থ- 


সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া ( প্রত্যক্ষ-লঙ্গপ-সৃত্রে ) তাহার গ্রহণ ্‌ 


হুইয়াছে। 


টিপ্ননী। এই সুত্রে দ্বারা মহধি পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন । এইটি 
দিদ্ান্ত-সত্র। পূর্ব্বে যাহা! বলা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মমনঃসংযোগ ও 
ইন্দিযমনঃসংযোগ যেমন পূর্বোক্তরূপে যুক্তির ছারা প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তন্ত্রপ 
ইনজিযার্থ সন্িকর্ও প্রত্যক্ষের কারণ, ইহাও যুক্তির ছারা বুঝা যার । তবে আর প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-হৃত্রে 
ইনজিরার্গ-সনধিকর্ষেরই বা উল্লেখ কর! কেন হইয়াছে? বদি প্রত্যক্ষের কোন একটি কারণের উল্লেখ 
করিয়াই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বক্তব্য হয়, তাহা হইলে আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইন্জিয়মনঃসংযোগকেই 


প্রত্যক্ষ লক্ষণ-নতুত্রে কেন বলা হয় নাই? শবের দ্বারা ইন্জিার্থ-ন্সিকর্ষেরই কেন উল্লেখ করা - 


হইয়াছে ? মহধি এই হৃতরের দ্বারা এই আপতির নিরাস করিয়া পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের পরম 
সমাধান বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এই ভাবেই এই হত্রের উত্থাপন করিয়াছেন। 
তাৎপর্্যটাকাকার এই স্থা্রর তাৎপর্য বর্ণন করির্বাছেন যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে প্রত্যক্ষের কোন 
কারণেরই উল্লেখ না করিলে প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হয় না। তন্মধ্যে যদি আত্মমনঃসংযোগরূপ 
কারণেরই উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া পড়ে । 
কারণ, সে সমস্ত জ্ঞানও আতস্মমনঃসংযোগ জন্য । আত্মমনঃসংযোগ অন্যত্ঞানমাত্রেরই কারণ । এবং 


ইজজিয়মনঃসংযোগরূপ প্রত্যক্ষকারণের উরেখ করিয়া! প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ 


এঁ লক্ষণাক্রাত্ত হয় না। কারণ, মানগ প্রত্যক্ষে ইন্দিযমনঃসংযোগ কারণ নহে। সুতরাং 
আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইঞ্জিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের উল্লেখ না করিয়া ই্জিয়ার্ণসন্িকর্ষরূপ 
কারণের উল্লেখ করিয়াই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইক্সাছে। ইন্জিয়া্থ-সনিকর্ষ অন্থপ্রত্যক্ষমাত্রের 
অসাধারণ কারণ। আত্মমনঃসংযোগ জন্তজ্ঞানমাত্রের সাধারণ কারণু। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ, অন্গমিতি, 
উপমিতি ও শাব বলিয়া জন্ত অন্ুভূতিমাত্রের উল্লেখ করিলেও উহার দ্বারা জন্ত জ্ঞানমাত্রই 
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বুঝিতে হইবে। ইন্জরিয়ার্থসন্নিকর্ষ কেবল প্রত্যক্ষেরই কারণ বলিয়া ভীষ্যকাঁর তাহাকে অসমান 
বলিয়াছেন। অসমান বলিতে অসাধারণ । অসাধারণ কারণ বলিয়াই প্রত্যক্ষ লক্ষণে ইন্জিয়ার্থ 
 সন্িকর্ষেরই গ্রহণ হইয়াছে। “ইন্দরিরার্থ-সন্নিকর্ষ” এই শব্দের ছাঁরাই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাঁহার উল্লেখ 
কর! হইয়াছে, উহা প্রকারাস্তরে যুক্তির ছারা প্রকাশ করা হয় নাই। ইহাই মহ পস্থশব্দেন বচনং” 


এই কথার দ্বার বলিয়াছেন। স্ববোধক শব্দই পম্বশব্দ”। সুত্রে *প্রত্যক্ষনিমিতত্বাৎ” এই কথার, 


দ্বার ইন্জিয়ার্থপন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, উহা! অন্ুমানাঁদি জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাই 
প্রকাশ করা হইগাছে। এবং দেই হেতুতেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-নথত্রে “ইন্িয়ার্থসন্িকর্ষ” শবের দ্বারা 
তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাই মহর্ষি বলিয়াছেন। ইন্দ্রির়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষের অসাধারণ 
কারণ; তাহার উল্লেখ কেন করা হয় নাই, ইহাঁর উত্তরে তাঁৎপর্ধ্যটাকাঁকার যাহা বলিয়াছেন, তাহ! 
পূর্বেই বলা হইরাছে। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-হুত্র-ভাষ্যে উহার অন্যর্ূপ উত্তর বলিয়াছেন এবং 
পরে ইঞ্জিয়মনঃনংধোগের অপেক্ষায় ইন্জিরার্থ-সন্িকর্ষের প্রাধান্য সমর্থন পূর্বক ইন্জরিয়ার্থ-সন্িকর্ষই 
যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বক্তব্য, ইহা সমর্থন করিয়াছেন । 


_. মহর্ষি পূর্বোক্ত স্ত্রদয়ের দারা পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের সমাধানই বলিয়াছেন) কিন্তু তাহা পরম 


মদাধান নহে, এই সুত্রোক্ত সমাধানই পরম সমাধান, ইহ! তাৎপর্ধ্যটীকাকার বলিয়াছেন। এই 
মতা'কুদারেই পূর্বোক্ত স্থত্রদবয়ের তীৎপর্ব্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উদ্যোতকরেরও এরূপ তাৎপর্য 
বুঝা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত হুতুদ্বয়কে মহষির পুর্বপক্ষ-মমর্থকরূপেও বুঝা যাইতে পারে। সেই 
ভাবে ভাষ্যেরও সংগতি হইতে পারে, ইহা চিস্তনীর। আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্ডিয়মন£সংযোগ 
প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা যথাক্রমে ছুই স্থত্রের ছারা সসর্থন করিয়া, এ উভয়কে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উল্লেখ 
করা কর্তব্য, ইহাই মহর্ষি সমর্থন করিয়া, শেষে এই স্ুত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান 
বলিয়াছেন, ইহাঁও বুঝ1 যাইতে পারে এবং সরলভাবে তাহাই বুঝা যায়। পরন্থ আত্মমনঃসংযোগ- 
জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিলে, অন্ুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রাত্ত হইয়৷ পড়ে এবং ইঞ্ড্ির়মনঃ 

ংযোগ-জন্ত জাঁনকে প্রত্তক্ষ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ প্রত্ক্ষ-লক্ষণাত্রান্ত হয় না, এ বথা যখন 
তাৎপর্ধ্যটীকাকারও বলিয়াছেন, তখন এ কারণদয় অন্থ স্ত্রের সাহায্যে যুক্তির দ্বারাই বুঝা যায় 
বলিয়া উহাদিগের উল্লেখ করা হয় নাই, এইবপ পূর্বোক্ত সমাধান কিরূপে সংগত হয়, ইহা সুধীগণ 
চিন্তা করিবেন। বুন্তিকার বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত ছুই স্ুত্রকে সমাধান-হুত্র বলেন নাই। উদ্দ্যোতকর, 
বাঁচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচীর্ধ্য এই স্থত্রকে সমাধান-সত্ররূপে প্রকাশ করার এবং এই সুত্রোক্ত 
সমাধান মহ্ষির অব্ঠ বক্তব্য বলিয়া! ইহা মহ্র্ির স্ত্র বলিয়াই গ্রাহ্থ। কেহ কেহ বে ইহাকে স্থত্র 
না বলিয়া ভাষ্যই বলিগাছেন, তাহ। গ্রাথ নহে। কেহ কেহ এই স্থৃত্রে “পৃথগ্বচনং” এইরূপ পাঠ 
গ্রহণ করিক্পাছেন। কিন্তু "স্বশব্দেন বচনং” এইরূপ পাঠই উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির সম্মত ॥২৬ 


নুত্র। ন্ুপ্তব্যাসক্তমনসাঞ্চেক্তিয়ার্থয়োঃ সনিকর্ষ- 
নিমিতত্বাৎ ॥২৭।৮৮৪॥ 


১৭ 


সি 


১৩০ স্যাঁয়ুদর্শন ্‌ ২অঞ, ১আঁক্, 


অনুবাদ । এবং যেহেতু স্তৃপ্তমন! ও ব্যাসক্তমন৷ ব্ক্তিদিগের (জ্ঞানোতপত্তির) 
ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্গিকর্ষ নিমিতুকত্ব আছে, [ অর্থাৎ সৃপ্তমনা ও ব্যাসক্তমন। ব্যক্তি- 
দিগের যে, সময়বিশেষে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান 
কারণ, ইহ! বুঝ! যায়, স্থৃতরাং প্রধান কারণ বলিয়া! প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্ডরিয়ার্থ- 
সন্নিকর্ষেরই গ্রহণ হইয়াছে-_আত্মমন/সংযো!গের গ্রহণ হয় নাই। ] 

ভাষ্য । ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষস্ত গ্রহণং নীত্মমনসৌঃ সন্নিকর্ষস্তেতি । 
একদ। খন্বপ্ধং প্রবোধকালং প্রণিধায় স্তণ্তঃ প্রণিধানবশাৎ প্রবুধ্যতে | 
যদ] তু তীত্রৌ ধ্বনিষ্পর্শে প্রবোধকাঁরণং ভবতঃ, তদ! প্রস্থপুস্থেজ্দিয়- 
সঙ্গিকর্ধনিমিতং প্রবোধজ্ঞানমুতপদ্যতে, তত্র ন জ্ঞাতুন্মনসশ্চ সম্গিকর্ষস্ত 
প্রাধান্যং ভবতি। কিং তহি? ইন্জরিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্ষম্ত । নহ্াত্া 
জিজ্ঞাসমানঃ প্রযত্রেন মনস্তদা প্রেরয়তীতি। 

একদ। খন্বয়ং বিষয়ীন্তরাসক্তমনাঃ সংকল্পবশাদ্বিষয়ান্তরং জিজ্ঞাসমানঃ 
প্রযত্বপ্রেরিতেন মনস। উন্ড্রিয়ং সংযোজ্য তদ্বিষষ়ান্তরং জানীতে। 
যদ। তু খন্বস্য নিঃসংকল্পস্ত নির্ভ্িজ্ঞাসস্ত চ ব্যাসক্তমনসে। বাহাবিষয়োপ- 
নিপাতনাজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদেক্ড্রিয়ার্থসন্গি কর্ষস্ত প্রাধান্যং, ন হ্ত্রাসো 
জিজ্ঞাপমানঃ প্রযত্বেন মনঃ প্রেরয়তীতি। প্রাধান্যাচেক্জিয়ার্থ-সন্নি কর্ষস্থ 
গ্রহণং কার্য্যং, গুণত্বান্নাত্মমনসোঁঃ সন্নিকর্ষস্তেতি | 

অনুবাদ । ইন্জ্িয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ হইয়াছে, আজ্মনঃসংযোগের গ্রহণ হয় 
নাই ( অর্থাৎ এই সৃত্রোক্ত হেতুবশতঃও প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষকে 
গ্রহণ করা হইয়াছে, আতুমনঃসংযোগকে গ্রহণ কর হয় নাই )। 

[ এখন এই সৃত্রোক্ত স্বৃপ্তমন! ব্যক্তির ভ্ঞীনবিশেষে ইন্দডরিযার্থপন্নিকর্ষ প্রধান, 
কেন, তাহ! বুঝাইতেছেন। ] 

একদা! এই জ্ঞাত অর্থাৎ কোঁন সময়ে কৌন ব্যক্তি জাগরণের সময়কে 
কল্প করিয়া (অর্থাও আমি প্রদোষে নিদ্রিত হইয়া অদ্দরাত্রে উঠ্ঠিব, এইরূপ 
ংকল্পপুর্ববক ) স্থৃণ্ত হইয়। প্রণিধানবশতঃ অর্থাৎ পূর্ববসংকল্পবশতঃ জাগরিত 


হয়। কিন্তু যে সময়ে তীব্র ধ্বনি ও স্পর্শ জাগরণের কাঁরণ হয়, সেই সময়ে প্র্থপ্ত 


53 শট লাবাাীাাশী টাঁঁ শী শীলা 
১। প্রণিধায় সংকল্প প্রদোষে স্প্ডোইস্রাত্রে বয়েথাতব্যমিতি সেংহহ্বরাত্র এবাববুধাতে। প্রবোধজঞানমিতি 
প্রবোধে নিদ্রাবিচ্ছেদে বটিতি ভ্রবা্পরশস্ত সংজ্ঞান প্রবোধজ্ঞ'নসিতযর্থঃ।__তাপর্ধাটাকা। 


চি 


২৭ শ্গ ] বাংস্যায়ন ভাষ্য ১৩১ 


ব্যক্তির ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ-নিমিত্তক প্রবোধ জ্ঞান অর্থাৎ নিদ্রাবিচ্ছেদ হইলে সহসা ব্য" 
স্পর্শাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই স্থলে জ্ঞীতা ও মনের সন্নিকর্ষের অর্থাৎ আত্মমনঃ- 
সংযোগের প্রাধান্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবেকি? উত্তর) ইন্দ্রিয় ও অর্থের 
সন্িকর্ষের (প্রাধান্য হয় )। যেহেতু সেই সময়ে আত্ম। জানিতে ইচ্ছা করতঃ 
প্রষত্তের দ্বার! মনকে প্রেরণ করে না। 

[ সুত্রোক্ত ব্যাসক্তমন) ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দরিয়ার্থসমিকর্ষের প্রাধান্য ব্যাখা। 
করিতেছেন ] | 

একদ| এই জ্ঞাত। অর্থাৎ কৌন সময়ে কোন ব্যক্তি বিষয়ান্তরে আসক্তচিন্তর 
হইয়। সংকল্পবশতঃ অন্য বিষয়কে জানিতে ইচ্ছ! করতঃ প্রধত্তের দ্বার! প্রেরিত মনের 
সহিত ইন্দ্রিয়কে ( চক্ষুরাদিকে ) সংযুক্ত করিয়। সেই বিষয়ান্তরকে জানে। কিন্তু যে 
সময়ে সংকল্পশূন্য, জিজ্ঞীসাশুন্য এবং (বিষয়ান্তরে ) ব্যাসক্তচিন্ত এই ব্যক্তির বাছা 
বিষয়ের উপনিপাতবশতঃ অর্থা কৌন বাহা বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিরের সন্গিকর্ষ 


উপস্থিত হওয়ায় জ্ঞান (প্রশ্াক্ষ) উৎপন্ন হয়ঃ সেই সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-সম্পিকর্ষের * 


প্রীধান্ হয়। যেহেতু এই স্থলে ( পুর্কোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষ স্থলে ) এই ব্যক্তি 
জানিতে ইচ্ছ1 করতঃ গ্রযত্তের দ্বারা মনকে প্রেরণ করে না। 
প্রাধান্থব্তঃ অর্থাৎ গুত্যক্ষে ই্জরিযার্থ-সন্গি কর্ষ প্রধান কারণ বলিয়। ( প্রত্যক্ষ 
লক্ষণে ) ইন্ড্রিয়ার্থ-সনিকর্ষের গুহণ কর্তব্য, গুণত্ব অর্থাৎ অপ্রাধান্তবশতঃ আস! ও 
মনের সংযোগের গ্রহণ কর্তৃব্য নহে। ং 
টিগনী। প্রত্যন্ষের কারণের মধ্যে আম্মমনংনংযোগের অপেক্ষার ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান, 


, ইহা বুঝ|ইতে মহষি এই হৃত্রটি বলিগাছেন) সুত্রে জ্ঞানোৎপতেই” এই বাক্যের অধ্যাহার 


মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই তা্পধ্যটাকাকার লিখিরাছেন,_-জ্ঞানোৎপন্তেরিতি স্ত্রশেষঃ”। 
অর্থাৎ যেহেতু সুপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ বা প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি 
ইন্রিযার্থসন্িকর্ষ-নিমিন্ক, অত এব বুঝা! বার, ইন্রিরার্থ-সপ্নিকর্ষরূপ কারণই প্রধান। অতএব 
পরত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্জিক্ার্থ-সনিকর্ষেরই গ্রহণ হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই। ভাষ্যকার 
মহ্রষি-হৃত্রোক্ত হেতুর এই চরম সাধ্যটি ভাষ্যারন্তে -উল্লেখ করিয়া সৃত্রের মুল প্রতিপাদ্য বর্ণন 
করিয়াছেন। পরে যথাক্রমে হুত্রোক্ত সুগুমন! ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদ্বিগের প্রত্যক্ষবিশেষের 
উৎপত্তি বে ইন্জিতসা্-সন্গিকর্ষ-নিমিত্তক, তাহাতে ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান, ইহা ব্যাখ্যা করিয়া 
সুত্রার্থ বুঝাইয়াছেন। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ সকলেই এই সুত্রকেও স্থায়স্ত্ররূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


১৩২ স্যাঁয়দর্শন [ ২অ*, ১আঁ*, 


ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন সময়ে ঝুদি কোন ব্যক্তি "আমি প্রদোষে নিদ্রিত হইয়া 
অর্রাত্রে উঠিব” এইরূপ সংকল্প করিয়া নিদ্রিত হর, তাহা হইলে এ্রব্যক্তি পুর্ব্সংকল্পবশতঃ 
অর্ধরাত্রে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু যদি কোন সময়ে তীব্র কোন ধ্ধনি অথবা তীব্র কোন স্পর্শের 
সহিত তাহার ইন্দ্রি-সনিকর্ষ হয়, তাহা হইলে তজ্জন্ত তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া এ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ 
হয়, তখন কিন্তু গেই ব্যক্তি এ ম্পর্শাদিকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবডের দারা আত্মাকে মনের 
সহিত সংযুক্ত করে না; সহসা ইঞ্জিয়ের সহিত সেই তীব্র ধ্বনি বা স্পর্শের সন্নিকর্ষ হওয়াতেই 
তাহার নিপ্রাভঙ্গ হইয়া, এ ধ্বনি বা স্পর্শের জ্ঞন জন্মে; সুতরাং বুঝা যায়, তাহার পর প্রত্যক্ষ- 
বিশেষের উৎপ্ভিতে ইন্জিয্জের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষই প্রধান কারণ; আত্মমনঃদংযোগ সেখান্নে 
প্রধান কারণ নহে। 

এবং বিষয়াস্তরাসক্তচিত্ত কোন ব্যক্তি যেখানে সংকল্পবশতঃ বিষয়াস্তরকে জানে, সেখানে 
বিষয়াস্তরকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রযত্রের দ্বারা চক্ষ্রাদি কোন ইন্জ্রিয়কে মনের সহিত সংযুক্ত 
করিয়াই দেই বিষয়াস্তরকে জানে । কিন্তু যেখানে ত্র ব্যক্তির বিষয়াস্তর জানিবার জন্য পুর্ব 
সংকল্প নাই, তখন কোন ইচ্ছাও নাই এবং বিষয়াস্তরেই তাহার মন আদক্ত আছে, সেখানে সহসা 


* কোন বাহ্‌ বিষয়ের সহিত তাহার কোন ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, এ বাহ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মিয়াই 


খ্বায়। সেখানে ত্র ব্যক্তি এ বিষয় জানিবার ইচ্ছাবশতঃ প্রবণ করিয়া আত্মার সহিত মনকে 

সংঘুক্ত করে না। সহসা ইন্জিয়ের সহিত প্র বাঁহ বিষয়টির সন্নিকর্ণ হওয়াতেই তাঁহার গত্তক্ষ 

হইয়া যাঁয়। অুতরাঁং বুঝ! যায়, তাহার এ প্রত্যক্ষবিশেষের উৎ্পভিতে ইঞ্জিয়ের সহিত বিষয়ের 

সঙ্গিকর্ষই প্রধান কারণ) আত্মমনঃসংযোগ্‌ সে সময়ে কাঁরণরূপে থাকিলেও তাহা প্রধান 

কার্ণ নহে ॥ ২৭ 
ভাষ্য । প্রাধান্য চ হেত্বস্তরমূ 


অনুবাদ । (ইন্দরিয়ার্থ-সম্গিকর্ধের ) প্রাধান্তে আর একটি হেতু-_ 


সুত্র। তৈশ্চাপদেশে জ্ঞানবিশেষাণাৎ ॥২৮।৮৯। 


অনুবাদ। এবং সেই ইন্ড্িয়মূহের দ্বারা ও অর্থ (গন্ধাি ) সমূহের দারা 
জ্ঞানবিশ্ষগুলির (বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষগুলির ) অপদেশ অর্থাৎ ব্যপদেশ বা 
মামকরণ হয়। 


ভাষ্য। তৈরিক্ডিয়ৈরর্ঘৈশ্চ ব্যপদিশ্যন্তে জ্ঞানবিশেষাঃ। কথম্‌ ? 
ত্রাণেন জিদ্্রতি, চক্ষ্যা পশ্যতি, রসনয়া! রসয়তীতি। ক্াণবিজ্ঞানং, 


চকষুর্বিজ্ঞানং, রসনাবিজ্ঞানমিতি । গন্ধবিজ্ঞানং, " রূপবিজ্ঞানং, রস- 
বিজ্ঞানমিতি চ। : 


২৮ স্থৃঙ ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ১৩৩ 


ইক্ড্রিয়বিষয়বিশেষাঁচ্চ পঞ্চধা বুদ্ধির্ভবতি, অতঃ প্রাধান্তমিক্ডিযার্থ- 
সন্নিকর্ষস্তেতি | ৃ | 
_ অনুবাদ। সেই ইন্দ্রিয়গ্ুলির দ্বারা এবং অর্থগুলির দার অর্থাৎ ত্রাণ প্রভৃতি 
বহিরিক্দ্ির় এবং গন্ধ প্রভৃতি ইন্জ্রিয়ার্থগুলির দ্বারা জ্ঞীনবিশেষগু'ল (প্রত্যক্ষ- 
বিশেষগুলি ) ব্যপদ্িষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হয়। (প্রশ্ন)কি 
প্রকারে? (উত্তর) স্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা শ্রাণ করিতেছে, চক্ষুর দ্বার! দর্শন 
করিতেছে, রসনার দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে। ত্রাণ জ্ঞান (শ্রাণজ জ্ঞান ), 
চক্ষুজ্ান (চাক্ষুষ জ্ঞান), রসনাজ্ঞান (রাসন জ্ঞান ) এবং গন্ধজ্ঞান, রূপজ্ঞান, 
রসজ্ঞীন [ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির ষে পুর্বেবাক্ররূপ ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ 
হইতেছে, তাহা গ্রাণাদি ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি ইন্দরিয়ার্থকে গ্রহণ করিয়াই হইতেছে, 


স্থৃতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্ডরিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই ষে প্রধান, ইহা স্বীকার্ধয ]। 


এবং১ ইক্জ্রিয় ও বিষয়ের বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বহিরিক্দ্রিয় পাঁচটি ও তাহার 
গন্ধাদি পাঁচটি বিষয়ের পঞ্চত্ব সংখ্যারূপ বিশেষ থাঁকাতেই পাঁচ প্রকার বুদ্ধি” . 
(প্রত্যক্ষ ) হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রীধান্য । 

টিগ্নী। প্রত্যক্ষের কারণের দধ্যে ইন্জিয়ার্থ সহ্িকর্ষই যে প্রধান, এ বিষয়ে মহধষি এই হৃত্রের 
দ্বার আর একটি হেতু বলিয়াছেন। দে হেতুটি এই যে, ইন্জ্িয় ও গম্ধাদি ইজ্জিয়ার্থের দ্বারাই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির বিশেষ বিশেষ নামকরণ হইয়া! থাকে । ভাঁধ্যকাঁর ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন 
যে, ঘ্বাণজ প্রত্যক্ষ স্থলে পঘ্রাণেন্দিয়ের দ্বারা ঘ্রাণ করিতেছে” এইরূপ বথাই বলা হয়, আবার 
সমাস করিয়া “ঘাণবিজ্ঞান” এইরূপ নাম বলা হয়। এইরূপ চাক্ুষাদি প্রত্যক্ষ স্থলে “চক্ষুর দ্বারা 
দেখিতেছে” এবং “চক্ষুর্বজ্ঞান” ইত্যাদি প্রকার কথাই বলা হয়।  স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
পরাণজ প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষের প্রাণাদি ইন্জিয়ের ছারা ব্যপদেশ বা নামকরণ হয়। এবং "গন্ধ- 
জ্ঞান,” প্রপজ্ঞান”, প্রসজ্ঞান” ইত্যাদি নামগুলি ইস্জিয়ার্থ গন্ধাদির ছারাই দেখা যায়। ইহাতে 
বুঝা যাঁর যে, প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্জিয়ার্থসপ্গিকর্ষই প্রধান। কারণ, প্রধান ও অপ্রধানের 


- মধ্যে প্রধানের দারাই ব্যপদেশ ( নামকরণ ) হইয়া থাকে | অসাধারণ কারণই প্রধান কারণ, এ জন্ত 


অসাধারণ কারণের দ্বারাই ব্যপদেশ দেখা যাঁয়। উদ্দ্যোতকর এই কথা বলিয়া, ইহার ছৃষ্টান্ত 


বনিয়াছেন-__“পান্যন্থুর” | এ অসুরের প্রতি ক্ষতি, জল গ্রসতি বহ কারণ থাকিলেও শালি-বীজই 


অসাধারণ কারণ» এই জন্ত পক্ষিত্যস্কুর”, “জলাস্কুর” প্রভৃতি কোন নাম না বলিয়া “শাল্যন্থর” 
এই নামই বলা হয়। ফল কথা, ইঞ্জিয় ও অর্থের দ্বারা যখন প্রত্যক্ষবিশেষগুলির ব্যপদেশ দেখ! 
যায়, তখন ইন্জিয় ও অর্থ প্রধান, সুততাঁং ইঞ্জিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষই আত্মমনঃসন্িকর্ষ 





১। ইস্জ্রিয়বিষয়সংব্যানুরোধাৎ তজজ্ঞানস্ত তদ্ব্যপদেশ ইত্যাহ ইন্জিয্নেতি।--তাৎপর্য্যটাকা। 


১৩৪ ্যাঁয়দর্শন [২অ*, ১আ*, 
. প্রভৃতি কারণ হইতে প্রধান, ইহা বুঝা যাইতেছে । আত্মা বা মনের ছারা চাক্ষ্ষাদি কোন বাহ 
্রত্যক্ষের কোন ব্যপদেশ দেখা বায় না, সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তিতে আত্মমনঃসন্গিকর্ষের প্রাধীন্ি 
বুঝা যায় না। 

ভাষ্যকার শেষে আরও একটি যুক্তি বলিরাছেন বে, বহিরিক্ডিরজন্য পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষ 
জন্মে; ইহার কারণ, এ ঘ্রাণাদি বহিরিক্ডিয়ের পঞ্চত্ব-সংখ্যা ও তাহাদিগের গন্ধ প্রস্থতি বিষয়ের 
পঞ্চত্বমংখ্যা। ইন্জিয় ও বিষয়ের প্র পঞ্ত্ব-সংখ্যারপ বিশেষবশতঃ তজ্জন্য প্রত্যক্ষকে পঞ্চ 
প্রকার বনিয়া ব্যপদেশ করা হয়; সুতরাং ইহাঁতেও ইন্জিয় ও অর্থের প্রাধান্য বুঝিয়া ইন্জিয়ার্থ- 
সননিকর্ষের প্রাধান্য বুঝা যায়। ভাষ্যকারের .এই শেষোক্ত যুক্তি বা হেতুও তাহার মতে মহর্ষি- 
সুত্রে ( অপদেশ শবের দ্বারা ) হৃচিত হইয়াছে ॥২৮॥ 

ভাষ্য । যছুক্তমিক্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষগ্রহণং কার্ধ্যং নাত্মমনসোঃ সন্গিকর্ষ- 
স্তেতি, কন্মাৎ ? স্বপ্তব্যাসক্তমনসা মিক্ড্রিয়ার্থয়োঃ সন্গিকর্ষম্ত জ্ঞান্নিমিত্ত- 
ত্বাদিতি সোহয়ম্‌। 


সুত্র। ব্যাহতত্বাদহেতৃঃ ॥২৯॥৯০॥ 
অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) ইন্দরিয়ার্থ-সন্গিকর্ষের গ্রহণ কর্তব্য, আত্ু॥ ও মনের 
সন্নিকর্ধের গ্রহণ কর্তব্য নহে। কেন? যেহেতু সগুমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের 
ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্রিকর্ষের জ্ঞাননিমিত্ততা অর্থাৎ ওত্যক্ষবিশেষে কাঁরণত্ব আছে, 
এই যে বলা হইয়াছে, সেই ইহা (সৃত্রানুবাঁদ ) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ পুর্বোক্ত 
ব্যাথাতবশতঃ অহেতু € হেতু হয় না)। 


ভাষ্য। যদি তাঁব কচিদাত্বমনসোঃ সম্পিকর্ষস্ত জ্ঞানকারণত্বং 
মেধ্যতে, তদা যুগপজজ্ঞানানুৎপত্তির্মনসেো লিঙ্গ*মিতি ব্যাহন্যেত, 
নেদানীং মনসঃ সক্িকর্মিক্ডিয়ার্থসন্নিকর্ষোইপেক্ষতে, মনঃসংযোগানপেক্ষা- 
াঞ্চ যুগপজ্জ্ঞানোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ | অথ মাভূদৃব্যাঘাত ইতি সর্কজ্ঞানানা- 
মাত্বমনসোঃ সম্নিকর্ষঃ কারণমিষ্যতে, তদবস্থমেবেদং ভবতি, জ্ঞানকাঁরণ- 
ত্বাদাত্বমনসোঃ সন্গিকর্ধম্ত গ্রহণং কার্ধমমিতি | 


অনুবাদ। যদি কৌন স্থলেই আতা! ও গমনের সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ ক।রণতব হট 
না হয় অর্থাৎ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্যুগপৎ শু্‌নের অনুৎপত্তি মনের 
লিঙ্গ” ইহা অর্থাৎ এই পূর্বেরাক্ত সর ব্যাহত হয়। (কা রণ) এখন অর্থাৎ ইহা 


লজ 
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হইলে ( আত্মমনঃসন্নি কর্ষকে কুত্রাপি প্রত্যক্ষের কারণ ন! বলিলে ) ইন্দ্রিয়ার্থ-মন্নিকর্ষ 
মনঃস্নিকর্ষকে অপেক্ষা করে না, মনঃসংযৌগকে অপেক্ষা না করিলে যুগপৎ 
প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয় [ অর্থাৎ মনঃসন্লিকর্ষ-নিরপেক্ষ ইন্জরিযার্থ-সন্িকর্ষকে 
প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে একই সময়ে চাক্ষুষাদি নান! প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে 
পারে, তাহা হইলে পূর্বেবাক্ত যুগপৎ জ্বানের অনুৎ্পত্তি সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়! 
, যায় ]। 

যদি ( পূর্ব্বোক্ত কথার) ব্যাঘাত না হয়, এজন্য আত্মমনঃসন্িকর্ষ সকল 
জ্ঞানের কাঁরণরূপে ইঙ্ট (স্বীকৃত) হয়, (তাহ! হইলে) জ্ঞানকীরণত্ববশতঃ 
( প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ) আতা ও মনের সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্তব্য, ইহা৷ তদবস্থই থাকে, 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত এই পুর্ববপক্ষ পুর্ববপক্ষাবস্থ হইয়াই থাকে__উহার সমাধান হয় না। 


টিগ্লনী। পূর্বোক্ত (২৬।২৭1২৮ ) তিন স্ত্রের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, তন্থারা ইন্জিয়ার্থ- 
সন্িকর্ষই প্রত্যক্ষে কারণ, আত্মমনঃসংঘোগ বা ইন্দ্রিযমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণই নহে, 
এইরূপ ভুল বুঝিয়! পূর্বপক্ষী বেরপ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতে পারেন১, মহর্ষি এখানে 
ওই স্থত্রের দ্বারা তাহারও উল্লেখ 'ও সমাধান করিয়া, তীহার পূর্বোক্ত প্রকৃত সমাধানকে আরও 
বিশদ ও সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে ভ্রান্ত পূর্বপক্ষীর এ ভ্রম প্রকাশ করিরা, 
পরে তন্ম লক পুর্বপক্ষ-সথত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের “সেইয়ং” এই বাক্যের 
সহিত হুত্রের “অহেতুঃ” এই বাঁক্যের যোজনা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে “কম্মাৎ” এই বথার দ্বারা 
পুর্বপক্ষবাদীর নিজেরই প্রশ্ন প্রকাশপুর্রক পরে ভাহারই নিজ বক্তব্য হেতুর উল্লেখ করিয়া 
“সোহয়ং” এই কথার দ্বারা এ হেতুকেই গ্রহণ করা! হইয়াছে। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, 
সপ্তম! ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ ইন্জিয়ার্থ-সন্িকর্ষ-নিমিন্তক, এ জন্য প্রত্যক্ষ-লক্ষণে . 
ইক্জিয়ার্থ-সন্িকর্ষের গ্রহণই বর্তব্য, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ কর্তব্য নহে; এই যাহ! পূর্কে বলা 
হইয়াছে, তাহ! হেতু হয় না। কারণ, উহাতে ব্যাথাত-দোষ হইতেছে । কারণ, ইন্জিয়ার্থ-সন্ি- 
কর্ষকেই প্ররত্যক্ষে কারণ বলিলে, আত্মমনঃদংযোগ ও ইন্দ্িয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ না 
হওয়ায় একই সময়ে নীনা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি অনিবা্ধ্য। তাহা হইলে পূর্বে যে বলা! হইয়াছে, . 
“ুগপৎ ভ্ীনের অন্ুুৎপন্তি মনের লিঙ্গ”, এই বথার ব্যাঘাত হয়। যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের 
অন্থত্গত্তি পুর্বস্থীকৃত সিদ্ধান্ত । এখন তাহীর ব্যাথতক বা বিরোধী হেতু বলিলে তাঁহা হেতু হইতে 
পারে না; তাহা হেত্বাভাদ, সুতরাং তত্থারা সাধ্যপিদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্বরপক্ষ- 
বাদীর ভ্রমমূলক পূর্বপক্ষ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসননিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণই নহে, ইহা 





১। অনেন প্রবদ্ধেনেন্িয়ার্থসন্িকর্ধ এব কারণং জ্ঞানন্ত, ন ত্বাত্মমনংসন্নিক্্ষ ইন্দরিয়মন£সন্গিকর্ষো বা জ্ঞান- 
কারণসনেনোক্তমিতি মন্ধানে! দেশয়ূতি ।--ত'ৎপর্যাটাক! ॥ 
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যদি বলা হইল, তাহা হইলে এখন মনঃসংযোগের অপেক্ষা নাই, ইহা বলা হইল; তাঁহা হইলে 
একই সময়ে চাক্ষুষাদি নান! গ্রত্যক্ষের উতৎপতির আপত্তি হর। অর্থাৎ তাহা! হইলে "যুগপৎ. 
সতানের অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ” এই পূর্বোক্ত সর ব্যাহত হয়) ভাষ্যকার যে আস্মমনঃসংযোগ 
বলিয়াছেন, উহার ছারা ইন্ডিয়মনঃসংযোগও বুঝিতে হইবে। আত্মা! মনের সহিত সংঘুক্ত হয়, মন 
ইন্জিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এইরূপ কথা ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণন্ত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং 
এখানে “আত্মমনঃসংযোগ” শবের দারা ইক্রিয়নঃসংযোগকেও ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা 
যায়। কেবল আত্মার সহিত মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ না বনিলে বুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের " 
উৎপ্তির আপনি হইতে পারে না । কারণ, ইন্দ্রিরমনঃসংবোগকে প্রত্যক্ষের কারণ বলাঁতেই 
এঁ আপত্তির নিরাঁস হইয্াছে। ইক্রিয়মনঃসংযোগকে গ্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া আত্মমনঃসংযোগকে 
কারণ না বলিলে এঁ আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকার ষে আস্মমনঃবংযোগের উল্লেখ 
এখানে করিয়াছেন, উহা ইন্জি়সংযুক্ত মনের সহিত আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ । পরন্ত পুর্বপক্ষবাদী 
. আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দরিয়মনঃদংবোগ প্রত্যক্ষে কারণই নহে, ইন্জিার্থপনলিকর্ষই প্রত্যক্ষে কারণ, 
এইরূপ ভ্রমবশতঃ পূর্বোক্তরপ পুর্কপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত তিন সুত্র দ্বার 
সিদধান্তী তাহাই বলিয়াছেন, এইরূপ ভ্রদই এই পূর্বপক্ষের মূল। ভাষ্যকার শর ভ্রম প্রকাশ করিয়া $ 
পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যে আত্মমনঃসংযোগ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দবাক 
ইন্রিযনসেংযোগও তিনি গুহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাৎ্পর্ধ্-টাকাকার পূর্ব 
ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পুর্বপক্ষ-ুত্রের উত্থাপন করিতে আত্মমনেংযোগ ও ইব্জিয়মনঃসংবোগ, 
এই উভয়ের বিশেষ করিরাই উল্লেখ করিয়াছেন । ইন্জিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, নচেৎ 
যুগপৎ নানা প্রত্যঞ্ের আপতি হয়, এই সিদ্ধান্ত ভাষ্যকারও অন্তত্র বিশেষ করিয়া বনিয়াছেন। 
তৃতী়াধ্যায়ে মনপপরীক্ষা-প্রকরণে হুত্রকার 'ও ভাষ্যকার বিচারপূর্বক দিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। 
যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা ভরষটব্য। রে 2 
পুর্বপক্ষী পক্ষান্তরে তাহার শেষ কথা বলিয়াছেন যে, যদি পূর্বোক্ত ব্যাাত ভয়ে আত্মমনঃ- 
ংবোগাদিকেও প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ লক্ষণে তাহাদিগেরও উল্লেখ 
কর্তব্য, নচেৎ অদস্পূর্ণ কথন প্রধুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অস্থুপপত্তি, এই পুর্বপক্ষের সমাধান হইল.না, 
উহা নিরুভতর হইয়াই থাকিল। মূলকথা, আত্মমনঃদংযোগাদিকে গ্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে পুর্বোক্তি 
ব্যাঘাত কারণ বনিলে গরত্যক্ষ-লক্ষণে উহাদিগের অন্ুলেখে পূর্বপক্ষের-স্থিতি, ইহাই উভয় পক্ষে 
পূর্বপক্ষবাদীর বক্তব্য 1 
উদ্দ্যোতকর এই হুতরের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্ববপক্ষী "ব্যাহতত্াৎ” এই কথার দারা 
পূর্বোক্ত তিন হুত্রকে প্রত্যাধ্যান করিয়াছেন। পুর্বপক্ষীর কথা এই যে, পূর্বোক্ত তিন স্ত্রের 
ছারা যখন আত্মমনঃদ্িকর্ধের প্রত্যক্ষ কারণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন *ঞানলিমত্বাৎ” ইত্যাদি ও 
পতদযৌগপন্যলিগ্থাচ্চ” ইত্যাদি সতরঘয় ব্যাহত হইয়াছে । কারণ, ছুই সুত্রের দ্বারা আবার 
আত্মমনঃদনিকর্ষকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা! হইস্াছে। সুতরাং পূর্বাপর বিরোধ হওয়ায় গর সুত্র 


৩০.ু* ] বাঁংস্যায়ন ভাষ্য ১৩৭ 
ব্যাহত হইস্নাছে এবং যুগপৎ জানের অনুৎপত্তি দেখা যায় অর্থাৎ উহা অন্থতব-পি। প্রত্যক্ষ 
মনঃসরিকর্ষের অপেক্ষা না থাকিলে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে) তাহ! হইলে ছৃষ্ব্যাঘাত 
দোষ হয়! ২৯ 


সুত্র । নার্থবিশেষ-প্রীবল্যাঁৎ ॥৩০।৯১॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ পুর্বেধাক্ত ব্যাঘাত নাই। অর্থবিশেষের প্রবলত! 
প্রযুক্ত (স্প্তমন। ও ব্যাসক্তমন। ব্যক্তিদিগের ভ্ঞানবিশেষ জন্মে, এ জন্য প্রত্যক্ষ 
কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্গিকর্ষের প্রীধান্ই বল৷ হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগাদির 
-্রত্যক্ষ-কারণত্ব নিষেধ কর! হয় নাই )। 


ভাষ্য । নাস্তি ব্যাঘাতঃ, ন হ্যাত্মমনঃসন্ষিকর্ষস্থ জ্ঞ।নকারণত্বং ব্যভি- 
চরতি, ইন্দ্রিয়ার্ঘসন্নিকর্ষন্ত প্রাধান্যমুপাঁদীপনতে, অর্থবিশেষ-প্রাবল্যাদ্ধি 
স্প্তব্যাসক্তমননাঁং জ্ঞানোতৎপত্তিরেকদ ভবতি। অর্থবিশেষঃ কম্চি- 
দেকেব্ডরিয়ার্ঘঃ, তস্ত প্রাবল্যং তীব্রতীপটুতে । তঙ্চার্থবিশেষপ্রাবল্য- 
মিক্ডিয়ার্থন্গিকর্ষবিষয়ং, নাজমনপোঁঃ সন্নিকর্ষবিষগ্ধং, তম্মাদিক্ডিযার্থ- 
সন্নিকর্ধঃ প্রধানমিতি | 

অসতি সংকল্পে প্রণিধানে চাঁসতি স্থপ্তব্যাসক্তমনমাঁং যদিক্িয়ার্থ- 
সন্নিকর্ধাহুৎপদ্যতে জ্ঞানং তত্র মনঃসংযোগোহপি কারণমিতি মনসি ক্রিয়া" 
. কারণং বাচ্যমিতি । যখৈব জ্ঞাতুই খন্বকমিচ্ছাজনিতঃ প্রযত্বো। মনসঃ 
প্রেরক আত্মগ্ডণ এবমাত্মবনি গুণাস্তরং সর্ববস্ত সাঁধকং প্রবৃতিদোষঙ্গনিত- 
মস্তি, যেন প্রেরিতং মন ইন্ড্রিয়েণ সম্বধ্যতে । তেন হাত্রেরধ্যমাণে মনসি 
সংযোগাভাবাজ্জ্ঞানানুত্পত্তৌ সর্ববার্থতাহস্ত নিবর্ততে, এধিতব্যধ্ান্ত 
: গুণান্তরস্ত দ্রব্যগুণকর্্মকারকত্বং, অন্যথা হি চতুর্বরধানামণুনাং তৃত- 
সুক্ষাঁণাং মনদাঞ্চ ততৌহন্ন্ত ক্রিয়াহেতোরসম্ভাব(ৎ শরীরেক্ডরিয়বিষয়াঁণা- 
মনুত্পতিপ্রসঙ্গঃ | 

অনুবাদ। ব্যাঘাত নাই, যেহেতু আত্মমনঃ-সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব 
ব্যভিচারী হইতেছে না ( অর্থাৎ পুর্বেবে আত্মমনঃ-সন্গিকর্ষের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব নিষেধ 
কর! হয় নাই ), ইন্জিয়ার্থ-সন্ষিকর্ষের প্রাধান্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু অর্থ- 


৯৮ 


০ 
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১৩৮ ম্যায়দর্শন . [ ২অ*, ১আ*, 


বিশেষের প্রাবল্যবশতঃ কোন্‌ সময়ে স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমন! ব্ক্তিদিগের প্রত্যক্ষ- 
রিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থবিশেষ কি ন! কোন একটি ইন্জরিয়ার্থ, তাহার প্রাবল্য 
কিন! তীব্রতা ও পটুতা। সেই অর্থবিশেষের প্রাবল্য ইন্দরিয়ার্থ-সম্নিকর্ষবিষয়ক, 
আত্মা ও মনের সম্িকর্ষবিষয়ক নহে ( অর্থাৎ ইন্দরিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের সহিতই পুর্ব্বোক্ত 
অর্থবিশেষ প্রাবল্োের বিশেষ সম্বন্ধ, আত্মমনঃসন্িকর্ষের সহিত উহার কৌনই বিশেষ 
সম্বন্ধ নাই), সেই জন্য ইত্জরিয়ার্থ-সঙ্নিকর্ষ প্রধান। 


(প্রেশ্গ) সংকল্প না থাকিলে এবং প্রণিধান ন! থাঁকিলে স্থৃগ্ুমনা ও ব্যাসক্তমনা 
ব্ক্তিদিগের ইন্জ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষবশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় , তাহাতে মন:সংযোগও 
কারণ, এ জন্য মনে ক্রিয়ার কারণ বলিতে হইবে। উত্তর) জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার 
ইচ্ছাজনিত মনের প্রেরক এই প্রধত্ব যে প্রকারই আত্মার গুণ, এই প্রকার আত্মাতে 
সর্ববসাধক প্রবৃত্তি-দে।ষ-জনিত অর্থাৎ কর্ম ও রাগদ্বেষাদি-জনিত গুণাস্তর আছে; 
য্কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়। যেহেতু সেই গুণীন্তর 
কর্তৃক মন প্রেরষ)মাণ অর্থাৎ সংখোগানুকূল ক্রিয়াযুক্ত ন| হইলে সংযোগাভাববশতঃ 
জ্ঞানের অনুৎপত্তি হওয়ায় এই গুণান্তরের সর্ববার্থত| অর্থাৎ সমস্ত জন্য দ্রব্য গুণ ও 
কর্মের কারণত! নিবৃত্ত হয় (থাকে না)। এই গুণান্তরের অর্থাৎ অদৃষ্ট নামক আত্মগুণ- 
বিশেষের দ্রব্য গুণ ও কর্মের কারণত্ব ইচ্ছা করিতেও হইবে অর্থাৎ তাহা স্বীকার 
করিতেও হইবে। যেহেতু অন্যথা (তাহ! স্বীকার না করিলে ) চুরির সৃক্মনভূত 
পরমাগুগুলির এবং মনের তন্তিন্ন অর্থাৎ পূর্বোক্ত অদৃষ্টরূপ গুণীস্তর ভিন্ন ক্রিয়ার 
হেতুর সম্তব না থাকায় শরীর ইন্জ্িয়ও বিষয়ের অনুণপত্তি প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ 


অদৃষ্ট ব্যতীত পরমাণুর ক্রিয়। হইতে ন পাঁরায় পরমাণুদয়ের সংযৌগ-জন্ত দ্যণুকাদি 
ক্রমে স্থষ্তি হইতে পারে না। 


টিপ্লনী। মহধি এই সুরের ছারা পূর্বোক্ত ভ্রাস্তের পূর্বরপক্ষ নিরস্ত করিযাছেন। .এই 
সুত্রের ফলিতার্থ এই যে, পূর্বে ইঞ্জিয়ার্থ-সনিকর্ষের প্রাধান্তই বল! হইয়াছে। আত্মমনঃসংযোগ 
বা ইজজিয়মনঃসংযোগ প্রতক্ষ কারণই নহে, ইহা বলা হয় নাই, সুতরাং ব্যাঘাত-দোষ হয় নাই। 
পুর্বে ইঞ্জিয়ার্থ-সনিকর্ষের প্রাধান্ঠ কিরূপে বলা হইয়াছে, ইহ! বুঝাইবাঁর জন্য মহর্ষি বলিয়াছেন,__ 
“অর্থবিশেষ-প্রাবন্যা২।” ভাষ্যকার মহর্ষির এী কথার ব্যাথ্যার় বলিয্নাছেন যে, অর্থবিশেষের 
প্রাবল্যবশত:ই সময়বিশেষে সৃগুমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষ জন্মে। যেমন কোন 
তীতর ধ্বনি বা স্পর্শ অর্থবিশেষ, তাহার তীব্রতা! ও পটুতাই প্রীবল্য। এ তীত্রতা ও পটুতাবশতঃই 
ঁ ধ্বনি বা! স্পর্শ ইক্তিয়ের সহিত স্দ্ধ হইয়| স্প্রমন| ও ব্যাপক্রমনা ব্যকভিরও প্রত্যক্ষ হয়। 


৩৩ স্থ* ] বাঁংস্তায়ন ভাষ্য ১৩৯ 


& স্থলে আত্মমনঃসংযোগও কারণরূপে থাকে, কিন্ত পূর্বোক্ত তীব্রতা ও পট্তার সহিত তাহার 
কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এ তীব্রতা ও পটুতা না থাকিলেও তখন আত্মমনঃসংযোগ হইতে 
পারিত। কিন্ত এ ধ্বনি বা স্পর্শের সহিত ইঞ্জিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারিত না। অর্থবিশেষের 
পূর্ধোক্ত তীব্রতা ও পট্তাবশত:ই তাহার সহিত তৎকালে ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় সুপ্তমনা বা 
বযাসক্তমনা ব্যক্তির অর্থবিশেষের প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ইন্জিযার্থ-ন্িকর্ষই প্রধাম, 
ইহা বুঝা যায়। ফল কথা, পূর্বোক্ত “নুপ্ব্যাসক্রমনদাং” ইত্যাদি স্থত্রের দ্বারা ইস্রিযার্থ- 
সন্নিকর্ষের প্রাধান্য বিষয়েই যুক্তি সুচনা করা হইয়াছে, উহার দ্বারা প্রত্যক্ষে আত্মনঃসংযোগ 
প্রভৃতির কারণত্ব নাই, ইহা বলা হয় নাই; সুতরাং পূর্বাপর বিরোধরূপ ব্যাথাত-দোষ নাই। 

প্রশ্ন হইতে পাঁরে যে, যেখানে পূর্ববসংকল্প ও তৎকালীন প্রণিধান না থাকিলেও সুপ্তমন! ও 
ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির ইন্জিয়ের সহিত কোন বিষয়বিশেষের নন্িকর্ষবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, সেখানেও 
যদি আত্মমনঃসংযোগও কারণরূপে আবশ্তক হয়, তাহা হইলে সেখানে আত্মার সহিত ও ইন্দরিয়ের 
সহিত মনের সেই বিলক্ষণ সংযোগ কিরূপে হইবে? আত্মার ক্রিয়া নাই, মনের ক্রিয়া জন্যই 
আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। কিন্তু মনের ক্রিয়ার কারণ সেখানে কি, তাহা বলিতে 
হইবে। যেখানে আত্মা ইচ্ছাপুর্বক প্রঘত্রের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, সেখানে আত্মার এ 
প্রবত্ুই মনের ক্রিয়া জন্মহিয়৷ তাহাকে আত্মার সহিত সংযুক্ত করে। কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে সুপ্ত বা 
ব্যাসক্রমন! ব্যক্তি ত প্রযত্ের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন না, সেখানে অক্মমন:সংযোগের জন্ত মনে 
যে ক্রিয়া আঁবশ্তক, তাহ! জন্মাইবে কে ? ভাষ্যকাঁর এই প্রশ্ন স্থচনা করিয়া তছভরে বলিয়াছেন যে, 
আত্মা যেখানে ইচ্ছা করিয়া প্রবস্ত্রের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, সেখানে তাহার এ প্রষত্ত যেমন 
মনঃপ্রেরক অর্থাৎ মনে ক্রিয়ার জনক আত্মগ্ুণ, এইরূপ আর একটি আত্মগ্ুণ আছে, বাহা সর্বব- 
কার্য্ের কারণ এবং যাহা! কর্ণ ও রাগ-দেষাদি দৌষজনিত। এ গুণীত্তরটিই পূর্বোক্ত স্থলে 
মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া আত্মার সহিত এবং ইন্দরিয়ের সহিত মনকে সংযুক্ত করে। ভাষ্যকার এখানে 
অদৃষ্টরূপ আত্মগুণকেই তৎকালে মনে ক্রিয্নার কীরণ গুণীস্তর বলিয়ছেন। আপনি হইতে পারে 
যে, এ অনৃষ্টরূপ গুণাস্তর জীবের সুখাদি ভোগেরই কারণ বলিয়া জানা যায়, উহা! মনের ক্রিয়ারও 
জনক, ইহার প্রমাণ নাই। এই অন্ত ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, এঁ অদৃষ্টরূপ আত্মপগুণ 
যদি মনে ক্রিয়া না জন্মায়, তাহা হইলে মনের সহিত আত্মা প্রস্ৃতির সংযোগ হইতে না পারায় 
তখন জ্ঞান জন্মিতে পারে না) সুতরাং এ অনৃষ্ট যে সর্বকীর্য্ের কারণ, তাহা বল! যায় না, উহার 
সর্ধকার্য্জনকত্ব থাকে না। তাৎপর্য্যটাকীকার এই কথার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, 
ভোগই অদৃষ্টের প্রধান প্রয়োজন, তজ্জন্ত জন্ম ও আয়ু, তাহার প্রয়োজন বা ফল। নিজের নখ- 
দুঃখের অনুভূতিই ভোগ, তাহার আয়তন শরীর। মন অসংযুক্ত হইন্া৷ ভোগ এবং ভোগের বিষয় 
সুখ-দুঃখ এবং তাহার কারণ জ্ঞান জন্মাইতে পাঁরে না। এ জন্য মনঃসংযোগের কারণ যে মনের 
. ক্রিয়া, তাহার প্রতি অৃ্কেই কারণ বলিতে হইবে। অন্তথা ও অষ্টের সমস্ত জন দ্রবা, গুণ ও 
কর্মের প্রতি কারণতা থাকে নাঁ। পুর্কোক্ত মনের ক্রিয়ার প্রতি অদৃষ্ট কারণ না হইলে, 
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১৪০ স্যাঁয়দর্শন [ ২অ*, ১আন, 
তাহার সব্বকারণতা থাকিবে কিরূপে? যদি বল, অদৃষ্টের প্র সর্বার্থতা বা সর্বকারণতা না থাকিল, 


- তাতে ক্ষতি কি? এই জন্য শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অদৃষ্টরূপ গুণাস্তরকে সর্ব্বকারণ 


বলিতেই হইবে? নচেৎ সুক্্রতৃত যে চতু্বিরধ পরমাণু, তাহাদিগের এবং মনের ক্রিদনার এ 
অনুষ্ট ভিন্ন কৌন হেতু সম্ভব না হওয়ার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ ভোগের আয়তন, ভোগের 
কারণ ও ভোগ্য বস্ত জন্মিতে পারে না, এক কথায় স্থাটটই হইতে পারে না। কারণ, স্থির পূর্বে 
যে পরমাণুর ক্রিয়া আবশ্ঠক, তাহার কারণ তখন কি হইবে? যে জীবের ভোগের জন্য যতি 
সেই জীবের অদৃষ্টই তখন ওঁ ক্রিয়ার জনক বলিতে হইবে । জীবের তোগনিপ্পাদক এ ক্রিয়াতে 
আর কাহাকেও কারণ বলা যাইবে না। স্থতরাং স্থট্টির মূলে জীবের অনৃষ্টরূপ গুণাস্তর, ইহা 
শ্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে অদৃষ্ট যে সর্বকার্য্ের কারণ ইহাও স্বীকার করিতে হইল। 
জীবের সমস্ত তোগ্যই অদৃষ্টাধীন, স্থৃতরাং সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সকল কার্যযই অদৃষ্টজন্য | যে 
ভাবেই হউক, অনুষ্টের সর্বকারণত্ব স্বীকার করিতেই হইবে । মুল কথাটা এই যে, সপ্ত ও 
ব্যাসভ্তমন! ব্যক্তির যে সহসা বিষয়বিশেষের সামস্ষিক প্রত্যক্ষ জন্মে, সেখানেও তাহার আত্মা ও . 
ইঞ্জিয়ের সহিত মনের সংযোগ জন্মে। সেখানে তাহার অদৃষ্টবিশেষই মনে তখনই ক্রিয়া 
জন্মাইয়া, মনকে আত্মা ও ইস্ডিয়মবিশেষের সহিত সংযুক্ত করে; সুতরাং তখন আত্মমনঃসংযোগ ও 
ইঙ্জি়মনঃসংযোগরূপ কারণের অভাব হয় না। ভাষ্ে পরমাণুকেই ভূতমথক্্ বলা হইয়াছে১। 

এখন প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষে ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষই অসাধারণ কারণ, 
এজন্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিযমনঃসংযোগ 
প্রত্যক্ষে কারণ হইলেও, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় নাই। ইন্দিয়মনঃসংবোগ অসাধারণ 
কারণ হইলেও, ইন্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান ; এই জন্ত সেই প্রধান কারণেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
প্রত্যক্ষের কারণমাত্রই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বক্তব্য নহে। আত্মমনঃদংযোগাদি কারণের দ্বারা 
প্রত্যক্ষের নির্দোষ লক্ষণ বলাও যায় না। স্থতরাং ইন্জিয়ার্থসন্নিকর্ষবূপ অসাধারণ কারণের 


দ্বারাই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সুতরাং অসম্পূর্ণ বচন তি ততপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণের অন্্পপতিও নাই 1৩০। 


নুত্র। রতযক্ষমন্মানমেকদেশগ্রহণা ুপলবেঃ ॥৩১।৯২॥ . 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) প্রত্যক্গ অন্ধমান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে কোন 
গ্রমাণাস্তর নাই, যাহাকে প্রত্যক্ষ গুমিতি বল! হয়, তাহা বস্তুতঃ অনুমিতি। কারণ, 


গুকদেশ গ্রহণহেতুক অর্থাৎ বৃক্ষাদির কৌন অংশবিশেষের জ্ঞান-জন্য ( বৃক্ষাদির ) 
উপলব্ধি হয়। 


ভাষ্য । যদিদমি্তিয়ার্থসন্লিকর্ধাছুৎপদ্যতে জ্ঞানং বৃক্ষ ইত্যেতৎ 


১। অপূনাং বিশেবপং তুতহুক্্াণী মিতি।--তাৎপর্ু্টাকা। 


৩১ সৃ* ] বাঁতস্তায়ন ভাঁষ্য ১৪১ 


কিল প্রত্যক্ষং, তত খন্বনুমাঁনমেব, কম্মাৎ ? একদেশগ্রহণীদ্বৃক্ষম্তোপ- 
লব্ধেঃ। অর্ধাঁগ্ভাগময়ং গৃহীত্বা বৃক্ষমুপলভতে, ন চৈকদেশো বৃক্ষঃ 
তত্র যথা ধূমং গৃহীত্বা বহ্ছিমনুমিনোতি তাদৃগেব ভবতি। 


কিং পুনগুহিমাণাঁদেকদেশাদর্থান্তরমনুমেয়ং মন্যসে ? অবয়বসমূহ- 
পক্ষে অবয়বান্তরাণি, দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে তানি চাঁবয়বী চেতি । অবয়বসমূহ- 
পক্ষে তাঁবদেকদেশগ্রহণাদৃরৃক্ষবুদ্ধেরভাঁবঃ, নাঁগৃহমাণমেকদেশীন্তরং 
বৃক্ষে! গৃহমাঁণৈকদেশবদিতি। অথৈকদেশগ্রহণাঁদেকদেশান্তরানুমানে 
সমুদায়প্রতিসন্ধানাঁৎ তত্র বৃক্ষবুদ্ধিঃ ? ন তহি বৃক্ষবুদ্ধিরনুমাঁনমেবং সতি 
তবিতুমর্থতীতি । দ্রব্যান্তরোতপত্ভিপক্ষে নাবয়ব্যনুমেয়োইস্তৈকদেশ- 
" অন্ধদ্স্তা গ্রহণাদৃগ্রহণে চাবিশেষাঁদনুমেয়ত্বাভাঁবঃ | তন্মাদৃবৃক্ষবুদ্ধিরনুমাঁনং 
ন ভবতি। 


অনুবাদ । এই থে ইন্জরিয়ার্থসন্নিকর্ষ-হেতুক “বৃক্ষ” এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, ইহ! প্রত্যক্ষ অর্থাৎ এ প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বল! হয়, কিন্তু তাহা অনুমানই। 
(প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ “বৃক্ষ” এই প্রকার পূর্বেবা্ত জ্ঞান অনুমানই কেন ? 
(উত্তর ) যেহেতু একদেশের জ্ঞান-জন্ বৃক্ষের উপলব্ষিহয়। এই ব্যক্তি অর্থাৎ 
বৃক্ষের উপলদ্ধিকারী ব্যক্তি অর্বাগ্তাগ অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্তী অংশ গ্রহণ 
করিয়া বৃক্ষকে উপলদ্ধি করে। একদেশ (বৃক্ষের €সই একাংশ ) বৃক্ষ নহে। 
সেই স্থলে যেমন ধূমকে গ্রহণ করিয়া বহ্ছিকে অনুমান করে, সেইরূপই হয়. 
[ অর্থাৎ বহি হইতে ভিন্ন পদার্থ ধুমের জ্ঞান-জন্য বহ্ছির ভ্গীন যেমন পর্ববমতেই 
- অনুমিতি, তন্রূপ বৃক্ষ হইতে ভিন্ন পদার্থ রক্ষের একদেশের জ্ঞান-জন্য যে বৃক্ষের 
জ্ঞান হয়, তাহাও পুর্বেরাক্ত বহি-জ্ঞানের ন্যায় হওয়ায় অন্ুমিতি, এ বৃক্ষজ্ঞান 
প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বলিয়া! কোন পৃথক জ্ঞান নাই ]। 

[ ভাষ্যকার এই পূর্ববপক্ষ নিরাস করিবার জন্য প্রশ্নপুর্ববক দুই মতে ৮ পক্ষ 
গ্রহণ করিতেছেন। ] 

গৃহমাণ একদেশ হইতে ভিন্ন কোন্‌ পদার্কে অনুমেয় মনে করিতেছ ? 
(অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর মতে পূর্বেীক্ত স্থলে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ অংশ ভিন্ন কোন্‌ 
পদার্থ অনুমেয় 1) অবয়বসমূহ পক্ষে অর্থাৎ পরমাগুরূপ অবয়বসমূহই বৃক্ষ, 


১৪২ স্যায়দর্শন [ অপ, ১আগ, 


উহা। ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়! কোঁন অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, এই মতে অবয়বাস্তর- 
গুলি অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অবয়বগুলি (অনুমেয় বলিতে হইবে )। দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে 
অর্থা পরমাণুসমূহই বৃক্ষ নহে, পরম।ণুর দ্বারা দ্যণুকাদিক্রমে বৃক্ষ নামক অবয়বী 
রব্যান্তরেরই উৎপত্তি হয়, এই মতে সেই (পূর্বেবাক্ত ) অবয়বাস্তরগুলি, এবং 
অবয়বীও ( অনুমেয় বলিতে হুইবে )। 

[ এখন এই উভয় পক্ষেই দৌধ প্রদর্শন করিয়া পুর্ববপক্ষ নিরাস করিতেছেন । ] 

অবয়বসমূহ পক্ষে একদেশের গ্রহণ জন্য বৃক্ষ-বুদ্ধি হয় না । (কারণ) 
গৃহমাণ একদেশের ন্যায় অগৃহামাণ একদেশান্তর বক্ষ নহে [ অর্থাৎ অবয়বসম্ঠিই . 
বৃক্ষ, এই মতে এ সমগ্রির একাংশ বৃক্ষ নহে, সম্মুখবর্তী ষে একাংশের প্রথম গ্রহণ 
হয়, তাহা যেমন বৃক্ষ নহে, তন্রপ অনুমেয় অপর একাংশও বুক্ষ নহে; সুতরাং 
একদেশের জ্ঞান-জন্য যে অপর একদেশের জ্ঞান, তাহ] বৃক্ষের জ্ঞান বল! যায় না। 
তাহ হইলে বৃক্ষের একদেশের গ্রহণ-জন্ত বৃক্ষের উপলব্ধি হয়, উহা বৃক্ষের অনুমিতি। 
ইহা ও বল! গেল না । ] 


( পুর্ববপক্ষ ) একদেশের গ্রহণ-হেতৃক একদেশীস্তরের অনুমান হইলে, 
সমুদায়ের প্রতিসন্ানবশতঃ তাহাতে বৃক্ষ-ুদ্ধি হয়? অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্তা 
অংশ দেখিয়া অপর অংশের অনুমান করে, তাহার পরে এ ছুই অংশের প্রতি. 
সন্ধান জ্ঞান-জন্য “ইহা বৃক্ষ” এইরূপ জ্ঞান করে। ( উত্তর ) না। তাহ! হইলে 
(অর্ধাৎ ষদি এক অংশের দর্শন-জন্য অপর অংশের অনুমান করিয়া, শেষে এ 
উভয় অংশের প্রতিসন্ধান করিয়াই তাহাতে বৃক্ষ-বুদ্ধি করে, এইরূপ হইলে) 
বৃক্ষবুদ্ধি অনুমান হইতে পারে না। ৯ 

রব্যাস্তরোৎপত্তি পক্ষে অর্থাৎ পরমাণুসমঞ্টিবিশেষই বৃক্ষ নহে, বৃক্ষ নামে অবয়বী 
ধ্যান্তরই উৎপন্ন হয়, এই মতে অবয়বী অনুমেয় হয় না। কারণ, ( পুর্ববপক্ষীর 
মতে ) একদেশের সহিত সম্বন্বযুক্ত এই অবয়বীর গ্রহণ হয় না, গ্রহণ হইলেও 
বিশেষ ন! থাকায় (অবয়বীর ) অনুমেয়ত্ব থাকে না (অর্থাৎ তাহা হইলে 
একদেশের প্রত্যক্ষকে অবয়বীর প্রতক্ষই স্বীকার করিতে হয় ); অতএব বৃক্ষ-বুদ্ধি 
অনুমান হয় না। 


টিগনী। প্রত্ক্ষ পরীক্ষা প্রথমে পূর্বোক্ত প্রতক্ষলক্ষণের পরীক্ষা করিয়া, এখন প্রত্যক্ষ 
নামে কোন প্রমাপাস্তর নাই, যে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাহা অনুমান, এই পুর্বপক্ষের অবতারণা 


৩১ স্থ* ] বাৎস্কায়ন ভাঁষ্য ১৪৩ 


_ রিয়া মহর্ষি তীহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতেছেন। বৃক্ষের 
সহিত চক্ষুরিক্রিয়ের সংযোগ হইলে “বৃক্ষ” এই প্রকার যে জ্ঞান জন্মে, তাঁহাকে বৃক্ষের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ বলা হয়। পূর্ববপক্ষবাদীর কথ! এই যে, এ বৃক্ষ-বুদ্ধি বস্তুতঃ অস্থ্মান; কারণ, বৃক্ষের 
সর্বাংশ কেহ দেখে না,.সন্মুখবর্তী অংশ দেখিয়াই বৃক্ষ বলিয়া! বুঝে। সন্মুখবর্তী অংশ বৃক্ষের 
একদেশ, উহা বৃক্ষ নহে? সুতরাং উহার জ্ঞানকে বৃক্ষজ্ঞান বলা যায় না; উহার জ্ঞানজন্য বৃক্ষের 
- -জ্তান ধূমের ভ্ঞানজন্য বিজ্ঞানের স্তায় হওয়ায় উহাকে অন্ুমিতিই বলিতে হইবে। প্রস্থলে “বৃক্ষ” 
এই প্রকার জ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত বা কথিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ নহে। প্ররপ প্রত্যক্ষ 
অনীক। ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে ব্র্বহৃত প্রত্যক্ষের উল্েখ করিয়া “কিল” শৰের দ্বারা 
. উহ্থার অলীকত্ব প্রকাশ করিরাছেন। “কিল” শব্দ অলীক অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
* . মহর্ষি পরবর্তী দিদ্ধান্ত-হত্রের দ্বারা এই পূর্বপক্ষের নিরাঁদ করিলেও, ভাষ্যকার প্রকারান্তরে 
এখানে এই পুর্ববপক্ষ নিরাস করিবার জন্ত প্রন করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ-জন্ত কোন্‌ পদার্থা- 
স্তরের অনুমান হয় ? অর্থাৎ পূর্বপক্ষী যে বৃক্ষজ্ঞানকে অন্ুমিতি বলেন, তাহাতে সেখানে তীহার 
মতে অনুমেক্প কি? বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে কতকগুলি পরমাণুসমন্টিই বৃক্ষ । পরমাণুসমন্টি ভিন 
বৃক্ষ বণিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই। তাঁহারা অবয়বসমন্টি হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন নাই। 
ূ্কপক্ষবাদী এই মতাবলহী হইলে বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ জন্য অর্থাৎ সমমখবর্তী কতকগুনি অবয়ব 
দেখিয়। পরভাঁগ অর্থাৎ অপর দেশবর্তী অবয়বগুলিই অনুমেয় বলিবেন। তাহা হইলে বৃক্ষ 
অনুমেয্ন হইল না; কারণ, বৃক্ষের সন্ুখবর্তী দৃশ্তমান অংশের স্তায় পুর্বপক্ষীর মতে অনুমেয় অপর 
অংশও বৃক্ষ নহে। তাহার মতে কতকগুলি অবযবব-সমষ্টই বৃক্ষ, সেই সমষ্টির অন্তর্গত অপর কোন 
সমষ্টি বা অংশবিশেষ বৃক্ষ নহে, স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত বৃক্ষ-জ্ঞানকে তিনি অন্ুমিতি 
ঝলিতে পারেন না৷ তীহার মতে বস্ততঃ বৃক্ষের অনুমিতি হয় না, বৃক্ষের অনন্ত অংশেরই অনুমিত 
হম্ব। বৃক্ষের দেই অংশবিশেষকে বৃক্ষ বলিলে দৃশ্ঠমান অংশকেও বৃক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাঁদীকে বৃক্ষ দেখিয়া বৃক্ষের অনুমান হয়, এই কথা বনিয়া 
উপহাঁসাম্পদ হইতে হইবে। ফল কথা, বৃক্ষের কোন অংশবিশেষকে পূর্ববপক্ষবাদী যখন 
কিছুতেই বৃক্ষ বলিতে পারিবেন না, তখন এ অংশবিশেষের অন্থমানকে বৃক্ষের অনুমান বলিতে 
পারিবেন ন1। 
পরবর্তী কালে কৌন সম্প্রদায় মহধি গোতমের এই পূর্বপক্ষকে সিদ্ধান্তরপে আশ্রয় করিয়া 
প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন করিতেন যে, বৃক্ষের সম্মুখবর্ভী ভাগ দেখিয়া প্রথমে পরভাগেরই অনুমান 
করে, বৃক্ষের অনুমান করে না; পর্ভাগের অনুমান করিয়া পুর্ববভাগ ও পরভাগের অর্থাৎ সর্বাংশের 
প্রতিদন্ধানপুর্বক শেষে বক্ষ” এইরূপ জ্ঞান করে; এ ভ্ঞানও অনুমান? সুতরাং প্রত্যক্ষ বলিয়া 
ব্যবহৃত “বৃক্ষ” ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান অন্ধুমানে অন্তরতি হওয়ায়, প্রত্যক্ষ নামে কৌন অতিরিক্ত 
প্রমাণ নাই। ভাষ্যকার শেষে এই পূর্বপক্ষেরও অবতারণ। করিয়া, এখানে তাঁহার নিরাস করিয়া 
গিষ্সাছেন। উদ্দ্যোতকরও অপর মম্প্রদার়ের মত বলিয্াই শেষে এই মতের ( এই পূর্বপক্ষের ) 


সু 
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উল্লেখপূর্বক ইহার নিরাস করিয়াছেন। তাৎপর্ধ্যটাকাকার কিন্তু প্রথমেই পূর্বোক্ত প্রকারেই 
পর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক “অবয়বী” বলিয়া 
কোন পদার্থ নাই। অবয়বগুলিই পারমাথিক বস্ত। তন্মধ্যে কতকগুলি অবয়ৰ দেখিয়! তৎসন্বদ্ধ 
অপর অবয়বগুলির অনুমান করিয়া, শেষে সর্ধাবয়বের প্রতিসন্ধান জন্ত বৃক্ষ” ইত্যাদি গ্রকার যে 
স্তান করে, তাহা অনুমানই ; সুতরাং প্রমাণ-বিভাগস্থত্রে প্রত্যক্ষকে যে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা! 


হুইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার এই প্রকারে সমধিত পুর্বপক্ষের নিরাস করিতে. 


সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন যে, এরূপ বলিলেও বৃক্ষবুদ্ধি অর্থাঞ্ বৃক্ষ” এই প্রকার পরজাত জ্ঞানটি 
অন্মিতি হইতে পারে ন! অর্থাৎ বক্ষপ্তানকে ভন্গুমান বলিয়া যে পূর্পক্ষ সিদ্ধান্তরূপে আশ্রন 
করা হইয়াছে, তাহা নিরন্তই আছে! কারণ, পুর্বপক্ষবাদী কোনরপেই বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না । চি রে 
উদ্যে(তকর এই পূর্ববপক্ষ নিরাস করিতে বহু বিচার করিয়াছেন । তিনি প্রথমে বলিয়াছেন 


ষে, বৃক্ষের কোন অংশবিশেষ বখন বুক্ষ নহে, তখন একাংশ দেখিয়া অপরাংশের অন্ুমানকে 


বৃক্ষের অনুমান বলা বাইবে না । বদি বল, বৃক্ষের অংশগুলির প্রতিসন্ধান জন্য শেষে “বৃক্ষ” এই- 


রূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ও বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলা যাইবে না। কারণ, যদি 
“বৃক্ষোত্যমর্বাগ্ভাগবন্বাৎ” এইবূপে অর্থাৎ, “এইটি বৃক্ষ, যেহেতু ইহাঁতে সম্মুখবর্তী ভাগ আছে” 
এইরূপে যদি অনুমান করিতে হয়,তাহা হইলে এঁ অনুমানের আশ্রয় বৃক্ষ কি, তাহা বুঝিতে হুইবে। 
কারণ যাহাতে সন্ুব্ভী ভাগরপ ধর্ম বুঝিয়া অন্থমান করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মীর জ্ঞান পূর্বেই 
আবস্তক, নচেৎ কিছুতেই তাহাতে অন্থুমান হইতে পারে না'। পূর্বপক্ষবাদীর মতে যখন কতক- 
গুলি পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়৷ কোন বন্ত নাই, তখন তাহার মতে বুক্ষরূপ ধশ্থ্রীর ভান 
হইতেই পারিবে না--উহা! অলীক । পরমাণুসমষ্টরূপে বৃক্ষের জ্ঞান স্বীকার করিয়া লইলেও 
পূর্বোক্ত প্রতিদন্ধান-অন্ বৃক্ষ-ভ্ঞানকে অন্থমান বলা যার না। কারণ, অন্ুমানে ধরূপ প্রতিসন্ধান 
আবস্তক নাই। এরূপ প্রতিদন্ধানপুর্ববক কোথারও অনুমান হয় না__হইতে পারে না। প্রতিসন্ধান 
জ্ঞান পর্য্যন্ত জন্মিলে এ অবস্থায় অনুমানের কোন আবশ্তকতাও থাকে না। আর প্রতিসন্ধান 
স্বীকার করিলেও বৃক্ষের সর্ববাংশে প্রতিসন্ধান হয় না, বৃক্ষেও প্রতিসন্ধান য় না। কারণ, 
অনথমানকারী বৃক্ষের একদেশ দেখিয়া সমূদায়কে বুঝে না, বৃক্ষকেও বুঝে না, কিন্ত সমুদারীকেই 
বুঝে, ইহাই বলিতে হইবে। কেন না, পূর্রপক্ষবাদীরা সমুদারী ভিন্ন অর্গাৎৎ অবয়ব ভিন্ন 
সমুদয় ( অব়বী ) স্বীকার করেন না। স্তরাং সমুদায়ের প্রতিসন্ধান তাহাদিগের মতে অসম্ভব । 
সমুদায়ের সত্তা না থাকাতেও তাহার অনুমান অসম্তব। এবং প্রথমে বৃক্ষের সনমুখবর্ভা ভাগ দেখিক্া 
'অপর ভাগের অসুমানও হইতে পারে না। কারণ, পূর্বভাগের সহিত পরভাগের ব্যাপ্ডিনিশ্চয় 


সম্ভব হয় না। অন্ুমানকারী এ পূর্বভাগ ও পরভাগ দেখে নাই, কেবল পুর্বভাগই দেখিয়াছে, 


সুতরাং পূর্বপক্গীর মতে পরভাগের দর্শন না৷ হওয়ায় এঁ ভাগদয়ের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবনিশ্চয় 
কোনরূপেই সম্ভব হয় না। এবং সম্খবর্তী ভাগ ও পরভাগে ধর্শ-শন্মি ভাব না থাকায় “অর্বাগভাগঃ 


পা 
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পরভাগবান্” ইত্যাদি প্রকারে অস্থুমিতি হইতে পারে ন!। বৃক্ষের পরভাগ তাহার পূর্ব ভাগের 
ধর্ম নহে, পূর্ববভাগও পরভাগের ধর্ম নহে 

-উদ্দ্যোতকর এইরূপ বছ কথ! বলিয়া, শেষে পুর্ববপক্ষীর অভিমত প্রতিসন্ধান জ্ঞানজ্ন্ত বৃক্ষবুদ্ধি 
খণ্ডন করিতে বিশেষ কথা৷ বলিয়াছেন যে, পু্বপক্ষী খন অবস্ববসমাষ্ট ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন 
পদার্থ শ্বীকার করেন না, খন তাহার প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। অবয়বদ্রের প্রতিসন্ধান 
জন্তও বৃক্ষ-বুদ্ধি হইতে পারে না । যেখানে এক পদার্থের জ্ঞান হইয়া অপর পদার্থের জ্ঞান 
জন্মে, গেখানে পরে সেই ব্যন্তিরই পুর্বজ্ঞানের বিষয়কে অবলম্বন করতঃ অপর পদার্থাবিষয়ে যে 
সমূহব্বন একটি জ্ঞান, তাহাই এখানে প্রতিসন্ধান-ভ্ান,। যেমন "আমি রূপ উপলব্ধি করিয়াছি, 
রসও উপলব্ধি" করিয়াছি” এইরূপ ঝলিলে রূপ রসের প্রতিসন্ধান হইয়াছে, ইহা বলা যায়। 
পু্বপক্ষবাদীর মতে পূর্বে বৃক্ষের সঙ্ুখবর্তী ভাগের দর্শন হয়, পরে জক্জন্ত পরভাগের অনুমান 
হয়। তাহা হইলে উহার পরে "পুর্বভাগপরভাগো” অর্থাৎ *সন্দুখবর্তী ভাগ ও পরভাগ” এইরূপই 
প্রতিসন্ধান-ভ্ঞান হইতে পারে, সেখানে “বৃক্ষ” এইরূপ জ্ঞান কিরূপে হইবে? তাহা কিছুতেই 
হইতে পারে না । সম্মুখবন্তখ ভাগও বৃক্ষ নহে, পরভাগও বৃক্ষ নে, ইহা! পূর্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত 
দিদ্ধাস্ত। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকার এ পুর্ব্ভাগ ও পরভাগ-বিষয়ক প্রতিসন্ধান-জ্ঞানকেও তিনি 
বৃক্ষজ্ঞান বলিতে পারিবেন নাঁ। এ ভাগদ্বয়ের প্রতিসন্ধানে এ ভাগদ্য়কেই লোকে বৃক্ষ বলিয়! 
ভ্রম করে, ইহাই শেষে পূর্ববপক্ষবাদীর বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে এ বৃক্ষজ্ঞানকে 
অনুমান বলা! যাইবে না । কারণ, প্রমাণ যথার্থ জ্ঞান্রেই সাধন হয়। অন্ুমান-প্রমাণের দ্বারাই 
বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, এই পক্ষ রক্ষা করিতে হইলে এর বৃক্ষ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যাইবে না। আর যদি 
সর্বত্রই বৃক্ষজ্ঞান পুর্বোক্তরূপে ভ্রমই হইতেছে, সর্বত্র অনুমানাভাসের দ্বারা অথবা অন্য কোন 
প্রমাণাভাসের দ্বারাই বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, ইহাই অগত্যা ঝলিতে চাও, তাহাও বলিতে পারিবে না । 
কারণ, যথার্থ বৃক্ষ-জ্ঞান একট! না থাকিলে বৃক্ষবিষয়ক ভ্রম জ্ঞান বলা যায় না। প্রমাণের দ্বারা 
বৃক্ষবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে তদ্‌দবারা বৃক্ষ কি, ইহা বুঝ! যাঁয় এবং কোন্‌ পদার্থ বৃক্ষ 
নহে, ইহাও বুঝিয়া বৃক্ষ ভিন পদার্থে বৃক্ষবুদ্ধিকে ভ্রম বলিয়া বুঝিয়৷ লওয়া যায়। পূর্ববপক্ষ- 
বাঁদীর মতে বৃক্ষ বলিয়া! কোন বাস্তব পদার্থ না থাকিলে তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অলীক, সুতরা 
তদ্দিষয়ে ভ্রম জ্ঞানও সর্ব্থা অসম্ভব। 

অবয়বসমষ্টি হইতে পৃথক্‌ বৃক্ষ নামে অব়বী দ্রব্যাস্তরের উৎপন্তি হয়, এই মতেও এ বৃক্ষরূপ 
অবয়বী অনুমেয় হয় না। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, একদেশরূপ অবয়বের সহিত 





১। যচ্চেদমুচাতে প্রতিসন্ধান প্রতার়জ! বৃক্ষবুদ্ধিরিতি তদযুক্তং বৃক্ষস্ত(সিদ্ধব্বেনাভাপগষ।ৎ ন প্রতিসন্ধানং। 
প্রতিদন্ধানং হি নাম পূর্তবপ্রতায়ানুরঞ্জিতঃ প্রত্যয়; পিগাত্তরে তবতি। যথ! বূপঞ্চ ষযজোপলব্ধং রসশ্চেতি। তবৎ- 
পক্ষে পুনররর্বাগৃভাগং গৃহীত্বা পরভাগমনুষা য় অর্ববাগ্ভাগপরভাগৌ। ইত্যেতাবান্‌ প্রতিসন্ধানপ্রত্যয়ো৷ যুক্ত, বৃক্ষবুদধিন্ত 
কুতঃ? ন তাবদর্ধধাগ্ভাগে বৃক্ষ! ন পরভাগ ইতি। অর্বাগ্ভাগপরভ!গয়োশ্চাবৃক্ষতৃতয়োরধ বৃক্ষবুদ্ধিঃ সা অতন্িং- 
গ্ূদিতি প্রতায়ে! নানুমানাদ্ভবিতুমহৃতীতি। প্রযাণত্ত খাভৃতার্থপরিচ্ছেদকত্বাৎ ইত্যাদি ।--স্া রবার্তিক 
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সমব্বযুক্ত অবয়বীর জ্ঞান নাই। ভাষ্যকারের তাৎপরয্য এই যে, পূর্বপক্ষীর মতে যখন অঙ্গমানের 
পূর্বে বৃক্ষরূপ অবয়বীর কোনরূপ জ্ঞান নাই, কেবল অবয়ববিশেষেরই জ্ঞান আছে, তখন গর বৃক্ষ 
বিষয়ে অনুমান অসম্ভব । যে পদার্থ একেবারে অপ্রসিদ্ধ বা অন্ুমানকারীর অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ক 
অনুমান কোনরূপেই হইতে পারে না। পূর্বপক্ষী যদি বলেন ষে, অব়ব-্ঞাঁন হইলেই অবয়বী 
বৃক্ষের জান হইয়। যায়, তাহা! হইলে এঁ অবয়ব-জ্ঞান হইতে অবযবী বৃক্ষের জ্ঞানে কোন বিশেষ 
না থাকায়, অবয়বের ন্যায় অবয়বী বুক্ষকেও প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে । তানহা হইলে অবয়বীকে আর 
অনুমেয় বলা গেল না_-অবয়বীর অন্থুমেয়ত্ব থাকিল না'। সুতরাং এ মতেও বৃক্ষজ্জানকে অনুমান 
বলা যায় না। উদ্ব্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষের সন্মুথবন্তী ভাগ যেমন ইন্জিয-সনবদধ 
হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ এঁ সময়ে বৃক্ষও ইন্দডিয়-সন্বদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ইন্জিয়-সন্বদ্ধ হইয়াও 
বদদি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ না হইয়া অনুমেয় হয়, তাহা হইলে সম্মুখবর্তী ভাগও অনুমেয় বল না কেন ? 
তাহ! বলিলে পূর্বপক্ষবাদীর নিজের কথাই ব্যাহত হইয়৷ যায়। কারণ, সন্দুখবর্তী ভাথ দেখিয়া 
বৃক্ষের অনুমান হয়, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন । যদি এঁ কথা ত্যাগ করিয়া সর্ধবাংশেই অনুমান 
বলেন, তাহাও বলিতে পারিবেন না। কারণ, অনুমানের পূর্বে ধর্মীর জ্ঞান না থাকিলে অনুমান 
হইতে পারে না। বৃক্ষের অন্থুমানের পূর্বে কোন ধন্মী বা আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে কিন্ধুপে 
অনুমান হইবে ? অন্তরূপ কোন অন্ুমানও এখানে সম্ভব হয় না । মহর্ষির সিদ্ধান্ত-হুত্র-ভাষ্য- 
ব্াখ্যাতে দকল কথা পরিস্ফুট হইবে 1৩১ 


ভাষ্য । একদেশগ্রহণমাশ্রিত্য প্রত্যক্ষম্তানুমানত্বমুপপাদ্যতে, তচ্চ-_- 


সুত্র। ন, প্রত্যক্ষেণ যাবস্তাবদপ্যুপলভাৎ ॥৩২॥৯৩॥ 

অনুবাদ । একদেশের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়! প্রত্যক্ষের অনুমানত্ব উপপাদন 
কর! হইতেছে__তাহা কিন্তু হয় না, ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানই, প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্‌ 
কোন প্রমাণ নাই, ইহ! উপপাদন করা ষায় না) কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যে 


কোন অংশেরও উপলব্ধি হইতেছে [ অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্তী ভাগের প্রত্যক্ষই 


হয়, ইহ! যখন পুর্ববপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্‌ কোন প্রমাণই 
নাই, এই পূর্ববপক্ষ সর্ববথা অযুক্ত, ব্যাহত ]। 

ভাষ্য । ন প্রত্যক্ষমনুমীনং, কম্মীৎ? প্রত্যক্ষেণৈেবৌপলস্তাৎ। 
যত তদেকদেশগ্রহণমাশ্রীয়তে, প্রত্যক্ষেণাসাবুপলম্তঃ, ন চোপলস্তো৷ 
নির্বিষয়োহস্তি, যাঁবচ্চার্থজীতং তন্ত বিষয়স্তাঁবদভ)নুজ্ঞায়মানং প্রত্যক্ষ 
ব্যবস্থাপকং ভবতি | কিং পুনস্ততোহন্যদর্থজাতং ? অবয়বী সমুদায়ো বা। 


নন চৈকদেশগ্রহণমনুমানং ভাবয়িতুং শক্যং হেত্বভাবাদিতি । 


৩২ স্থ* ] বাৎস্তায়ন ভাঁষ্য ১৪৭ 


অনুবাদ। প্রত্যক্ষ অনুমান নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্‌ কৌন প্রমাণই 
নাই, উহা বস্তৃতঃ অনুমান, ইহা! বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর ) যেহেতু 
প্রত্যক্ষের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। (বিশদার্থ) সেই ষে একদেশ গ্রহণকে অর্থাৎ 
বৃক্ষের সম্মুখবর্তা ভাগের উপলব্ধিকে আশ্রয় করা হইতেছে, প্রত্যক্ষের দ্বারা 
এই উপলব্ধি হয়। বিষয়হীন উপলব্ধি নাই অর্থাৎ উপলব্ধি হইলেই অবশ্ঠ তাহার 
বিষয় আছে, স্বীকার করিতে হইবে। যাবৎ পদার্থসমূহ অর্থাৎ বৃক্ষাদির ফতটুকু 
অংশ সেই (পুর্বেরাক্ত ) উপলব্ধির বিষয় হয়, তাবৎ পদার্থসমূহ স্বীক্রিয়মাণ হইয়! 
(এ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে অবশ্য স্বীকৃত হইয়া ) প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক 
হইতেছে । অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকৃত অংশই প্রত্যক্ষের সাধক হইতেছে। 
(প্রশ্ন) তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত প্রত্যক্ষ বিষয়-পদার্থ হইতে তিন্ন পদার্থ 
( সেখানে ) কি? (উত্তর ) অবয়ৰী অথবা সমুদায় অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টি হইতে 
ভিন্ন দ্রব্যান্তর অথবা বৌদ্ধ সম্মত অবয়ব-সমষ্টি। একদেশের জ্ঞানকেও অনুমিতি 
রূপ করিতে পারা যায় না১। কারণ, হেতু নাই [ অর্থাৎ বৃক্ষের একদেশের জ্ঞানও. 
অনুমান-প্রমাণের দ্বার! হয়, তাহাঁতেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্টক নাই, ইহা! বলা 
যায় না। কারণ, তাহাতে অনবস্থা-দৌঁষের প্রসঙ্গবশতঃ অনুমানের হেতু পাওয়া 
যায় না । ] 


টিপ্লনী। মহধষি এই সিদ্ধান্ত-হুত্রের দারা পৃর্বোক্ত পুর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন যে, 
একদেশ গ্রহণ যখন প্রত্যক্ষ বলিয়া পুর্বপক্ষবাদীরও স্বীরুত, তখন প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞান- 
মাত্রই অনুমিতি, উহা বন্ততঃ প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বলিয়া পৃথক্‌ কোন জ্ঞান বা প্রমাণই নাই, 
এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত । প্রত্যক্ষ বলিয়া যদি পৃথক্‌ কোন জ্ঞান বা প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে 
বৃক্ষের একদেশ দেখিয়া বৃক্ষের অনুমান হয়, এ কথা বলা যায় কিরূপে ? অন্ুমানকারী যে বৃক্ষের 
একদেশ গ্রহণ করেন, তাহা ত প্রত্যক্ষই করেন? এবং সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জনই পুর্ববপক্ষবাদীর 
মতে বৃক্ষের অনুমান হয়। সুত্রঃ: পূর্বরপক্ষবাদীর নিজের উত্ত হেতুর দ্বারাই তাহার নিজের 
উক্ত প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অনুমান” এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হইয়া গিয়াছে 
অবন্ত যদিও সিদ্ধান্তে বৃক্ষরূপ অবয়বীরও প্রত্যক্ষ স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্ত সুত্রকার 
মহধি এই কৃত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদীর বথান্থুসারেই প্রথমে বলিয়াছেন যে, "যাবৎ তাৰ” অর্থাৎ 
যেকোন অংশেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি যখন পূর্বপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন 
পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষ বলা যায় না । ভাষ্যকার পুর্কোক্ত পু্ধপক্ষের জঙ্গবাদ করিয়া “ত্চ্চ” এই 





১ অন্থুষিতিরনুমানং। ভাবয়িতুং কর্তৃং।-তাঁৎপর্ধাটাকা । 





্ 


১৪৮ হ্ায়দর্শন [ ২অ*, আঁ, 


কথার সহিত যোগে এই দিদ্ধান্ত-হত্রের অবতারণ| করিয়াছেন । এ “তচ্চ” এই কথার সহিত 
সুৃত্রোক্ত “ন” এই কথার যোজনা বুঝিতে হইবে । 
ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, একদেশের যে উপলব্ধি হয়, তাহা 
প্রত্যক্ষ, & উপলব্ধির অবশ্ঠ বিষয় আছে। কারণ, বিষয় না থাকিলে উপলব্ধি হইতে পারে ন1। 
বৃক্ষ বা তাহার অবয়বসমষ্টি এ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার না করিলেও বৃক্ষের যতটুকু 
ংশ এ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া অবশ্ত স্বীকার করিতে হইৰে, ততটুকু অংশই এ প্রতক্ষ 
উপলব্ধির বিষয্রপে স্বীরুত হওয়ায়, তাহাই প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইবে অর্থাৎ তাহাই প্রত্যক্ষ 
নামে যে পৃথক্‌ জ্ঞান ও প্রমাণ আছে, ইহার সাধক হইবে। সুতরাং পুর্ববপক্ষবাদীরও প্রত্যক্ষ 
নামে পৃথক জান ও প্রমাণ অবস্ঠ স্ব্ীকার্ধ্য। পূর্বোক্ত উপলব্ধির বিষয় অংশ হইতে ভিন্ন 
পদার্থ সেখানে কি আছে, যাহাকে পূর্কপক্ষবাদী অনুমেয় বলিবেন? ভাষ্যকার তাহা দেখাইবার 
জন্ত এ প্রশ্ন করিয়া তছতরে বলিয়াছেন যে, অবয়বী, অথবা সমুদায়। অর্থাৎ যাহারা জবয়ব- 
সমষ্টি হইতে পৃথক্‌ অবয়বী স্বীকার করেন, তাহাদিগের মতে এ অবয়বীকেই অনুমেয় বলা! যাইবে। 


বৌদ্ধ সম্প্রদায় অবয়ব-সমুদায় অর্থাৎ পরমাণুসমষ্ট ভিন্ন পৃথক অবয়বী স্বীকার করেন নাই?" 


সুতরাং দে মতে এ পরমাণুসমষ্টিকেই অনুমেয় বলা যাইৰে। ভাষ্যকার পূর্ব-হুত্র-ভাষ্যে 


. পুর্বপক্ষবাদীর অস্কুমেয় বিচার করিয়া, যে সকল অন্ুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখানে 


চিস্তনীয় নহে। এখানে তাহার বত্তব্য এই যে, পুর্বপক্ষবাদী বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ জন্য 
বুক্ষরূপ অবয়বীকেই অনুমেয় বলুন, আর অবয্বী না মানিরা অবয়বসমাষ্টকেই অনুমেয় বলুন, 
সে বিচার এখানে কর্তব্য মনে করি না। প্রত্যক্ষ বিষয় অংশবিশেষ হইতে পৃথক্‌ অবয়বী 
অথবা পরমাণুসমষ্টি যাহাই থাকুক এবং জন্গুমেয় হউক, বৃক্ষাদদির অংশবিশেষকে বখন প্রত্যক্ষ 
বলিয়াই স্বীকার করা হইতেছে, তখন প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণই নাই, প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত 
জ্ঞানমা্রই অন্ুমিতি, এই প্রতিজ্ঞ পুর্বপক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দ্বারাই বাধিত হইয়া 
গিয়াছে। 

পূর্বপক্ষবাদী তীহার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত-ভয়ে যদি শেষে বলেন যে, বৃক্ষের একদেশ গ্রহণও 
অন্থুমান; অনুমানের ছারাই বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ করিয়া, তত্বারা বৃক্ষের অনুমান করে, কুক্রাপি 
প্রত্যক্ষ বলিয়! পৃথক্‌ কোন জ্ঞান স্বীকার করি না। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও নিরাস করিতে 
বলিয়াছেন যে, একদেশজ্ঞানকে অনুমানাত্বক করা যাঁয় না। কারণ, হেতু নাই। ভাষ্যকারের 
গুড় তাৎপর্য এই যে, অন্ধমানের দ্বারা একদেশের গ্রহণ করিতে হইলে, যে হেতু আবশ্তক হইবে, 
তাহারও অবস্ত অনুমানের ছ্ারাই জ্ঞান করিতে হইবে । কারণ, পুর্ববপক্ষবাদী প্রত্যক্ষ নামে কোন 
পৃথক্‌প্রমাণই মানেন না। এইরূপ এ হেতুর অন্ুমানে যে হেতু আবশক হইবে, তাহারও জ্ঞান 
অন্ুমানের দ্বারাই করিতে হইবে। তাহা হইলে পৃর্কোক্তরূপে অনুমানের ছা'রা হেতু নিশ্চয় করিয়া, 
তাহার দ্বারা একদেশের জ্ঞান করিতে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে! ইন যখন ৫ 


ূ তু 
ভান আব্গক, নচৎ অশ্নমানই হইতে পারে না, তখন এ হেতু জ্ঞানের জন্ত অন্থমানকেই আশ্রয় 


্ 
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করিতে গেলে কৌন দিনই হেতুর জ্ঞান হইতে পারিবে না) স্থৃতরাং একদেশের অন্ুুমানরূপ জ্ঞান 
হওয়া অসম্ভব । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,_“হেত্বভাবাৎ১।” অনবস্থা'দোষের প্রসঙ্গবশতঃ 
হেতু জ্ঞান হইতে মা পারায়, বৃক্ষাদদির একদেশেরও অন্ুমিতিরাপ জ্ঞান করা অসম্ভব, ইহাই এ 
শেষ ভাষ্যের তাঁৎপর্য্যার্থ ৃ 
ভাষ্য । অন্যথাপি চ প্রত্যক্ষম্য নানুমানত্বপ্রসঙ্ম্তৎপুর্ববকত্বাৎ ৷ 
প্রত্যক্ষপূর্ববকমনুমাঁনং, সম্বদ্ধাবগ্নিধূমৌ প্রত্যক্ষতো৷ দৃষ্টবতো! ধুম- 
প্রত্যক্ষ-দর্শনাদগ্ন।বনুমানং ভবতি। তত্র যচ্চ সম্বদ্বয়োর্িঙ্গলিঙ্গিনোঃ 
প্রত্যক্ষং যচ্চ লিঙ্গমাত্রপ্রত্যক্ষগ্রহণং নৈতদন্তরেণানুমানস্ত প্রবৃত্তিরস্তি। 
'ন ত্বেতদনুমীনমিক্জিয়ার্থসন্িকর্ষজত্বাৎ | ন চানুমেয়স্তেক্দিয়েণ সম্গিকর্ধা- 
দনুমানং ভবতি। সোহয়ং প্রত্যক্ষানুমানয়েলক্ষণভেদে। মহাঁনা- 
অস্মিতব্য ইতি। 


র্ অনুবাদ । অন্য প্রকারেও প্রত্যক্ষের অনুমানত্ব প্রসঙ্গ হয় না। কারণ, 

* (অনুমান) তৎপুর্ববকত্ব (প্রত্যক্ষপূর্ববকত্ব) আছে। বিশদার্থ এই যে, অন্ত্মীন 

... প্রত্যক্ষপূর্ববক; সন্বদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবসম্বন্ধযুক্ত অগ্নি ও ধূমকে প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের দ্বারা ষে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তির ধুমের প্রত্যক্ষ দর্শন জন্য অগ্নি বিষয়ে 

অনুমান হয়। তন্মধ্যে সন্বদ্ধ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( হেতু ও সাধ্য ধর্ষের ) য়ে প্রত্যক্ষ 

এবং লিঙ্গমাত্রের যে প্রত্ক্ষজ্ঞান, ইহ অর্থাৎ এই দুইটি প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানের 

প্রবৃত্তি (উত্পত্তি ) হয় না। কিন্তু ইহা অর্থাৎ এ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমান নহে, 

* যেহেতু € উহীতে ) ইন্্রিয়ার্থ-সঙ্গিকর্ষ-জন্ত্ব আছে। অনুমেয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত 

৯৮ সম্িকর্ষবশতঃ অনুমান হয় না। সেই এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মহান্‌ লক্ষণ- 
ভেদ আশ্রয় করিবে। 

টিগ্লনী। প্রত্যক্ষ অন্থুমান হইতে পারে না, এ বিষয়ে শেষে ভাষ্যকার নিজে অন্ত প্রকার 

একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনুমান প্রত্ক্ষপূর্ববক, প্রত্যক্ষ এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ, ইন্রিয়ের 

সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ-জন্য, অনুমান এরূপ নহে। ইন্জিয়ের সহিত অনুমেয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ- 

জন্য অনুমান হয় না।. সুতরাং প্রত্যক্ষকে কোনরূপেই অনুমান বলা যায় না) অনুমানমাত্রই 

কিরূপে কিরূপ প্রতাক্ষপূর্ববক, তাহা প্রথমাধ্যায়ে অন্্মীন-সত্রের (৫ সথৃত্রের) ব্যাখ্যাতে বলা 

হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের লক্ষণগত যে মহাভেদ, তাহাও সেখানে প্রকটিত হইয়াছে। 

ভাষ্যকার এখানে এ লক্ষণ-ভেদ প্রকাশ করিয়া, শেষে উহীকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের 





১।  অনবহ্থ!এ্রসঙ্গেন হেতৃতাঁব।ৎ ।স-তাখৎপযাটীকা। 
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ভেদ বুঝিতে হইবে, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার অন্থুমান-সত্র-ভাষ্যে বিষয়ভেদবশতঃও 
প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানবিষয়ক । অনুমান__ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবিষয়ক। সুতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। উদ্যোতকর আরও 
যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনুমান “পূর্ববৎ”, “শেষবং” ও “সামান্টতোদৃষ্” এই প্রকারত্য়বিশিষ্ট | 
প্রত্যক্ষের রূপ প্রকারভেদ নাই; স্থৃতর" প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা যায় না। এবং অনুমান- 
মাত্রেই হেতু ও সাধ্যধর্শের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সন্বন্ব-্ঞানের অপেক্ষা আছে, প্রত্যক্ষে তাহা নাই) 
সুতরাং প্রত্যক্ষকে অনুমান বলা বায় না । বুত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ মহধির এই সিদ্ধান্ত-সুত্রকে 
উপলক্ষণ বলিয়! বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষমাত্রের নিষেধ করা বায় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত 
জ্ঞান সর্বত্রই অঙ্মিতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বস্ততঃ পৃথক্‌ কিছু নাই, এই কথা বলাই যায় না । কারণ, 
শব, গন্ধ প্রভৃতি পদার্থের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা অনুমানের দ্বারাই হয়, ইহা! কোনরূপেই বল! 
যাইবে না। শব, গন্ধ প্রভৃতি পদার্থের বৃক্ষাদি দ্রব্যের স্তায় একদেশ নাই; বৃক্ষার্দির স্তায় 
একাংশ গ্রহণ জন্য তাহাদিগের উপলব্ধি হয়, এ কথা বূলা অথবা অন্তরূপ কোন হেতুর জ্ঞান-জন্ 
তাহাদিগের এরূপ ইঞ্জিয়-সন্নিকর্ষ-জন্ত জ্ঞান জন্মে, ইহা বল! অসম্ভব । 

মূল কথা, প্রত্যক্ষ না থাকিলে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। কেবল অনুমান কেন, সর্ব্ববিধ 
জন্য জ্ঞানের মূলেই বে-কোনরপে প্রত্যক্ষ আছেই। প্রত্যক্ষ ব্যতীত যখন অনুমান অসম্ভব, 
তখন প্রত্যঙ্গের বাস্তব পৃথক্‌ সভার অপলাপ করিয়া উহাকে অনুমান বলা অসম্ভব । মহধি এই 
সিদ্ধান্ত-হুত্রের দ্বারা এই চরম যুক্তিও সুচনা করিয়া গিরাছেন। 


ভাষ্য । ন চৈকদেশোৌপলব্বিরবয়বিসদভীবাৎ। * ন চৈক- 
দেশোপলব্বিমাত্রং, কিং তহি? একদেশোপলবিস্তৎসহচরিতাবয়বুযুপ- 


* এই বাকাটি বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্গণ এই প্রকরণের শেষ সুত্রক্ূপেই গ্রহণ করিয়া বাখ্যা করিয়াছেন। 
বন্ততঃ এটি স্তায়সুত্র হইলেই ইহার পরবর্তী সুত্রের সহিত উহার উপে।দ্ঘাত-সঙ্গতি থাকে। বৃত্তিকার প্রভৃতি 
পরবর্তী সুত্রে সেই সঙ্গ তিই দেখাইয়াছেন। পরবর্তী স্তরের ভাষ্যারন্থে তাষাকারের কথার দ্বারাও প্অবয়বিসদৃভাবাৎ” 
এই বাক্যটি শুত্রকারের কথা বলিয়াই সরলভাবে বুঝা যায়। ন্যায়তত্বালোকে বাচম্পতি মিএও “অধাবয়বিসন্ভাবাদিতি 
সত্রেণ” এইরূপ কথা লিখিয্লাছেন। উহার দ্বারা তাহার মতে পন চৈকদেশোপলক্ধিঃ” এই অংশ ভাষা, “অবয়বি- 
অস্ভাবাৎ* এই অংশই সুত্র, ইহা বুঝ। যাইতে পারে। কেহ কেহ এরূপই বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে “অবয়বি- 
সপ্ভাবাৎ” এইমাত্র হুত্রপাঠও দেবা যায়। এ পক্ষে পরবর্তী সত্রের সহিত উপোদঘাত-সঙ্গতিও উপপন্ন হয়। 
পরবর্তী সুত্রের ভাষ্যারস্তে "যছুক্তমবরবিসম্তাবাদিত্যয়মহেতুঃ” এই পাঠও সহজে সঙ্গত হয়। কিন্ত স্তার-হচীনিবন্ধে 
বাচম্পতি মিশ্র ইহাকে হুত্ররূপে গ্রহণ না! করার এবং তাৎগর্যাটাকাতেও পূর্বেবক্ত সন্দর্ভ ভাষ্যরূপেই কধিত হওয়ায় 
এই গ্রন্থে উহা ভাষারূপেই গৃহীত হইয়াছে। ্লার-চী-নিবন্ধে পরবর্তাঁ অবস়্বি-প্রকরণকে প্প্রাসাঙ্গক” বলা 
হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যার, প্রসঙ্গ_সঙ্গভিতেই পরবর্তাঁ গরকরণের আরম্ভ, ইহা বাচস্পতি মিশরের মত। বাচম্পতি 
মিশ্র ভাৎপর্ধাটাকায় উদ্দোতকরের উদ্ধত সন্দর্তের উল্লেখ করিয়া লিবিক়্াছেন, “ন চৈকদেশোপলন্ধিরিতি। 
তথ্দেতদ্‌ ভাষ্যমনুভাষ্য বার্তিককারো ব্যাচষ্টে ন চেতি॥” উদ্রোতকর “ন চৈকদেশোপলকিত” ইতাদি ভাষোরই 
অনুতাধপু্ধ্বক বাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বাচস্পতি মিশ্রের কথার বুঝা যায়। 





কক 


রঃ 


সি 


গত পা ১ 
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লন্বিশ্চ, কম্াৎ £ অবয়বিসদৃভাঁবা । অন্তি হয়মেকদেশব্যতিরিক্তো- 
হুবয়বী, তন্তাঁবয়বস্থানস্তোপলব্ধিকাঁরণপ্রাপ্তস্তৈকদেশে(পলব্ধাবনুপলব্ধি- 
রনুপপন্েতি । 


অনুবাদ । একদেশের উপলব্ধিও অর্থাৎ কেবল একদেশের উপলব্ধি হয় 
না; কারণ, অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। বিশদার্থ এই ষে, একদেশের উপলব্ধি- 
মাত্রও হয় না । (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) একদেশের উপলব্ধি এবং তাহার সহিত 
সম্বদ্ধ অবয়বীর উপলব্ধি হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু অবয়বীর অস্তিত্ব 
আছে। বিশদার্থ এই ঘে, যেহেতু একদেশ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ অবয়বসমূহ 
হইতে ভিন্ন অবয়বী আছে, “অবয়বস্থ'ন” অর্থাৎ অবয়বগুলি যাহার স্থান (আধার, 
*উপলব্ি-কারণ প্রাপ্ত” অর্থাৎ উপলব্ধির কারণগুলি যাহাতে আছে, এমন সেই 
( পূর্বেবাক্ত ) অবয়বীর একদেশের উপলব্ধি হইলে, অনুপলন্ধি অর্থা এ অবয়বীর 
অপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না। 


টিগ্লনী। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি প্রত্যক্ষমাত্রের অপলাপ করি না। পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে আমি প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিলাম, কিন্ত বৃক্ষা্দির প্রত্যক্ষ স্বীকার করি না। 
বৃক্ষের একদেশের সহিতই চক্ষঃমংযোগ হয়, সমস্ত বৃক্ষে চক্ষুঃসংযোগ হয় না; সুতরাং এ এক- 
দেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে । তাঁহার পরে একদেশরূপ অবস্ববের . 
সহিত সমবায়-সন্বন্বযুক্ত বৃক্ষরূপ অবয়বীর ( “অয়ং বৃক্ষঃ এতদবয়বসমবেতেত্বা” এইরূপে ) অস্ুমান 
হুয়। অথবা, অবস্ববসমষ্টি ভিন্ন অবযবী বলিয়া, কোন দ্রব্যাত্তর না থাকায়, একদেশরূপ অবয়ব- 
বিশেষেরই প্রত্যক্ষ হয়__সর্ববাংশের প্রত্যক্ষ অসম্ভব | সুতরাং অবয়বসম্টিরূপ যে বৃক্ষা্দি, তাহার 
জ্ঞান অন্থুমান, উহা প্রত্যক্ষ নহে। ভাষ্যকার এই সকল কথা৷ নিরাস করিবার জন্য শেষে 
আবার বলিয়াছেন যে, কেবল একদেশের উপলব্ধিও হয় না, একদেশের উপলব্ধির সহিত 
একদেশী সেই অবযূবীরও উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ ) হয়। অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে। এ 
অবয়বী তাহার একদেশ বা অংশরূপ অবয়বগুলিতে সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকে । সুতরাং 
কোন অবয়বে ইন্রিয়-সন্পিকর্ষ ঘটলে অবয়বীতেও .তাহা ঘটিবেই। প্রত্যক্ষের কারণ ইন্জিয়- 
সন্সিকর্ষ, মহ্‌ উদ্ভূত রূপ প্রভৃতি থাকিলে অবয়বের স্তায় বুক্ষাদি অবয়বীরও প্রত্যক্ষ হইয়৷ 
যাইবে। যে কারণগুলি থাকায় বৃক্ষাদির অবয়বের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই কারণগুলি তখন বুক্ষা্দি 
অবয়বীতেও থাকায়, তাহারও প্রত্যক্ষ হইবে। পূর্বোক্ত প্রকারে অবয়বের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ 
স্থলে অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হওয়া সেখানে কৌনরূপেই উপপন্ন হয় না। পূর্বপক্ষবাদীদিগের 
যুক্তি এই যে, বৃক্ষাদির কোন এক অবয়বেই চক্ষরাদির সংযোগ হয়, সর্ববাবয়বে তাহা হয় না, 
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হইতে পারে না, সুতরাং ইক্ডিয়-সন্িকষ্ট সেই একদেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সমস্ত 
অবয়বের সহিত সন্বদ্ধ অবস্ববীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এতছুত্তরে গিদ্ধাত্তবাদীদিগের কথ! 
এই যে, অবয়বীর প্রত্যক্ষে সমস্ত অবয়বে ইন্দিয়-সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই। যে-কোন অবয়বের 
সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং বস্ততঃ তাহা হইয়া 
থাকে। সেখানে অবয়বের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলে, সেই অবয়বের সহিত নিত্য-সনবন্যুক্ত 
অবয়বীর সহিতও চক্ষুরাদির সংযোগ জন্মে, সেই অবয়বীর সহিত চক্ষুরাদির সম্বন্ধই অবয়বীর 
প্রত্যক্ষে কারণ হয়। সুতরাং অবয়বরূপ ভিন্ন পদার্থে ইন্জিয়-সন্নিকর্ষ অবয়বীর প্রত্যক্ষের কারণ 
হইতে পারে না_ পূর্বপক্ষবাদীদিগের এই আপনিও নিরাক্ৃত হইয়াছে। পূর্ববপক্ষবাদীরা যদি 
বলেন যে, সমস্ত অবয়বে চক্ষঃসংযোগ ব্যতীত অবয়ব র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহ! 
হইলে তীহাদিগের মতে একদেশরূপ অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, ষে 
অবয়বের প্রত্যক্ষ তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহারও সর্ববাংশে চক্ষুঃসংযোগ হয় না, কোন অংশেই 
চন্ষুঃদংযোগ হয়, তন্থারা অনেকটা অংশের প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, ইহা তাহাদিগেরও অস্ত স্থীকার্ধয। 
এইরূপ কোন ব্যক্তির কোন অবয়বের স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তিকেই স্পর্শ করা হয়, ইহা অবশ্ঠ 
্বীকার্ধ্য। অন্যথা সেই ব্যন্তিকে স্পর্শ করা অর্থাৎ ত্বগিন্দিক্জের দ্বারা তাহাকে অথবা কাহাকেও 
প্রত্যক্ষ কর! অসন্তব হয়। সুঙ্গ্ সঙ্গ অবয়বের দ্বারা অবয়বাত্তরগুলি ব্যবহিত থাকায় একদা 
সমস্ত অবয়বের সহিত ত্বগিক্দিয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া, কোন কালেই কোন অবয়বীর স্পার্শন 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি ঝা কোন দ্রব্যের কোন 
অবয়বের সহিত ত্বগিক্তিয়ের সংযোগ হইলে এ অবয়বীর সহিতও তখন ত্বগি্ডিয়ের সংযোগ হয়, 
তক্চন্য এঁ অবস়বীরও ত্বাচ প্রত্যক্ষ জন্মে। মুল কথা, অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে, অবন্ববের 
প্রত্যক্ষ হইলে তাহারও প্রত্যক্ষ জন্মে এবং পূর্বোক্ত প্রকারে তাহা জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহার 


অনুমান স্বীকার নিশ্রয়োজন এবং উহার প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া অনুমান স্বীকারের কোন 
যুক্তি নাই। 


ভাষ্য । অকৃৎস্গ্রহণাদিতি চেখ, ন, কারণতোইন্যাস্তৈকদেশস্তা- 
ভাবা ।% ন চাবয়বাঃ কৃত! গৃহাত্তে, অবয়বৈরেবাবয় বাস্তরব্যবধানাৎ 


নাবয়বী কৃতস্নে। গৃহৃত ইতি। নায়ং গৃহ্মীণেষবয়বেষু পরিসমাপ্ত ইতি 
সেয়মেকদেশৌপলব্ধিরনিৰ্‌ ত্ৈবেতি | 








১। অত্রদেস্ঠভাষাং অবৃত্্গ্রহণা্দিতি চে । উত্তরভাষাং ন কারণত ইতি, দেস্ঠবিবরণং ন চাবস্বব! ইতি। এক- 
দেশগ্রহণনিবৃত্ার্থ, হি তয়াইবয়বিগ্রহণসাস্থীয়তে, ন চৈতাবতা কৃত্গ্রহণম্তবো! হত একদেশগ্রহণনিবৃত্তিঃ স্তাং। 


ন হাবরবিগ্রহণে কৃতাইপ্যবয়ব গৃহীত! ভবস্তি। নাপ্যবস়বী, তত্তার্ববাগ্ভাগন্ত প্রহণেইপি অধ্যসপরভাগস্স্তাগ্রহণাদ্িতি 
দেস্ঠভাযার্থঃ।--তাৎপর্যাটাকা। 


৯ 
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ক কৃত্ন্মিতি১ বৈ খন্বশ্ষতাপাং সত্যাং ভবতি, অকৃতস্মমিতি শেষে 
সতি,তচ্চৈতদবয়বেষু বনুত্বস্তি অব্যবধানে গ্রহণাদৃব্যবধাঁনে চাগ্রহণাদিতি । 
অঙ্গ তু ভবান্‌ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং গৃহ্মাঁণস্তাবয়বিনঞ* কিমগৃহীতং মন্যাতে, 
যেনৈকদেশোঁপলব্িঃ স্যাঁদিতি। ন হস্ত কাঁরণেত্যোহন্যে একদেশ! 
ভবস্তীতি তত্রাবয়বিবৃত্তং নোৌপপদ্যত ইতি । ইদং তস্য বৃত্ত, যেষামিক্িয়- 
সন্নিকর্ষাদ্‌গ্রহণমবয়বানাং তৈঃ সহ গৃহতে, যেষামবয়বাঁনাং ব্যবধানাদ- 
গ্রহণং তৈঃ সহ ন গৃহৃতে । ন চৈতৎ কৃতোহস্তি ভেদ ইতি । 

ক্* জমুদায্যশেষতা বং সমুদায়ো বৃক্ষঃ স্তাৎ তৎপ্রাপ্তির্ধা, উভয়থ। 
গ্রহণাভাবঃ। সূলস্কন্ধশা খাঁপলাশাদীনামশেষতা! বা সমুদাঁয়ে! বৃক্ষ ইতি স্যাৎ 
প্রান্তির্বা সমুদায়িনামিতি উভয়থ। সমুদায়ভূতম্ বৃক্ষম্তয গ্রহণং নোঁপপদ্যত 
ইতি। অবয়বৈস্তাবদবয়বাস্তরগ্য ব্যবধানাদশেষগ্রহণং নোপপদ্যতে, 
প্রাপ্ডিগ্রহণমপি নোপপদ্যতে, প্রীপ্তিমতামগ্রহণাৎ। সেয়মেকদেশ- 

. শ্রহণসহচরিতা বৃকষবুদ্ধিরজবযান্তরোতপতো। কল্পতে ন সমুদাঁয়মাত্রে ইতি । 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) অসমস্ত গ্রহণ বশতঃ ইহ! যদি বল, অর্থাৎ অবয়ব বা 
অবয়বী সমস্ত গৃহীত হয় না, উহাদিগের অংশবিশেষই গৃহীত হয়, এ: জন্য 
অযয়বীর উপলব্ধি হয়) এ কথ! বল! যায় না, ইহা! ষদি বল? ( উত্তর ) না, অর্থাৎ 
» তাহা বলিতে পার না, যেহেতু. কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ ( অবয়ব ) নাই অর্থাৎ 
অবয়বী দ্রব্যের একদেশ বা অবয়বগুলি তাহার কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
( পুর্ববপক্ষ-ভাষ্যের বিশদার্থ এই ষে)% অবয়বগুলি সমস্ত গৃহীত (প্রত্যক্ষ ) 
হয় না; কারণ, অবয়বগুলির দ্বারাই অবয়বাস্তরের ব্যবধান থাকে, অর্থাৎ 
দৃশ্টমান অবয়ৎসমূহের দ্বারাই যখন অন্যান অবয়বগুলি ব্যবহিত বা আবুত থাকে, 
তখন সমস্ত অবয়বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । ( এবং) অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না; 
(কারণ ) এই অবয়বী গৃহামাণ অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত নহে [ অর্থাত সিদ্ধাস্তবাঁদীর 
সম্মত অবয়বী যখন দৃশ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাপ্ত হইয়! থাকে না, ব্যবহিত 
১।  উত্তরভাষাবিবরণপরং ভাষ্াং কৃত্শ্রক্ঘতি বৈ খহিত্যাদি। তদেকগ্রস্থতয়! জঙ্গ তু ভবন্‌ ইত্যাদি সন্বো- 

ধনোপক্রসং ভাষাং ব্যবস্থিতং :--তাৎপ্যটাক]। ্ 
হ। ষঃ পুনর্ন্ঠতে অবয়বসমুদায় এবাবকবীতি তং প্রতাহ ভাষাকারং সমুদীষাশেষতেত্যাদি সুগমং 1-- 
রি পু তাৎপর্য্যীক। 

২০ 


১৫৪. স্যায়িদর্শন *.. [ ২অ*, ১আ*, 


অবয়বগুলিতেও থাঁকে, তখন সমস্ত অবয়বী প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরে না, একদেশেরই 
প্রত্যক্ষ হয় ]? (তাহ! হইলে ) সেই এই অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর সম্মত পূর্বোক্ত 
একদেশের উপলব্ধি ( এুকদেশমাত্রেরই প্রত্যক্ষ ) অনিবৃত্তই থাকিল অর্থাৎ এ 
পূর্ববপক্ষের নিবৃত্তি ঝ নিরাস হইল না। 
উত্তর-ভাষ্যের বিশদার্থ এই যে, যেহেতু “কৃৎস্ন” অর্থাৎ “সমস্ত” এই কথাটি 
অশেষত! থাকিলে হয়, অর্থাৎ অনেক বস্তর অশেষত। বুঝ।ইতেই “কৃৎসু*, *্সমস্ত” 
ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। “অকৃৎন্” এই কথাটি শেষ থাকিলে হয় অর্থাৎ 
অনেক বস্তর শেষ বুঝাইতেই *অকৃত্স”, «অসমন্ত* ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয় ॥ 
সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাঁদীর, উক্ত অকৃৎস্ন গ্রহণ ( অসমস্ত প্রত্যক্ষ ) বহু 
অবয়বে আছে? কারণ, অব্যবধান থাকিলে ( তাহাদিগের ) গ্রহণ হয়, ব্যবধান 
থাকিলে গ্রহণ হয় না [অর্থাৎ যে বস্ত অনেক, তাহারই অশেষতা। বুঝাইতে “কৃত 
শব এবং তাহারই শেষ বুঝাইতে “অকৃতস্্' শব্দ প্রযুক্ত হয়.এবং তাহারই কৃত্স 
গ্রহণ ও অকৃতনন-গ্রহণ সন্তব হয়। অবয়বগুলি অনেক বা বু পদার্থ, তাহার 
অকৃৎন্স গ্রহণ হইয়। থাকে। ব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, অব্যবহিত 
অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয়। স্থুতরাং অবয়বগুলির মধ্যে ব্যবহিত অবয়বগুলি 
অগৃহীত থাকে, ইহা স্বকার্্য ]| কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসিত হইয়| বলুন, গৃহমাণ 
অ বয়বীর সম্বন্ধে কাহাকে অগৃহীত মনে করিতেছেন ? যে জন্য একদেশের উপলব্ধি 
হইবে? ( অর্থাৎ অবয়বীর সম্বন্ধে কিসের অনুপলব্বিবশতঃ অবয়বীর অনুপলব্ধি . 
: স্বীকার করিয়া, একদেশেরই উপলব্ধি স্বীকার করিতেছেন? একদেশরূপ অবয়ব- 
বিশেষের অনুপলন্ধিতে অবয়বীর অনুপলব্ি বলা যাঁয় না) যেহেতু এই অবয়বীর - 
কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ নাই ( অর্থাৎ উহার কারণগুলিকেই একদেশ বল! 
হয়) এজন্য লেই একদেশে অবয়বীর স্বভাব উপপন্ন হয় ন১। সেই অবয়বীর 
স্বভাব এই, ইন্জরিয়-সন্িকর্ষবশতঃ যে অবয়বগুলির গ্রহণ (প্রস্তক্ষ ) হয়, সেই 
অবয়বগুলির সহিত ( অবয়বী ) গৃহীত হয়, ব্যবধানবশতঃ যে অবযনবগুলির গ্রহণ 
হয় না, তাহাদিগের সহিত-গৃহীত হয় না। *এততকৃত” অর্থাৎ অবস্রবগুলির গ্রহণ ও 


১। প্রচিত ভাবা-পুস্তকে “তন্াবয়ববৃত নোপপঘ্যতে” এইরূপ পাঠ আছ্ছে। সেই অবয়বীতে অথবা তাহা! হইলে-_. 
অবয়বের স্বভাব উপপন্ন হয় না, এইরূপ বর্থই এ পাঠ-পক্ষে বুঝা বায়। বিস্তু ভাষ্যকার এ বখা৷ বলিয়াই অবরবীর 
স্ব ব্ণন করায় বুঝ! যায় বে, একদেশ হইতে অবয়বী পৃথক্‌ পদার্থ, একদেশরূপ অবস্থবে অবসবীর স্বভাব নাই। 
হতরাং “মবয়বিহৃততং” এইরূপ পাঠই গকৃত বলিযকা সনে হওয়ায়, সুলে উপ৯পাঠই গৃহীত হুইয়াছে। 


৩২] , বাঁৎস্যায়ন ভাষ্য ৃঁ ১৫৫ 


অগ্রহণ-প্রযুক্ত ( অবয়বীর ) তেদ হয় ন! [ অর্থাৎ অবয়বী হইতে অবয়বগুলি পৃথক্‌ 
পদার্থ এবং উহা! অনেক বা বহু, উহাদিগের মধ্যে কাহারও গ্রহণ ও কাহারও 
অগ্রহণ হইতে পারে, ততপ্রযুক্ত গৃহীত ও অগৃহীত অবয়বগুলির পরস্পর ভেদ নির্ণয় 
হইলেও অবয়বীর ভেদ নির্ণয় হয় না, সর্ববীবয়ব-সন্বদ্ধ অবয়বী এক; তাহা কৃৎস্ও 
নহৈ, একদেশও নহে। তাহার উপলব্ধি হইলে আর তাহার অনুপলব্ি বলা যায় 
না]। ( বৌন্ধ-সম্প্রদায় অবয়ব-সমগ্তিকেই অবয়বী বলিয়! মানিতেন, তীহাদিগের 
মত খগ্ডনের জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন )। *% সমুদাযীগুলির অশেষতারূপ 
সমুদায় অর্থাত অবয়বগুলির অশেষ ব্যণ্িরূপ সমগ্রি বৃক্ষ হইবে ? অথবা তাহাঁদিগের 
€(অবয়বব্যগ্টিরূপ সমুদায়ীগুলির ) প্রাপ্তি অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ . 
হইবে? উভয় প্রকারে অর্থাৎ উভয় পক্ষেই গ্রহণ (বৃক্ষ-জ্ান-) হয় না। 
বিশদার্থ এই যে, মূল, স্বন্ধ, শাখা-পত্রাদির অশেষতারূপ সমুদায় ( সমগ্ডি) 
বৃক্ষ, ইহা হইবে? অথবা সমুদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ শাখা-পত্রাদি অবয়বগুলির 
পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ, ইহ! হইবে? উভয় প্রকারে অর্থাৎ এ পক্ষ- 
দ্বয়েই সমুদায়ভৃত € অরয়ব-সমষ্টিরূপ ) বৃক্ষের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (কারণ) 
অবয়বগুলির দ্বারা অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয্বগুলির দ্বারা অন্ত অবয়বের ব্যবধান প্রযুক্ত 
অশেষ গ্রহণ উপপন্ন হয় না। প্রাপ্তির গ্রহণও অর্থাৎ অবয়ব-সমুহ্রে পরস্পর 
. বিলক্ষণ সংযোগের জ্ঞানও উপপন্ন হয় না। কারণ, প্রাপ্তিমান্‌ অর্থাৎ এ 
সংযোগের আধার সমস্ত অবয়বের জ্ঞান হয় না। একদেশ জ্ঞানের সহচরিত 
অর্থাৎ বৃক্ষের একাংশ প্রত্যক্ষের সমান-কর্তৃক ও সমানকালীন সেই এই বৃক্ষ - 
বুদ্ধি দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি হইলে ( অবয়বসমন্ছিই বৃক্ষ নহে বৃক্ষ নামে দ্রব্যান্তরই 
উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ) সম্ভব হয়, সমুদায়মাত্রে অর্থাৎ অবয়ব- 
সমগ্টিমা ত্রে ( বৃক্ষ-বুদ্ধি) সম্ভব হয় না। 


,টিগ্নী। ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, অবস্নবসমূহ ভিন্ন অবয়বী আছে। অবয়বের 
উপলব্ধিস্থনে সেই অবন্ববীরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু ধাহারা ইহা স্বীকার করেন নাই, 
ধাহার৷ অবন্ববীর পৃথক অস্তিত্বই মানেন নাই, তাঁহাদিগের পূর্বপক্ষ নিরাস করিতে ভাষ্যকার 
এখানে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী অবস়বি-পরীক্ষা-প্রকরণে স্ুত্রকার মহর্ষি নিজেও 
ূর্বপক্ষ নিরাস করিয়া অবয়বীর সাধন করিয়াছেন। এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকে মতি 
বিস্তৃতন্ধপে এই বিচার করিয়া, সকল পুর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন । বথাস্থানেই সে সকল 
বথা বিশদক্ধপে পাওয়া যাইবে। মহ্ধির চতুর্থাধ্যায়োক্ত পু্বপক্ষ ও উত্তরের আভাস দিবার 


১৫৬ স্যাঁয়দর্শন রর [ ২অ০, ১আ, 
জন্যই ভাষ্যকার এখানে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, যখন অবয়ব বা অবয়্বীর. অসমস্ত জ্ঞানই 


হয়__সমস্ত জ্ঞান হইতেই পারে না, তখন অবয়বী বলিয়া পৃথক একটি দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে না। 
একদেশরূপ অবয্নবেরই গ্রহণ হয়, সুতরাং অবয়বীর গ্রহণ দিদ্ধ করা যায় না। পূর্ববপক্ষবাদীর 
গু তাৎপর্য্য এই যে, একদেশমাত্রের গ্রহণ হয় না, ইহ! প্রতিপন্ন করিতেই সিদ্ধান্তী অবয়বীর 
গ্রহণকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে ত অবস্বীর সমন্ত-গ্রহণ সিদ্ধান্তরূপে সম্ভব 
হইবে না; যাহাতে একদেশমাত্রেরই গ্রহণ হয়, এই সিদ্ধান্ত নিরম্ত হইয়া যাইবে । অবক্বীর 
জ্ঞান হইলেও সেখানে সমস্ত অবয়ব গৃহীত হয় না) অবয়বীও সমস্ত গৃহীত'হয় না। পূর্বভাগের 
প্রত্যক্ষ হইলেও মধ্যভাগ ও পরভাগের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং যাঁহাকে অবয়বীর গ্রহণ বলা 
হইতেছে, তাহা বস্ততঃ একদেশেরই গ্রহণ-_একদেশের গ্রহণ ভিন্ন অবয়বীর কোন পৃথক্‌ গ্রহণ 
এবং তজ্জন্য অবয়বীর পুথক্‌ অস্তিত্বসিদ্ধি কৌনরূপেই হইতে পারে না+ উদ্দ্যোতকর এই 
পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবস্ববীর উপলব্ধি হইতে পাঁরে না; কারণ, 
অবয়ব হইতে পৃথক অবয্বী তাহার অবয়বে কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তীর 
মতে প্রত্যেক অবয়বেই অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ 
অবয়বী কি একটি অবয়বে সর্বাংশ লইয়াই থাকে? অথবা একদেশ লইয়া থাকে? একটি 
'বয়বে সর্বাংশ লইয়াই যদি অবযূবী থাকে, তৰে আর অন্ত অবয়বগুলির প্রয়োজন কি? 
যদি কোন একটি অবয়বেই অবন্ববী সর্বাংশ লইয়া থাকিতে পারে, তবে অন্ত অবয়বগুলি 
অবয়বীর কৌন উপকাঁরক না হওয়ায় নিরর্ক। পরন্ত তাহা হইলে এ অবয়বী দ্রব্য 
একমাত্র জুষ্যে সমবেত হইয়! উৎপন্ন হওয়ায়, উহার আধারের অনেক দ্রব্যবত্তা না থাকায়, উহার 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং তাহা হইলে এঁ অবস্ববীর বিনাঁশ হইতে পারে না। কারণ, 
একটিমাত্র দ্রব্যই উহার কারণ দরব্য। একমাত্র দ্রবো্'বিভাগ অসম্ভব; সুতরাং কারণ জরব্যের 
. বিভাগ হইতে না৷ পারায় কারধ্যদ্রব্য অবস্বীর বিনাশ অসম্ভব । এবং একটিমাত্র অবয়্বের দারা 
অবয়বীর উৎপত্তি হইলে তাহার মহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না। কুতরাং অবয়বী একটি 
অবয়বে সর্বাংশ লইয়া! থাকে না-_থাকিতে পারে না, ইহা অবস্ঠ স্বীকার্ধ্য। এইরূপ অবয়বী একাংশ 
লইয়াও একটি অবসনবে থাকে না! | অর্থাৎ, যেমন মালার গ্রশ্থন-হুত্রটি এক একটি অংশ লইয়া এক 
একটি অবয়বে থাকে, তদ্রপ অবনবী তাহার এক একটি অংশ লইয়৷ এক একটি অবয়বে থাকে, 
ইহাও বলা যায় নী। কারণ, যেগুলিকে অবস্ববীর একদেশ বলা! হয়, সেগুলি তাহার কারণ। 
অবযবীর কারণ অবয়বগুলি ভিন্ন আর তাহার কৌন একদেশ নাই। তাহা হইলে একাংশের 
উপলন্ধিস্থলে যে অবনববীর উপলব্ধি হয় বলাঁ হইতেছে, তাহা শী অংশবিশেষে অবস্ববীর অংশ- 
বিশেষেরই উপলব্ধি বলিতে.হইবে। তাহা হইলে বন্ততঃ একদেশেরই উপলব্ধি হর, ইহা শ্বীকার 
করিতে হইবে। একদেশের উপলব্ধির নিবৃত্তি বা নিরাস হইবে না। যদি অবয়বী দু্টমাস 
অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত বা পর্যাপ্ত হইয়া থাকিত, অর্থাৎ য়ে অবয়বগুনির দর্শন হয়, সেই 
সমস্ত অবয়বগুলিতেই যদি অববী পরিসমাপ্ত হইয়া খাঁকিত, অনৃশ্তমান ব্যবহিত অবস্ববগুলিতে ন৷ 
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থাকিত, তাহা হইলে কেবল একদেশমাত্রের উপলব্ধি না হইয়া» সম্পূর্ণ অবয্বীরও তাহাতে উপলব্ধি 
হুইতে পারিত। কিন্তু অবস্নবীকে ত দৃশ্তমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাপ্ত বলা যাইবে না । তাহা 
হইলে অন্য অবস্ববগুলি নিরর্থক হইয় পড়ে, ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। অশেষ অবস্নবের উপলন্ধিও 
হইতে পারে না । কারণ, পুর্বভাগের দ্বারা মধ্যভাগ ও পরভাগ ব্যবহিত থাকে । ফলকথা, 
'অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে অথবা কোন এক অবয়বে সর্ববাংশ লইয় অর্থাৎ, পরিসমাপ্ত হইয়৷ অবস্থান 
করে, অথবা একাংশ লইয়া অবস্থান করে, ইহার কোন পক্ষই যর্খন বলা যাইবে না, ী ছুইটি পক্ষ 
ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পক্ষও নাই, তখন অবয়বীর অবস্নবে অবস্থান অসম্তবু ; সুতরাং অবয়বের 
উপল্ধি স্থলে অবয়বস্থ অবয়বীরও উপলদ্ধি হয়, এই দিদ্ধাস্ত অধুক্ত। ভাষ্যকার “কৃত্সমিতি 
বৈ খনু” ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভের ছারা তাহার পূর্বোক্ত উত্তর-ভাষ্যের বিবরণ করিয়াছেন । 
ভাষ্যে১ “বৈ” শবটি পুর্কোক্ত পূর্বর্পক্ষের অবুক্ততা বোধের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে । খল” 
শবটি হেত্র্থে প্রবুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ অযুক্ত, যেহেতু পুত্র” এই শব্বট 
অনেক বস্তর অশেষবোধক এবং প্অক্কতস্ন” এই শব্দটি অনেক বস্তর শেষ অর্থাৎ অংশবিশেষের : 
বোঁধক। অবয়বগুলি অনেক বলিয়া তাহাতে কৃত ও অকুতন্ন শবের প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। ব্যবহিত অবয়বের গ্রহণ হয় না, অব্যব হিত অবয়নবেরই গ্রহণ হয়, স্থতরাং অবস্ববের 
অকুতস্ গ্রহণ হয়, ইহা বলা! যায়। কিন্তু অবরবী এক, উহা অনেক পদার্থ নহে, স্ৃতরাঁং উহাতে 
“কৃত” শব্দের এবং “একদেশ” শবের প্রয়োগই করা যাঁয় না। সুতরাং উহাতে পুর্কোক্ত 

প্রকারে প্রপ্নই হইতে পারে না। মহধি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে একাদশ সত্রের দ্বারা 
এই কথা বলিয়াই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। উদ্যোতকর মহষির সেই কথ! 
অবলম্বন করিয়াই এখানে ভাষ্যকারের উত্তর-ভাষ্যেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতক্র বলিয়াছেন 
যে, একমাজ বন্ততে পৃ” শব ওুন্শ' শব্দের এয়োগই অননতব, হুতরাং পূর্বোক্ত প্রশ্নই 
হইতে পারে না । “রত্ন” শব অনেক বস্তর অশেষ বুঝায়। “একদেশ” শব্দও অনেক বস্তর 
মধ্যেই কোন একটিকে বুঝ্ায়। অবযবী একমাত্র পদার্থ, সুতরাং উহ! কৃৎও নহে, একদেশও 
নহে; উহাতে “কৃত” শব্দের ও ৭একদেশ” শবে প্রয্বৌগই হয় না। অবস্নবী আশ্রিত, অবয়ব- 


- গুলি তাহার আশ্রয় ; উহারা আশ্রয়াশ্রপ্নিভাবে থাকে । এক বস্তর অনেক বস্তুতে আশ্রয়াশ্রিত 


ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ফল কথা, অবযবী স্বস্বরূপেই অবস্নবসমূহে থাকে, কৃৎস্ন্ধূপে 
অথবা একদেশরূপে থাকে না । কারণ, অবয়বী একমাত্র বস্ত বলিয়া তাহা কৃৎন্গও নহে, একদেশও 
নহে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে। অবয়বী যখন এক, তখন অবয্ববীর উপলব্ধি 
হইলে তাহার কিছুই অন্ুপলন থাকে না। সুতরাং অবয়বীর উপলব্ধিকে একদেশের উপলব্ধি 
বলা যায় না। ভাষ্যকার ই কথা বুঝ্বাইতে তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, অবয়ৰীর কারণ ভিন্ন 
5 তুর্থ অধ্যানের তবিতীক্ আহিকের প্রারভে__*মিথ্যাজ্ঞানং বৈ খলু মোহ” এই ভাষ্য ব্যাথ্যা় তাৎপর্যা- 


টীকাকার লিখিয়াছেন-_-“বৈ শব্দঃ খনু পূর্ববপক্ষাক্ষমায়াং বল্‌ শবে! হেতর্ধে। অধুক্তঃ পূর্বপক্ষো বন্মান্সিধ্যাজ্ঞানং 
ষোহ ইতি ।”--এখানেও ধন্ধপ অর্থ সঙ্গত ও আবশ্যক। 
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আঁর কোন একদেশ নাই। ' তাঁহার উপাঁদান-কারণ অবয্নবগুলিই তাহার একদেশ, অর্থাৎ অবয়বী 
নিজে একদেশ নহে, তাহার উপাদান-কারণ হইতে ভিন্ন আর কোন একদেশও নাই। সেই 
একদেশগুলি-কেহই অবস্ববী নহে। তাহাতে অবয়বীর স্বভাব নাই। অবয়বীর স্বতাব, এই যে, 
তাঁহা গৃহীত অবস়বগুলির সহিত গৃহীত হয়, অগৃহীত বা বযবহিত অবযবগুলির সহিত গৃহীত 
হয়না। কোন, একদেশরূপ অবয্বের এইরূপ স্বভাব নাই। সুতরাং একদেশরূপ অবয়ব- 
গুলিকে অবযববী বলা যায় নাঁ। স্ৃতরাং কোন একদেশের অনুপলব্ধি থাকিলেও অবরনবীর 
অনুপলব্ধি বলা যার না। বে একদেশগুলি অবরবী হইতে বস্তুতঃ পৃথক্‌ পদার্থ, তাহাঁদিগের 
অন্থপল্িতে অবয়বীর অন্তুপলন্ধি হইবে কেন? একদেশদমূহে সমবেত অবয়বী একটি পৃথক্‌ 
দ্রব্য, তাহার উপলব্ধি তাহারই উপলব্ধি । এ উপলব্ধি কোন একদেশের উপলব্ধির সহিত 
জন্মিলেও, উহা একদেশের উপলব্ধি নহে। একদেশগুলির মধ্যেই কাঁহার গ্রহণ ও কাহার 
অগ্রহণ হয়; কারণ, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনেক পদার্গ। সেই একদেশের গ্রহণ ও অগ্রহণ 
: প্রুক্ত তাহাদিগের পরম্পর ভেদ সিদ্ধি হইলেও, তণপ্রযুক্ত অবয়বীর ভেন-দিদ্ধি হইতে 
পারে না। কারণ, অবয়বীর গ্রহণই হয়__অগ্রহণ হয় না। যাহা একমাত্র বন্ত, তাহার উপলব্ধি : 
হইলে আর তাহার অনুপলব্ধি বলা যায় নাঁ। অবশ্ত সেখানে অবযবীর কোন একদেশের 
অস্ুপলব্ধি থাকে। কিন্তু তাহাতে অবয়বীর ভেদ বা অনেকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র 
বস্তর উপলব্ধি স্থলেও অন্ত বস্তর অনুপলন্ধি লইয়! এরূপ গ্রহণ ও অগ্রহণ দেখা যায়! যেমন 
কোন বীর খড়গ ও উষ্তীষ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে, যদি কেহ খড়ের সহিত তাহাকে দেখে, 
উষ্কীষের সহিত না দেখে, অর্থাৎ তাহাকে উদ্ভীষযুক্ত না দেখিয়া খড়াযুক্তই দেখে, তাহা হইলে 
সেখানে উষ্কীষরূপ দ্রব্যাস্তর লইয়া এ বীরের গ্রহণ ও অগ্রহণ বলা যায়| কিন্তু তাহাতে কি 
বীর ব্যক্তির তেন সিদ্ধি হয়? ও বীর বাতি কি দের বি নহে? এইরূপ অব্যবীর 
কোন অবয়বের অগ্রহণ হইলেও তাহাতে অবস্ববীর ভেদ-সিদ্ধি হয় না গৃহাাণ অবয়ববিশেষের 
সহিত গৃহীত হওয়াই অবয়বীর স্বভাব। সর্ববাবয়বেই অবযবী পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে । সর্ধা- 
বয়বের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় গৃহমাণ অবয়বেই অবয়বীর গ্রহণ হয়, তাহাতে কোন দোষের আপন্তি 
হয়না। বৌদ্ধ-সস্পরদায় বলিতেন যে, বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট অবসবব সমুদায় অর্থাৎ অবয়বসমষ্টিকেই . “ 
অবস্ববী বলে। অবয়ব-সমষ্ট তিন্ন অবয্ববী বলিয়া পৃথক কোন দ্রব্য নাই। পরবর্তী অবয্ববি- 
পরীক্ষা-প্রকরণে এই মতের বিশদ সমালোচনা ও খণ্ডন হইয়াছে । ভাঁষ্যকার এই প্রকরণের শেষে 
সংক্ষেপে এঁ মতের অস্কুপপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সমুদায়ীর অশেষতারূপ সমুদায়কে 
বৃক্ষ ঝলিলে, বৃক্ষবুদ্ধি হইতে পারে না। সমূদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগকে বৃক্ষ 
বলিলেও বৃক্ষ-বুদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে তাঁহার প্রই কথার বিবরণ করিয়া 
বলিয্বাছেন যে, মূল, স্বন্ধ, শাখা, পত্র প্রভৃতি যে সমুদায়ী, তাহার অশেষতা অর্থাৎ সমষ্িরূপ যে 


.. _ সমর, দেই সমূদায়ভূত বৃক্ষের উপলব্ধি হইতে পারে না । কারণ, কতকগুনি অবস্ববের দ্বারা . 


তস্ি্ন অবরবের ব্যবধান থাকায়, অশ্ষ অবয়বের গ্রহণ হইতে পাঁরে না। অশেষ অবয়ব ব! 


রত 


৩৩ সঙ ] বাংস্তায়ন ভাষ্য ১৫৯ 


অবয়ব-দমষ্িই বৃক্ষ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া অসন্তভব। এবং এঁ অবয়বগুনির পরম্পর প্রাপ্তি 
অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না । কারণ, অবয়ব-সমষ্টিই এ সংযোগের আধার; 
তাহাদিগের উপলব্ধি ব্যতীত এ সংযোগের উপলব্ধি অসম্ভব। এই পদার্থ এই পদার্থের সহিত 
সংযুক্ত, এইরূপেই সংযোগের উপলব্ধি হইয়া! থাকে। সুতরাং সংযোগের আশ্রয়গুলিকে প্রত্যক্ষ 
করিতে ন। পারিলে, সংযোগের প্রত্যক্ষও সেখানে সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে অবয়বগুলির 
সংযোগকে বৃক্ষ বলিলে, সে পক্ষেও বৃক্ষ-ুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ হইলে 
তখন বৃক্ষ-ুদ্ধি কিন্তু সকলেরই হইতেছে । কোন সম্প্রদায়ই এ বুদ্ধির অপলাপ করিতে পারেন 
না। অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্‌ বৃক্ষ নামে একটি দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়, এই মত স্বীকার করিলেই 
গর বুদ্ধি উপপন্ন হুইতে পারে। অবসবসমূহ্ই বৃদ্ষ, এই মতে উহা! উপপন্ন হইতে পারে না। 
বৌদ্ধ-সম্প্রদায় পরমাণুবিশেষের সমষ্টকৈই অবয়বী বলিতেন। দে সকল কথা ভাষ্যকার পরে 
বলিয়াছেন । ভাষ্যে “সমুদাষ্যশেষত বা সমুদায়ঃ” ইহাই প্রকৃত পাঠ । প্সমুদারী” বলিতে ব্যাট, 
“সমুদয়” বলিতে সমূহ বা সমষ্ট। যাহার সমুদায় বা সমষ্টি আছে, এই অর্থে ব্যষ্টিকে “সমুদারী” 
বলা যায়। এ সমুদাতীর অশেষতাকে সমুদীয় বলিলে বুঝা যায়, অশেষ সমুদ্ায়ী অর্থাৎ সমস্ত 
- ব্য্টিগুলিই সমুদয়) এক একটি ব্য্টিকে *সমুদায়” বলা যায় না-_সমষ্টিই সমূদায়।৩২। 
প্ত্যক্ষ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত! ৩॥ 


ভা হে €০ ০০ 


সুত্র । সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহ ॥৩৩॥১৪॥ 


অনুবাদ । সাধ্যত্ববশতঃ ( অর্থ/ঙ অবয়বী সর্ববমতে সিদ্ধ নহে, এ জন্য উহাতে 
 বিপ্রতিপতিপ্রযুক্ত ) অবয়বি বিষয়ে সন্দেহ । 


ভাষ্য। যছুক্তমবয়বিসদৃভাবাদিত্যয়মহেতুঃ, সাধ্যত্বাৎ, সাধ্যং তাব- 
দেতৎ, কারণেভ্যোে। দ্রব্যান্তরমুৎপদ্যত ইতি। অনুপপারদ্দিতমেততৎ । এব 
তি বিপ্রতিপতিমাত্রং ভবতি, বিপ্রতিপতেশ্চাবয়বিনি সংশয় ইতি । 


অনুবাদ ॥ “অবয়বিসদ্ভাবা” এই যে কথা বল! হইয়াছে অর্থাৎ এ কথার 
স্বারা যে হেতু বল! হইয়াছে, ইহা! অহেতু অর্থাৎ উহা! হেতু হয় না__উহা! হেত্বাভাস। 
যেহেতু ( অবয্নবীতে ) সাধাত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, কারণসমূহ হইতে 
দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয়_ইহা৷ সাধ্য, ইহা অনুপপাদিত। [ অর্থাৎ কারপদ্রব্ 
.অবয়বগুলি হইতে অবয়বী বলিয়া! একটি পৃথক্‌ দ্রব্য উপর হয়, ইহ! সাধন করিতে, 
হইবে; উহ! প্রতিবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়! উপপাদন কর! হর নাই। স্থৃতরাং 


[উস পাত ৩ 


ক আআ হলাসিজাহমন দরীএেটীক রিতা ৯ 


১৬০ :. স্যায়দর্শন [২০ আশ, 


পূর্বেবাক্ত হেতু সাধ্য বয় হেতু হইতে পারে না ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ অবয়বী 
প্রতিবাদীদিগের মতে অসিদ্ধ হইলে বিপ্রতিপত্তি মাত্র হয়। বিপ্রতিপত্ি্রযুক্তই 
অধয়বিবিষয়ে সংশয় হয়। 


টিগপ্লনী। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, একদেশমাত্রের উপলব্ধি হয় না, যে হেতু অবযবীর অস্তিত্ব 
আছে। একদেশরূপ অবয়ব হইতে ভিন্ন অবস্ববী আছে বলিগ্না তাহারও উপলব্ধি হয়। কিন্তু এ 
অবয়বিবিষয়ে যদি বিপ্রতিপতিপ্রবুক্ত সংশয় হয়, তাহা হইলে অবস্ববীর সঞ্ভাব ( অস্তিত্ব) সন্দিগ্ধ 
হওয়ার, উহা হেতু হইতে পারে না। পূর্বোক্ত এ হেতু সন্দিশ্বাসিদ্ধ। মহষি এই স্ত্রের 
দ্বারা তাহাই স্থচনা করিয়াছেন ৷ অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বীর াধনই মহর্ধির এই প্রকরণের 
প্রয়োজন । অবম্ূৰ হইতে পৃথক্‌ অবয়বীর অস্তিত্ব দিদ্ধ হইলে পূর্বোক্ত “অবস্মবিসদ্ভাব”রূপ 
হেতু নির্দোষ হইতে পারে। তাহা হইলে উহা হেত্বাভাস হয় না- প্রকৃত হেতুই হয়। 
“্অবয়বিসাবাৎ” এই বাক্য মহ্ষির কণ্োক্ত হইলে, এ হেতু সাধনের জন্য উপোদ্বাত-সংগতিতেই 
মহর্ষির এই প্রকরণরস্ত বলা যায়। বৃদ্ধার প্রভৃতি নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন । এই তরে 
দ্যছুক্তং” ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলেও তাহাই মনে আসে।  “্অবয়বিসন্তাবাৎ” এই কথা 
মহর্ি পূর্বে নিজেই বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের এ কথায় সহজে বুঝা যায়। কিন্তু ন্যায়-সথচী- 
নিবন্ধ, ্া়বান্তিক ও তাৎপরধটটাকার কথা অ্ুারে যখন পূর্ব প্রকার ব্যাখ্যা কর! যাইবে না 
তখন এঁ মতে বুঝিতে ও ব্যাথ্যা করিতে হইবে যে,ভাষ্যকারের নিজেরই পূর্বোক্ত “অবয়বিসন্ভাবাৎ” 
এই কথা মহর্ষির কঞ্ঠোক্ত না হইলেও উহা! মহর্ির বুদ্ধিস্থ ছিল। মহ্ধি  বুদ্ধিস্থ হেতৃকে স্মরণ - 
করিয়াই উহার সিদ্ধতা সমর্থনোদেশ্তে এই প্রকরণীরস্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রসঙ্গ-সংগতিতেই 
মহধির এই প্রকরণারস্ত। স্থায়-সচী-নিবন্ধেও এই প্রকরণকে প্রাসঙ্গিক বল! হুইয়াছে। তাহা হইলে 
এই স্তরে “ঘহক্তং” ইত্যদি ভাঁ্যের অর্থ বুঝিতে হইবে যে, আমি (ভাষ্যকার) যে “অবয়বিসড়াবাৎ” 
এই-কথা বলায়াছি (যাহা মহ্ধি না বলিলেও তাঁহার বুদ্ধিস্থ ছিল) অর্থাৎ আমার পূর্বোক্ত এ 


. বাক্যপ্রতিপাদ্য যে হেতু, তাহা হেতু হয় না-_ উহ! হেস্বাভাস, উহা হেতু না হইলে, উহার 


দারা পূর্বের বে সাধ্যসাধন করিয়াছি, তাহা হয় না। মহর্ষি, সত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে 
সাধ্যসাধন প্রদর্শন না করিলেও পূর্বোক্ত প্রকার অনুমান-প্রমাণ তীহাঁরও বুদ্ধস্থ, সুতরাং এ অনুমান- 
প্রমাণের হেতু সাধন করা তাহারও কর্তব্য, তাই অবয্নবীর সাধন করিয়া তাহাও করিয়াছেন। , 
ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত “ন চৈকদেশোপলব্দিরবয়বিসাঁবাঁৎ” এই বাক্যের দ্বারা একদেশ অর্থাৎ ' 
'অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধি কেবল অবরকবিষয়ক নহে, যেহেতু এ উপলব্ধিতে বিষরিতা-স্ন্ধে 
অবযবীর সম্ভব আছে, এইকপ অনুসান-পরপালীই সচিত হইয়াছে । অবরব-বিষয়ক উপলব্ধিতে 
বিষরধিতাসন্বন্ধে অবরবীকে হেতু করিলে, এ অবস্নবিবিষর্ষে সন্দেহ সমর্থন করিয়া, উহাকে 
সন্দিগ্বাসিদ্ধ বলা যায়, মহ্ষির এই স্থত্রে তাহাই মূল বক্তব্য । অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া পৃথক্‌ 
দ্রব্য যখন বিবাদের বিষয়, উহাতে বিপ্রতিপত্তি আছে, তখন উহা সন্দিদ্ধ, স্থৃতরাং উহা হেতু 
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হইতে পারে না, মহর্ষি এই সত্রের দ্বার! এই পূর্ববপক্ষের অবতারণা টিলার 
সুত্রের দ্বারা এই পুর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। 
মহ্র্ষির এই যথাশ্রুত স্থত্রের দ্বারা বুঝা যায়, *সধ্যতপ্যুক্ত অবযকিবিষয়ে সন্দেহ” । কিন্ত 
সাধ্যত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংশয্বের প্রয়োজক হয় না । তাহা হইলে পর্বতাদি স্থানে বন্ধি প্রভৃতি সাধ্য 
হইলে, সেখানেও বহি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে সংশয় হইত | যদি সাঁধ্য বলিয়া বুঝিলেই নেই পদার্থ 
আছে কি না, এইরূপ সুশয় জন্মে, তাহা হইলে বসি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়েও ধরূপ সংশয় 
জন্মে না কেন? বহি প্রন্থৃতি পদার্থ পর্বতাদি স্থানে সাধ্য বা সন্দিগ্ধ হইলেও অন্থত্র-সিদ্ধ পদার্থ । 
স্থানবিশেষে উহাদিগের সাধ্যতা জ্ঞান থাকিলেও সামান্ততঃ ঁ সকল পদার্থ-বিষয়ে সংশয় জন্মে 
না। এইরূপ সাধ্যতাপ্রযুক্ত অবসবি-বিষয়েও সংশয় জন্মিতে পারে না । ভাষ্যকার এই অন্ধুপপত্তি 
চিন্তা করিয়াই সত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, পুর্ববে ষে অবয়বিসন্ভাবকে হেতু বলিয়াছি, তাহা 
অহেতু; যেহেতু তাহা সাধ্য। অবয়বরূপ কারণগুলি হইতে “অবয়বি”্রূপ দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন 
হয ইহা সাধ্য) সাধ্য কি, ইহা বুঝাইতে শ্যে তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইহা 
অনুপপাদিত। অর্থাৎ অবয়বী বলিয়! যে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা অনেকে স্বীকার করেন না । 
যাহারা উহা মানেন না, তীহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া উহা! উপপাদন করিতে হইবে। তাহা! 
যখন করা হয় নাই, তখন উহা! হেতু হইতে পারে না । সিদ্ধ পদার্থই হেতু হইতে পারে; যাহ! 
সিদ্ধ নহে, সাধ্য--তাহ! হেতু হইতে পারে না ( ১অ০, ২আ*, ৮ স্থত্র দষটব্য )। -এই ভাবে 
সতরার্ঘ ব্যাখ্যা করিলে মহর্ষির “সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ”, এই কথা কিরূপে সংগত 
হয়? তাই ভাষ্যকার শেষে উহার সংগতি করিতে বলিয়াছেন,__“এবঞ্চ সতি” ইত্যাদি। 
ভাষ্যকারের এঁ কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ, অবয়ব হইতে পৃথক অব়বী অন্ত 
সম্প্রদায়ের অসিদ্ধ হইলে, অবয়বি-বিষয়ে বিপ্রতিপতিমাত্র হয়। বিপ্রতিপততিপ্রযুক্ত তদিষয়ে 
সন্দেহ হয়। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহে বিপ্রতিপত্তিই সাক্ষাৎ 
প্রয়োজক। স্ুত্রোক্ত সাধ্যত্ব পরম্পরায় প্রয়োজক। অবয়বী সাধ্য হইলে অর্থাৎ সর্ধসিদ্ধ না 
হইয়! সম্পরদায়বিশেষের মতে অসিদ্ধ হইলে “অবয়বী আছে” এবং “অবয়বী নাই,” এইরূপ 
বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়রূ্প বিপ্রতিপত্তি পাওয়া যাইবে, তৎপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সংশয় 
জন্মিবে। তাহার ফলে পূর্কো্ত অবয়বিরূপ হেতু সন্দিগ্ধাপিদ্ধ হইয়া যাইবে,* ইহাই মহর্ষির চরমে 
বিবক্ষিত। বিপ্রতিপ্তিপ্রবুক্ত সংশয়ের কথা প্রথম অধ্যায়ে সংশর-সত্রে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি এখানে “দ্রব্যত্বং অুত্বব্যাপ্যং ন বা” অথবা “ম্পর্শবত্বং অথুত্বব্যাপ্যং 
ন বা” ইত্যাদি প্রকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন । যাহারা ভ্রব্যমাত্রকেই পরমাণু ভিন্ন 
অতিরিক্ত পদার্থ বলেন না, তহাদিগের মতে দ্রব্যত্ব অথুত্বের ব্যাপ্য। দ্রব্যমাত্রই কোন মতেই 
পরমাণুরূপ নহে। নিষ্কি্ স্পর্শহীন আকাশাদি পরমাণুরূপ হইতেই পারে না, ইহা মনে করিয়া 
বৃন্তিকার কল্পাস্তরে 'ম্পর্শবন্বং অথুত্বব্যাপ্যং ন বা” এইরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 
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স্পর্শবান্‌ ক্ষিতি, জল, তেজ, বাঁযুঃ এই চারিটি দ্রব্যেরই পরমাণু আছে। এ পরমাণুরূপ 
উপাঁদান-কারণের ছার! দ্যণুকাদিক্রমে ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু নামক অবয়বী দ্রব্যাস্তরের স্পট 
হইয়াছে, ইহা স্তায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত । বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ এঁ পরমাণুসমষ্টি তিন্ন পৃথক 
অবয়বী মানেন নাই, সুতরাং তীঁহাদিগের মতে স্পর্শবান্‌ বস্তমাত্রই অণুং স্থতরাং তাহারা স্পর্শ-. 
বন্ধকে অণুত্বের ব্যাপ্য বলিতে পারেন । যে পদার্থে স্পর্শবত্ব আছে, সেই সমস্ত পদার্থেই অথুত্ব 
থাকিলে স্পর্শবৰ্ অথুত্বের ব্যাপ্য হয়। বে পদার্থের সমস্ত আধারেই বে পদার্থ থাকে, দেই 
প্রথমোক্ত পদার্থকে শেষোক্ত পদার্থের ব্যাপ্য বলে। যেমন বিশিষ্ট ধূম বহ্ছির ব্যাপ্য। নৈয়ারিক 
প্রভৃতির মতে পরমাণু হইতে পুথক্‌ অবয়বী আছে, সেগুলি পরমাণুসমষ্টি নহে, সুতরাং 
তাহাতে স্পর্শবন্ত থাকিলেও অথুত্ব নাই, এ জন্য তাহাদিগের মতে স্পর্শবৰ অগুস্বের ব্যাপ্য নহে। 
তাহা হইলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাক্য হইল “স্পর্শবত্‌ অধুত্বের ব্যাপ্য।” নৈয়াযমিকের বাক্য 
হইল "স্পর্শ রে ব্যাপ্য নহে।” ভাষ্যকারের মতে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাঁদক বাক্যদঘয়ই 
বিপ্রতিপত্তি। ং তাহার মতে এখানে তি বাক্যদ্বয়কে বিপ্রতিপভিন্ূপে গ্রহণ 
জার 

বৃত্বিকার পূর্বোক্ত বৌদ্ধমতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বৃক্ষা্দি পদার্থে যখন সকম্পত.. ও 
অকম্পত্ব, রক্তত্ব অরক্রত্ব, আবৃতত্ব অনাবৃতত্ব ইত্যাদি বহু বিরুদ্ধ পদার্থ দেখা যায়, তথন বৃক্ষা্দি 
একমাত্র পদার্থ নহে। বৃক্ষের শাখা-প্রদেশে কম্প দেখা যায়। মুল-দেশে কম্প থাকে না। 
এইরূপ বৃক্ষ কোন প্রদেশে রক্ত, কোন প্রদেশে অরক্ত, কোন প্রদেশে আবৃত কোন প্রদেশে 
অনাবৃত দেখা যায়|" বৃক্ষ একমাত্র পদার্থ হইলে তাহাতে কোনরূপেই সকম্পত্ব অক্পত্ব প্রভৃতি ৃ 
পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাসবশতঃ বস্তর ভেদ সিপ্ধ হয়, ইহা 
সর্বসম্মত ৷ গোত্ব ও অশ্বত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম, উহ! একাধারে থাকিতে পারে না; এ জন্ত গো এবং অশ্ব 
ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে। সতরাং বৃক্ষও নান পদার্থ, বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট কতকগুলি 
অবয়বই বৃক্ষ, ইহ! অবশ্থস্বীকার্য্য। অর্থাৎ, কতকগুলি পরমাণুবিশেষের সমষ্টিই বৃক্ষ। তাহা ২" 
হইলে বৃক্ষ এক পদার্থ না হওয়ায় উহাতে সকম্পত্ব অকম্পত্ব প্রতৃতি পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্শের 
অধ্যাস থাকিল না। বিলক্ষণ-সংযুক্ত যে সকল পরমাণুকে বৃক্ষ বল! হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি 
পরমাথুতে কম্প এ্ং তদ্ভিন্ন কতকগুলি পরমাণুতে কম্পের অভাব থাকায় এক বস্ততে বিরুদ্ধ 
ধর্মের আপত্তির কারণ থাকিল না। ফলকথা, পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তিতেই বৃক্ষা্দি পদার্থ যে নানা, 
উহা অবস্নবী নামে পৃথক কোন দ্রব্য নহে, উহা পরমাণুরূপ অবয়বসমাষ্ট, ইহা সিদ্ধ হয়। ইহাই 
বৃত্তিকার বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি বর্ন করিতে বলিয়াছেন এবং উদ্দোতকর এখানে যে কতকগুলি 
সুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ববপক্ষ-সথত্র বনিয়াই বৃত্তিকার বলিয়্ছেন। 
কিন্তু উদ্দ্যোতকরের উক্ত এ সমস্ত সথত্র যে পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মতেরই সমর্মক, ইহা বুঝা যায় না! 
এবং প্রগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন্‌ গ্রন্থের সথত্র, তাহাও জানিতে পারা যায় না। বৃত্তিকার যে 
উদ্দ্যোতকরের বার্তিকের এ অংশও পর্যালোচনা! করিয়াছিলেন, ইহ! তাহার এ কথায় বুঝা যায়। 


নী 
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বৃন্তিকার বার্তিকের সর্বাংশ দেখিতে পান নাই, এই অন্গুমান সদন্ুমান বলিয়! গ্রহণ করা যায় 
না। কিন্ত বৃত্তিকার এখানে উদ্যোতিকরের উদ্ধৃত স্ুত্রগুলিকে কিরূপে বৌদ্ধদিগের পূর্ববপক্ষ- 
সুত্র বলিয়া বুবিয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। উদ্দ্যোতকর স্যায়বান্তিকে এখানে পূর্বপক্ষবাদীদিগের 
স্বমত ন্মর্থনের বহু যুক্তির উল্লেখ করিয়া, বহু বিচারপূর্বক সেগুলির খণ্ডন করিয়াছেন। 
ভাষ্যকারের পরবর্তী বিচারে পূর্বপক্ষবাদীদিগের অনেক কথা পাওয়া যাইবে এবং এ বিষয়ে 
সকল কথা পরিস্ফুট হইবে 1৩৩ 


সুত্র। সর্ধাগ্রহণমবয়ব্য সিদ্ধেঃ ॥৩৪॥৯৫॥ 
অনুবাদ । অবয়বীর অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অগ্রহণ হয়। 
অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি হইতে পৃথক অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান 
হইতে পারে না। 


ভাষ্য | যদ্যবয়বী নাস্তি, সব্বন্ত গ্রহণং নোপপদ্যতে। কিং তৎ 
সর্ধ্ং ? দ্রব্য-গুণ-কর্ধ-সামান্য-বিশেষ-দমবায়াঃ। কথং কৃত্বা? পরমাণু- 
সমবস্থানং তাবদৃদর্শনবিষয়ো ন ভবত্যতীক্দ্রিয়ত্বাদণুনাং ; পরব্যান্তরঞ্চা- 
বয়বিভূতং দর্শনবিষয়ো! নাস্তি। দর্শনবিষয়স্থাশ্চেমে দ্রেব্যাদয়ো গৃহান্তে, 
তেন+ নিরধিষ্ঠান! ন গৃহেরন্‌, গৃহ্যস্তে তু কুস্তোহয়ং শ্যাম, একো, মহান্‌, 
£ স্পন্দতে, অস্তি, স্ুগ্ময়শ্চেতি, সন্তি চেমে গুণাদয়ো ধর্ম ইতি-_- 

তেন সর্ববস্য গ্রহণাৎ পশ্যামোহস্তি দ্রব্যান্তরভূতোইবয়বীতি। 


অনুবাদ । যদি অবয়বী না থাকে, (তাহ হইলৈ) সকল পদার্থের জ্ঞান উপপন্ন 
হয় না। (প্রশ্ন ) সেই সর্বব অর্থাৎ সকল পদার্থ কি? ( উত্তর) দ্রব্য, গুণ, কম, 
সামান্য, বিশেষ, সমবায় [ অর্থাৎ কণাদোক্ত ত্রব্যাদি ষটদার্থ ই সুত্রে "সর্বব” শের 
দ্বার মহধি গোতমের বুদ্ধিস্থ, এ ঘট, *পদার্থের জ্ঞান ন! হইলে প্রকল পদার্থেরই 
অজ্ঞান হয় ] ( প্রশ্ন ) কেমন করিয়া ? অর্থাৎ অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্ধেরই 
জ্ঞান হয় না, হইতে পারে না-_ইহ! বুঝি কিরূপে ? ( উত্তর) পরমাণুগুলির 


১। কোন পুস্তকে “তে নিরধিষ্ঠানা ন গৃহেরন্” এইরূপ পাঠ আছে। “তে” অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত জব্যাদি পদার্থ রর 
নিরাশ্রয় হওয়ায় গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই এ পাঠ পক্ষে বুঝ। যায়। ইহাতে অর্থ-সংগতিও ভাল হয়। কিন্তু আর 
সন্ত পুস্তকেই “তেন” এইরূপ তৃতীর্রাস্ত পাঠ আছেন পেন” অর্থাৎ পূর্বোক্ত হেতুবশতঃ ইহাই ব্ পাঠপক্ষে 
অর্থ বুঝিতে হইবে। | 


১৬৪ হ্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ* 


অতীন্জরিযত্ববশতঃ পরমীণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া 
অবস্থিত পরমাগুসমন্তি দর্শনের বিষয় হয় না। (পূর্বধপক্ষীর মতে) দর্শনের বিষয় অর্থানু 
ক্ুরিক্জিয-গ্রাহ অবয়নীতৃত ভ্রবযাস্তরও নাই [ অর্থাৎ পরমাগুগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়! 
তাহাদিগের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। পরমাণু ভিন্ন অবয়বী বলিয়া ইন্দ্িয়-গ্রাহয কোন: 
্রব্যাস্তরও পুর্ববপক্ষবাদী মানেন ন]। স্ৃতরাঁং তীহার মতানুসারে কোন দ্রব্যের 
দর্শন হইতে পারে না। ] এবং এই দ্রব্যাদি পদার্থ দর্শনবিষয়স্থ হইয়া অর্থাৎ 
দৃশ্য পদার্থে অবস্থিত হইয়া গৃহীত (প্রত্যক্ষ ) হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পূর্বরপক্ষ- 
বাদী পরমাণুসমঞ্ি ভিন্ন কোন দ্রব্যান্তর মানেন না; পরমাণুগুলিও অতীন্দ্িয় পদার্থ 
বলিয়। দৃশ্ট নহে, এই পূর্বের্বাক্ত কারণে ( পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ ) নিরধিষ্ঠান 
হওয়ায় অর্থাৎ কোন দৃশ্ পদার্থ তাহাদিগের অধিষ্ঠান বাঁ আশ্রয় হইতে না পারায় 
গুহীত (প্রত্যক্ষ) হইতে পারে না। কিন্তু এই কুস্ত শ্যামবর্ণ, এক, মহান, 
ংযোগবিশিষট, স্পন্দন করিতেছে অর্থাৎ ক্রিয়াবান্, আছে, অর্থাশ অস্তিত্ব বা 
সত্তাবিশিষ্ট এবং সৃশ্ময়, এই প্রকারে ( পুর্বেবাক্ত জব্যাদি পদার্থ ) গৃহীত (প্রত্যক্ষ ) 
হইতেছে । এবং এই গুণ প্রভৃতি ধর্মমগুলি ( গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ) 
আছে। অতএব সকল পদার্থের জ্ঞান হয় বলিয়া ভ্রব্যান্তরভূত অর্থাৎ অবয়বসমন্টি 
হইতে পৃথক্‌ ভাবে উৎপন্ন অবয়বী আছে, ইহা আমর! দেখিতেছি (প্রমাণের দ্বারা 
বুঝিতেছি )। 
টিগ্লনী। মহধি পূর্বন্ুত্রের দ্বারা অবয়বী বিষয়ে ষে সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এই 
সিদ্ধান্ত-সুত্রের দ্বারা সেই সংশয়ের নিরাস করিয়াছেন। তাই উদ্দ্যোতকর প্রথমে এই হৃত্রকে 
সংশয় নিরাকরণার্থ স্থত্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি এই হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
অবয্ববী না থাকিলে সর্বপদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। সর্বপদার্থ কি? এতছ্ততরে ভাষ্যকার 
কণাদোক্ত দ্রব্য, ৩৭ কর্ম, সামান্ট, বিশেষ ও সমবায়_-এই ষট্‌, পদার্থকেই মহ্ষি-সত্োক্ত সর্ব- 
পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের খ্র্াখ্যার দ্বারা মনে হয়, কণাদ-থত্রের পরেই 
্টায়হুত্র রচিত হ্ইন্নাছে। ইহাই তীহার গুরুপরম্পরাগত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত ছিল। ভাষ্যকার 
অন্তত্রও স্থায়সুত্র ব্যাখ্যায় কণাদ-সতরোক্ত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ে প্রমের 
সুত্রব্যাধ্যায় কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট২ পদার্থের উল্লেখ করিয়া, সেগুলিও গোতমের সম্মত প্রমেয় 
পদার্চ, ইহা বলিয়াছেন। . কণাদোক্ত ষট্পদার্থে সকল ভাব পদার্থ ই অন্তভূর্ত আছে। কণাদ, 
সমস্ত ভাব পদার্থকেই দ্রব্যাদি ট-প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং সর্বপদার্থ বলিলে 
কণাদোক্ত ষট, পদার্থ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যার। ভাঁব পদার্থ ছাড়িয়া অভাব পদার্থের জ্ঞান 
হইতে পারে ন!; সুতরাং ভাব পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব হইলে অভাব পদার্থেরও জ্ঞান হওয়া অসম্ভব | 
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তাহা হইলে সমস্ত ভাব পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ কথা বলিলে অভাব পদার্থেরও জ্ঞান হয় না, 
এ কথা পাওয়া যায়। তাই ভাষ্যকার মহ্ষি-সথত্রোক্ত “সর্ব”পদার্থের ব্যা্যায় অভাব পদার্থের 
পৃথক্‌ করিয়া উল্লেখ করেন নাই। 

_. অবয়বী না থাকিলে সকল পদার্থের জ্ঞান কেন হইতে পারে না? ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে 
বলিয়াছেন যে, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ ; স্ৃতরাং উহাদিগের ব্যনির স্তায় সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় 
হইবে। তাহা হইলে উহা! দর্শনের বিষয় হইতে পারিবে না। পরমাণুসমষ্টি হইতে পৃথক্‌ 
অবন্নবী বলিয়া দ্রব্যস্তর থাকিলে তাহা দর্শনের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু পূর্ববপক্ষবাদীরা ত 
পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অব্ববী বলিয়া কোন পৃথক্‌ দ্রব্য মানেন না। সুতরাং তাহাদিগের মতে 
কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, তীহাদিগের মতে দর্শনযোগ্য পদার্থ ই নাই। পুর্ববপক্ষ- 
বাদী যদি বলেন যে, গুণ-কণ্ঘন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ তোমাদিগের সম্মত, সেগুলির ত দর্শন 
হইতে পারে, তাহার! তোমাদিগের মতে অবয়বী না হইলেও যেমন দর্শনের বিষয় হইতেছে, আমা- 
দিগের মতেও তদ্রুপ উহাঁরা দর্শনের বিষয় হয়, অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই দর্শন হয় 
না, তুহা কিরূপে বলা যায় ? এই জন্য ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, এই সকল জব্যাদি 
পদার্থ দৃশ্ত পদার্থে অবস্থিত থাকয়াই দর্শনের বিষয় হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ অতীন্দরিয় বাঁ অদৃষ্ঠ, 
তাহাতে জরব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, একটি পরমাণুগত রূপের 
কি দর্শন হইয়া থাকে? পূর্বপক্ষবাদীরা যখন পরমাণুসমষ্রকেই দ্রব্য, গুণ, কর্মাদির আশ্রয় বলেন, 
তখন এ ভ্রব্য, গুণ, কর্ম্মাদি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না । নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ যাহা- 
দিগের দর্শন বিষয় পদার্থ অধিষ্ঠান বা আশ্রয় নহে, এমন দ্রব্যাদি দর্শনের রিষয় হইতে পারে 
না। পূর্োক্তরূপ ব্য, গুণ, কর্মাদি পদার্থ দর্শনের বিষয়ই হয় না, এ কথাও বলা যাইবে না; 
তাই শেষে বলিয়াছেন যে, “এই কুস্ত শ্তামবর্ণ' ইত্যাদি প্রকারে কুস্তরূপ দ্রব্য এবং তাহার শ্তামস্বরূপ 
গুণ একত্ব, মহত্ব ও সংষোগরূপ গুণ, স্পন্দন (ক্রিয়া ) অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্ারূপ সামান্ত এবং 
মৃত্তিকাদি অবয়বরূপ বিশেষ এবং পৃর্কোক্ত গুণ-কর্ম্মাদির সমবায়-সম্বন্ধ, এগুলি দর্শনের বিষয় 
হইতেছে । যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যায় না__তাহ! অদৃশ্ত, এমন কথা বলিলে সত্যের 
অপলাপ করা হয়। গুণ-কর্মমাদি পদার্থ গুলি নাই--উহাদিগের অস্তিত্বই স্বীকার করি না, সুতরাং 
উহ্াদিগের দর্শন হইতে পারে না, এই আপত্তি অলীক, ইন্কাও পূর্ববপক্ষবাদীরা বলিতে পারিবেন 
না। তাই ভাষ্যকার আবার শেষে বলিয়াছেন যে, গুণ-কর্মাদি ধর্মগুলি আছে। ভাষ্যকারের 
গু তাৎপর্য এই যে, গু-কর্মমাদি পদার্থগুলি যখন প্রত্যত্ষসিদ্ধ, তখন তোমাদিগের মতে 
গুলির প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়ে বনিয়াই উহাদিগের অস্তিত্বের অপলাপ করিতে পার না । 
তাহা হইলে জগতে কোন বস্তরই প্রত্যক্ষ হয় না, বন্তমাত্রই অতীব্দরিয়, এই কথাই প্রথমে বল 
না কেন? তাহা বলিলিই ত তোমাদিগের সকল.গোল মিটিয়! যায়? যদি সত্যের অপলাপ-ভয়ে 
তাহা বলিতে ন! পার, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ গুণ-কর্মাদিও নাই, এ কথাও বলিতে পারিবে ন!। 
তাহা হইলে প্র গুণ-কর্াদির প্রত্যক্ষের উপপন্তির জন্য উহাদিগের আশ্রয় দর্শনবিষয় অবয়বীও 
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মানিতে হইবে । উহার! অতীক্জরিয় পরমাণুতে অবস্থিত থাকিয়া, কখনই দর্শনের বিষয় হইতে 
পারে না। অতএব প্রত্যক্ষযোগ্য পদীর্ঘমাত্রেরই প্রত্যক্ষের অনুরোধে বুঝা যায়, পরমাণুসম্ি 
ভিন্ন দ্রব্যান্তর অবয়বী আছে। উহা পরমাণু নহে, উহা! মহৎ, উহা! দর্শনের বিষয়, এ জন্য 
উহার এবং উহাতে অবস্থিত দ্রব্যাদি পদার্থের দর্শন হইয়া থাকে। 

ধাহারা অবরবী মানেন না, তীহারা গুণ-কর্মাদিও পৃথক্‌ মানেন না। সুতরাং তাহাদিগের 
মতে সর্বাগ্রহণরূপ দোষ কিরূপে হইবে? এই কথা মনে করিয়াই শেষে এখানে উদ্দ্যোতকর 
বলিয়াছেন যে, অবয়বী স্বীকার না করিলে বিরোধ হয়, ইহা প্রদর্শন করাই এই স্ত্রের মূল 
উন্দেস্ত। তাৎপর্ধ্যটাকাকার উদ্যোতকরের এঁ বথার এরূপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া, উহার 
তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, গুণ-কর্ম্াদি পদার্থের জ্ঞান হয়, ইহা কেহই অপলাপ করিতে পারেন 
'না। উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। গুণ-কন্মাদির সহিত অবয়বীরও যখন প্রত্যক্ষ 
হয়, তখন তাহার অপলাপ করা কোনরূপেই সম্ভব নহে। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ 
হইয়া পড়ে। এই প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শনই মহধির এই সুত্রে মূল উদ্দেস্ত। ভাষ্যকারও 
শেষে গুণ-কর্মাদি পদার্থ আছে অর্থাৎ উর্হীরা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া! উহাদদিগকে মানিতেই হুইবে, 
এই কথা বলিয়া বিরুদ্ধ-পক্ষে চরমে প্রত্যক্ষ-বিরোধ দৌষেরই হুচনা করিয়াছেন । 

পরমাণুসমষ্টিরূপ বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও সমস্ত পদার্থের অপ্রত্যক্ষ হইবে কেন? 
আশ্রয়ের অপ্রত্যক্ষতাবশতঃ আশ্রিত গুণ-কর্শাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও অনুমানাদির 
দ্বার তাহাদিগের জ্ঞান হইতে পারে । শেষ কথা, বদি কোন পদার্গেরই প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, 
তাহাভেও কোন ক্ষতি নাই। অনুমানাদি প্রমাণের ছারাই সকল বস্তর জ্ঞান হইবে। প্রত্যক্ষ 
বলিয়া কোন পৃথক্‌ জ্ঞানই মানিব না। পূর্ববপক্ষবাদীরা বদি পূর্বপ্রকরণোক্ত এই পুর্বপক্ষই 
আবার অবলম্বন করেন, তাঁহা হইলে এই সৃত্রের দ্বারা মহবি তাহারও এক প্রকার উত্তর স্থুচন! 
করিয়। গিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর কল্ীত্তরে মহধি-সুত্রের সেই পাক্ষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, অবয়বী না! থাকিলে “দর্ধাগ্রহণ” অর্থাৎ সর্বপ্রমাণের দ্বারাই বস্তুর অগ্রহণ হয়। কারণ,» 
বর্তমান ও মহৎ পদার্থ বিষয়েই বহিরিক্িয-জন্ত লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে। ঘটাদি অবয়বী না 
থাকিলে তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় কোন পদার্থই থাকে না। তাদৃশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে 
অনুমানাদি জ্ঞানও থাকে না। কারণ, অনুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক ৷ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না 
থাকিলে অন্ুমানাদি প্রমাণও সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্ুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বস্তর গ্রহণও 
অসম্ভব হয়। তাহ! হইলে ফলে সর্কপ্রমাণের দ্বার! বস্তুর অগ্রহণ হইয়া পড়ে । এ জন্ত পর্মাণু 
ুপ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী আছে, ইহা মানিতেই হইবে । এ অবরবী দ্রব্যের মহ থাকায় 
তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে, প্রত্যক্ষের উপপত্তি হওয়ায় তন্মূলক অনুমানাদিও হইতে পারে। 
ফল কথা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে কোন পদার্থের কোন প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে না, 
সর্বপ্রমাণের দ্বারাই জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং প্রত্যক্ষের রক্ষার জন্ত অবয়বী মানিতে 
হইবে। তাহ! হইলে আর সর্বপ্রমাণের দ্বারা সর্ধবস্তর অগ্রহণরূপ দৌষ হইবে না। অবয়বী না 


৯ 


৩৫ সু ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য . ১৯৭ 


মানিলে পূর্বোক্তরূপে স্ত্রোক্ত “দর্বাগ্রহণ”-দৌষ অনিবার্য! মূল কথা, স্মরণ করিতে হইবে ষে, 
মহ্ষি পুর্বত্রে অবয়বিবিষয়ে যে সংশয় -রলিয়'ছেন, এই স্বত্রের দ্বারা তাহার নিরাসক প্রমাণ 
সুচনা করিয়াছেন । এই স্থত্রের দ্বারা "এই দৃশ্ঠমান বৃক্ষাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ নহে, ইহারা পরমাণু 
পুপ্জ হইতে ভিন্ন দ্রব্যাস্তর, যেহেতু ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, যাহা পরমাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ 
নহে, তাহা এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে” ইত্যাদি প্রকারে ব্যতিরেকী অনুমান সুচনা করিয়া, এ 
অনুমান-প্রমাণের দ্বারা পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যের নিশ্চয় সম্পাদন করা হই- 
য়াছে। সুতরাং আর অবয়বিবিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বী আছে, 
ইহা প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইলে আর কোন কারণেই তদ্দিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে না 1৩৪1 


সুত্র । ধারণাকর্ষণোপপত্তেশ্চ ॥৩৫।১৩॥ 

অনুবাদ। ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশতঃও ( অবয়বী অবয়ব হইতে পৃথক্‌ 
পদার্থ) [ অর্থাৎ দৃশ্যমান বৃক্ষাদি পদার্থ যদি কতকগুলি পরমাণুমাত্রই হইত, তাহা 
হুইলে উহাদিগের ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারিত না, ধারণ ও আকর্ষণ হওয়াতেও 


বুঝা যায়, উহার! পরমাণু হইতে পৃথক্‌ পদার্থ ]| 


ভাষ্য । অবয়ব্যর্থান্তরভূত ইতি । সংগ্রহকারিতে বৈ ধারণাঁকর্ষণে, 
ংগ্রেহো নাম সংযোগসহচরিতং গুণান্তরং স্রেহদ্রবত্বকরিতং, অপাং 
ংযোগাঁদামে কুস্তেইগ্রিসংযোগাৎ পকে। যদি ত্বয়বিকারিতে 
অভবিষ্যতাং পাংশুরাশিপ্রভৃতিষপ্যজ্ঞান্তেতাং। দ্রব্যান্তরানুৎ্পতৌ৷ চ 
তৃণোপলকাষ্ঠাদিষু জতুসংগৃহীতেম্বপি নাভবিষ্যতাঁং। 
অথাবয়বিনং প্রত্যাচক্ষাণকো মাতৃৎ প্রত্যক্ষলোপ ইত্যনুসঞ্চয়ং 
দর্শনবিষয়ং প্রতিজানানঃ কিমনুযোক্তব্য ইতি। “একমিদং দ্রব্য” 
মিত্যেকবুদ্ধের্বিষয়ং পর্য্যনুযোজ্যঃ, কিমেকবুদ্ধিরভিন্নার্থবিষয়া ? আহো 
নানার্থবিষয়েতি | অভিন্নার্থবিষয়েতি চে, অর্থান্তরামুজ্ঞানাদবয়বিসিদ্ধিঃ ॥ 
নানার্থবিষয়েতি চেৎ ভিন্নেঘেকদর্শনানুপপতিঃ | অনেকম্মিন্নেক ইতি 
ব্যাহতা' বুদ্ধির দৃশ্যত ইতি । 
অনুবাদ। অবয়বী অর্ধান্তরভূত, অর্থাৎ ( সুত্রোক্ত ) ধারণ ও আকর্ষণের 
উপপন্তিবশতঃ অবয়ব হইতে ( পরমাণুপুগ্ হইতে ) অবয়বী পৃথক্‌ পদার্থ । 
[ ভাষ্যকার মতান্তর অবলম্বন করিয়া! এই যুক্তির খণ্ডন করিতেছেন ] 
ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিতই, অর্থাৎ উহা! অবয়বি-জনিত নহে । স্নেহ ও 


১৬৮ ্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ, 


রব্যত্ব-জনিত সংযোগ-সহচরিত গুপ্রাস্তর সংগ্রহ, অর্থাৎ এরূপ গুণাস্তরের নাম 
সংগ্রহ। ( যেমন ) জলের সংযোগবশতঃ অপক্ক অগ্নি-সংযোগবশতঃ পৰু কুস্তে।. 

যদি ( পূর্বেবাক্ত ধারণ ও আকর্ষণ ) অবয়বি-জনিতই হইত, ( তাহা হইলে ) 
ধুলিরাশি প্রভৃতিতেও জানা যাইত। দ্রব্যান্তরের অনুত্পত্তি হইলেও জতু-সংগৃহীত 
(লাক্ষার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ) তৃণ, প্রস্তর ও কাষ্ঠ প্রভৃতিতেও ( পূর্বোক্ত ধারণ ও 
আকর্ষণ ) হুইত না [ অর্থাৎ চূর্ণ মৃত্তিকায় জল-সংযোগ করিয়া, উহা প্রথমতঃ 
পিগ্ডাকার কর! হয়, তাহার পরে উহার দ্বার! কাচা ঘট প্রস্তত করিয়া, সেই ঘট 
অগ্নিসংযোগ দ্বারা পক করিলে, সেই ঘটে সংগ্রহ নামক গুণাস্তর জন্মে বলিয়াই 
তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়, এইরূপ সর্বত্রই ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত। 
উহ যদি অবয়বি-জনিত হইত, তাহ! হইলে ধুলিরাশি প্রভৃতিরও ধারণ ও আকর্ষণ 
হইত; কারণ, তাহার! অবয়বী এবং তৃণ-প্রস্তরাদি বিভিন্ন দ্রব্য লাক্ষার দ্বারা 
সংশ্লিষ্ঠ হইলে, সেখানে ভ্রব্যঘয়ের এরূপ সংযোগে জ্রব্যান্তর জন্মে না, অর্থাৎ 
পৃথক্‌ অবয়বী জন্মে না, ইহা সর্ববন্মত ; কিন্তু সেই সংশ্লিষ্ট দ্রব্যঘয় পৃথক্‌ অবয়বী 
না হইলেও তাহারও ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া! থাকে। উহা অবয়বিজনিত হইলে 
সেখানে উহা হইতে পারিত না। স্থৃতরাং ধারণ ও আকর্ষণ যে অবয়বি-জনিত 
নহে, উহা! সংগ্রহ-জনিত, ইহা! স্বীকার্ষ্য। স্থৃতরাং উহ! অবয্নবীর সাধক হুইতে 
পারে না ]। 

(প্রশ্ন ) প্রত্যক্ষ লোপ ন! হয়, এজন্য পরমাগুপুগ্রকেই প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে 
প্রতিজ্ঞাকারী অবয়বি-প্রত্যাখ্যানকারীকে কি অনুযোগ করিবে? [অর্থাৎ যদি 
সৃত্রকারোক্ত যুক্তির দ্বারা অবয়বীর সিদ্ধি ন! হয়, তাহ! হইলে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় 
পরমাণুপুপ্রকেই প্রত্যক্ষ বিষয় বলেন, উহ! হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন ন৷ 
তাহাদিগকে কি প্রশ্ন করিবে? কোন্‌ প্রশ্নের ছারা তাহার মত খণ্ডন করিবে? ] 

(উত্তর) “এই দ্রব্য এক* এই প্রকার এককবুদ্ধির বিষয় প্রশ্ন করিব। (সে 
কিরূপ প্রশ্ন, তাহা বলিতেছেন ) একবুদ্ধি কি অর্থাৎ “ইহ! এক” এইরূপ যে বোধ, 
তাহ কি অভিন্নার্থ-বিষয়ক, অথব| নানার্থ-বিষয়ক ? অভিনার্থ-বিষয়ক-__ইহা! যদি বল, 
(তাহা হইলে ) পদার্ধান্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্‌ পদার্থের স্বীকার- 
বশতঃ অবয়বীর সিদ্ধি হয়। নানার্থবিষয়ক-_ইহা যদি বল, (তাহা! হইলে ) ভিন্ন 
পদার্থসমূহ বিষয়ে একবুদ্ধির উপপত্তি হয় না। অনেক পদার্থে “এক” এই প্রকার 
ব্যাহত বুদ্ধি দেখ! যায় না [ অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে “ইহা এক” এইরূপেও প্রত্যক্ষ 


নস এমি 
সুর, 
ক 


৩৫ স্মু* ] বাত্স্ায়নভাষ্য ১৬৯ 


করা হয়, স্ৃতরাং ঘটাদি পদার্থ বহু পরমাণুর সমস্টিবূপ বহু পদার্থ নহে, তাহা 
হইলে উহাতে যথার্থ একবৃদ্ধি কিছুতেই জন্মিতে পারিত না। বিভিন্ন বু পদার্থে 
“ইহা এক” এইরূপ বুদ্ধি ব্যাহত; কোন সম্প্রদায়ই তাহ স্বীকার করিতে পারেন 
না। এ একবুদ্ধিকে এক পদার্থবিষয়ক যথার্থ বোধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে 
পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন অবয়বা স্ীকার্ধ্য ]। 


টিপ্লনী। মহধি এই স্ত্রের দ্বারা অবয়বি-দাধনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন। সে যুক্তি 
এই যে, পরমাণুপুঞ্ণ হইতে পৃথক অবরবী না থাকিলে ধারণ 'ও আকর্ষণ হইতে পারে না। কোন 
কাণ্ঠথণ্ড বা ঘটাদি পদার্গের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণ করিলে, তাহার সমুদায়েরই ধারণ ও 
আকর্ষণ হইয়া থাকে। এ কা্ঈখণ্ড বা ঘটাদি পদার্থ যদি পরমাণুপুঞ্জ হইত, তাহা হইলে 
উহাদিগের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণে সমুদারের ধারণ 'ও আকর্ষণ কিছুতেই হইত না, উহাদিগের 
একদেশ বরিয়া উত্তোলন করিলে দমুদায় উল্তোলিত হইত না,--বে অংশ বা! যে পরমাধুগুলি ধৃত বা 
আক হইত, দেই অংশেরই ধারণ ও আকর্ষণ হইত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, 
কাষ্ঠখণ্ড ও টাদি পদার্থ কতকগুলি পরমাধুপুঞ্জ নহে; উহার৷ পরমাণুপুঞ্জের দ্বারা গঠিত পৃথক 
অবরবী ভ্রব্য। মহবি ধারণ ও আকর্ষণের উপপন্দিরূপ হেতুর দ্বারা অবয়বী অর্থাস্তরভূত অর্থাৎ 
পরমাণপুঞ্জবূপ অবরব হইতে পদার্পান্তর, এই সাা সাধন করিরাছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে 
“অবয়বী অর্থান্তরভূতঃ” এই বাক্যের পুরণ করিরাই মহফির সাধ্য নির্দেশ করতঃ সুত্রার্থ ব্যাখ্যা 
সমাপ্ত করিয়াছেন । উক্যোতকর বলিয়াছেন বে, “অবয়বী অর্থান্তরভূত” ইহা মহষি-কুত্রস্থ 
"চ” শব্দের অর্থ। অর্থাৎ, মহষি সুত্রশেষে চকারের দ্বারাই তাঁহার বুদ্ধিস্থ এ সাধ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

ভাষ্যকার এখানে মহষি-হুত্রোন্ত (পূর্বোক্ত) যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এ 
যুক্তির খণ্ডন করিতে বলিয়াহ্ছেন বে, ধারণ ও আকর্ষণ অবয়বিজনিত নহে_ উহ! “সংগ্রহ”-জনিত | 
অবয়বীই বদি পুর্ক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হইত, তাহা হইলে ধুলিরাশি প্রভৃতি 
অবয়বীরও পৃর্ধোন্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হইত! ধুলিরাশিও যখন দিদ্ধান্তে কান্টথণ্ড ও 
ঘটাদি পদার্থের স্টার অবরবী, তখন তাভাব একদেশের ধারণে ও আকর্ষণে সর্ধাংশের ধারণ ও 
আকর্মণ হইত । তাহ! ঘখন হয় ন!, তখন বয়বী পূর্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, 
উহ বলা যায় না। এবং অবযবী ন| হউলে যদি তাহার ধারণ 'ও আকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে 
বিজাতীর দুইটি ব্য বেখানে লাক্ষাব দার বিলঙ্ষণরূপে বংগ্রিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে তাহার 
একটির ধারণ 'ও আকর্ণণে উরেরই ধারণ ও আকর্ষণ কেন হর? সেখানে ত এ উভয় দ্রব্যের 
এরূপ সংযোগে একটি পৃথক্‌ অবরবী দ্রব্য জন্মে না। কারণ, বিজাতীয় দ্রব্য সংযুক্ত হইলেও 
তাহা কোন ভ্রব্যান্তরের আরন্তক হর না। এক খণ্ড কান্ট ও এক খগ্ড প্রস্তর লাক্ষার দ্বারা সংশ্লিষ্ট 
করিলে, এ উভয় ভ্রব্যের দ্বারা কোন একটি পৃথক্‌ অবয়বী দ্রব্য জন্মিতে পারে না, ইহা সর্বসম্মত 

চে 
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ফল কথা, অবয়বী হইলেই ধারণ ও আকর্ষণ হয় ( অন্বয়), অবয়বী না হইলে ধারণ ও আকর্ষণ 
হয় না ( ব্যতিরেক ", এইরূপ “অন্য” ও “ব্যতিরেকে”র দ্বারাই ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বীর 
কারণত্ব সিদ্ধ হয় এবং তাহা হইলে তরী ধারণ ও আকর্ষণরূপ কার্য্যের দ্বারা অবয়বিরূপ কারণের 
অনুমান হইতে পারে, কিন্তু পূর্ধোক্তরূপ “অন্বপ্ন” ও পব্যতিরেক” যখন নাই, তখন ধারণ ও 
আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ হইতে পারে না । ভাষ্যকার ধুলিরাশি প্রভৃতি অবয়বীতে অন্বয় 
ব্যভিচার এবং লাক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিজাতীয় তৃণ-কাষ্ঠা্দিতে ব্যতিরেক ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া! ধারণ ও 
আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণ 
অবয়বীর সাধক হইতে পারে না, এই মূল বক্তব্যটি প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে । 
তবে পুর্বোক্প্রকার ধারণ 'ও আকর্ষণের কারণ কি? এতছুন্তরে প্রথমেই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, ধারণ ও আকর্ষণ “দূংগ্রহ”-জনিত, অর্থাৎ “সংগ্রহ্ই উহার কারণ, অবয়বী 
উহ্বার কারণ নহে। সংগ্রহ কি? তাই বলিয়াছেন বে, স্নেহ ও দ্রবত্ব ন।মক গুণের দ্বারা 
জনিত সংযোগ-সহচরিত একটি গুণান্তরের নাম “সংগ্রহ” । এ সংগ্রহের একটি আধার প্রদর্শনের 
দ্বার উহার পূর্বোক্ত স্বরূপ বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন বে, জল-সংযোগবশতঃ অপক ও অগ্সি- 
সংযোগবশতঃ পক কুস্তে উহা আছে। অবশ্য এরূপ বহু দ্রব্যপদার্থে ই উহা! আছে। ভাষ্যকারের 
এঁ কথা একট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র | ভাষ্যকারের এ কথার ছারা বুঝা বায় যে, অপক্‌ কুস্তে যে 
ংগ্রহ জন্মে, জলসংযোগও তাহার প্রযোজক । অপৰক্‌ কুস্তে অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজঃপদার্থের 
ংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত জলসংযোগ প্রযুক্তই তাহাতে “সংগ্রহ” জন্মে; তাই তাহার ধারণ ও 
আকর্ষণ হয়। এ কুস্তে বিশিষ্ট জলদংযোগ না করিলে, উহার পকতার পুর্বে উহ] যখন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে, উহার পূর্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না, তখন বিশিষ্ট জলসংযোগ উহাতে 
“সংগ্রহ” নামক গুণাস্তরের উৎপত্তির প্রযোজক, ইহা! বুঝা যায়। বিশিষ্ট জলসংযোগের অভাবে 
ধুলিরাশিতে এরূপ “সংগ্রহ” জন্মে না, তাই তাহার পূর্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না। 
সুতরাং সংগ্রহই ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বুঝা বায়। পক কুস্তে অগ্নি বা সুর্যের সংযোগ 
পূর্বোক্ত “সংগ্রহ” নামক গুণাস্তরের প্রযোজক হয়। সুতরাং তাহারও এ সংহ-জনিত 
ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া! থাকে । পক কুস্তে তেজঃসংযোগ সংগ্রহের প্রযোজক হইলেও, এঁ সংগ্হও 
এ কুস্তের অন্তর্গত জলগত স্েহ ও দ্রবত্বজনিত | কারণ, সংগ্রহ নামক গুণ সর্বত্রই শ্নেহ ও দ্রবত্ব- 
জনিত হইয়া থাকে । পক কুস্তাদিতে কোন বিলক্ষণ সংগ্রহের উৎপত্তি হয়, তাহাতে তেজঃ- 
ংযোগই সহকারী কারণ হইয়া থাকে । কারণ, তেজঃসংযোগ ব্যতীত এরূপ বিলক্ষণ সংগ্রহ 
জন্মে না। 
ভাষ্যকার “সংগ্রহ্পকে সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, “সংগ্রহ” 
ংযোগ হইতে পৃথক্‌ একটি গুগবিশেষ, উহ! সংযোগপপ্রযুক্ত হওয়ায় সংযোগাশ্রয়েই জন্মে, তাই 
উহাকে “সংযোগ-সহচরিত” বলিয়াছেন; সংযোগের সহিত একাধারে থাকিলে তাহাকে 
“নংযোগ-সহচরিত” বলা যায়। কুস্তাদিতে জলসংযোগ থাকায়, এ জলদংযোগের সহিত তাহাতে 
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ংগ্রহও আছে। বৈশেষিক-সন্মত রূপি চতুব্বিংশতি গুণের মধ্যে কিন্তু “সংগ্রহ” নামক 
অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ নাই। গুণপদার্থের ব্যাখ্যাকার আর্ধ্যগণ “সংগ্রহ”কে সংযোগবিশেষই 
বলিয়াছেন১। তরল পদার্থের যেরূপ সংযোগের দ্বারা চূর্ণ শক্ত, প্রস্তি দ্রব্যের পিশীভাব'প্রাপ্তি 
হয়, তাদৃশ সংখোগবিশেষই সংগ্রহ। ভাষ্যকার কোন প্রাচীন মতবিশেষ অবলম্বন করিয়াই 
“সংগ্রহ”কে গুণান্তর বলিয়াছেন; তাহার এখানে স্ত্রোক্ত ুক্তিখগুন ও মতান্তর আশ্রয় 
করিয়াই সংগতি হর, এ কথাও পরে ব্যক্ত হইবে। তাষ্যকার সংগ্রহকে স্নেহ ও দ্রবত্বজনিত 
বলিয়াছেন। ন্নেহ জলমাত্রের গুণ, জলে দ্রবত্বও আছে, এ উভয়ই সংগ্রহের কারণ । প্রশস্তপাদ 
“পদার্ঘধর্ঘম-সংগ্রহে” কেবল স্নেহকেই সংগ্রহের কারণ বলিয়াছেন । প্রশস্তপার্দের আশ্রিত বিশ্বনাথ 
ভাষাপরিচ্ছেদে দ্রবস্বকে সংগ্রহের কারণ বলিয়া মুক্তাবলীতে স্নেহকেও উহার কারণ বলিয়াছেন । 
“সংগ্রহ” নামক সংযোগবিশেষের প্রতি স্নেহ ও দ্রবত্ব, এই উভয়ই যে কারণ বলিতে হইবে, ইহা 
বৈশেষিক হৃত্রের উপস্কারে শঙ্কর মিএঃ বিশদ করিয়া বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, কাচ 
বা কাঞ্চন গলাইস্সা, সেই দ্রবত্বের দ্বারা কাহারও সংগ্রহ জন্মে না, স্ৃতরাৎ সংগ্রহে স্লেহও কারণ । 
কাচ ও কাঞ্চনে স্নেহ নাই। শুক্ক দ্বতের অন্তর্গত জলে স্সেহ থাকিলেও, তাহার দ্বারা কাহারও 
সংগ্রহ হয় না, সুতরাং দ্রবস্থও সংগ্রহে কারণ | শুঙ্ক ঘৃতে ড্বত্ব নাই, সুতরাং তাহার দ্বারা সংগ্রহ 
হয় না। প্রশস্তপাদ ও ন্যারকন্দলীকার শ্রীধর ইহা না বলিলেও পুর্ববন্তী বাৎস্তারন, সংগ্রহকে 
“মেহদ্রবত্ব-কারিত” বলায় উহ! নব্য মত বলিয়াই গ্রহণ করা যায় না। 
ভাষ্যকার মহ্র্ষি-সথত্রোন্ত বুক্তি খণ্ডন করিতে পুর্বোক্তরূপ যাহা বনিয়াছেন, উদ্যোতকর 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যখন কেহ কোন অবয়বীর গ্রহণ করে, 
তখন এ একদেশ গ্রহণজন্য অবয়বীকেও গ্রহণ করে| সেই গ্রহ্ণজন্য অবয়বীর যে দেশাস্তর- 
প্রাপ্তির নিরাকরণ, তাহাকে বলে ধারণ এবং একদেশ গ্রহণজন্য অবয়বীর যে দেশাস্তর-প্রাপণ, 
তাহাকে বলে আকর্ষণ । এই ধারণ ও আকর্ষণ বখন অবয্ববীতেই দেখা যায়, নিরবয়ষ আকাশাদি 
এবং জ্ঞানাদি পদার্থে দেখা যায় না এবং পরমাণুরূপ অবয়বমাত্রেও দেখা যার না, তখন উহা 
অবয়বীরই ধর্ম; সুতরাং উহা অবযনবীর সাধক হয়। তষ্যকার বে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহা মহ্ষির তাতপর্যযাবধারণ করিলে বল! যায় না। কারণ, সমস্ত অবয়বীতেই ধারণ ও 
আকর্ষণ হয়, ইহা মহবির তাতপর্য্য নহে। অবয়বী ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থে ধারণ ও আকর্ষণ 
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২। শ্লেহোহপাং বিশেষগুণঃ, সংগ্লহমৃদাদিহেতুঃ ।-স্প্রশস্তপাদভাবা। 

৩। ভ্রবাত্বং স্পন্দনে হেতৃলিমিত্তং সংগ্রহে তু তৎ।--ভাবাপরিচ্ছেদ, ১৫৬। সংগ্রহে শক্ত,কাদিসংযোগ-বিশেনে। 
তদ্দ্রবত্বং, স্লেহসহিতমিতি বোদ্ধবাং। তেন দ্রুতন্বর্ণাদীনাং ন সংগ্রহঃ1--সিদ্ধান্তমুক্তাবলী | | 

৪। সংগ্রহ হি শ্নেহস্বত্বকরিতঃ সংযে!গবিশেষঃ) স হি ন দ্রবন্থমাত্রাধানঃ কাচকাঞ্চনদ্রবহ্েন সংগ্রহানুপপত্তেঃ। 
--নাপি স্নেহমাত্রকারিতঃ, স্তানৈঘৃতাদিভি; সংগ্রহানুপপত্রেত তস্মাদন্বয়বতরেকাভ্যাং শ্েহদ্রবত্বকারিতঃ) সঙ 
জলেনাপি শক্তংসিকভাদৌ দৃগ্ঠমানঃ ্লেহং জলে ্রচয়তি ।_উপস্কার, বৈশেধিকদর্শন) ২ অ+, ১ আ$, ২ সুত্র। 
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হয় না, সুতরাং উহা! অবয়বীর সাধক হর, ইহাই মহ্বির তাতপধ্য ; সুতরাৎ বাভিচার নাই) 
যদি নিরবয়ব আকাশাদি 'ও ভ্ঞানাদি পদার্থে এবং পরদাণুরূপ অবয়বে ধারণ 'ও আকধণ হইত, 
তাহা হইলে অবশ্ত মহষির অবলদ্বিত নিয়মের ব্যভিচার হইত) লাক্ষা-সংশ্লিষ্ট তণ-কা্ঠাদিতে 
যে ধারণ ও আকর্ষণ হয়, তাহা অবয়বীতেই হয় । কারণ, এ তণ-কাগ্াদি সেখানে প্রত্যেকে 
অবয়বীই, স্থতরাং সেখানে কোন ব্যতিগার নাই। পরন্ক ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত, 


অবয়বি-জনিত নহে-_এই দিদ্ধান্তে বিশেষ হেতু কিছু নাই । ঘি অবস্বী ভিন্ন অন্থা্র 





ধারণ ও 


আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে এঁরপ দিদ্ধান্তে উহা বিশেব হেতু হইত। বদি বল, অবয়বীই যদি 
ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হয়, তাহা! হইলে ধুলিরাশি প্রস্থতিতে কেন উহা হয় না? 
এতদুন্তরে বক্তব্য এই বে, ধুলিরাশি প্রতৃতিতে ভাষ্যকারোন্ত “সংগ্রহ” কেন জন্মে না, ইহাও 


বলিতে হইবে । উহাতে সংগ্রহ না হওয়ার থাহা হেতু বলিবে, তাহাই উহাতে 


ধারণ ও 


আকর্ষণ না হওয়ার হেতু বলিব। অর্থাৎ অবরবী হইলেও অন্ত কারণের অভাবে সর্ধত্র 


ধারণ ও আকর্ষণ হয় না; তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণে অবরবী কারণ নহে, ইহা 


প্রতিপন্ন 


হয়না। অবয়বী ভিন্ন পদার্থে বদি ধারণ 'ও আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে উহা ধারণ ও আকর্ষণের 
কারণ নহে, ইহা বলা বাইত । ফলকথা, মহত্ব ধারণ ও আকর্ষণকে আশ্রয় করির। ব্যতিরেকী 


অনুমান কুচনা করিয়াই এখানে অবয়বীর সাধন করিয়াছেন | 


তাঁৎপর্যটাকাকার এইরূপে উদ্দ্যোতকরের পুর্বোন্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিরা, 
বলিয়াছেন বে, “অতএব ভাষ্যকারের সুত্রদুঘণ পবমতে বুঝিতে হইবেই।” তাতপর্ধ্যটাকাকারের 


এঁ কথার তাৎপর্য এই যে, ভাষ্যকার মহষির তাতপর্য্য বুঝিতে ভ্রম করিরা, এরূপ 


সুত্রোক্ত 


যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন না, তাহা অসম্তব। অন্ত কোন প্রতিপক্ষ বাহা বলিয়া মহ্রষি- 
স্ত্রের খণ্ডন করিয়াছিল, ভাষ্যকার এখানে তাহারই উল্লেখ করিয়।, পরে অন্প্রকারে মহর্ষি- 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত প্রকার খণ্ডন স্বীকার করির়াই তিনি অন্ত 
যুক্তি আশ্রয় করিয়াছেন। বস্ততঃ ভাষ্যকার যে “সংগ্রহণকে গুণান্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও 
তিনি মতাস্তর আশ্রয় করিয়াই পূর্বোক্ত এ কথাগুলি বলিয়াছেন, ইহা মনে আসে । কারণ, স্যার ও 
বৈশেষিকের মতে চতুর্িংশতি গুণ হইতে অতিরিক্ত “সংগ্রহ” নামক গুণপদার্ঘবিষয়ে কোন 
প্রমাণ নাই। উহাকে গুণান্তর না বলিলেও প্ররুত স্থলে ভাষ্যকারের কোন ক্ষতি ছিল না, উহা 
সংযোগবিশেষ হইলেও ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্গিত হইতে পারিত। তথাপি গুণাস্তর বলাতে 


তিনি এ স্থলে কোন বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের রে আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে । 
ভাষ্যকার পরে অন্বর-ব্যতিরেকী হেতুর প্রয়োগ উপন্য'স করিবেন বলিয়া  পরশ্পু্বাক ত তদতরে 





১। ধোইয়ং দৃষ্ঠমানে। গো [ঘটাদিরবরবী পরমাণুনমুহ ভাবেন বিঝাদাধ্াাসিতঃ নাসাবনবয়বী, ধারণীকর্নানুপপনতি 


প্রসঙ্গাং। যো যোহনবয়বী তত্র তত্র ধারণাকর্ধণে ন ভবত$) সথ। বিজ্ঞানাদৌ, ন চাহয়ং গোবটদিস্তথা, 
বীতি।--তাৎপব্টাকা। 


২। ভসম্মাদ্ভাষাকারত্য সুত্রদূষণং পরমতেন প্রষ্টব্যং ।-__তাৎপর্ষাটীকা | 


তম্মাননানবন্প 


নি 


উ- 


ভগ? 


৩৬ স্থ* | বাৎস্তায়ন ভাষ্য ১৭৩ 


বলিয়াছেন যে, "এই দ্রব্য এক” এইবপ থে একবুদ্ধি হয়, তাহার বিষয় কি, ইহাই পুক্বপক্ষবাদীর 
নিকটে জিজ্ঞান্ত। পূর্বপক্ষবদীর মতে ঘটাদি ব্য পরদাণপুঞ্জান্মক, সুতরাং উহা নানা; 
উহাকে এক বলিয়া বুঝিলে ভুল বুঝা হ্য়। সকল লোকেই পরমাণুপুঞ্জাত্বক নানা পদার্থকে এক 
বলিয়া! ভূল বুঝিতেছে, ইহা! বলা যায় না। নানা পদার্থবিষরে একবুদ্ি ব্যাহত, উহ! কোন দিনই 
বথার্ঘবুদ্ধি হইতে পারে না। যদি এ একবুদ্ধি একমাত্র বিষয়েই হর, তাহা হইলেই উহা বথার্ঘ 
হইতে পারে। তাহা হইলে পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী বলিয়া একটি দ্রব্য মানিতেই 
হর। এ বথার্স একবুদ্ধির বিষর়দ্ূপে খন তাহা মানিতেই হইবে, তখন পুর্বপক্ষবাদীর স্বমত 
পরিত্যাগ করিতেই হইবে | ভাব্যকারের এখানে মুল বক্তব্য এই বে, একবুদ্ধি ও অনেকবুদ্ধি 
ভিন্নবিষরক : থেহেতু তাহাতে বিশেষ আছে অথবা তাহা বথ[ক্রমে অদনুচ্চিত ও সদুচ্চিত-বিষয়ক, 
ইত্যাদিরূপে অন্বর-ব্যতিরেকী হেতুর প্ররোগ করিরা পুর্বপক্ষবাদীর মত খণ্ডন করিতে হইবে 1৩৫1 


সুত্র। সেনাবনবদৃগ্রহণ মিতি চেন্নাতীক্দ্িয়ত্বাদণুনাম্‌ | 
॥৩৩।৯৭। 


অনুবাদ। (পুর্ব্বপক্ষ ) সেনা ও বনের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়, ইহ! যদি বল অর্থাৎ 
যদি বল যে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির সমটিরূপ সেনা এবং বৃক্ষের সমগ্িবিশেষরূপ 
বন বস্ততঃ নান৷ পদার্থ হইলেও, এ সেনা ও বনকে যেমন “এক” বলিয়! প্রত্যক্ষ 
হয় এবং এ হস্তী প্রভৃতি পদার্থের দুর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, 
তাহাদিগের সমষ্টিরূপ সেনা ও বনের যেমন দূর হইতে প্রত্যঞ্ হয়, তব্রুপ পরমাণু- 
গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহাঁদিগের সমষ্টিরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে এবং ঘটাদি পদার্থ বস্তৃতঃ নানা পদার্থ হইলেও, সেনা ও বনের ন্যায় 
উহারা এক বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আমাদিগের মতে তাহাই হইয়! থাকে! 
( উত্তর ) না, অর্থাৎ এরপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না: কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দরিয় 
অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সেনাঙ্গ এবং বনাঙ্গ রৃক্ষ অতীন্দ্রিয় নহে, এ জন্য সেনা ও 








১। একানেকবুদ্ধী ভিন্নবিষয়ে বিশেববন্াৎ রূপািবিষয়বুদ্ধিবং। অথবা একানেকবুদ্ধী ভিন্রবিষয়ে সমুচ্চিতা- 
সমুচ্চিতবিষযস্থাৎ ইদমিতি যথা ইদঞ্েদঞ্চেতি যথা ।-ন্যাক্বার্তিক। পটোহয়মিত্যেকবিষয়। বুদ্ধিরে কবুদ্ধি। তন্তব 
ইতি নানাবিষয়া বুদ্ধিরনে কবুদ্ধিঃ। অপনুচ্চিতবিষয়ত্বাদে কবুদ্ধে:, সমুচ্চিতবিষয়ত্বাদনেকবুদ্ধেরিতি :--তাৎপর্যাটাকা। 

২। হস্তী, অশ্ব, রধ ও পদাতি, এই চারিটি বুদ্ধের উপাদানকে “সেনাঙ্গ” বলে। এই চতুরর্ঈ সেনাই 
সুত্রোন্ত “সেন।” শব্দের অর্থ। ভাষাকারও পৃন্বোক্ত হস্তা প্রতি অঙ্গচতুষ্টয় বুঝাইতেই ভাষো “দেনাঙ্গ” 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৃক্ষের সমক্টিবিশেবকে “বন” বলে। প্রতোকটি বৃক্ষ এ বনের অঙ্গ । ভাবাকার 
“বনাঙ্গ” বলিয়। এ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। “হস্তাশ্বরধপাদাতং নেনাঙ্গং স্তাচ্চতুষ্টরং” ৷ “ধ্বজিনী বাহিনী 
সেনা পৃতনাইনীকিনী চবুঃ১।--অমরকোধ, ক্ষত্রিয়বর্গ । 


১৭৪ হ্যায়দর্শন [ ২অ%, আগ, 


বনের পূর্বেবাক্তরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে ; পরমাগুগুলি প্রত্যেকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া, 
তাহাদিগের সমষ্িরও কোনরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 


ভাষ্য । যথা সেনাঙ্গেঘু বনাঙ্গেবু চ দুরাদগৃহামাণপৃথক্ত্বেষেকমিদ- 
মিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিঃ, এবমণুযু সঞ্চিতেগৃহামাণপূর্থকৃত্বেষেকমিদমিত্যুপ- 
পদ্যতে বুদ্ধিরিতি। যথা গৃহামাণপুথক্ত্বানাং সেনাবনাঙ্গানামারাৎ 
কারণান্তরতঃ পৃথক্ত্বস্তা গ্রহণং, যথা গৃহযমাণজাতীনাং পলাশ ইতি বা খদির 
ইতি বা নারাজ্জাতিগ্রহণং ভবতি। যথা গৃহমাণপ্র্পন্দানাং নারাৎ স্পন্দ- 
গ্রহণং। গৃহামাণে চার্থজাতে পৃথক্ত্বস্তা গ্রহণাদেকমিতি ভাক্তপ্রত্যয়ো 
ভবতি, ন ত্বণুনামগৃহ্মাণপৃথক্ত্বানাং কারণতঃ পৃথকৃত্বস্তাগ্রহণাদ্‌্ভাক্ত এক- 
প্রত্যয়োহতীন্দ্রিয়ত্বাদণুনামিতি | 


অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ ) যেমন, দুরত্ববশতঃ অগৃহামাণপৃ্থক্ত্ব অর্থাৎ 
দুরত্বনিবন্ধন যাহাদিগের পৃথক্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, এমন সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গসমূহে “ইহা 
এক” এই প্রকার বুদ্ধি উপপন্ন হয়, এইরূপ অগৃহামাণপৃথক্ত্ব অর্থাৎ যাহাদিগের 
পৃথকৃত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, এমন পুঞ্তীভূত পরমাণুসমূহে “ইহ! এক*” এই প্রকার 
বুদ্ধি উপপন্ন হয়! 

(উত্তর) যেমন গৃহামাণপৃথক্ত্ব অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথকৃত্ব প্রত্যক্ষ হয়, 
নিকটে গেলেই দেখ! যায়, এমন সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের দুরত্বরূপ নিমিত্তন্তববশতঃ 
পৃথকৃত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, € এবং ) যেমন গৃহযমাণজাতি অর্থাৎ নিকটে গেলে 
যাহাদিগের জাতি প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির ( পলাশ খদিরাদি পদার্থের) 
দূরত্ববশতঃ “পলাশ” এই প্রকারে অথবা “্খদির” এই প্রকারে (পলাশত 
খনিরত্বাদি ) জাতির প্রত্যক্ষ হয় না (এবং) যেমন গৃহামাপক্রিয় অর্থাৎ নিকটে গেলে 
যাহাদিগের ক্রিয়৷ প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্ঘগুলির ( বৃক্ষাদির ) দূরত্ববশতঃ ক্রিয়! 








১। ভাষো “দূর” শব ও “আরাৎ* শব্দ দুরত্ব অর্থে প্রবুক্ত। প্রাচীনগণ এরূপ প্রয়োগ করিতেন। 
শজতিদুরাৎ সামীপাৎ” ইতাদি সাংখ্যকারিকা জষ্টবা। দুরত্বকে যে “কা রণাস্তর” বলা হইয়াছে, এ কারণ শের 
অর্থ প্রয়োজক। প্রাচীনগণ প্রযোজক অর্থেও "কারণ" শবের প্রয়োগ করিতেন। ভাষাকার বাংস্তায়নও তাহা 
অনেক স্থলে করিয়াছেন। প্রথমাধায়, ১২৮ পৃষঠ'রষ্টরা। যে সকল পদার্থের পৃথকৃত্বের গ্রহণ হয়, এমন পদার্ধেরই 
দুরতবশতঃ পৃথকৃত্বের অপ্রত্ক্ষ হয় অর্থ'ৎ এরূপ পদার্ধেরই পৃথক্ত্ের অপ্রতাক্ষ অন্যনিষিতক হয়। তাধাকার 
ইহারই দৃষটান্তূপে পরে জাতি ও ক্রিয়ার অপ্রত্যক্ষের কথ। বলিয়াছেন। জাতি ও ক্রিয়ার স্যার পৃথক্ত্বরূপ গুখ- 
পদার্থের বে গৃহাষাণপদা্ধে অপ্রতাক্ষ, তাহার দুতবাদিপ্রযুক্ত ইহাই ভাঁষ'কারের বিবক্ষিত। 
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প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ গৃহমাণ পদার্থসমূহেই অর্থাৎ যাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, 
এমন পদার্থলমুহেই পৃথকৃত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ার “এক” এই প্রকার তাক্ত 
প্রত্যক্ষ (সাদৃশ্য প্রযুক্ত ভ্রম প্রত্যক্ষ ) হয়। কিন্তু অগৃহ্মাণ-পৃথকৃত্ব অর্থা 
যাহাদিগের পৃথকৃত্বের প্রত্য ফ হয় না__হইতেই পারে না, এমন পরমাণুসমূহের 
কারণবশতঃ (দূরত্বাদি কোন প্রযোজকবশতঃ ) পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ ন! হওয়ায় 
ভাক্ত এক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ পরমাণুসমুহেও সাদৃশ্যমূলক “ইহা এক” এই প্রকার 
ভ্রম প্রত্যক্ষ হয় না ( হইতে পারে না )। যেহেতু পরমাণুসমূহ অতীন্দড্িয়। 


টিপ্ননী। মহধি তাহার প্রথমোক্ত দিদ্ধান্তস্ত্রে (৩৪ স্থ্রে) বলিয়াছেন যে, অবয়বী না 
থাকিলে অর্থাৎ দৃশ্তমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে তাহাদিগের, এমন কি, কোন পদার্থেরই 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, পরমাণুপুঞ্জস্থ গুণ-কম্মাদির প্রত্যক্ষও অসম্ভব । প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইলে 
অনুমানাদিও অসন্তভব। কারণ, অনুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক | ইহাতে পূর্বপক্ষবাদীরা বলিতে 
পারেন এবং কোন এক সময়ে বলিয়াও গিগ্াছেন যে, তোমাদিগের মতে সেনা ও বন যেমন বহু 
পদার্থের সমষ্টিরপ, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থগুলিও তদ্রপ বহু পরমাণুর সমষ্টিরপ ৷ সেনাঙ্গ 
হস্তী প্রভৃতি এবং বনাঙ্গ বৃক্ষের দূর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তোমরা বেমন সেনা ও 
বনকে দূর হইতে প্রত্যক্ষ কর এবং এ দেনা ও বন বস্তৃতঃ বহু পদার্থ হইলেও তাহাকে “এক” 
বলিয়াই প্রত্যক্ষ কর, তদ্ধপ পরমাণুগুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমষ্টর 
প্রতাক্ষ হইয়া থাকে এবং উহা বস্ততঃ নানা পদার্থ হইলেও সেনা ও বনের ন্ায় উহা এক 
বলিয়ই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহষি শেষে এই স্থত্রের দ্বারা এই পূর্বপক্ষেরও সুচনা করিয়া, 
ইহারও উত্তর চন করিরাছেন। মহ্ষি এই স্থৃত্রেই বলিয়াছেন যে, পরমাণু, সেনা! ও বনের ন্যায় 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্ড্িয়। মহধির মনের কথা এই যে, 
পরমাণুগুলি বখন প্রত্যেকে অতীন্দ্িয়, তখন তাহাদিগের সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় হইবে। কারণ, 
এ সমষ্টি ত পরমাণু হইতে পৃথক্‌ পদার্থ নহে। পৃথক্‌ বলিয়! স্বীকার করিলে অবক়বী মানাই 
হইবে। স্থমতরক্গার্থ তাহা না করিলে পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থ কোনরূপেই প্রত্যক্ষ হইতে 
পারিবে না। প্রত্যক্ষই যদি না হইতে পারিল, তাহা হইলে আর “ইহা এক দ্রব্য” ইত্যাদি 
প্রকার একবুদ্ধির সপ্তাবনাই নাই। স্ৃতরাং উহার উপপন্তির কথা অলীক এবং মে উপপত্তিও 
হইতে পারে না। কারণ, নান! পদার্থের কোন কারণে প্রত্যেকের পৃথকৃত্ব প্রত্যক্ষ না হইলে 
তাহাতে “ইহা এক” এই প্রকার বুদ্ধি জন্মে । যেমন দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের প্রত্যেকের পৃথক্ত্ব দুর 
হইতে দেখা যায় না) এ জন্ত পেনা ও বনকে “এক” বলিয়া! দেখে । কিন্তু পরমাণুগুলি প্রত্যঙ্ষ- 
যোগ্য পদার্থই নহে; সুতরাং তাহাদিগের পৃথক্ত্বও প্রত্যক্ষের অযোগ্য ৷ সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের ন্যায় 
দূরত্বাদি অন্ত কোন কারণবশতঃই যে তাহাদিগের পৃথক্ত্ের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা নহে; সুতরাং 
সেনা ও বনের স্তার পরমাণুসমষ্টিকে এক বলিয়া বুঝা অসন্তব। ভাষ্যকার পূর্বস্ত্রের শেষ ভাষ্যে 
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বলিয়াছেন যে, ধাহার! প্রত্যক্ষ লোপ না করিয়া, পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া 
স্বীকার করেন, তাহার! ঘটাদি পদার্থে “ইহা এক দ্রব্য” এইরূপ একবুদ্ধির উপপন্তি করিতে 
পারেন না। কারণ, পরমাণুপুপ্জরূপ নানা পদার্পে একবুদ্ধি ব্যাহত। নানা পদার্চকে “এক” 
বলিয়া ঝুঝিলে তাহা ভ্রম হর। সার্ধজনীন এ যথার্থ বুদ্ধির অপলাপ করা বাইতে পারে না । 
এতদুতরে রবপকষবাদীর বলিতেন বে, বহু পদার্থেও কোনও সময়ে সকলেরই গোণ এককুদ্ধি 
হইস্কা থাকে । বেমন সেনা ও বন বস্ততঃ বহু পদার্থ হইলেও, দূরত্বরূপ কারণাস্তরবশতঃ সেনাঙ্ 
হস্তী প্রস্থুতির এবং বনাঙ্গ বৃক্ষগুলির পৃথকৃত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, দূর হইতে সেনা ও বনকে 
সকলেই এক বলিয়া দেখে । এইরূপ পুঞ্জীভূত পরমাণুগুলির পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ 
প্রত্যেকের পৃথকৃত্বের প্রত্যক্ষ হইতে না পারায়, উহাদ্দিগকে এক বলিয়াই দেখা বাঁয়। ইহাকে 
বলে “ভান্ত” একবুদ্ধি। বহু পদার্ে পৃর্ধোক্তরূপ কারণে একবুদ্ধিই ভাক্ত একবুদ্ধি। একমাত্র 
পদার্ে একবুদ্ধিই মুখ্য এককুদ্ধি । ভাষ্যকার তাহার পূর্োন্ত ভাষ্যের সংগতি অন্তুপারে মহধির 
এই পূর্বপক্ষকে পূর্বোক্ত প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বন্ততঃ মহধি এই শেষ স্মত্রর দ্বারা 
পূ্বপক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই আশশ্কা করিয়া, পরমাণুগুলির অতীন্ধিয়ত্ব হেতুর দ্বারা 
সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন। তাই তাৎপর্ধ্যটাকাকার কোন বিশেষ আশঙ্কার উল্লেখ না 
করিয়া, সামান্তঃ বলিয়াছেন, “মশঙ্কাত ইতরশ্ুত্রম 1” 

বৃ্তিকার বিশ্বনথ বলিয়াছেন বে, পুর্নস্থত্রোক্ত বুক্তি সমীচীন নহে। কারণ, যেমন নৌকার 
আকর্ষণের দ্বারা নোকাস্ত ব্যক্তিদিগের আকর্ষণ হয় এবং ভাও ধারণের দ্বারা ভাগুস্থ দির ধার্ণ হয়, 
তদ্ধপ বিলক্ষণ-দংবোগবশতহে পরমাণপগ্ধরূপ ঘটাদির পূর্নোন্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে 
পারে, তাহাতে পরমাণুপুগ্ত ভিন্ন অবয়বী স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। মহর্ষি ইহা! চিন্তা 
করিয়া তাহার প্রথম দিদ্ধান্তঙত্রোক্ত বুক্তিকেই তিনি সমীচীন মনে করিয়া, তাহাতে পুর্বপক্ষ- 
বাদীদিগের সমাধানের আশস্কাপুর্বক এই শেষ সুত্রের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তিকার 
এই কথা বলিয়া এই স্মত্রের ব্যাখ্যা করিগ়াছেন বে, যেমন অতিদুরস্থ একটি মনুষ্য ও একটি 
ৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ না হইলেও দেনাবনাদির প্রত্যঞ্গ হয়, তদ্ধপ এক পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও 
পরমাণসমূহরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এ কথা বলা বার না। কারণ, পরমাণুগুলি 
অতীন্ডিয়, াহাদিগের মহহ নাই, প্রত্যক্ষে মহত্ব ( মহৎ পরিমাণ ) কারণ । দেনাবনাদির মহত্ব 
থাকার তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ফলকথা, বু্তিকার প্রতি নব্যগণ যথাঞ্ুত সতরান্থসারে 
সেনাবনাদির স্তার পরমাণুপুঞ্তরূপ ঘটাদি পদােরই প্রত্যক্ষকে পুর্বপক্ষবপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
আধ্যকারের স্তায় সেনা ও বনের একত্বুদ্ধিকে দৃষ্টান্ত ধরিয়া! পরমাণপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থের একত্ব- 
প্রত্যঙ্ষকে পুর্বপক্ষবপে ব্যাখ॥ করেন নাই। মহত কিন্ত প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তসত্রে দর্বাগ্রহণ 
বলিয়া ঘটাদি পদার্গের একত্বরূপ গুণেরও অগ্রহণ বলিরাছেন। ইহা বৃতিকারও সেখানে ব্যাখ্য 
করিয়াছেন। সুতরাং এই স্তত্রে সেনা-বনাদির ন্যায় গ্রহণ হয়, এই কথা যে মহর্ষি বলিয়াছেন, 
তাহাতে সেনাবনাদিতে একত্ব গ্রহণের স্তায় পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদিতে একত্বের গ্রহণ হয় ইহাও 
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বাতায়ন ভান্য ১৭৭ - 


-* ববির বুদধিস্থ বণিয়বৃত্তিকারেরও গ্রহণ কর! উচিত মনে হয়। ভাষ্যকার তীহার পূর্বতাষযানুদারে -- 
-.. - পূর্বোক্ত একত্ব গ্রহণকেই এখানে প্রধানরূপে আশ্রয় করিয়া, পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা 
--.. করিয়্াছেন। হৃত্রে “দেনাবনাদিপ্রত্যক্ষবৎ” অথবা “সেনাবনাদিবং” এইরূপ পাঠই বৃত্তিকার- 
» - সন্ত বলিয। বুঝা যায়। কিন্ত “সেনাবনবৎ” এইরূপ পাঠই প্রাচীনদিগের সম্মত। 
রা _ বৃততিকারের কথার বক্তব্য এই যে, নৌকা ও নৌকাস্থ ব্যক্তির এবং তাও ও ভাগ দধির 
৮. আধার আখের ভাব থাকায়, আধার নৌকা ও ভাণ্ডের ধারণ ও আকর্ষণে আধেয় মনুষ্যাদি ও দির 
“ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে। কিন্ত পরমাগুগুলি পরম্পর বিলক্ষণ-সংযোগবিশিষ্ট হইলেও তাহা- 
. . দিগের ধ্ররূপ আধার আধেয় ভাব নাই । এক পরমাণু অপর পরমাণুর অথবা বহু পরমাসুও অপর 
বহু পরমাণুর আধার হয় না। সুতরাং পরমাণুপুঞ্জের পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে 
না। তবে যদি বিজাতীয় মংযোগুরলেই উহাদিগের এরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, ইহা : 
স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে পূর্বোক্ত এঁ যুক্তি ত্যাগ করিয়া, মহর্ষি শেষ স্থত্রের দ্বারা অন্ত মি 
যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। অবরবী ব্যতীত যে পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও. :: 
- আকর্ষণ হইতে পারে না, ধারণ ও আকর্ষণ যে অবয়বীরই ধর্ম, স্থৃতরাং উহা অবয়বীর দাঁধক, . .. 
র্‌ - এবিষয়ে উদ্দ্গিতকরের কথ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । বৃত্তিকার সে সকল কথা কেন চিন্তা 
-: করেন নাই, ইহা চিন্তনীয় | ্‌ 
রং -. দুর হইতে কা, লো, তৃণ ও পাধাণাদি পদর্থগুনি প্রত্যেকে পৃথক্ভাবে পরত্ক্ষ হয় না, কিন্তু 
০. ও সকল পুদার্থের পুঞ্জ প্রত্ক্ষ হয়। এ সকল পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াও কোন অবযবী: 
:.. জব্াস্তর জন্মায় না ) কারণ, উহারা একজাতীন পদার্থ নহে। তাহা! হইলেও যেমন উদাহিসের *.. 
, প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রুপ পরমাণুগুলি প্রত্যেকে দৃশ্ত না হইলেও তাহাদিগের সমূহ ব! পু পৃথক অবস্থবী . 
. শ্রব্য না জন্মাইয়াও দৃশ্ত হইতে পারে। 55 
-: ছেন, যে, গৃহমাণ পদার্থের অগ্রহণই অন্রনিমিত্তক হয়। উদ্দোতকরের তাৎপর্য; এই যে, পরমাণু- 
গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ কেন হয় না, এতহু্রে উহারা অতীজ্জিয়, উহার! টি 
» স্বরূপ গ্রহণের যোগ্যই নহে, ইহাই বলিতে হইবে। ু্বপক্ষবাদীও ইহাই বলিয়া থাকেন। - 
ও "তাহ! হইলে ও অতীব্রিয় পরমাগুগুনি মিনিত হইলেও, পরস্পর সংশ্লিষ্ট হই পুর্জীতৃত হইলেও 
২ ইন্জিযুগ্াহথ হইতে পারে না । চক্ষুরিভ্ডরিয়ের অবিষয় বায়ুদমূহ মিলিত হইলে কি চাক্ষুষ হইয়া 
- খাঁকে? যদি বল, বাষুর রূপ না-থাকাতেই তাহা চাক্ষুষ হইতে পারে না। তাঁহ! হইলে পরমাণুর 
.. সহ না থাকার তাহাও গরক্ হইতে পারে না) চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে রূপের স্ায় মহবও প্রত্যক্ষমাত্রে 
৪ কারণ) হুতরাং পরমাণুগুনিকে অতীন্দররিয় বলিয়া, আবার তাহাদিগকেই ইন্জিক্গ্রাহ বণিলে - 
০ মহাবিরোধ হইবে। যদি বল, মিলিত বহ পরমাগুতে এমন কোন বিশেষ জন্ম, যাহার ফলে তাহা- 
2 দিগের প্রক্ষ হয়, এতহ্তরে উদ্দযোতকর বলিয়াছেন যে, তাহ হইলে এ বিশেষই অবয়বী। অবরবী- 
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কিরূপে হইবে? (পরে এ কথা পরিস্ক,ট হইবে )। পরস্ত অনেক পদার্থে একবুদ্ধি মিথ্যান্তান। 
বিশেষের অনুপল্ধি থাকি সামন্ত দর্শন এ িখ্যা্ঞানের নিমিত্ত) পরমাণুগুলি অতীন্ররিয় বলিয়া, .:::. 
তাহাদিগের সামান্ দর্শন অসম্ভব ; সতরাং বিশেষের অদর্শনই বা দেখানে কিরূপে বলা যাইবে ? . ১. 
+ তাহা হইলে পরমাধুসমূহে পূর্বোক্ত নৈমিত্তিক মিথ্যাজ্তান হইতে পারে না। উদ্যোতকর এই কথা রা 
১ : বিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই কথার দ্বারা “তাক্ত” ও “পমিক” প্রত্যন়্ হইতে পারে না, ইহা. 

- বলা হইল। কারণ, যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশ্ই “ভক্তি” রঃ 
১. এ সাদৃগ্ত উভয় পদার্থে ই থাকে, উতর পরদার্থই উহাকে ভজন! করে, এ জন্ত১ উহাকে প্রাচীনগণ- 
. প্তত্তিশ নামে উল্লেখ করিযাছেন। এ ভক্তিগরুক্ত যে ভমজ্ঞানবিশেষ, তাহাকে বলিয়ছেন__ :: 
. ভীক্তজান। যেমন কোন বাহীককে গোর স্তায় মন্দবুদ্ধি বুঝি বলা হয়__-“গৌর্কাহীকঃ*- 
(৮ - অর্থাৎ “এই বাহীক গো” ? এই প্রকার জ্ঞান প স্থলে ভাক্ত জ্ঞান, উহা! সাদৃশতপ্রযুক্ত। পরমা 
১: গুলি অতীসিয়বণিয়া তাহাতে তীূপ কোন ধর বুঝা যায় না। জুতরাং তাহাতে এপ ভাক্ত -.৯, 
:.. প্রত্যয় হইতে পারে না। এইবপ যেখানে পূর্বোক্তরূপ উভয়ের ভেদজ্ঞান থাকিয়৷ সদৃশ বলিয়া ১৮: 
বুঝা হয, তাহার নাম উপনিক ক্ঞান বা উপমানপ্রত্যয়। ইহাকে প্রাচীনগণ “গৌণ” প্রত্যছ 6 
33 নিয়াই বছ স্থলে উল্লেখ করিয্নাছেন। “এই মাণবক সিংহ” এইরূপ জ্ঞানই এ গৌণ রতনের : 43 
উদ্দাহরগ। ভাক্ত জ্ঞানস্থলে পদার্ঘদয়ের ভেদজ্ঞান থাকে না, গৌণ প্রত্যযস্থলে ভেদজ্ঞান থাকে) -.. 
. তাৎপর্থাটাকাকার পর জঞানদয়ের এইরূপ তে বর্ণন করিয়া-__“সিংহো! মাণবকঃ” এই স্থব পপিংহ” 
১. শর্ষের উতর আগর অর্ধ কিপ প্রত করা, রে পদিংহ্* এই নামধতুর উতর ক্ৃবা্ঠে "চত : 
-. প্রত্যযযোগে সিংহ শবের দারা সিংহসদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা বায়, সুতরাং এঁ স্থলে “মাণবক এত 
নিংছ্দদশ” এইরূপই বধার্থ ভান হওয়ায়, ও জ্ঞান “ভাক্ত” নহে, উহা “ওপমিক জ্ঞান” এইরূপ “ই 
,নিদবস্ত করিয়াছেন। তিনি “ভামতীস-প্রারস্েওং গৌণ প্রতয়ের ীরূপই স্বরূপ বর্ণন করিয়া, 
“2. পিংহো মাণবক:” এইরপ সথলেই তাঁহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। মুলকথা, সাদৃহ-ভঞান--. 

$-- মুলক এই গৌণ প্রত্যয়ও পরমাগুরমূহে হইতে পারে না। কারণ, ০০০০০ 
৫ কাহারও সাচৃষঠ প্রত্যক্ষ মন্তব নহে। | 

































পতিত ভাষ্য। ইদমেব পরাক্ষ্যতে__কিমেকপ্রত্যয়োৎপুসঞ্চ়বিষয আহে. র 
টু সবিক্সেতি, অপুমঞ্চয় এব সেনাবনাঙ্গানি”_ন চ পরীকষ্যমাণমুদাহরণমিতি - 


| ভক্তিনামতথাতৃতহ্ত তখা! ভাবিভিঃ সামান্তং উরে তাতে ইতি ভক্তিত, খা বাহীকত মনা মন্দা 
:মসংজামুগাঘায় বাহীকে। গৌরিভি। যক্তাতধাতৃতস্ত তখাভাবিভিঃ সাসান্তং ততোপমানপ্রতায়ো যুক্তঃ যথা সিংহৌ -্ 
:এধবক ইতি, সিংহ ইব সিংহ: স্তর বার্তিক । র্‌ এ 
2 ৭ আপি চ পরশবদঃ পরত লক্ষা্পপ্ণযো্নেন বর্তত ইতি বব প্রযোক্ৃপ্রতিপত্তোঃ টি 
” .লচ তেমপরতায়পুরদরঃ। মাণবকে চানুভবসিদ্ধতেছে সিংহাৎ সিংহশব্দঃ1--ভাসতী । 













শত]  বাৎস্ারন ভাষ্য ১৭৯২ 
ুক্তং সাধ্যত্বাদিতি। ৃউমিতি ঢের তিন পরীক্ষোপপত্তেঃ। যদপি 
রি টি ত দৃষউমিদং সেনাবনাঙ্গানাং পৃথকৃত্বস্তাগ্রহণাদভেদেনৈকমিতিগ্রহণং, .. 
ট- _ নচ দৃষ্টং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুমিতি, তচ্চ তন্নৈবং, তদ্দিষয়স্ত পরীক্ষোপপত্তেঃ 
৫... _দর্শনবিষয়, এবায়ং পরীক্ষ্যতে_ যোইয়মেকমিতি প্রত্যয়ো দৃশ্ঠটতে স 
২. পরীক্ষ্যতে কিং দব্যাস্তরবিষয়ো বা অথাণুসঞ্টয়বিষয় ইত্যত্র দর্শনমন্যতর্য 
₹-. সাঁধকং ন ভবতি। 


দু অন্ুবাদ। একবুদ্ধি কি অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থে পইহা এক” এই প্রকার বুদ্ধি 
8: কি পররণুপুঞ্জবিষয়ক, অথবা নহে, অর্থাৎ এ একবুদ্ধি কোন অতিরিক্ত. একডরব্য-. 


.£৯:.- বিষয়ক ? ইহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। (পূুর্ববপক্ষবাদীর মতে ) সেনাঙ্গ ও 
8." ব্াঙ্গগুলি পরমাপুপুঞ্ই, কিন্তু রাক্ষ্যমাণ (বস্ত) উদাহরণ, ইহা যুক্ত নহে, যেহেতু - 
*-.. (োহাতে ) সাধ্যত্ব আছে [ অর্থাৎ যাহা পরীক্ষিত নহে, কিন্তু পরাক্ষ্যমাণ, তাহা 
+.... সাধ্য, তাহা সিদ্ধ ন! হওয়ায় দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও পূর্ববগক্ষ- 
উই বাদীর মতে পরমাণুপুঞ্ত, উহ! প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া পিদ্ধ না হওয়ায় ্ 
:-. হইতে পারে না ]। 8 
১২. (পূর্বপক্ষ ) দূ ইহা যদি বল? (উত্তর)না। যেহেতু তির ঠা 
ওই -. প্ররেত্ক্ষবিষয় এ জ্ঞানের ) পরীক্ষার দ্বারা উপপন্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, বাহাও +১ঃ 
2, মনে করিবে ( যে ) সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ্সমূহের পৃথকৃত্বের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিন্বরূপে' 
৯, শক” এই প্রকার জ্ঞান দেখা যায় দৃষটকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। 
(উত্তর ) তথাপি” তাঁহা। এই প্রকার নহে, অর্থাৎ এরূপ একবুদ্ধি দৃষ্ট হইলেও উহা 
প্রকৃতস্থলে দৃষ্ীস্ত হয় না। যেহেতু তদ্বিষয়ের (পূর্বেবাক্তিরূপ প্রত্যক্ষবিষয় এ 
১ জ্ঞানের ) পরীক্ষার দ্বারা উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষবিষয় ইহাকেই 
/:৫. পরীক্ষা করা হইতেছে,_-এই যে “এক” এই প্রকার জ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই 
পরীক্ষা! কর! হইতেছে। কি ্রব্যান্তরবিষয়ক, অথবা! পরমা ুপুধীবিষয়ক ? অর্থাৎ 








. পইহা এক” এই প্রকার যে প্রত্যয় বা জ্ঞান দেখা যায, তাহা কি পরাণপুত ভিন্ন : 
লী : ৃ 
ছু ূ ১। ভাষো "্তচ্চ* ইহার ব্যাখ্যা তদপি। “তথাপি” এই অর্থে "তদপি” এইরূপ শবেরও প্রয়োগ দেখা বায়। 
টু. শ্তদপি অব্যসিদং সদীরিতং”__নৈষখীন্চরিত, ওয় সর্গ। ভাৎপরযাটাকাকার “্তচ্চ তন্নৈবং” এইরূপ ভাষযপাঠ উদ্ধৃত 
৮০৫ 


রা করার এখানে জন্তরূপ পাঠ প্রকৃত বলিয়! গৃহীত হয় নাই। ভা্যে পপি এই কথার দ্বার! বগ্যপি টা, 
দু, ও বাধা করা বাইক পারে 





৪০৮০০ পা শর কা এ এ এ 



























তি মা স্টায়দর্শন ২২ মি 
বিভাজন পরমাপুপুঞ্জরূপ বু দ্রব্যবিষয়ে হয় ? এই বিষয়ে (এই 
টি দর্শন অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ এককুদির পরত্ক্ষ একতরের - 





সা পৃথকৃত্বের দা যেমন ১7৮7 
ঃ -ক্ষপে উহাতে একবুদ্ধি জন্মে, এইরূপ বখাও তিনি বলিতে পারেন না । কারণ, এ সেনাঙ্গ ও 
১ ধনাঙ্গে যে একবুদ্ি হয়, তাহা কি পরমাধুপুজেই হয় অথবা অতিরিক্ত অবরবী দ্রব্যে হয়, ইহাই : 
42. পরীক্ষা! কর! (বিচার দ্বারা নির্ণয় কর! ) হইতেছে । এ সেনা ও বনাঙ্গ যদি পরমাগুপুঞ্জই হয়, 
8: তাহা হইলে উহা অতীন্রিয় হইয়া পড়ে-_উহাতে একবুদ্ধি অসম্ভব হয়। পুর্বপক্ষবাদীর মতে - 
8... খন ভাহার আশ্রিত সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই পরমাণুপুঞ্জ, তখন তিনি .কাহাকেও ছৃষ্টাস্ত- . 
১). রূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার নিজ মতে এখানে স্মসিদ্ান্ত সমর্থনের অনল দৃষটা্তই-. 








সহ, 
পি 


রত মাই। এ একবুদ্ধিও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, এ একবুদ্ধি পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক, 
2৯, . অথবা অতিরিক্ত রব্যবিষয়ক, ইহা পরীক্ষা করা হইতেছে। যাহা পরীক্ষ্যমাণ, অর্থাৎ যাহা! দিদ্ধ 
2 


লহে-_সাধা, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। উভয়বাদি-সিদ্ধ পদার্থ ই দৃষ্াস্ত হইয়া থাকে। 
পুর্বপক্ষবাদী যদি বলেন ফে, সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের পৃথকৃত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, তাহাতে যে -:: 
অভিনত্বরূপে একবুদ্ধি জন্মে, তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষদিদ্ধ। দৃষ্ট এ একবুদ্ধির অপলাপ..... 
-- ্বরাযাইবে না) সুতরাং উভবাদি-সিদ্ধ এী একবুদ্িকে দৃষাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া পরাগ ৃ 
. টাদি পদার্থেও এরূপ একবুদ্ধি জন্মে ইহা বলিতে পারি। ভাষ্যকার শেষে এই সমাধানের উল্লেখ ; 
করিয়া তছুতরে বণিয়াছেন যে, তথাপি উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যে একবুদ্ধির দর্শন 


ক 


ভি এ 
ই 
1) পি ১ 









অতিরিক্ত অবযবী অব্য হয় এইরপে পরীগা করা হইডেছে। পূর্কোরূপ এববুদির দর্শন কিাধ- - 
মাপ. কোন পক্ষেরই সাধক হয় না। অর্থাৎ তোমার মতানুসারে পরমাণুপুঞজেও এ একবুদ্ধির _ 
'ঈর্শন হুইতে পারে। অন্ত মতে অতিরিক্ত অবয়বী ভ্রব্যেও এ একবুদ্ধির দর্শন হইতে পারে। * 
০ ুদি-লনাঙগ ও বনাদরপ পরমাধপ্েই এরূপ একবুদ্ধির দর্শন হয় বল, তাহ! হইলে শ্রী একবুদ্ধি 
- হইতে পারিবে না। কারণ আমরা পরমাপুপুঞ্জ অতীকতিয় বলিয়৷ তাহাতে একবুদধি 
রি বলি, উহা আমর! মানি না সুতরাং পূর্ববপক্ষীর মতে পরমাধুপুপ্ররূপ ঘটাদি পদার্থে . 
একবু্ধি সমর্থন করিতে সেনা ও বনাঙ্গে এবি কিছুতেই ৃষ্টা্ত হইতে পারে না। পুর্বোক্ত . 
'একবৃদধিকে পরীক্ষা করিয়া দি ্পক্াংনের অনুকুলরপে প্রতিপন্ন করা যায, তবেই উহা মৃত 
হইতে পারে। পর্বপক্ষবাদীর নিজ পরীক্ষায় যখন এ একবৃদ্ধি সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ প্রভৃতি স্থলেও 
পপি বঙিয়াই প্রতিপন্ন আছে, তখন 85 







কি তাৎপর্ধাটাকাকার এখানে ভাষ্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা না 
হি থাক, তাহা হইলে অবয়বীকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় ন!) কারণ, তাহাও দৃষট। বদি বল, পরীক্ষার 
8. ছারা অবয়বীর প্রত্যা্যান করিয়াছি, পরমাগুগঞজ ভিন অববী নাই_হহা নির্ণয করিয়াছি, তাহা 
৯১" হুইলে সেই যুক্তিতে দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও প্রত্যাধ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলে উহ দৃষ্টান্ত হইতে 


দি, পারিবে না। আর্‌ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। 
28০. - ভাষ্যকার কিন্ত পুর্বপক্ষবাদীর কথিত যে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গে একবুদ্ধির দর্শন, এ দর্শনের বিষয় 
3... ভাব্য। নানাভাবে চাঁণুনাং পৃথবৃতবন্াগ্রহণাদভেদে নৈকমিতিগ্রহণ- 





মতস্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ো ষথা স্থাঁণৌ পুরুষ ইতি । ততঃ কিম্‌ ? অতম্মিং- 
-. স্তদিতি প্রত্যয়স্ত প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিঃ। স্থাণৌ পুরুষ ইতি: 
প্ত্যয়স্ত কিং প্রধানম্? যোহসৌ পুরুষে পুরুপ্রত্যয়» তন্মিন্‌ সতি পুরুষ- :১ 
_- সামান্গ্রহণাৎ স্থার্শো পুরুষোহয়মিতি। এবং নানাভুতেম্বেকমিতি. .. 
2 - জামান্তগ্রহণাঁৎ প্রধানে সতি তবিতুমর্থতি, প্রধানঞ্চ সর্ববস্তাগ্রহণাদিতি. “১ 
নোৌপপদ্যতে, তম্মাদভিন্ন এবায়মভেদপ্রত্যয় একমিতি | সু 


.... অনুবাদ। এবং পরমাণুসমূহের নানাত্ব থাকায় পৃথকৃত্বে অপ্রত্যক্ষবশতঃ ... 

.. অতিন্ত্বরূপে “এক” এই প্রকার জ্ঞান, যাহা তাহা নহে, তাহাতে “তাহা” এই প্রকার .. 
. জ্ঞান, যেমন স্থাণুতে *পুরুষ* এই প্রকার জ্ঞীন। (প্রশ্ন ) তাহাতে কি? অর্থাৎ. 
_ পরমাণুসমূহে একবুদ্ধি--স্থাপুতে পুরু-বুদ্ধির গ্ঠায় ভ্রমই বটে, তাহাতে বাধ কি? 
(€উত্তর) বাহ! তাহা নহে, তাহাতে ০তাহা” এই প্রকার জ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতা- 
বশতঃ প্রধান সিদ্ধিহয় [ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানরূপ প্রধান জ্ঞান না থাকিলে ভ্রমগ্ঞান- 
রূপ অপ্রধান জ্ঞান হয় না, পরমাণুসমূহে একবুদ্ধিরপ ভ্রম জ্ঞান স্বীকার করিলে 
প্রধান একবুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে 1॥ (পূর্বেবীক্ তাষ্যের বিশদার্থ বর্ণনের 
- জন্য ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন ) স্থাপুতে “পুরুষ” এই প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধে: 
ট- প্রধান (জ্ঞান)কি? (উত্তর) এই যে পুরুষে পুরুষবুদ্ধি, অর্থাৎ পুরুষকে '::$ 
৯৮ পুরুষ বলিয়। যে বার্থ জ্ঞান, তাহাই এ স্থলে প্রধান জ্ঞান। সেই প্রধান জ্ঞান 
2. - খাকাতে পুরুষের সাদৃশ্ট জ্নপ্রযুক্ত স্থাপুতে “ইহা পুরুষ” এই প্রকার অপ্রধান :: 
এ -জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান ) জন্মে। এইরূপ, প্রধান জ্ঞীন থাকিলে সাদৃস্ট-জ্ঞান-প্রযুক্ত রি 
$.--দানাতৃত পদার্থে অর্থাৎ পরমাণুসমূহরূপ নান পদার্থে “এক” এই প্রকার অপ্রধান 


হং 12 


সিএ, 


2 চুরকা চা দহ, 





1 উর : নু 


- বা মজ্ান হইতে পাঁরে। প্রধান কিন্তু অর্থাৎ বখার্থ একনি কিন্তু যেহেছু, 
সকল পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ জন্য উপপন্ন হয় না [র্াৎ করুন বিষয় ঘটাদি 
পদার্থকে পরমাপুপুঞ্জ বলিলে যখন তাঁহার এবং তাহাতে একত্র প্রত্যক্ষ অসম্ভব 
তখন প্রধান একবুদ্ধি অসম্ভব, সুতরাং ভ্রম একবুদ্ধিও অসম্ভব] অতএব “এক” এই 

নই... প্রকারে এই অভেদ-্ঞান অভিন্ন পদার্থেই হয়। অর্থাৎ একপদার্থেই এ এক 
. ৮ বুদ্ধি জন্মে, ইহ! অবশ্য ্বীকার্ধ্য ; এ বুদ্ধি ভ্রম নহে-_উহা! বার্থ বুদ্ধি। 

".. টিগ্লনী। ভাষ্যকার পুর্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে এখন তাহার মতের একটি সুম্ম অন্থপ- 
১৮" - পরত্তির উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জরূপ হইলে উহা! নানা অর্থাৎ অনেক 
১. পরার ইহা পূর্বপক্ষবাদীর স্থীকার্ধ্য। অনেক পদার্থকে এক বলিয়া বৌথ হইলে, গর বুদ্ধি ভ্রম, 

.. ইছাও অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। যাহা এক নহে, তাহাতে একবুদ্ধি যথার্থ হইতেই পারে না; উহা! 
স্থাগুতে পুরুযবুদ্ধিরস্ঠায় ভ্রমই হইবে । কিন্তু খীব্ূপ ভ্রমবুদ্ধি স্বীকার করিলে প্রমারূপ প্রধান : 

. বুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে) প্রমারূপ প্রধান বুদ্ধি যদি একটা নাই থাকে, উহা কোন দিনই. - 

.. নী হয়, তাহা হইলে ভ্রমবুদ্ধি হওয়া অগস্তব। যেমন স্থাগুতে পুরুষ-ুদ্ধির সম্বন্ধে পুরুষে পুরুষ- 
“১... বুদধিই প্রধান বুদ্ধি । পুরুষকে পুরুষ বলিয়! বুঝিলে এ বুদ্ধি প্রমা বা বখার্থ হয়। তাহার ফলে 


৯, স্থাগুতে পুরুষের সাদৃহ্ জ্ঞান হইতে পারে। ভজ্জনতস্থাগুতে পুরুষববুদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে।. ?- 
. পুরুষে যাহার কখনও পুরুষবুদ্ধি জন্মে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরুষ কি, তাহা যখার্ঘকূপে কখনও 
.: জানে নাই, তাহার স্থাণুতে পুরুষের সাদৃত্ত-বোধ কখনই সম্ভব হয় না, স্থৃতরাং স্থাণুতে পুরুষ. 

ধুদ্ধিরপ ভ্রমও তাহার জন্মিতে পারে না। অতএব ভ্রমরূপ অপ্রধান বুদ্ধি প্রমারূপ প্রধান 
. বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ কোন দিন প্রমান্ঞান না জন্মিলে ত্রমজ্ঞান জ্ন্সিতে পারে না, ইহা : 
ৃ উনি প্রনকত স্থলে টা অনেক পদার্থে একবুদ্ি ভ্রম। এক পদীর্থের. 


৫: ঈ্গর্থে এক বলিয়া যে অভেদ প্রত্যয় হয়, ভিজতে ভাতডিতাতত পর 
পার ইহ! প্রতিপন্ন হয়। 





































ণু বাঁতন্তায়ন ভাষ্য / ৯৪৫ র্‌ 
র্‌ দিতি ্রত্যয়ঃ ? স্থাণৌ - পুরুষপ্রত্যয়বৎ, অথার্থস্ত তথাভাবাৎ' 
১”. তন্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ো যথাশবন্তৈকত্বাদেকঃ শব্দ ইতি। বিশেষ- 
হেতৃপরিগ্রহ্মন্তরেণ দৃষ্টান্ত সংশয়মাপাদয়ত ইতি। কুন্তব সঞ্চয- 
০ মান্রং গন্ধাদয়োহপীত্যনুদাহরণং গন্ধাদয় ইতি । এবং পরিমাণ-সংযোগ- 
স্পন্দ-জাতি-বিশেবপ্রত্যয়ানপ্যনুযোক্তব্যস্তেঘু চৈবং প্রসঙ্গ ইতি। 


অনুবাদ । ই্জিয়ান্তরের বিষয়সমূহে ( শব্দীদিতে ) অভেদজ্ঞান প্রধান, ইহা 
- ধদি বল? (উত্তর) না, কারণ, বিশেষ হেতু না থাকায় দৃষটান্তের ব্যবস্থা হয় না। 
বিশদার্থ এই যে, (পূর্ববপক্ষ ) শ্রবণাদি ইন্জ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি অভিন্ন পদার্থসমুহে 
:২"  একবুদ্ধি অনেক পদার্থে একবুদ্ধির সম্বন্ধে প্রাধান, অর্থাও শব প্রভৃতি একমাত্র 
টং পদার্থে ষে একবুদ্ধি হয়, তাহাই প্রমারূপ প্রধান একবুদ্ধি আছে। (উত্তর) এইরূপ 
"হইলেও দৃষান্তের গ্রহণ ব্যবস্থিত হয় না। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। (দৃষটাস্তের 
: অব্যবস্থা। কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতেছেন ) সঞ্চিত অর্থাৎ পু্জীভূত পরমাণুসমূহে 
_.. একবুদ্ধি কি__যাহা৷ তাহা নহে অর্থাৎ এক নহে, তাহাতে “তাহা” অর্থাৎ “এক” এই 
প্রকার বুদ্ধি? যেমন স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধি? অথবা পদীর্ঘের তথাভাববশতঃ অর্থাৎ 
_ এ একবুদ্ধির বিষয় ঘটাদি পদীর্ঘের একত্ববশতঃ তাহাতে “তাহা” অর্থাৎ এক 
পদার্থেই “এক” এই প্রকার বুদ্ধি? যেমন শব্দের একত্ববশতঃ “শব্দ এক” এই 
প্রকার বুদ্ধি। বিশেষ হেতুর পরিগ্রহ ব্যতীত দৃষ্টান্তদরয় অর্থাৎ পূর্বে ছুইটি 
- বুদ্ধিরূপ দৃষ্টান্ত সংশয় সম্পাদন করে। 
প্রস্ত কুস্তের স্তায় গন্ধ প্রভৃতিও সঞ্চয়মাত্র অর্থাৎ গন্ধ, শব্দ গ্রভৃতিও পূর্বব- 
তান এইরূপ 
_ পরিমাণ, সংযোগ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থবিষয়ক জ্ঞানগুলিও নিরিলি 


টি. _ জিজ্ঞান্ত, সেই জ্ঞানগুলিতেও এইরপ প্রসঙ্গ হয়। 





১. শি 











২... টপ্নী। তাত্কার পূর্বে বলিয়াছেন যে, এক পদার্থে একবুদিরূপ প্রধান বুদ্ধি না থাকিনে 
রি এক পদার্থের সাদৃশ-্ঞান-জন্ত, অনেক পদার্থে একবুদ্ধিরূপ ত্র ্রমবুদ্ধি হইতে পারে না) পূর্বপক্ষীর . 
সিশধান্তে যখন প্রধান একবুদ্ধি নাই, তখন অনেক পদার্থে (পরমাণুর ঘটাদি পদার্থে) : টা 
তু. একবুদ্ধি হওয়া অসন্ভব। শ্রতদুতরেপূর্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, ক্ষুরিজিয়ের বিষয় ঘটাদি 

শী পর্দার্ঘ নানা হইলেও অর্থ যে ঘটাদি পদার্থকে এক বলিয়। বুঝা হয, তাহা! আমাদিগের মতে 
3. পরমাধপর্র়প অনেক পদার্থ হইলেও শ্রবণাদি ইঞ্জিয়ের বিষয় যে শন্াদি, তাহার! প্রত্যেকে: 





2 এববুদ্িরপ ভ্রম হইতে পারে; আমর! বলি, তাহাই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষবাদধীর রর 
25 এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তছুতরে এখানে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলেও বিশেষ হেতু না 
24) »থাকায় দৃ্ন্তের ব্যবস্থা হয় না। ভাষ্যকার পরে ইহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের-সে কথার তাঁপর্ধ্য 











» জমূহরূপ অনেক পদার্থে স্থাগুতে পুরুষবুদ্ধির সায় ভ্রম একবুদ্ি হয়, ইহ! বলিতেছেন । শন্বাদি 
১ এখন যদি স্থসিদ্ধাস্ত সমর্থনের জন্য শবাদিতে 
১ প্রধান একবুদ্ধি স্বীকার করিতে হইল, তাহ! হইলে ঘটাদিতে একবুদ্ধি যে এরূপ যথার্থ একবুদ্ধি  :7. 
-*8%, নহে এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। স্থাুতে পুরুষরুদ্ধির সায় রী বুদ্ধিকে যেমন ভ্রম বলা 3 
হইতেছে, শনধাদিতে এববুদধির স্তর  বদ্ধকে বধীর্ঘও বলা যাইতে পারে ঘটাদি পদার্থ যে পরমীধুং 
১ -পুক্তক্ূপ অনেক, উহ পরমাধুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত এক ভ্রব্য নহে, ইহা ত 'এখনও সিদ্ধ হয় নাই, - 
“.. ভাহা সিদ্ধ হইলে আর এত কথার কোন প্রয়োজনই ছিল ন|। স্ৃতরাং পরমাধুসমূহে স্থাধুতে পুরু. - 
০ বুদ্ধির সায় ভ্রম এককুদ্ধি হয় অথবা! শব্মে একবুদধির তয় বস্তুতঃ এক পদার্থেই যথার্থ একবুদ্ধি ৬. 
২ হয়, ইহা সনদগ্ধ। কৌন বিশেষ হেতু অর্থাৎ, একতর পক্ষ নির্ণায়ক হেতুর দ্বারা একতর পক্ষের - ২ 
. নিয় হইলেই এ সন্দেহ নিবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষ হেতু পরিগ্রহ ন! করিয়া! কেবল দৃষ্টান্ত - :7 
প্রদর্শন করিলে, তাহার দ্বারা কোন পক্ষসিদ্ধি হয় না, পরন্থ উভয় পক্ষেই দৃষ্টান্ত থাকার, শ্রী... 
টায় পূর্কোকপ্রকার সংশয়ের সম্পাদক হয়। ঘটাদি পদার্থে একবুদ্ধিতে স্থাগুতে পুকুষ- ... 
মবুদ্ধিকেই দৃষটান্তরূপে এহণ করিবে, শব্দে একবুদ্িকে দৃষ্টন্তরূপে গ্রহণ করিবে ন।--এইরূপ - 
ব্যবস্থ! অর্থাৎ্থ নিয়ম নাই। কারণ, পূর্বোক্ত সংশয়ের একতর কোটি-নিশ্চায়ক কোন বিশেষ হেতু 
নাই। 
২৩, ভাষ্যকার শেষে পূর্বপক্ষবাদী বৌদ্ধ বৈভাষিক মানের নিত চিতা করি বলছেন পির 
সঃ জে ঘটাদ পদার্থের হা গন্ধ, শব প্রভৃতিও যখন তোমাদিগের মতে সঞ্চিত উহার কেহই -:*:২ 
4 একমাত্র পদার্থ নহে, সকলেই সমষ্টিরূপ, তখন উহারাও দৃষ্াস্ত হইতে পারে না। শবাদি পদার্থে 
টু একুদ্ধিও তোমাদিগের মতে প্রধান বা ষবার্থ বুদ্ধি হইতে পারে না । এবং শেষে বলিয়াছেন -. 
বুক চসটাদি পদার্থে যে পরিমাণ সংযোগ ও ক্রি! প্রস্তির জ্ঞান হয়, 2১3888৬7 
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করিতে হইবে । সেই সব জানেও এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ পূর্বোক্ত একবুদ্ধির স্তা় অনুপপত্তি 
হয়। উদ্যোতকর এ কথার তাঁৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন ষে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবযূবী 
ন! মানিলে যেমন একবুদ্ধি অসম্ভব, তত্্প “মহান্” এইরূপে পরিমাণ-বুদ্ধি, “সংযুক্ত” এইরূপে 
সংযোগ-ুদ্ধি, “গমন করিতেছে” এইরপে ক্রিয্-বুদ্ধি এইরূপ জাতি প্রতৃতির বুদ্ধিও হইতে 
পারে না। কারণ, পরমাঁণুসমূহ অতীন্দরিয, তাহাতে একত্র স্তায় পূর্বোক্ত পরিমাণাদিরও প্রত্যক্ষ 
অসম্ভব । ভাষ্যে “অন্ুযোক্তব্যঃ” এইরূপই পাঠ। প্ররশমীর্থ ধাতু দ্বিকর্ম্ক বলিয়া “পূর্বপক্ষবাদী” 
এইরূপ প্রথমান্ত গৌণ কর্মনবোধক পদের অধ্যাহার করিতে হইবে 


ভাষ্য। একত্ববুদ্ধিস্তন্মিস্তদিতি প্রত্যয় ইতি বিশেষহেতুন্মহদিতি' 
প্রত্যয়েন সামানাধিকরণ্যাৎ । একমিদং মহচ্চেতি একবিষয়ৌ সমানাধি- 
করণ ভবতঃ, তেন বিজ্ঞায়তে যন্মহৎ তদেকমিতি। 


অগুসমূহেহতিশয়গ্রহণং মহতপ্রত্যয় ইতি চে? সোহয়মমহত্গুযু 
মহত্প্রত্যয়োইতন্মিংস্তদিতি প্রত্যয়! ভবতীতি। কিঞ্চীতঃ ? অতম্মিং- 
সতদিতি প্রত্যয়স্ত প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি ভবিতব্যং মহত্ব 
. মহত্প্রত্যয়েনেতি | 


অনুবাদ । একত্ববুদ্ধি তাহাতে তাহ! অর্থাৎ এক পদার্থে এক, এই প্রকার 
জ্ঞান অর্থাৎ উহ! অনেক পদার্থে ভ্রম একত্ব-জ্ঞান নহে, উহা! এক পদার্থে ই বথার্থ 
একত্ব-জ্জান, (ইহাতে ) বিশেষ হেতু আছে । কারণ, “মহৎ” এই প্রকার জ্ঞানের 
সহিত (এ একত্ব-বুদ্ধির ) সমানাশ্রয়ত্্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, “ইহা এক 
এবং মহৎ» এই প্রকার জ্ঞানদ্বয় সমানাশ্রয় হয় ; তত্ভন্য বুঝা যাঁয়, যাহ! মহ তাহ! 
এক [ অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থে একত্ববুদ্ধি হয়, তাহাতেই মহত্ব-ুদ্ধি হয়, সুতরাং 
মহত পদার্থে ই যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, ইহা স্বীকা্য্য । তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে ষে 
একক্ব-বুদ্ধি, তাহ! এক পদার্থে ই বার্থ একত্ব-বুদ্ধি, ইহাঁও স্ীকার্ধ্য। কারণ, ঘটা 
পদার্থ এক ন৷ হইয়। অনেক পরমাণুপুঞ্জ হইলে, তাহাতে মহত্ব-বুদ্ধি হইতে পারে না । 
পরমাণু অতি সৃন্সম-উহা! মহত নহে, ইহা সর্বসম্মত 7 স্কৃতরাং তাহাতে বধার্থ মহত্ব 
বুদ্ধি অসম্ভব ]। ও 


(পুর্বপক্ষ) পরমাণুসমূহে অতিশয় জ্ঞানই মহত প্রত্যয়, ইহা যদি ৰল? অর্থাৎ 
. কোন পরমাণুপুঞ্রকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তদ্ভিন্ন পরমাণুপুঞ্জে যে অতিশয় ব৷ আধিক্যের 
প্রত্যক্ষ, তাহাই মহবের প্রত্যক্ষ, ইহ! যদি বল? (উত্তর ) অমহণ পরমাণুসমূহে 
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অর্থাত মহত্বশূন্ত পরমাণুপুঞ্জে সেই এই ( পূর্বোক্ত ) মহৎ প্রত্যয় ( মহন্বের প্রত্যক্ষ ) 
_ ভ্ৃতিন্ন পদার্থে তাহ! অর্থাৎ মহদৃভিন্ন পদার্থে “মহৎ” এই প্রকার জ্ঞান হয়, 
অর্থাৎ তাহা হইলে উহা! ভ্রমজ্ঞান হয় । (প্রশ্ন ) ইহা হইলে কি? অর্থাৎ এ জ্ঞান 
ভ্রম হইলে ক্ষতি কি? ( উত্তর ) তদ্ভিন্ন পদার্থে “তাহ” এই প্রকীর জ্ঞানের অর্থাৎ 
ভ্রমজ্ঞানের প্রধান সাঁপেক্ষতা থাকায় প্রধান সিদ্ধি হয়, এ জন্য মহৎ পদার্থেই মহৎ 
প্রত্যয় হইবে। 


টিগ্নী। ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন যে, পরমাগু্মূহেই ভ্রম একত্ববুদ্ধি হয়, এ বিষয়ে 
বিশেষ হেতু নাই। পূর্ববপক্ষবাঁদী তাহা বলিতে পারেন নাই । বিশেষ হেতু না থাকায়, পরমাণু; 
সমূহ ভিন্ন এক অবয়বীতেই ষথার্থ একত্বুদ্ধি হয়, ইহাও বলিতে পারি। কিন্তু ভাষ্যকার নিজেও 
ত বিষয়ে তাহার স্বপক্ষসাধক কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই; কেবল পূর্ববপক্ষবাদীর মতের 
অন্ুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখন তাঁহার শ্বপক্ষসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন 
করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থে যে একত্ব-বুদ্ধি হয়, 
তাহা বন্ততঃ এক প্দার্থে ই একত্ববুদ্ধি; সুতরাং তাহা যথার্থ বুদ্ধি ॥ এ বিষয়ে বিশেষ হেতু এই 
যে, বরটাদি পদার্থকে যেমন “এক” বলিয়া! বুঝে, তদ্রপ “মহৎ” বলিয়াও বুঝে । “ইহ! এক” 
এবং “ইহ! মহৎ,” এই প্রকার ছুইটি জ্ঞান একাশ্রয়েই হয় । একই বিষয়ে, একই আশ্রয়ে যখন 
রূপ দুইটি জ্ঞান হয়, তখন বুঝা যায়__যাহা মহ তাহা! এক অর্থাৎ মহৎ পদার্থেই এরূপ একত্ব- 
বুদ্ধি জন্মে। তাহা হইলে যাহা মহৎ নহে_ইহা সর্বসম্মত, সেই পরমাণুসমূহে এ একত্ব-বুদ্ধি হয় 
না, মহরযুক্ত কোন একমাত্র পদার্থে ই এ একত্ববুদ্ধি হয়, ইহা পূর্বোক্ত বিশেষ হেতুর দ্বারা বুঝ। 
যায়। তাহ! হইলেই এঁ একত্ব-বুদ্ধি ষথার্থবুদ্ধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল । 

পুর্বপক্ষবাদী ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন যে, আমর! পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বী 
মীনি না। আমাদিগের মতে মহত প্রত্যয় বলিতে অতিশয় জ্ঞান। কোন পরমাণুপুঞ্জ দেখিয়া 
অন্ত পরমাণুপুণ্জে যে অতিশয়বিশেষের প্রত্যক্ষ, তাহ! মহত প্রত্যয় । মহৰ্‌ যে আপেক্ষিক, ইহা ত 
সকলেরই সম্মত। ক্ষুদ্র ঘট হইতে বৃহৎ ঘটে যে অতিশয় বিশেষ দেখে, তাহারই নাম মহৎ- 
প্রত্যয়। ভাষ্যকার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই 
ষে, তাহা হইলেও পরমাণুতে এরূপ মহত্প্রত্যয় হইতে পারে না । যাহ! অতি শক, যাহাতে মহত্বই 
- নাই, তাহাকে মহৎ বলিয়া বুঝিলেই এ বোধ ভ্রম হইবে । মহত্ব অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ ভিন্ন মহৎ 
প্রত্যয়ের বিষয় “অতিশয়” বলিয়া কোন পদাঁ্ট হইতে পারে না। পরমাণুসমূহে এ ভ্রমনূপ মহৎ 
প্রত্যয়ই হয়, ইহা স্বীকার করিতে গেলেও প্রধান অর্থাৎ যথার্থ মহৎ প্রত্যয় অবস্থ স্থীকার্য্য। কারণ, 
প্রধান জ্ঞান ব্যতীত ভ্রম জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অন্য কোন পদার্থে 
যখন এ প্রধান মহত প্রত্যরের সম্ভাবনা নাই, তখন ঘটাদি মহ পদার্থেই এ মহত প্রত্যয় হইবে 
: অর্থাৎ তাহাই-শ্বীকার করিতে ছুইবে। ঘটাদি পদার্থে ভরমরূপ মহৎ প্রত্যয়উপপর করা যাইবে না। 
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ভাষ্য । অণুঃ শব্দো৷ মহাঁনিতি চ ব্যবসায়াৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি চে ন, 
মন্দতীব্রতাগ্রহণমিয়ত্বানবধারণাৎ যখাদ্রব্যে। অণুঃ শব্দোহল্পো৷ মন্দ 
ইত্যেতস্ত গ্রহণং, মহান্‌ শব্দঃ পটুভ্তীব্র ইত্যেতস্ত গ্রহণং, কম্মাৎ ? 
.ইয়তানবধারণাৎ। নূহয়ং মহান্‌ শব্দ ইতি ব্যবস্মিয়ানয়মিত্যবধারয়তি 
যথা বদরামলকবিম্থাদীনি। 


অনুবাদ। ( পূর্ধবপক্ষ ) শব্দ অণু অর্থাৎ সূক্ষম এবং মহান্‌ অর্থাৎ বৃহ এই 
প্রকার ব্যবসায় (বিশিষ্ট বুদ্ধি) হয় বলিয়া প্রধান সিদ্ধি হয়, ইহ! যদি বল? (উত্তর) 
না, (শবে) মন্দতা ও তীব্রতার জ্ঞান হয়, যেহেতু ইয়ন্তার অবধারণ হয় না, যেমন 
দ্রব্যে, অর্থাৎ দ্রব্যে যেমন ইয়ত্তার অবধারণ হয়, শব্দে তাহা হয় ন!। বিশদার্থ এই যে, 
শব্দ অণু কি না অল্প, মন্দ, ইহার জ্ঞান হয়, শব্দ মহান্‌ কি ন! পটু, তীব্র, ইহার জ্ঞান 
হয় অর্থাৎ মন্দ শব্দকেই শ্রোতা “অণু৮ বলিয়৷ বুঝে এবং তীব্র শব্দকেই “মহৎ” 
বলিয়া বুঝে, বস্তুতঃ অণুত্ব ও মহত্বরূপ পরিমাণ শব্দে নাই। (প্রশ্ন) কেন? 
অর্থাৎ শব্দে মহত্ব নাই, ইহ! কিরূপে বুঝ যায় ? ( উত্তর ) যেহেতু ( শব্দে ) ইয়ন্তার 
অবধারণ হয় না। বিশদার্থ এই ধে, যেহেতু এই ব্যক্তি ( ষে ব্যক্তি শব্দকে “মহত* 


বলিয়া বুঝে) শব্দ শব্দ মহান্‌, এই প্রকার বিশিষ্ট বোধ বা অবধারণ করতঃ বদর, - - 


আমলক ও বিন্ব প্রস্ৃতির ন্যায় ইহা! অর্থাৎ এ শব্দ এই পরিমাণ, এইরূপ অবধারণ 
করে না। 


টিগনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থকে যে এক ও মহান্‌ বলিয়া! বোধ 
হয়, তাহার দ্বার! বুঝা বায়, ঘটাদি পদার্থ এক ও মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। . উহীরা পরমাণুপুঞ্জ 
হইলে, তাহাঁতে এঁ মহৎ প্রত্যয়কে ভ্রম বলিতে হয়। তাহাও বলা যায় না; কারণ, ভ্রম প্রতার 
প্রধান ( যথার্থ) প্রত্যয-সাপেক্ষ | ঘটাদি-পদার্থকে মহৎ বলিয়া শ্বীকার না করিলে বথার্থ মহত- 
প্রত্যয়রূপ প্রধান জ্ঞান থাকে না । কারণ, আর.কোন পদার্থে ই এঁ বার্থ মহত প্রত্যয়ের স্ভাবনা' 
নাই। সুতরাং ঘটাদি পদার্থকেই মহৎ বলিয়া! স্বীকার করিয়া, তাহাতেই পূর্বোক্ত প্রকার ষথার্চ 
মহত প্রত্যয় হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বপক্ষবাদী ইহটতি বলিতে পারেন যে, 
কেন? শবে যে মহৎ প্রত্যয় হয়, তাহাই প্রধান মহতপ্রত্যয় আছে। শব অণু শব্দ মহান, 
এইরূপে শব্দে যে অপুত্ব ও মহত্রের ব্যবসায় ( নিশ্চয়) হইয়া থাকে, তাহা ত যথার্থ জ্ঞানই বটে! 
ঘটাদি পদার্থকে মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রধান মহৎ প্রত্যয় থাকিবে না কেন? ভাষ্যকার 
এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, শবে অণুত্ব ও মহবরপ 
পরিমাণ বন্ততঃ নাই। “শব অণু” এইরূপে শবে অল্পতা বা মন্দতীর বোঁধ হয় এবং 
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রি শব্ধ মহান্‌, এইরূপে শবে পটুত্ব বা তীব্রত্বের বোধ হয়। এ মন্দতা ও তীব্রতা শবগত 


জাঁতিবিশেষ অথবা! ধর্মবিশেষ ? উদ্দ্যোতকরের মতে এ মন্দত| ও তীব্রতাই বধাক্রমে শবে অথুত্ব ও 
মহব-বোধে নিমিত | অর্থাৎ শবে মন্দতা ও তীব্রতার বৌধ ইইলে, অণু ও মহত্দ্রব্যের সাদৃশ্ত- 
বোধপ্রবুক্ত তাহাতে “অণু” ও “মহত” এইরূপ জ্ঞান জন্মে। উদ্দোতকর বলিয়াছেন, অণু. 


রঃ ্ব্যের সাৃগ্তবশতঃ সানৃগ্ঠ-জঞানবিষয়ত্বই মন্দতা। মহত দ্রব্যের সাদৃগ্তবশতঃ সাদৃতু-জ্ঞানবিষয়্বই , 


্ তীব্রত। বা পটুতা ৷ মুলকথা, শব্দে অধুত্ব ও মহত্‌ কিছুই নাই। শবে মহুপ্রতায় প্রধান ব! 
উট, বধার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। ইহার বিশেষ যুক্তি এই বে, মহৰ পরিমাণরূপ গুণপদার্থ। শবও 
ও গুণপদার্থ। গুণপদার্থে গুণপদার্থ থাকে না, ইহা সমর্থিত সিদ্ধান্ত । সুতরাং শবে মহত্ব 
রন থাকিতে পারে না। শবে মহতপ্রত্যর ভাক্ত বং এই যুক্তিতে ভাষ্যকারের মতে শবে একত্ব- 
তে বুদ্ধিও তাক্ত। কারণ একত্বও সংখ্যারূপ গুণপদার্থ, উহাও শবে থাকে না। .সুতরাং শবে 
৭ একত্ববুদ্ধি ও মহববুদ্ধি কখনই প্রধান বুদ্ধি হইতে পারে না। প্রধান বুদ্ধি ব্যতীতও আবার 
ল্, ভাক্ত বুদ্ধি হইতে পারে না; এ জন্য ঘটাদি দ্রব্যেই এঁ একত্ববুদ্ধি ও মহ্ত্ব-বুদ্ধিকে প্রধান বুদ্ধি 





ঘটাদির স্তায় যখন শবেও মহত্প্রত্যয় হয়, তখন শন্দেও মহত্ব আছে । এতদুন্তরে উদ্দ্যোতকর 
বলিয়াছেন যে, মহৎ বলিয়া বোধ হইলেই তাহাতে মহ থাকে, এইক্ধপ নিয়ম বলা যায় না। 
ফারণ, “মহৎ পরিমাণ” এইরূপে পরিমাণকেও মহৎ বলিয়া বুঝে । তাই বলিয়া পরিমাণেও 
মহত্বরূপ পরিমাণ আছে, ইহা বল! বায় না) তাহা বলিলে দেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, 
আবার সেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে । সুতরাং শব্দে 


বলিতে হইবে। ঘটাদি ভ্রব্য-পদার্থেই এ মহত্প্রত্যয় মুখ্য রা. প্রধান বলিতে হইবে। মুখ্য 
প্রত্যয় একটা একেবারে না থাকিলে ভাক্ত প্রত্যয় হইতে পারে না, ইহা পূর্বে বা হইয়াছে । 
শব্বকে মহৎ বলিয়া বুঝিলে, দেখানে শব্বগত তীব্রতারই ধোব হয়, বন্ততঃ মহ পরিমাণের 
বোধ হয় না। ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত সমর্ঘন করিতে তিনি হেতু বলিয়াছেন যে, শব্দকে 
মহৎ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, কেহ তাহাতে ইয়ন্তার পরিচ্ছেদ করে না। যেমন বদর, আমলক ও 
বি্ব প্রভৃতি ফল দেখিয়া, তাহাতে ইহা! এই পরিমাণ, এইরপে দ্রষ্ট! ইয়ন্তার পরিচ্ছেদ করিয়া 
থাকে। ভাষ্যকারের এ দৃ্ঠস্তকে “ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত” বলে। ভাঁষ্যকারের তাৎপ্য্য এই যে, 
বদর, আমলকী, বি প্রক্কৃতি ফল দেখিলে, বোদ্ধা ব্যক্তি বদর হইতে আমলকী বড়, আমলকাঁ 
হুইতে বিন্ব বড়, এইরূপ বুঝে। সুতরাং এ বদর প্রভূতি দেখিয়া “ইহা! এই পরিমাণ” 
এইরূপে উহাদিগের ইয়ত্তা নি্ধীরণ করে। বদর প্রভৃতি সবগুলিই মহৎ হইলেও, উহাদিগের 
মহত্বের তারতম্য আছে) এ তারতম্য বুঝিতে গেলেই উহাদিগের প্রত্যেকের ইয়া নিষ্ধীরণ 
আবশুক। বদর প্রন্থুতিতে তাহ! হইয়া থাকে, কিন্তু শব্ধে তাহা হয় না । শন্ধকে মহৎ বলিয়া! 
-. ঝুঝিলেও “এই শব এই পরিমাণ” এইরূপে কেহ তাহার ইয়ন্তা নির্ধারণ করে না, করতেও 





পু. 
দা চে তে 


বলিয়] স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, মহৎপ্রত্যয়্ের বিষস্ব হইলেই তাহাতে মহত্ব স্বীকার করি ;' 


মহতপ্রত্যয় হয় বলিয়ই তাহাতে মহত্ব আছে, ইহা বলা যায় না। শে এ মহতপ্রত্যয় ভাক্তই . 


কটি, 
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পারে না; সুতরাং বুঝা যায়, শব্দে বস্ততঃ বদর প্রভৃতির স্তাঁর মহত্ব থাকে না; সুতরাং উহাতে 
যথার্থ বা প্রধান মহৎপ্রত্যর হয় ন। আপত্তি হইতে পারে যে, পরিমাণ থাকিলেও তাহার ইয়ন্তার 
অবধারণ হ্র না, ধেমন আকাশাদি বিশ্বব্যাগী পনার্থে পরমমহতৎ্ পরিমাণ আছে, কিন্তু কেহ 

.-. তাহার ইন্না পরিচ্ছেদ করে না, করিতে পারে না। স্থৃতরাং ইয়ার অবধারণ না হইলেই 
যে সেখানে পরিমাণই নাই, ইহা কিরূপে বল! যায়? এতছুন্তরে তাৎপর্য্যটাকাঁকার বলিয়াছেন 
যে, আকাশাদি পদার্থ অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাদিগের পরিমাণও অতীব | প্রত্যক্ষযোগ্য 
পরিমাণমাত্রেরই ইব্নতা-পরিচ্ছেদ হয়, এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। শব্দে মহৎ, পরিমাণ 
থাকিলে প্শব' মহান” এইরূপে তাহার প্রত্যক্ষ হইবেই। পূর্ববপক্ষবাদীও তাহাই বলিতেছেন। 
সুতরাং বদর প্রভৃতিতে যেমন ইয়ন্তা-পরিচ্ছেদ হয়, তত্রপ শব্ষগত এ মহৎ পরিমাণের ইয়ন্া- 

. পরিচ্ছেদ হউক ? তাহা যখন হয় না, তখন বুঝা যায়, শবে বস্ততঃ মহৎ পরিমাণ নাই । ফলকথা, 
প্রতযক্ষের বিষয় পরিমাণমাত্রেরই ইয্রন্ার পরিচ্ছেদ হয়, এই নিয়মান্দারেই ভাষ্যকার এরূপ 
কথ বলিয়াছেন । 


ভাষ্য । সংযুক্তে ইমে ইতি চ দ্বিত্বসমানাশ্রয়প্রাপ্তিগ্রহণং | রনি 
সমুদায়াবাশয়ঃ সংযোগন্তেতি চে? কোহয়ং জমুদায়ঃ? প্রাপ্তি- 
রনেকস্যানেক বা প্রাপ্তিরেকম্ সমুদয় ইতি চে? প্রাপ্তেরগ্রহণং প্রাপ্ত্যা- 
 শ্রিতায়াঃ। সংযুক্তে ইমে বস্তনী ইতি নাত্র দ্ধে প্রান্তী সংযুক্ত গৃহেতে। 
_... অনেকসমূহঃ সমুদায় ইতি চে? ন, দ্বিত্বেন সমানাধিকরণন্ত গ্রহণাৎ | 
দ্বাবিমৌ সংযুক্তাবর্ধাবিতি গ্রহণে সতি নানেকসমূহাশ্রয়ঃ সংঘোগো 
গৃহুতে, ন, চ দ্বয়োরগোগ্রহিণমস্তি, তক্মান্মহতী দ্বিত্বাশুয়ভূতে দ্রব্যে 
ংযোগন্তয স্থানমিতি । | 


অনুবাদ। *এই ছুই বস্তু সংযুক্ত” এইরূপে দ্বিত্বের সমানাশ্রয় ( বস্তদ্য়স্থ ) 
ংযোগের জ্ঞানও হয় । অর্থাৎ “এই বস্তদ্য় সংযুক্ত” এইরূপে যখন বস্তদ্বয়গত 
সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, তখন বুঝা যায়, এ সংযোগের আধার পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু 
দ্রব্য নহে, উহার আধার ছুইটি অবয়বী ভ্রব্য। ( পূর্ববপক্ষবাদীর উত্তর ) দুইটি 
_সমুদ্বায় সংযোগের আধার, ইহা বর্দি বলি? (ভাষ্যকারের প্রশ্ন ) এই সমুদায় 
« . কি? অর্থাৎ দুইটি সমুদায়ে যে সংযোগ থাকে বলিলে, এ সমুদায় কাহাকে বল? 
5. (পুর্ববপক্ষবাদীর উত্তর ) অনেক বস্তর প্রাপ্তি (সংযোগ ) অথবা এক বস্তর অনেক 
২. প্রাপ্তি (সংযোগ ) "সমুদায়” ইহ বদি বলি ? ( ভাষ্যকারের উত্তর ) প্রাপ্তযাশ্িত 
প্রাপ্তির অর্থাৎ অংবোগাশ্রিত সংযোগের জ্ঞান হয় না। বিশদার্থ এই যে, “এই 
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ছই বন্ত সংযুক্ত” এইরূপে এই স্থলে সংযুক্ত ছুইটি সংযোগ গৃহীত হয় না। অর্থাত 


*এই ছুইটি বস্ত সংযুক্ত” এইরূপে ছুইটি দ্রব্যকেই সংযুক্ত বলিয়া বুঝে, ছুইটি 

ংযোগকে সংযুক্ত বলিয়া! কেহ বুঝে না। (পূর্ববপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক 
বস্তর সমূহ *সমুদায়”, ইহ! ষদি বলি? ( ভাষ্যকারের উত্তর ) না অর্থাৎ তাহাও 
বলিতে পার না । যেহেতু দ্বিত্বের সহিত সমানাধিকরণ সংযোগের জ্ঞান হয়। 
বিশদার্থ এই যে, ”এই দুইটি পদার্থ সংযুক্ত” এইরূপ জ্ঞান হইলে অনেক বস্ভর 
সমূহাশ্রিত সংযোগ গৃহীত হয় না) ছুইটি পরমাণুরও জ্ঞান হয় না; অতএব মহৎ ও 
দিত্বাশ্রয় অর্থাৎ মহত পরিমাঁণবিশিষ্ট দুইটি দ্রব্য সংযোগের আধার । 


টিপ্নী। ভাষ্যকার পূর্ববপক্ষবাদীর মত খণ্ডন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, কোন 
ছুইটি ভ্রব্য পরস্পর সংযুক্ত হইলে “এই বস্তদয় সংবুক্ত” এইরূপে দবত্বশ্রয় এ ছুই ভ্রব্যগত যে 
প্রাপ্তি অর্থাৎ সংযোগ, তাহার জ্ঞান হয়। ভাষ্যকারের গুড় তাতপরধ্য এই যে, এরূপ দ্বিত্বের 
সহিত একাশ্রয়ে সংযোগের প্রত্যক্ষ হওয়ায় বুঝা যায়, এ সংযোগের আধার দ্রব্য ছুইটি। তাহা 
হুইলে প্র দ্রব্যের কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ নহে, ইহা! প্রতিপন্ন হয়। কারণ, 
তাহা হইলে ছুইটি দ্রব্য হইতে পারে না) যেখানে ছুইটি ঘট সংযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমরা 
বলি ও বুঝি, সেখানে যদি বস্তুতঃ এ ঘট পরমাধুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে আর 
ছুইটি ঘট সংযুক্ত, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা যখন ঝুঝিতেছি এবং সকপেই বুঝিতেছে, তিন 
ইহ! অবস্ত শ্বীকার্ধ্য যে, এ স্থলে ছুইটি ঘট ছুইটি অবয্ববী, উহার কোনটিই পরমাপপঞরূপ 
অনেক পদার্থ নহে। পুর্বপক্ষবাদী বলেন যে, যেখানে “এই ছুই দ্রব্য সংবুক্ত” এইবূপ বোধ হয়, 
সেখানে ও দ্রব্যদয় ছুইটি সমুদ্ায়। উহার প্রত্যেকটি বস্তুতঃ পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ হই- 
লেও সেই বছ পরমাণুর একটি সমষ্টির্প সমুদায়কেই এক ত্রব্য বলা! হয়, এইরূপ ছুইটি সমুদাক় 
সংযুক্ত হইলে “এই ছুই দ্রব্য সংযুক্ত” এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। ফলকথা, পূর্বোক্ত প্রকার 
ছুইটি “সমুদায়”ই এ স্থলে জ্ঞারমান সেই সংযোগের আধার। প্রত্যেকটি পরমাণু ধরিয়া বহু 


: পদার্থে দ্িত্ব থাকিতে না পারিলেও পূর্বোক্ত ছুইটি সমস্টিবূপ ছুইটি সমুদায়ে দ্িত্ব থাকিতে পারে। 


দত্বাশ্রয় এ সমুদায়গত সংযোগেরই পুর্ধোক্তরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই সমাধানের 
58578 অনেক পরমাণুর পর- 

সংযোগই কি সমুদ্ার? অথবা একসমষ্টিগত যে অনেক সংযোগ, তাহাই সমুদ্বায়? 
থা গুঢ় তাৎপর্য এই যে, অসংযুক্ত পরমাণুসমূহকে সমুদ্বায় বলিতে পার না। কারণ, 
তাদৃশ পরমাণুসমূহকে এক বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব নৃহে। সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্কে 
সমষ্টরূপে এক বলিয়া গ্রহণ করিতে পার। কারণ, এরূপ পরমাণুপুঞ্ঁই ঘটাদি নামে এক 


পদার্থরূপে তোমাদিগের মতে গৃহীতি হয়। সুতরাং অনেক পরমাণুর সংযোগই তোমাদিগের 
. মতে সমুদায় ব্যবহারের প্রযোজক । অথবা পূর্বোক্ত সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জরপ একসম্টিগত 
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বংযোগই তাহাতে সমুদয় ব্যবহারের প্রযোজক | তাহা হইলে যখন এ সংযোগ না হওয়া 
পর্যযস্ত তোমরা “সমুদায়” বল না-_বলিতে পার না, তখন কি এ সংযোগকেই “সমুদায়” পদার্থ 
বলিবে? যদি তাহাই বল, তাহা হইলে ছুইটি সমুদায়গত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা 
লিল, ছুইটি সংযোগগত সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়, এই কথাই বলা! হয়, অর্থাৎ “এই ছুইটি বন্ধ 
সংযুক্ত” এইরূপ জ্ঞান না হইয়া পছুইটি সংযোগ সংযুক্ত” এইরূপই জ্ঞান হইবে। কিন্ত 
রূপ জ্ঞান কাহারই হয় না, এই ছুইটি বন্ত বা দ্রব্য সংযুক্ত, এইরূপ জ্ঞানই সকলের হইস্ 
থাকে। পদে পদে সার্বন্বনীন প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া কোন দিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায় না! 
ফল কথা, এ পক্ষে যখন সংযোগবিশেষই সমুদায় বলিয়! স্বীরুত হইতেছে এবং ছুইটি সমুদায়ই 
সংযোগের আশ্রয় বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে, তখন পূর্বোক্ত স্থলে “ছুইটি সংযোগ সংযুক্ত” এই 
প্রকারই প্রত্যক্ষ হইবে; তাহা কিন্তু কোনমতেই হয় না। সুতরাং এ পক্ষ গ্রাহথ নহে অর্থাঞথ 
সংযোগবিশেষকে সমুদয় বল! যায় না। ভাষ্যে প্রাপ্তি” বলিতে এখানে সংযোগ বুঝিতে হইবে। 
অপ্রাপ্ত অনেক বস্তর প্রাপ্তিকে সংযোগ বলে। 

যদি বল, পূর্বোক্ত সংযোগবিশেষকে সমুদায় বলিব কেন? আমর! তাহা বলি না, অনেক 
বস্তর যে সমূহ, তাহাকেই সমুদয় বলি। এক একটি পরমাণুর নাম সমুদায়া, তাহাদিগের সমূহ 
বা সমষ্টির নাম সমুদায়। যেখানে “ছুইটি বস্ত সংযুক্ত” এইরূপ বোধ হয়, সেখানে দুইটি সমষ্টি- 
রূপ সমুদায় সংযুক্ত, এইরূপই বুঝা যায়। ভাষ্যকার এই পক্ষেরও উল্লেখ করিয়া, ইহা খণ্ডন 
করিতে বলিয়াছেন যে, না_-তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পৃর্যোক্ত স্থলে ষে সংযোগের জ্ঞান 
হয়, তাহা দ্বিত্বের আশ্রয়গতরূপেই জ্ঞান হয় অর্থাৎ দ্িত্ববিশিষ্ট বস্ততে সংযোগ হইয়াছে, 
এইরূপই বোধ হয়। “এই ছুইটি পদার্থ সংযুক্ত” এইরপ জ্ঞান হইলে, শ্রী সংযোগ অনেক বন্তর 
সমূহগত, এইরূপ বুঝা যায় না, কোন ভ্রব্যদ্ব়গত, এইরূপই বুঝী যায়। ছুইটি পরমাণু দুইটি 
দ্রব্য হইলেও অতীন্দ্রিয় বলিয়৷ এ পরমাণুদ্বয়ের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে সংযোগের 
প্রত্যক্ষও অমস্তব। পুর্বোক্তরূপে দ্রব্যদ্রে যখন সংযোগের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন মহৎ 
পরিমাণবিশিষ্ট ছুইটি দ্রব্ই এ সংযোগের আধার, ইহা অবণ্ত স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে 
ঘ .ববোক্তরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়, সংযোগের আধার দুইটি দ্রব্যের কোনটিই পরমাণুপুঞ্তরূপ বহু পদার্থ ও 
অনুপদার্থ নহে, উহার প্রত্যেকটিই পরমাণুপুঞ্ ভিন্ন এক অবয়বী ও মহৎ পদার্থ, উহাদ্দিগের 
ছুইটিতে বহত্ব নাই, দ্িত্বই স্মাছে, ইহা দিদ্ধ হইল। পুর্বপক্ষবাদীরা যে অনেক পরমাণুর সমূহকে 
“সমুদয়” বলিতেন, তাহাতে ভাষ্যকারের পক্ষে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, এ সমূহও এ পরমাণুগুলি 
ভিন্ন আর কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে; তাহা হইলে ত অতিরিক্ত অবয়বী মানাই হয়। এখন 


বদি এ সমূহ বা সমষ্টিও বস্তুতঃ নান! পদার্থ হইল, তাহা হইলে উহ্াতেও দ্বিত্ব থাকিতে পারে 


না) উহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হইলে দ্িত্ববিশিষ্ট বস্তুতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না। স্থৃতরাং 


-. দ্বিত্ববিশিষ্ট বস্তুতে যে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ" “এই ছুইটি বস্ত সংযুক্ত”. এইরূপ যেজ্ঞান 


হয়, তাহা! পুর্ববপক্ষবাদীর দ্বিতীয় কম্পেও উপপন্ন হয় না। 








খুশিত। 








১৯২ ্যায়দর্শন [২অ০, ১আঁ্। 


ভাষ্য ॥ প্রত্যাসত্তিঃ প্রতীঘাতাবসান। সংযোগ নার্থান্তরমিতি চে? 
নার্থান্তরহেত্ত্বাৎ সংযোগস্থ ৷ শব্দরূপাদিস্পন্দানাং হেতুঃ সংযোগো, ন চ 
দ্রব্যয়োগু ণান্তরোপজননমন্তরেণ শব্দে রূপাদিষু স্পন্দে চ কারণত্বং গৃহৃতে, 


_ তম্মাদ্‌গুণান্তরমূ। প্রত্যয়বিষঃশ্চার্থান্তরং তত্প্রতিষেধে বা? কুগুলী 


গুরুরকুণুলশ্ছাত্র ইতি। সংযোগবুদ্ধেশ্চ যদ্যর্থান্তরং ন বিষয়ঃ অর্থান্তর- 
প্রতিষেধস্তহি বিষয়ঃ | তত্র প্রতিষিধ্যমানবচনং সংযুক্তে দ্রেব্যে ইতি, 
যদর্থাস্তরমন্যাত্র দৃষ্টমিহ প্রতিষিধ্যতে .তদ্বক্তব্যমিতি। দ্বয়োর্্মহতো- 
রাশ্িতস্ত গ্রহণান্নাণাশ্রয় ইতি | 


অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) প্রতীঘাত পর্যন্ত প্রত্যাসত্তি সংযোগ, অর্থাৎ যাহার 


অবসানে দ্রব্যের প্রতীঘাত হয়, এতাদৃশ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নিকটবন্তিতারূপ সংযোগ 


পদদার্থান্তর নহে, ইহা যদি বল, ( উত্তর ) না, অর্থাৎ সংযোগ পদার্ধান্তর নহে, ইহ 
বলিতে পার না, যেহেতু সংযোগের পদার্থান্তরে কারণত্ব আছে। বিশদার্থ এই 
বে, শব্দ রূপাদি এবং ক্রিয়ার কারণ সংযোগ, যেহেতু ভ্রব্যদ্বয়ের গুণাস্তরোতপত্তি 
ব্যতীত শব্দে, বূপাদিতে এবং ক্রিয়াতে কারণত্ব গৃহীত হয় না, অতএব (সংযোগ ) 


গুণান্তর। এবং পদার্থান্তর অথব| তাহার অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় (যেমন) 


গুরু কুগুলবিশিষ্ট, ছাত্র কুগুলশূন্য [ অর্থাৎ যেমন গুরু কুগুলবিশিষ্ট” এইরূপ 
জ্ঞানে গুরুতে কুগুলরূপ পদার্ধাস্তর বিষয় হয় এবং প্ছাত্র কুগুল-শুন্ু* এইরূপ 
জ্ঞানে ছাত্রে এঁ কুগুলের অভাব বিষয় হয়, এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেই কোন 
পদার্থান্তর অথব! তাহার অভাব বিষয় হইয়া থাকে ] কিন্তু যদি পদার্থান্তর সংযোগ- 
জ্ঞানের বিষয় ন হয়, তাহ। হইলে.পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হইবে। তাহ! হইলে 
“দ্রব্যঘয় সংযুক্ত” এইরূপ জ্ঞানে প্রতিবিধ্যমান বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, 
অন্যত্র দুষ্ট যে পদার্থান্তর এই স্থলে প্রতিষিদ্ধ হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত জ্ঞানে 
ষে পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, তাহ! বলিতে হইবে। ছুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত 
পদার্থের জ্ঞান হওয়ায় (এঁ গৃহমাণ পদার্থ) পরমাণুপুপ্জাশ্রিত নহে অর্থাৎ 


গব্য্ধ় সংযুক্ত” এইরূপে ছুইটি মহত পদীর্থগত সংযোগরূপ পদার্থের জ্ঞান 


হইতেছে ? স্ৃতরাং এ সংযোগ মহত্বশূন্য বহু পরমাণুগত নহে, ইহ। স্বীকার্য্য। 
টিপ্ননী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে, সংযোগ নামে কোন 


পদার্থাসতর বা গুণীস্তর নাই। ভ্রব্য প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটবর্তী হইলে শেষে দ্রবযাস্তরের সহ্ভি : 


ক 


। টীদ। 


তত শা 


৩৬ সৎ ] বাৎস্যাঁয়ন ভাষ্য ১৯৩ 


তাহার প্রতীঘাত হয়, তখন তাঁদৃশ প্রত্যাসন্তিকে অথবা প্র প্রতীঘাতকে লোকে সংযোগ বলিয়া 
ব্যবহার করে। বস্ততঃ সংবোগ নামে কোন গুণাস্তর নাই, উহা অলীক। তাহা! হইলে ভাষ্যকার 
পুর্ববভাষ্যে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ত'হার আর সম্ভাবনা নাই। ভাষ্যকার এখানে এই মতেরও 
উল্লেখপুর্বক বলিয়াছেন বে, সংযোগ--পদার্থাত্তর বা গুণাস্তর, ইহা! অবপ্ঠ স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা! 
পদার্থাত্তরের কারণ, তাহা অবশ্য পদার্থান্তর হইবে, তাহা অলীক হইতে পারে না। সংযোগ শব, 
রূপাদি ও ক্রিয়ার কারণ। দ্রব্যদ্য়ে সংযোগরূপ গুণাত্তর উৎপন্ন না হইলে, শব্দ ও রূপাদি কখনই 
জন্মিতে পারে না'। ইহা! স্বীকার না করিলে সংযোগোৎপন্তির পূর্বেও সেই দ্রব্যদ্বর় থাকার 
তখনও কেন শব্দাদি জন্মে না? স্তরাং সংযোগ নামে গুণীস্তর অবস্ঠ স্থীকার্য্য। উদ্দযোতকর 
পূর্বোক্ত ৩৩ সথত্রবার্তিকে পূর্বোক্ত মতের উর্লেখপুর্ববক* ইহার খণ্ডন করিতে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, পুর্ববপক্ষবাদী যদি সংবোগ নামে পদার্থান্তরই স্বীকার না করেন, তাহা হইলে 
তিনি প্রতীঘাত ও প্রত্যাসত্তি কাহাকে বলিবেন? পূর্বপক্ষবাদীর কথিত প্রতীঘাত ও প্রত্যাস্ি 
ংযোগরূপ পদার্থান্তর ব্যতীত কিছুতেই বুঝা যার না । যিনি সংযোগ পদার্থই মানেন না, তিনি 
প্রতীঘাত ও প্রত্যাসন্তি শব্দের অর্থ কি, তাহ| ঝলিবেন? কিন্তু তাহা! বলা অসম্ভব । প্রতীঘাতেই 
ংবোগ ব্যবহার হয় বলিলে বস্ততঃ সংযোগ পদার্থ স্বীকার করাই হয়। কারণ, খর প্রতীঘাত বন্ততঃ 
ংযোগবিশেষ। উদ্দ্যোতকর এইরূপ তাৎপূর্য্যে প্রথমে পূর্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয় , বিচারয্যমাণ 
বিষয়ে বহু আলোচন! করিয়াছেন। স্ুধীগণ ন্যায়বার্ডিকে তাহা দেখিবেন। 
ভাষ্যকার শেষে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিরাস করিতে ' আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট 
বুদ্ধিতে বিশেষণরূপে কোন পদার্থাস্তর অথবা পদার্থাস্তরের অভাবই বিষয় হইন্লা থাকে । যেমন 
“গুরু কুগুলবিশিষ্ট” এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে গুরু হইতে ভিন্ন কুগুলক্ধপ পদার্থ বিশেষণরূপে 
বিষয় হয়। “ছাত্র কুগুলশূন্” এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে এ কুগুলের অভাব বিশেষণরূপে বিষয় 
হয়। বিশিষ্ট বুদ্ধিমাত্রেই এইরূপ বিষয়নিয়ম দেখ! যায়। “এই ছুইটি দ্রব্য সংযোগবিশিষ্ট”, 
এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়! থাকে, উহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই) এ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষণ- 
ভাবে কোন্‌ পদার্থ বিষয় হয়, ইহা অবশ্ত বলিতে হইবে । আমরা বলি, সংযোগ নামক পদার্থাস্তরই 
উহাতে বিশেষণভাবে বিষয় হয়। যদি সংযোগকে পদার্থাস্তর বলিয়া স্বীকার ন! কর, তাহা হইলে তাহা 
এ বুদ্ধির বিষয় হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে কোন পদার্থাস্তরের অভাবকেই উহার বিষয় বলিতে 
হইবে। কারণ, বিশিষ্ট বুদ্ধিতে কোন পদার্থাত্তর অথবা পদার্থাস্তরের অভাব বিষয় হয়, এইরূপই 
নিয়ম। এ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে সংযোগরূপ পদার্থাস্তর বিষয় না হইলে অন্তর দৃষ্ট যে পদার্থাস্তর পর স্থলে 
প্রতিষিব্যমান অর্থাৎ যে পদার্থ অন্তত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, পূর্বোক্ত প্রতীতিতে যাহার অভাব 





১। প্রত্যাদতৌ প্রতীঘাতাবদানায়াং সংযোগবাবহার2, তাবদ্দ্রব্যাণি প্রত্যাদীদন্তি যাবৎ প্রতিহতানি 
ভবস্তি, তন্মিন্‌ প্রতীঘাতে সংযোগ্রব্যবহারো নার্থান্তরে ইতি। অনভ্যুপগতা খাস্তরসংযোগেন প্রতাসত্তিপ্রতীাতৌ 
বক্তবে)। তত্র সংঘুক্তসংযোগালীয়নবং প্রত সততিযূ্তপর্শবদতরবাসংযোগ: প্রতীঘাতঃ। বঃ পুনঃ সংোগং ন প্রতি- 
পদ্যতে তেন প্রত্যাদত্তেঃ প্রতীঘাতস্য চার্থে। বন্তবা ইতি ।-_স্ঠায়বাত্তিক। 3 
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১৯৪ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, আঁ 
বিশেষণভাবে বিষয় হইতেছে, এমন পদার্থ কি? তাহা বলিতে হইবে । তাহা যখন বলিবার উপায় 
নাই, অর্থাৎ “এই ভ্রব্যদ্ধর সংঘুক্ত” এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে যখন কোন দৃষ্ট পদার্থের অভাব বিষর 
হয়, ইহা বলা যায় না, তখন সংযোগনামক পদার্থান্তরই উহাতে বিষয় হয়, ইহাই বলিতে হইবে। 
সুতরাং পর বিশিষ্ট বুদ্ধিরপ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সংযোগরূপ পদার্থাত্তর সিদ্ধ হয়। এ সংযোগরূপ 
্রত্যক্ষবিষয় পদার্থ, ছুইটি মহত পদার্থে আশ্রিত থাকিয়াই প্রত্যক্ষ হয় উহা! পরমাগুগত হইলে 
উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং উহা! পরমাধুদ্বয়াশিত বা পরমাণুপুঞ্তবূপ সমুদ্রায়য়াশ্রিত 
নহে। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বনিয়া পূর্বোক্তরূপ সংযোগবিষয়ক প্রত্যক্ষের দ্বারা অতিরিক্ত 
মংযোগ পদার্থের স্তায় অতিরিক্ত অবয়বী পদার্থও দিদ্ধ হয়, ইহাই স্থচিত করিয়া গিয়াছেন। 


ভাষ্য । জাতিবিশেষস্ত প্রত্যয়ানুরৃত্ভিলিঙ্গস্তা প্রত্যাখ্যানং, প্রত্যাখ্যানে 
বা! প্রত্যয়ব্যবস্থানুপপতিঃ | ব্যধিকরণস্যানিভিব্যক্তেরধিকরণবচনং। অথুং 
সমবস্থানং বিষয় ইতি চে? প্রাপ্তাপ্রাপ্তসামর্ধ্যবচনং । কিমপ্রাপ্তেহণু 
সমবস্থানে তদাশ্রয়ো জাতিবিশেষো গৃহৃতে? অথ প্রাপ্তে ইতি। 
অপ্রাপ্তে গ্রহণমিতি চে? ব্যবহিতস্তাণুসমবস্থানস্যাপ্যুপলব্বিপ্রসঙ্গঃ ব্যব- 
হিতেহণুসমবস্থানে তদাশ্রয়ো জাঁতিবিশেষো গৃহেত। প্রাপ্তে গ্রহণ 
মিতি চে? মধ্যপরভাগয়োরপ্রাপ্তাবনভিব্যক্তিঃ ৷ যাবৎ প্রাপ্তং ভবতি 
তাবত্যভিব্যক্তিরিতি চে? তাবতোহধিকরণত্বমণুসমবস্থানস্ত। যাবতি প্রাপ্ডে 
জাতিবিশেষো গৃহ্ৃতে তাবদস্তাধিকরণমিতি প্রাপ্তং ভবতি। তত্রৈক- 
সমুদায়ে প্রতীয়মানেহ্থভেদঃ। এব সতি যোহয়মণুসমুদায়ে! বৃক্ষ ইতি 
প্রতীয়তে তত্র বৃক্ষবন্ুত্বং প্রতীয়েত ? ঘত্র ত্র হণুসমুদায়ন্ ভাগে বৃক্ষত্বং 
গৃহতে স স বৃক্ষ ইতি। রর 

তক্মাৎ সমুদিতা ুস্থানস্যার্থান্তরস্য জাতিবিশেধাভিব্যক্তিবিষয়ত্বাদবয়- 
ব্যর্থান্তরভূত ইতি ॥৩৬॥ 


অনুবাদ । “প্রত্যয়ানুত্তিলিঙ্গ” অর্থাৎ গো, অশ্ব, ঘট, বৃক্ষ, ইত্যাদি প্রকার 
অনুরৃত্ত জ্ঞান যাহার লিঙ্গ (সাধক ), এমন জাতিবিশেষের অপলাপ কর৷ যায় ন! 
অর্থাৎ “জাতি” বলিয়! কোন পদার্থ নাই, ইহা! বলা যাঁয় না। পক্ষান্তরে অপলাপ 
করিলে জ্ঞানের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না [ অর্থা গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই' ষে 
সর্বত্র “গো”, “অশ্ব” এইরূপ একই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাতে গোত্ব ও অশ্বত্ 
প্রভৃতি জাতিই নিমিত্ত,&? জাতিবিশেষ ব্যতীত সকল গো, সকল অশ্ব প্রভৃতিতে এরূপ 
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জ্ঞান হইতে পারে না। স্তৃতরাং গোস্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতিবিশেষ অবশ্য 
স্বীকার্য্য ]। ব্যধিকরণের ( অধিকরণশুন্য এ জাতিবিশেষের ) জ্ঞান হয় না অর্থাৎ 


অধিকরণ ব্যতিরেকে জাতির জ্ঞান হইতে পারে না, এ জন্য (এ জ্ঞীয়মান জাতি- 


বিশেষের ) অধিকরণ (আশ্রয় ) বলিতে হুইবে। 

( পূর্ববপক্ষ ) প্ররমাণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়! 
অবস্থিত পরমাঁণুসমূহ বিষয়” অর্ধাৎ এ জাতিবিশেষের দেশ বা অধিকরণ, ইহা যদি 
বল? উত্তর) প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তের সামর্থ্য বলিতে হইবে অর্থাৎ প্রাপ্ত (চক্ষুঃ- 
সন্গিকৃষ্ট) পূর্বেরাক্তরূপ পরমাণুপুণ্রের জাঁতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ; আছে, 
অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগশুন্য পূর্বেবাক্ত পরমাণুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ 
করাইতে সামর্থ্য আছে, ইহ। বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, কি অপ্রাপ্ত 
(চক্ষুঃসংযোগশূন্ত ) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয়, অথবা প্রাপ্ত 
(চক্ষুঃসংযুক্ত ) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জীতিবিশেষ গৃহীত হয় ? 

(পূর্ববপক্ষ ) অপ্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগশুন্য পূর্বোক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জে 
( জাতিবিশেষের ) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) ব্যবহিত পরমাণুপুঞ্জেরও 
উপলব্ধির আপত্তি হয় ( এবং ) ব্যবহিত অর্থাৎ যাহার সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয় নাই, 
এমন পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ ) হউক? 

( পূর্ববপক্ষ ) প্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত পূর্ববোক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জে (জাতি- 
বিশেষের ) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) মধ্যভাগ ও পরভাগে অর্থাৎ 
বক্ষা্দির সম্মুখবর্তাঁ ভাগ ভিন্ন আর যে ছুই ভাগের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয় না, সেই 
ছুই ভাগের অপ্রাপ্তি হওয়ীয় অর্থাৎ তাহাতে চক্ষুঃসংযৌগ না হওয়ায় ( জাতি- 
বিশেষের ) অভিব্যক্তি ( প্রত্যক্ষ ) হয় না। 

( পূর্ববপক্ষ ) যাবন্মাত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত পরমাণুপুণ্ চক্ষুর সহিত 
সংযুক্ত হয়, তাবন্মাত্রে (জাতিবিশেষের ) অভিব্যক্তি (প্রত্যক্ষ ) হয়, ইহ যদ্দি বল ? 
(উত্তর ) তাবন্মাত্র পরমাণুপুঞ্জের অধিকরণন্ব হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রাপ্ত অর্থাৎ 


চক্ষুঃসংযুক্ত যাবন্মাত্রে ( যে পর্য্যন্ত পরমাণুপুঞ্জে ) জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ ) : 


হয়, তাবন্মাত্র এই জাতিবিশেষের অধিকরণ, ইহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর 
কথার দ্বারা পাওয়া যায়। . তাহা হইলে এক সমুদায় অর্থাৎ বৃক্ষ প্রভৃতি কোন এক 
পরমাণুপুঞ্ত প্রতীয়মান হইলে পদার্থের ভেদ হয়। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে 
অর্ধাড চক্ষুঃসংষুঞ্ত পরমাণুপুঞ্জেই বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাদৃশ 
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মিনির রিররালা ক ল্লের বরনবাকার রবের জব বর না ০ ০০ 
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পরমাপুপুল্পই এ বৃক্ষত্ব জাতির অধিকরণ বলিয়৷ স্বীকৃত হইলে, এই যে পরমা ুপুঞ্জ 
শবক্ষ” এইরূপে প্রতীত (প্রত্যক্ষ ) হইতেছে, তাহাতে বৃক্ষবহত্ব প্রতীত হউক ? 

যেহেতু পরমাণুপুঞ্জের যে যে ভাগে বৃক্ষত্ব গৃহীত (প্রত্যক্ষ ) হয়» সেই সেই 
“ ভাগ বৃক্ষ। 

অতএব সমুদিতপরমাণুসমূহস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ$ট 
.পরমাণুপুঞ্জ যাহার স্থান ( আধীর ), এমন পদার্থান্তরের জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষবিষয়্- 
বশতঃ অর্থাৎ পরমাণুপুষ্রস্থ কোন পুথক্‌ পদার্থই জাতিবিশেষপ্রত্যক্ষের বিষয় 
€ বিশেষ্য ) হয় বলিয়া অবয়বী পদার্থান্তর। 


টিগ্লনী। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিরস্ত করিতে সর্বশেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন 
যে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্‌ অবরবী পদার্থ না থাকিলে জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন|। 
বৃক্ষে যে বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রত্য্চ হয়, তাহা বৃক্ষ বলিয়া কোন একটি মহৎ ভ্রব্য না 
থাকিলে অর্থাৎ উহা পরমাধুপুপ্াত্মক হইলে কিছুতেই হইতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদীরা 
ভাষ্যকারের স্তায় “জাতি” পদার্থ মানিতেন না; সুতরাং জাতি পৃদার্থ যে অবশ্তঠ আছে, উহা! অবশ্ত 
স্বীকার্ধ্য, ইহা না বলিলে ভাষ্যকার তীহার  বুক্তি বলিতে পারেন না, বলিলেও তাহা গ্রাহা হয় 
না, এ অন্য ভাষ্যকার প্রথমে জাতি পদার্থের সাধক উল্েখপুর্ব্বক জাতি পদার্থের অপলাপ করা যায় 
না, এই কথা বলিয়া, পরে তাহার মূল বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন। পরে তাহাতে পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর সকল বক্তব্যের অবতারণা করতঃ তাহার প্রতিবাদ করিয়া, নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন । 

ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাতিবিশেষ *প্রত্যয়ানুবৃততিলিঙ্গ”_-তাহার অপলাপ করিলে 
প্রত্যয়ের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার এ কথার দ্বারা জাতিপদার্থের সাধক্‌ যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন যে, গো, অশ্ব, বৃক্ষ গ্রভৃতি পদার্থ দেখিলে সর্বত্রই "ইহা গো”, “ইহা অশ্ব”, “ইহা বৃক্ষ” 
ইত্যাদিরূপে একাকার প্রত্যয় (জ্ঞান) হয়, ইহা সকলেরই স্থীকার্্য। উহাঁরই নাম প্রত্যয়ের 
অন্বৃত্তি। গোমাত্রেই গোত্ব নামে একটি জাতিবিশেষ আছে বলিয্াই গোমাত্রেই প্ররূপ 
প্রতায়ানুবৃত্ধি হয় অর্থাৎ পূর্কোক্তরূপ অনুবৃত্ত প্রত্যয় হয়৷ গোমাত্রেই “ইহারা গো” এইরূপ 
জ্ঞানকে “অনুবৃত্ত প্রত্যয়” বলা হইয়াছে। গে! ভিন্নে “ইহারা গো৷ নহে” এইরূপ জ্ঞানকে ব্বযাবৃত্- 
প্রত্যয়” বলা হইন়্াছে। অশ্ব, বৃক্ষ গ্রস্থতি পদার্থ স্থলেও এরূপ অনুবৃ্ত ও ব্যাবৃত্ত গ্রতায় 
বুঝিতে হইবে। 

পূর্বোক্তনূপ প্রত্যযানুবৃত্তি ৰা অন্থবৃভ প্রত্যর যখন সকলেরই হইতেছে, তখন উহার অবপ্ত 
নিমিত আছে) নিনিমিতত প্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। গোত্ব, অশ্ব, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি জাতি- 
বিশেষই উহার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে) একই গোত্ব সমস্ত গো পদার্থে আছে 
বলিয়াই সমস্ত গোপদার্থে এরূপ অন্থবৃত্ত প্রত্যয় হয়। নচেৎ অন্য কোন নিষিতবশতঃ গ্ররূপ 
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প্রত্যয় হইতে পারে না৷ সুতরাং পূর্বোক্তরূপ প্রত্যয়ান্থবৃতি জাতিবিশেষের লিঙ্গ অর্থাঞচ অন্ু- 
মাঁপক হেতু । উহার দ্বারা গোত্বাদি জাতিবিশেষ অনুমান সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্যটাকাকার এখানে 
বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়ানুবুত্তি যদিও প্রত্যক্ষ, তথাপি বিপ্রতিপন্নকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই লিঙ্গ 
বলা হইয়াছে । অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রন্থতি স্তার্াচার্য্গণের মতে পূর্বোজ্প্রকার অনুবৃন্ 
্রত্যয়বূপ প্রত্যক্ষের দ্বারাই গোত্বাদি জাতিবিশেষ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও পূর্ববপক্ষবাদীরা তাহাতে 
বিপ্রতিপন্ন, তাহারা এরূপ জাতি মানেন না, এই জন্য পপ্রত্যযানুবৃত্িকেই অনুমানের লিঙ্গরূপে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। গুঢ় তাৎপর্ধ্য এই থে, বিপ্রাতিপন্ন পুর্কষের প্রতিপাদক পরার্থান্ুমানরপ স্তায় 
দ্বারাও (যাহাকে প্রথমাধ্যায়ে ভাষ্যকার “পরম স্তায়” বলিয়াছেন) জাঁতিবিশেষ দিদ্ধ করা যাইবে, 
এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রতৃতি প্রত্যয়ানুবুতিকে পলিঙ্গ” বলিয়াছেন । 

তাৎপর্ধ্যটীকাকার এখানে বহু বিচারপূর্বক জাতিবিদ্বেধী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত জাতিবাধক 
নিরাস করিয়া ভাষ্যকার ও বান্তিককারের কথিত পূর্বোক্ত জাতিসাধকের সমর্থন করিয়াছেন। 
মূলকথা, জাতিপদার্থ না থাকিলে পূর্ধোক্তরূপ অনুবৃন্ত জ্ঞান হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন 
গোমাত্রেই যে সর্বত্র “গো” এইরূপ একাকার জ্ঞান হয়, এরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না। 
সুতরাং জাতিপদার্থের অপলাপ করা যায় না, উহা! অবস্ঠ স্বীকার্ধ্, ইহাই এখানে ভাষ্যকার 
সর্বাগ্রে বলিয়াছেন। 

তাহার পরে যদি জাতি ও তাহীর প্রত্যক্ষ অবস্ত স্থীকার্ধ্য হয়, তাহা হইলে এঁ জাতি কোন্‌ 
আশ্রয়ে থাকিয়া! প্রত্যক্ষ হয়, তাহা পূর্ববপক্ষবাদীর অবশ্ বক্তব্য । জাতির প্রত্যক্ষ হইলে, কোন 
আশ্রয় ব্যতীত তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরে না, ইহাও অবণ্ত স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং 
খর স্বীকৃত প্রত্যক্ষবিষ় জাতির আধার কে, ইহা! অবশ্ত বলিতে হইবে। পূর্ববপক্ষবাদী অবশ্তই 
বলিবেন যে, যদি জাতিপদার্থ মানিতেই হয়, তাহা হইলে পরমাণুপুঞ্জই তাহার অধিকরণ বা আশ্রয় 
বলিব। -আমরা যখন পরমাণু ভিন্ন অবয়বী মানি না, তখন আমাদিগের মতে বৃক্ষত্ব প্রভৃতি 
জাতি পরমাগুপুঞ্ররূপ বৃক্ষাদিতেই থাকে, ইহাই বলিব। ভাষ্যকার “অগুসমবস্থানং বিষয় ইতি 
চেৎ” এই সন্দর্ভের দ্বারা পুর্বপক্ষবাদীর শী কথার উল্লেখ করিয়াছেন । “অণুসমবস্থান” বলিতে 
এখানে পরম্পর বিলক্ষণদংযোগবিশিষ্ট হইয়৷ অবস্থিত পরমাণুসমূহ বুঝিতে হইবে। *বিষয়” 
শব্দের দ্বারা দেশ বা অধিকরণ বুঝিষ্ঠে হইবে। উদ্দ্োতকরের কথার দ্বারাও এইরূপ অর্থ 
বুঝা যায়» ৷ দেশবাচক শব্দের মধ্যে “বিষয়” শব্দও কোষে কথিত আছেং। প্রাচীনগণ অধি* 
করণস্থানমাত্র অর্থেও “বিষয়” শবের প্রয়োগ করিতেন | 

ভাষ্যকার পুর্বপক্ষবাদীর পুর্কোক্ত উত্তরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণুপুঞ্জকেই 
জাতির আধার বলিয়৷ জাতির ব্যঞ্জক বল,, তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে, এ পরমাণুপুঞ্জ কি 





১। আগুদমবস্থানমধিকরণমিতি চে? অথ মন্তনে পরমাণব এব কেনচিৎ সমবস্থানেনাবতিষমানাস্তাং জাতিং 


বাজয়স্তি অতো নাবয়বী সিধ্যতীতি।- ন্যায় বার্তিক। 
২। নীবৃজ্জনপদো দেশবিষয়ৌ তৃপবর্তনং ।--অমরকোষ, ভূমিবর্গ। 
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প্রাপ্ত অর্থাৎ চ্ষুঃসংযুক্ত হইয়াই জাতির ব্যঞ্তক হয়? অথবা অপ্রা্ধ অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত ন! 
হইয়াও জাতির ব্যঞ্জক হয়? যদি বল, চক্ষুঃসংযুক্ত না হইয়াও উহা! জাতির ব্যঞ্ক হয়, অর্থাৎ 
পরমাণুপুঞ্জে চক্ষুঃসংযোগ না হইলেও তাহাতে জাতির প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে ব্যবহিত পরমাণু- 
পুঞ্জেরও কেন উপলব্ধি হয় না? যেমন বৃক্ষ তোমাঁদিগের মতে পরমা ণুপুপ্র, তাহার সম্দুখবর্তী ভাগে 
চক্ষুঃসংযোগ হয়, ব্যবহিত ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হয় না; ব্যবহিত ভাগ চক্ষুর দ্বারা অপ্রাপ্ত, এ 
অপ্রাপ্ত ভাগের প্রত্যক্ষ কেন হয় না এবং উহাতে বৃক্ষত্ব জাতির প্রত্যক্ষ কেন হয় না? যদি 
বল, চক্ষুঃসংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেই জাতির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আমর! বলি। এই পক্ষে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, তাহা বলিলে বৃক্ষের সকল ভাগে বৃক্ষত্বজাতির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, 
গ্রথমে বৃক্ষের সন্তুখবর্তী ভাগেই চক্ষুঃসংযোগ হয়৷ মধ্যভাগ ও পরভাগে ( পৃষ্ঠভাগে ) চক্ষুঃসংযোগ 
হয় না; তাহা হইলে এঁ মধ্ভাগ ও পরভাগে বৃক্ষত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি বল, 
যাবন্মাত্র অর্থাৎ বৃক্ষাদির যতটুকু অংশ চক্ষুঃসংযুক্ত হয়, তাবন্মাত্রেই বৃক্ষত্ের প্রত্যক্ষ হয়, অন্য 
অংশে হয় না, ইহাতে দোষ কি? ভাষাকার এতছুত্তরে বলিয়াছেন যে, তাহ! হইলে যাঁবন্মাত্রে 
জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হইবে, তাবন্মাত্রই এ জাতিবিশেষের আঁধার, ইহাই স্বীকার করা হয়। 
তাহা স্বীকার করিলে এক” বিয়া যে বৃক্ষার্দিকে প্রত্যক্ষ করা হইতেছে, তাহাঁও - নানি পদার্থ 
হইয়া পড়ে। কারণ, যে যে ভাগে বৃক্ষত্তের প্রত্যক্ষ হয়, ষেই সেই ভাগ বৃক্ষ বলিতে হইবে, 
তাহা হইলে বৃক্ষের বহুত্ববোধ হইয়া পড়ে। বৃক্ষের একত্ববোধ যাহা! উতয় পক্ষেরই গম্ম 
তাহ! হইতে পারে না। ৃ 

ভাষাকারের গুড় তাতপর্ধ্য এই যে, যদি সর্ববাবয়বস্থ একটি বৃক্ষরূপ অবয়বী থাকে, তাহ হইলে 
উহার যে কোন ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হইলে অবয়বী এ বৃক্ষেও চক্ষুঃসংযোগ হয়। তাহার ফলে 
এ বৃক্ষেই বৃক্ষত্বজাতির প্রতাক্ষ হয়। তাহাতে এ বৃক্ষের বহুত্ববোধের কোন সম্ভাবনাই নাই। 
কিন্ত যদি পরমাুপুঞ্জই বৃক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার সম্তুখবর্তী ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হইলে, এ 
ভাগেই বৃক্ষত্বের প্রত্যক্ষ হইবে এবং তখন এ ভাগই একটি বৃক্ষ বলিয়! প্রত্যক্ষবিষয়্ হইবে। 
এইরূপ ক্রমে অন্থান্তি ভাগে চক্ষুঃসংযোগ হইলে, তখন সেই সেই ভাগে বৃক্ষত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় 
সেই সেই ভাগকে বৃক্ষ বিয়া বুঝিলে, খর বৃক্ষ পদার্থের ভেদই হইম্না পড়ে অর্থাৎ যে বৃক্ষ 
এক বণিয়াই প্রত্যক্ষবিষয় হয়, তাহা! তখন অনেক বলিগ্কা' প্রত্যক্ষবিষয় হইয়া পড়ে। 
বৃক্ষের অনেকত্ব প্রত্যক্ষ হইলে একক প্রত্যক্ষ কিছুতেই হুইতে পারে ন। । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত 
বিচারের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, অতএব সমুদিত পরমাণুসমূহ যাহার স্থান, এমন পদার্থাস্তরই 
যখন জাতিবিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ বিশেষ্য হয়, তখন অবয়বী এরূপ পদার্থাত্তর। অর্থাৎ 
বৃক্ষা্দি, পরমাণুপুঞ্জ নহে, উহারা অতিরিক্ত অবয়বী। পর্মাণুবিশেষ হইতে দ্যণুকাদিক্রমে 
বৃক্ষা্দি অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। পরমাণু দ্যাগুকেরই সাক্ষাৎ আধার ও কারণ হইলেও 
বৃক্ষাদি অবন্নবীর সম্বন্ধে পরম্পরায় পরমাণুগুলকে স্থান বা আধার বলা যায় । ভাষ্যকার তাহাই 
ৰলিয়াছেন। ভাঁষ্ে “সমুদিতা গুস্থানন্ত” এইরূপ পাঠই প্রকৃত বুঝা ষাঁয়। উদ্দ্যোতকরের ব্যাথ্যার 
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দ্বারাও এ পাঁঠই ধরা যায়১, ভাষ্যে *জাতিবিশেষাভিব্যক্রিবিষয়ত্বাৎ* এইরূপ পাঠই সকল 
পুস্তকে দেখা যায়। উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, “জাতিবিশেষাঁভিব্যক্তিহেতুত্বা ৮ উদ্দ্যোতকরের 
প্র পাঠকে ভাষাকাঁরের পাঠ বলিয়াও বিশ্বাস করিবার কোন বাঁধা নাই। প্রচলিত ভাষা-পাঠে 
অবর়বী বৃষ্ষা্দি, বৃক্ষত্বাদি জাতিবিশেষ প্রতাক্ষের বিষয় অর্থাৎ মুখ্য বিশেষ্যরূপ বিষয়, ইহাই 
অর্থ বুঝিতে হইবে । 

তাষাকার এখানেই এই প্রকরণের বিচার শেষ করিয়' বৃক্ষা্ি ভ্রব্যগুলি যে পরমাণুপুী নহে, 
উহার! পৃথক্‌ অবস্ববী, এই দিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন । উদ্দ্চেতকর স্ায়বার্তিকে এই বিচারের 
শেষে পূর্বপক্ষবাঁদীকে নিরস্ত করিতে আর একটি কথ! বলিয়াছেন যে, ধাহারা অবয়বী মানেন 
না, তাহার! “পরমাণু” ৰলেন কিরপে ? যাহা পরম অণু অর্থাৎ পরম স্থক্ম, তাহাই “পরমাণুষ 
শব্দের অর্থ। কিন্ত যদি মহ পদার্থ কেহই না থাকে, তাহ। হইলে অণুতে পরমত্ব বিশেষণ ব্যর্থ 
হয়। অর্থাৎ যদি সবই এক প্রকার অণু হয়, তবে আর পরম অধু বলিবার প্রয়োজন কি? 
আমাদিগের মতে ছুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্বণুক নামে পৃথক্‌ অবয়বী উৎপন্ন হয়, তাহাও 
অগু* তাহার অপেক্ষার একটি পরমাণু আরও সুক্ষ, এ জন্য তাহাকে পরমাণু বল! হয়। কেবল 
অণু বলিলে পুর্বোক্ত ছ্যণুকও বুঝা! যায়, সুতরাং পরমত্ব বিশেষণ সার্থক হয়। কিন্তু যাহার! 
অবয়বী মানেন না, দ্বাণুক নামক পদার্থকে তাহার! পরমাণুদয় ভিন্ন আর কিনতু বলেন ন! ; স্থৃতরাং 
তাহাদিগের মতে অণুতে পরমত্ব বিশেষণ সার্থক হয় না । যাহা হইতে আর স্থক্্স নাই, তাহাই 
পরমাণু। ইহা! বুঝিতে মহৎ পদার্থ স্বীকার আবশ্তঠক ; নচেৎ “পরমাণু” শব্দের অর্থ বুঝিবার 
কোন উপায় নাই। উদ্দ্যোতকর এইরূপে বিচার করিয়! সাংখ্যসম্মত “পরমাণু” শবার্থের 
উল্লেখপূর্বক তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে তন্ত প্রভৃতি অবয়ব যে বস্ত্র প্রসৃতি অবয়বী 
হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই বিষয়ে অনুমান প্রদর্শন করিয়া সাঁংখ্যসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
তিনি এই প্রকরণের প্রারস্তেও সাংখ্যদম্মত অবয়ব ও অবয্বীর অভেদ পক্ষের যুক্তিনমূহের উললেখ- 
পূর্বক তাহারও নিরাস করিয়াছেন) তাহার মতে সাংখ্যমত নিরাসও যেন এই প্রকরণের 
উদ্দেস্ঠ বুঝা যায় । সাংখ্যমতে কিন্ত বৃক্ষার্দি সমস্তই পরমাণুপুঞ্জ, উহার! পৃথক্‌ অবয়বী নঙ্ে 
এই সিদ্ধান্ত স্থীক্কত হয় নাই। সাংখস্থত্রে বিচার দ্বারা এ মতের খণ্ডনই দেখ! যায়। 
্টায়স্ত্রকার মহধিও “নাতীব্দ্রিয়ত্বাদণুনাং” এই কথার দার! বৃক্ষাদি দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জ, উহার! অবন্ববী 
নহে, এই মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই মতের বিশেষরূপে সমর্থন 
করিলেও ইহা ভীহাদিগেরই আবিষ্কৃত মত বিয়া বুঝিবার পক্ষে কৌন প্রমাণ নাই। সুচির কাল 
হইতেই এঁ সমস্ত বিরুদ্ধ মতের উদ্ভাবন ও খণ্ডন মগ্ন চলিতেছে। স্থায়স্ত্রকার মহ্র্ষি গৌতম 
এরূপ পূর্বপক্ষের উদ্ভীবন করিয়াও তাহার খণ্ডন করিতে পারেন | তিনি যে তাহাই করেন নাই, 
_১। তক্মাৎ সমুদিতাহানার্ধান্তরস্ত জাতিবিশেষাতিবাকতিহেতুতবাদববা্থান্তরতৃত ইতি। সমুদ্িতা অপৰঃ স্থনং 
বন্ত সোইয়ং সমুদিতাপুহানঃ) সমুদ্দিতাণুহানশ্চা সা বর্ধান্তরঞ্চ তস্য জাতিবিশেষব্যক্তিহেতুত্বং নাপনামিতি সিথ্যত্যবনবার্থা- 
স্তরতৃতঃ।--ন্তায়বার্তিক। 
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এ বিষয়েও প্রমাণাভাব। তিনি চতুর্থাধ্যায়েও পুনরায় অবস্ববিবিচার করিয়া! বিশেষরূপে স্বমত 
সমর্থন করিয়াছেন । সেখানেই এ বিষরে অন্ঠান্ঠ বক্তব্য প্রকাশিত হইবে | 

ভাষ্যকার বাস্তায়ন এখানে পুর্কোক্ত পূর্ববপক্ষের নিরাস করিতে যেরূপ বিস্তৃত বিচার করিয়া- 
ছেন, পূর্বপক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনপূর্বক তাহার নিরাসে যেরূপ প্রধত্র করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যার, 


তিনি বৌদ্ধবুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেই পূর্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়া! নিতান্ত আবগ্তক-বোধে বিস্তৃত: 


বিচারপূর্বক এঁ মতের থণ্ডন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈভাষিক ও 
সৌত্রাস্তিকই বাহ্‌ পদার্থ স্বীকার করিতেন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক বাহ্‌ পদার্থকে অনুমেয় বলিতেন। 
বৈভাষিক বাহ্‌ পদার্থের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেন। ভাষ্যকার, স্ুত্রান্থ দারে প্রত্যক্ষের অন্ুপ- 
প্তিকেই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়া পূর্বপক্ষের নিরাস করায়, তিনি প্রাচীন বৈভাষিক সম্প্রদায়কেই 
যে এখানে প্রতিবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্যযটাকাকারও এই বিচারের 
ব্যাধ্যায় এক স্থলে বৈভাষিক সম্প্রদায়ের সমাধানের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত উত্তরের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বল! হইয়াছে | ৩৬ ॥ 


অবয়বিপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ 


শে 


ভাষ্য । পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং অনুমানমিদানীং পরীক্ষ্যতে | 

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন ( অবসরতঃ ) অনুমান পরাক্ষা 
করিতেছেন। 

নুত্র। রোধোপঘাতপসাদৃশ্যেভ্যে৷ ব্যভিচারা- 

দহুমানমপ্রমাণম্‌ ॥৩৭॥১৮॥ 

অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) রোধ, উপঘাত এবং সাদৃশ্যীযুক্ত ব্যভিচারবশতঃ 
অনুমান অপ্রমাণ। 

ভাষ্য। “অপ্রমাণ”মিত্যেকদাপ্যর্স্তন প্রতিপাঁদকমিতি। রোধাদপি 
নদী পূর্ণা গৃহতে, তদাচোপরিষ্টাদৃরৃষ্টো৷ দেব ইতি মিথ্যানুমানং। 
নীড়োপঘাতাদপি পিগীলিকাগুসঞ্চারো ভবতি | তদা চ ভবিষ্যতি বৃষ্তিরিতি 
মিথ্যানুমানমিতি । পুরুযোহপি ময়ুরবাশিতমন্ুকরোতি তদাপি শব্দ- 
সাদৃশ্যান্সিথ্যানুমানং ভবতি | 

অনুবাদ। “্অপ্রমাণ” এই শব্দের দ্বার কৌন কালেও পদার্থের নিশ্চায়ক 
হয় না ইহা বুঝা যায়) অর্থাৎ সৃত্রোক্ত “অনুমান অপ্রমাণ” এই কথার অর্থ এই 
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যে, অনুমান কোন কাঁলেই পদার্থের যথার্থ নিশ্চয় জন্মায় না। ((সূত্রৌক্ত রোধাদি 
প্রযুক্ত ব্যভিচাররূপ হেতু বুঝাইতেছেন ) রোধবশতঃও অর্থাৎ নদীর একদেশ 
রোধ প্রযুক্তও নদীকে পুর্ণ বুঝ৷ যাঁয়, ততকালেও “উপরিভাগে দেব ( পধ্যন্যাদেব ) 
বর্ষণ করিয়াছেন” এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। নীড়ের উপঘাতবশতঃও অর্থাৎ 
পিপীলিকার গৃহের উপদ্রব প্রযুক্তও পিপীলিকাঁর অগ্সঞ্চার হয়, ততকালেও “ৃষট 
হইবে” এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। মনুষ্যও মযুরের রব অনুকরণ করে, তৎকালেও 
শব্দসাদৃশ্যবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। [ তীৎপর্ধ্য এই যে, নদীর পূর্ণতা, পিপীলিকার 
অগুসথশার এবং ময়ুররবের জ্ঞান জন্য যখন ভ্রম অনুমিতি হয়, তখন নদীর পূর্ণতা 
প্রভৃতি হেতুত্রয় কথিত অনুমাঁনে ব্যভিচারী, উহা প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া! অনুমান অপ্রমাঁণ। ] 


বিবৃতি । মহরি গোতম প্রথমাধ্যায়ে অন্ুমান-প্রমাণকে প্পুর্বব” “শেষবৎ” ও 
“সামান্যতোঘৃষ্ট” এই তিন নামে তিন প্রকার বণিয়ছেন। নদীর পূর্ণতাহেতুক অতীত বৃষ্টির 
অস্থ্মান এবং পিপীলিকার অগুসঞ্চার হেতুক ভাবিবৃষ্টির অনুমান এবং ময়ুরের রব হেতুক 
বর্তমান বুষ্টির অনুমান অথবা বর্তমান ময়ূরের অনুমান, এই ত্রিবিধ অন্ুমানই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ 
অন্থমানের প্রসিদ্ধ উদাহরণরূপে প্রদর্ণিত হইয়া থাকে| মহ্ষি গোতমের এই পুর্বপক্ষ-ত্রের 
কথার দ্বারাও পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উদাহরণ তীহার অর্ভিমত বুঝা যায়। মহধি অনুমান পরীক্ষার 
জন্য এই স্থৃত্রে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, “অনুমান অপ্রমাণ,” অর্থাৎ বাহাকে অন্থমান বল! 
হইয়াছে, তাহা কোন কালেই পদার্থনিশ্চর জন্মায় না। কারণ, 

১। নদীর পুর্ণত! অতীত বৃষ্টির অন্ুমানে হেতু হইতে পারে না। নদীর একদেশ রোধ দ্বারা 
জল বদ্ধ করিলেও তখন নদীর পূর্ণতা বা জলাধিক্য দেখা যায়। দেখানে এ জলাধিক্য বৃষ্টি 
নহে, কিন্ত ত্রস্ত ব্যক্তি দেখানেও এ জলাধিক্য দেখিয়া! অতীত বৃষ্টির ভ্রম অনুমান করে) 
সুতরাং নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অন্থুমানে ব্যভিচারী হওয়ার, উহা প্রক্কৃত হেতু হয় না। 
ব্যতিচারিহেতুক বলিয়া এ অন্ধ্মান অপ্রমাণ। 

২। এবং পিপীলিকার গর্ভে জল সঞ্চালনাদির দ্বারা তাহার উপঘাত করিলে, এ 
গর্ভস্থ পিগীনিকাগুলি ভীত হইয়া, নিজ নিজ অণ্ড মুখে করিয়া, এঁ গর্ত হইতে অন্তত 
গমন করে, ইহা প্রত্যক্ষপিদ্ধ। কিন্ত সেখানে পরে বুষ্টি না হওয়াম্স পিপীপ্রিকার অগ্ুসঞ্চার 
ভাবি বৃষ্টির অন্ুমানে হেতু হয়না । কারণ, উহা ভাবিবৃষ্টির ব্যতিচারী। পিপীলিকা 
অওসঞ্চার হইলেই যে দেখানে পরে বৃষ্ট হইবে, এরূপ নিক্বম নাই। সুতরাং ব্যভিচারিহেতুক 
বলিয়া উদাহত এ অন্থমানও অপ্রমাণ। 

৩] এবং মযুরের রব শুনির৷ পর্বতগুহামখ্যবাসী ব্যক্তি যে বর্তমান বৃষ্টির অথবা বর্তমান 
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ময়ূরের অন্থ্মান করে, ইহা! তৃতীয় প্রকার অনুমানের উদাহ্রণরপে প্রদর্শিত হয়৷ কিন্তু উহাও 
প্রমাণ হয় না। কারণ, কোন মনুষ্য যদি অনুকরণ শিক্ষার দ্বারা ময়ূরের রবের হ্যায় রব করে, . 
তাহা হইলে এ রব শুনিয়াও পর্বতগুহামব্যবাসী ব্যক্তি বর্তমান বৃষ্টি বা মযুরের ভ্রম অনুমান করে । 
সুতরাং ময়ূরের রব এ অন্ুমানে হেতু হয় না-উহা ব্যভিচারী । সুতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া! 
উদাহৃত এঁ অন্ুমানও অপ্রমাণ । ফলকথা, নদীর একদেশের “রোধ” এবং পিপীপিকা-গৃহের 
“উপঘাত” এবং ময়ূররবের “সাদৃণ্ত” গ্রহণ করিয়া! পূর্বোক্ত প্রকারে (১) নদীর পূর্ণতা, 
(২) পিগীলিকার অগুসঞ্চার ও (৩) মযুররব, এই হেতুত্রয়ের ব্যভিচার নিশ্চয় হওয়ায় পূর্বোক্ত 
ত্রিবিধ অনুমানের কোন অন্তুমানই কোন কালেই বথার্থরূপে বস্তনিশ্চায়ক হয় না। পূর্বোক্ত 
ত্রিবিধ অন্মানের ত্রিবিধ উদাহরণেই যখন কথিত হেতুতে ব্যভিচার নিশ্চয় হইতেছে, তখন 
অন্তান্ত উদাহরণেও এঁরূপে ব্যভিগর নিশ্চয় করা যাইবে। কোন স্থলে ব্যভিগর নিশ্চয় না 
হইলেও ব্যভিচার-সংশয় অবশ্তই হইবে । কারণ, প্রদর্শিত বহু অন্কুমানে ব্যভিচার নিশ্চয় হওয়ায় 
তাহার সমানধর্শজ্ঞান জন্য অন্ুমানমাত্রে ব্যতিগর সংশয়ের বাধক কিছু নাই। তাহা হইলে 
কোন স্থলেই অন্তুমান বথার্থরূপে বস্তুনিশ্চারক হইতে পারে না, _উহাই পূর্বপক্ষরূপে বলা 
হইয়াছে যে, অনুমান অপ্রমাণ” । 

টিপনী। মহর্ষি গোতম প্রমাণবিশেষের পরীক্ষা করিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিয়া, 
এখন অনুমান-প্রমাণের পরীক্ষা করিতেছেন । কারণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরেই ( প্রথমাব্যায়ে ) 
অন্ুমান-প্রমাণ উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত হইয়াছে! সর্বাগ্রে প্রত্ক্ষপ্রমাণের উদ্দেশ ও লক্ষণ করার সর্বাণে 
পরত্যক্ষপ্রমাণেরই পরীক্ষা করিতে হইয়াছে । কারণ, উদ্দেশের ক্রমানুসারেই পদার্থের লক্ষণও 
পরীক্ষা কর্তব্য । সর্বাগ্রে উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষপ্রমাণ বিষয়েই শিষ্যদিগের সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা- 
বিশেষ উপস্থিত হওয়ায় পরীক্ষা ছারা সর্বাগ্রে তাহারই নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। এ জিজ্ঞাদা 
অন্ধুমান-পরীক্ষার বিরোধী হওয়ায়, প্রথমে অনুমান পরীক্ষা করিতে পারেন নাই । এখন প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষার দ্বারা এ বিরোধি জিজ্ঞাসার নিবৃতি হওয়ায় অবসর প্রাপ্ত অনুমানের পরীক্ষা করিতেছেন । 
তাই ভাষ্যকার মহষির অন্নুমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, পপ্রত্যক্ষ পরীক্ষিত 
হইয়াছে, ইদানীং অনুমান পরীক্ষা করিতেছেন” । উদ্দ্যেতকর ভাঁষ্যকারোক্ত “ইদানীং” এই কথার 
ব্যাখ্য করিয়াই বলিয়াছেন যে, “অথেদানীমবদরপ্রাপ্তমন্থমানং পরীক্ষ্যতে” । প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে 
অনুমান অবসরপ্রাপ্ত অর্থাৎ মহষির প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অনুমান পরীক্ষা সংগত, উহাতে 
অবসর নামে সংগতি আছে, স্থতরাং এঁ সংগতিতেই মহধি এখন অনুমান পরীক্ষা করিতেছেন। 
বিরোধি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইলে বক্তব্যতাই "অবসর”-দংগতি* ১ প্রত্যক্ষপরীক্ষার পূর্ব্বে অনুমান 


পরীক্ষা করিলে এই সংগতি থাকিত না। অন্য কোন সংগতিও সম্ভব না হওয়ায় উহা অনংগত 


১। যথা চাবসরস্ত সংগতিত্বং তথা ব্াক্তমাকরে -_অনুমিতিদীধিতি। অযনাশয়,-বিরোধিজিজ্ঞাসানিবৃত্তি- 
নাবসর+-অপি তু তঙ্লিবৃতৌ। সত্যাং বক্তবাত্মেব, তথাচ কিমিদানীং বক্তবামিতি জিজঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়তামাদায় 
লক্ষণসসন্বয়ঃ |- অনুমিতি-দীধিতি, গা্দাধরী। 


৩৭ সৃ* ] বাঁৎস্যাঁয়ন ভাষ্য নি 


হইত, সংগতিহীন কথা বলা নিষিদ্ধ। গ্রাচীনগণ সংগতির বিচারপূর্বক কোথায় কোন্‌ কথ! 

ংগত ও অপংগত, তাহা! বিশদরূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। দার্শনিক খধিহ্ত্রগুলিও সর্বত্র কোন 
না কোন সংগতিতে কথিত হইয়ছে। বিচারের দ্বারা সর্বত্রই তাহা বুঝিতে হইবে । প্রাচীন ব্যাধ্যা- 
কারগণ অনেক স্থলেই তাহা দেখাইয়া গিরাছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার এখানে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার 
পরে মহষির অনুমান পরীক্ষায় “অবসর”-দংগতি দেখাইয়াছেন। উদ্দ্যোতকর “অবদরপ্রাপ্তং” 
এই কথার দ্বারা তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন” । 

- প্রপ্ন হইতে পারে বে, মহর্ষি প্রত্যক্ষপরীকার পরে অবস্নবিপরীক্ষা করিয়া অনুমান পরীক্ষা 
করিয়াছেন। স্থতরাং প্রত্যক্ষ পরীক্ষার অব্যবহিত পরে অনুমান পরীক্ষা! না হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও 
অন্ুমানে সংগতি থাকে কিরপে২? ভাষ্যকারও অবয়বি-পরীক্ষার পরে অন্থুমান-পরীক্ষাঁর 
অবতারণা করিতে সংগতি প্রদর্শনের জন্ত “পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষ” এই ফথা বলেন কিরূপে ? 
পরত্যক্ষপরীক্ষা ত অবয়বি-পরীক্ষার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে । এতছন্তরে বক্তব্য এই বে, 
প্রত্যক্ষপরাক্ষা-প্রকরণের পরে অবয়বিপরীক্ষা-প্রক্রণে যে অবয়বি-পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাঁও 
প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মধ্যে গণ্য | কারণ, অবরবী না মানিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । 
প্রত্যক্ষের যখন প্রামাণ্য আছে, ঘটাদি. পদার্থের প্রত্যক্ষলোপ যখন কোন মতেই করা যাইবে 
না, তখন ঘটাদি পদার্থ পরমাধুপুঞ্জ নহে, উহার! পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক অবয়বী, উহার! 
অবয়বী বলিয়াই উহা'দিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ অসম্ভব; কারণ, 
পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয, এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে মহর্ষি বে অবয়বি-পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে 
পরম্পরায় প্রত্যক্ষও পরীক্ষিত হইয়াছে । সুতরাং অবয়বি-পরীক্ষার পরে ভাষ্যকার “পরীক্ষিতং 
প্রত্যক্ষং” এই কথা বলিয়৷ সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন। এই কথাগুলি মনে করিয়াই 
উদ্দ্যোতকর ভাষ্যকারের এঁ কথারই তাৎপর্য্য বর্ণনোন্দেশে প্রথমে বলিয়াছেন, “পরম্পরয়৷ 
পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং” ৷ অবয়বি-পরীক্ষাও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা । উহার দ্বারাও প্রত্যক্ষের 
প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অনুমান, এই পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিরন্ত হইয়াছে। সুতরাং 
এ অবয়বিপরীক্ষাূপ চরমপ্রত্যক্ষপরীক্ষার অব্যবহিত পরেই অন্ুমান-পরীক্ষা হওয়ায়, 
পূর্বোক্ত সংগতি থাকার কোন বাধা নাই। মহষি প্রসঙ্গ-সংগৃতিতে অবসবি-পরীক্ষা করিলেও 
যদি প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার জন্তই অবরবি-পরীক্ষা করা হইয়া! থাকে, তাহা হইলে উহা 
সাক্ষাৎ অবয়বি-পরীক্ষ! হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা' হইবে । সুতরাং ভাষ্যকার “পরীক্ষিতং 
্রত্যক্ষং” এই কথ! বলিয়া এখানে পৃর্ধোক্তরূপ সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন । 


্ত্রে “অন্ুমানমপ্রমাণং” এই অংশের দ্বারা পুর্বর্পক্ষ বলা হইয়াছে, "অনুমান অপ্রমাণ” 





১। বৃত্তিকার বিশ্বন।খও লিখিয়াছেন,-_অবরে৭ ক্রমপ্রাপ্তমনুমানং পরীক্ষিত পুর্ববপক্ষন্থতি । 

২। আনন্তরধ্যাভিধানপ্রয়ে'জকজিজ্ঞ'নাজনকল্তানবিষয়ো হার্যঃ সংগতিঃ।--অন্ুষনচিন্তামনি-দীধিতি, প্রথম 
খও। ঘন্নিরূপর্ণাব্যবহিতো্তরনিরপণপ্রয়োঞ্জিকা য। জিজ্ঞাস! তজ্জনকজ্ঞানবিষর়ীভূতো যে| ধর্শঃ স তন্রিকূপিত- 
সংগতিরিতর্থ; (--গাদাধরী ব্যাখা! । 
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২০৪ ন্যাঁয়দর্শন [ ২অ*, ১আ, 


অর্থাৎ কৌন কালেই বন্তর নিশ্চা়ক নহে। ভাষ্যকার প্রথমেই শ্ত্রোন্ত “অপ্রমাণ” শব্দের 
বররূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া পুর্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্যোক্ত পপ্রঙিপাদক” শবের ব্যাখ্যায় 
তাৎপর্ধ্যটাকাকার লিখিরাছেন,_“প্রতিপাদকং নিশ্চায়কং” । 

আপন্তি হইতে পারে বে, পূর্বপক্ষবাদী যখন অন্ুমানপ্রমাণ স্থীকারই করেন না, তখন তিনি 
“অনুমান অপ্রমাণ” এই কথা বলিতেই পারেন না অন্ুমান অলীক হইলে তাহাতে অপ্রামাণ্যরূপ 
সাধ্যদাধন অসভ্ভব। আকাশকুস্থম গন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ কথা৷ কি বলা যায়? এরূপ বিহু 
যেমন হয় না, তদ্রপ “অনুমান অপ্রমাণ” এইরূপ প্রতিভ্ঞাও হয় না। 

এতদুত্তরে পুর্বপক্ষবাদীদিগের কথা৷ এই যে অন্থুমান কি না! অনুমানত্বরূপে তোমাদিগের 
অভিমত ধ্মাদি হেতু জ্ঞান অপ্রমাণ, ইহাই ও প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ। অর্থাৎ আমরা! অনুমান 
না মানিলেও তোমরা যে ধূমাদি জ্ঞানকে অনুমান বলিয়' ্বীকার কর, আমরাও এঁ ধৃমাদি জ্ঞানকে 
অবশ্ঠই স্বীকার করি, আমরা তাহাকেই অপ্রমাণ বলি। অর্থাৎ “অনুমান অপ্রমাণ” এই বাক্যে 
“অনুমান” শব্দের দ্বারা তোমাদিগের অনধমানত্বরূপে অভিমত ধূমাদি জ্ঞান বুঝিবে, তাহা হইলে 
আর আশ্রয়াসিদ্ধি দৌষের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি বল যে, “অনুমান” শব্দের দ্বারা ধূমাদি 
ভান বুবিলে উহার মুগ্যার্থ রক্ষা হয় না। লক্ষণ! স্বীকার ব্যতীত “অনুমান” শন্কের এরূপ অর্থ 
বুঝা যায় না, এই জন্য পুর্বরপক্ষবাদী নাস্তিকমম্প্রাদায় বলিতেন যে, আমর! বন “অসংখ্যাতি”- 
বাদী, তখন আমাদিগের মতে অনুমান পদার্থ “অপ” ( অলীক ) হইলেও তাহা “খ্যাতিপ্র অর্থাৎ 
জ্ঞানের বিষয় হওয়ায়, এ অপৎ পদার্থও আমাদিগের মতে অনুমান পদার্থ। অর্থাৎ অন্থুমিতির করণ 
অসৎ পদার্থ হইলেও উহা! আমরা স্বীকার করি, তাহাকে অনুমান পদার্থ বপি, কিন্তু তাহা 
অপ্রমাণ, ইহা! আমাদিগের মত। তাই তাহাতে আমরা অপ্রামাণ্যের সাধন করিতে পারি । 

“অন্থুমান অপ্রমাণ” এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধনে অর্থাৎ অনুমানে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহধি 
ুর্বপক্ষবাদীর হেতুবাক্য বলিয়াছেন, “ব্যভিচারাৎ্”। বৃত্িকার বিশ্বনাথ উহার ব্যাধ্যায় বলিয়াছেন, 
প্ৰ্যভিচারিহেতুকত্থাৎ” অর্থাৎ ব্যভিগরিহেতুকত্বই অঙ্থ্মানে অপ্রামাণ্যের সাধন | যে অনুমানের 
হেতু সাধ্য ধর্ের ব্যভিচারী, তাহাকে বলে ব্যতিগরিহেতুক অস্থুমান। ব্যভিগরিহেতুক দ্বনুমান 





১। অথানুষানং ন প্রমাণং ইত্যাদি।_-তবচিন্তামণি, প্রথম খও। “অনুমানং অনুমানত্বেন/ভিমতং ধুমাদিজ্ঞানংঃ 
অসপ্ধধযাত্যুপনীতমন্থমানমেব বা।-নীধিতি।  অনুমানমিতি-মভিমতমিত্য পরৈরিত্যাদি। প্ধুমাদিজ্ঞানং” 
ধৃ্াদিজ্ঞানত্বাবছিনরং, “অনুমানং” অনুমানপদার্ধ:ঃ। তথাচ ধুমাদিজ্ঞনত্বেনৈব পক্ষতেতি নান্ুপপন্তিরিতি ভাবঃ। 
অনুষানপদাৎ ধূসাদিতানত্বাদিন। বোধো৷ লক্ষণযৈবেত্যভিপ্রেত্য মুখ্যার্থপরতামপি সংগমক়্তি অদদিতি,--প্ব্যাতি;” 
জ্ঞানং “উপনীতং” বিষস্ীকৃতং, অনুষানমেব বা অনুমিতিকরপত্ব।বচ্ছিন্লমেব বা, অনুমানপদ ৫ ইতানুষঙ্জাতে | তন্মতে 
অলীক এব পদানাং শক্তির্নতু পারমার্ধিকে, সনসৎদন্বদ্ধাভাবেন তত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তীভূতানুগতাকারাসম্বন্ধাৎ, অনুগতাঁ- 
কারন্ত গোত্বাদেরতত্থাবৃত্তাত্বকত্বেন অভাবরূপতয়া অলীকত্বাৎ অদতোপ্যনুমিতিকরণত্বাবচ্ছিন্নস্ত তন্মতেহনুষান- 
পদার্ধতেতি বোধ্যং। এব চার্ববাকৈরনু মিত্যনভ্যুপপ্ষেইপি অদৎখ্যাতিস্বীকর্ণাং তেষাং মতে অন্থ্িতি- 
করণত্বাবচ্ছিন্নেইপ্রামাণ্যসাধনে নীয়াজ্ঞানরূপে। দোষ ইতি ভাব: ।-_গদাধরী | 


/৯. 


৩৭ স্থৃ*] বাস্তায়ন ভাষ্য ২০৫ 


অপ্রমাণ, ইহা! সর্বসন্মত। সুতরাং দি অন্ুমানমাত্রই ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন কৰা 
যায়, তাহা হুইলে অন্ুমানমাত্রই অপ্রমাণ, ইহা! সকলেরই স্থীকার্ধ্য 

অনুমানমাত্রই ব্যভিগরিহেত্ক হইবে কেন ? পূর্ববপক্ষবাদীর বুদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক কি? 
এতদুন্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন, ”রোধোপঘাতসাদৃস্টেভ্যঃ” | মহ্ষি এ কথার দ্বারা তাহার কথিত 
ত্রিবিধ অন্থুমানের হেতুত্রয়ে পূর্বপক্ষবাদীর বুদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক সথচনা করিয়াছেন । 

মহুষি প্রথমাধ্যায়ে অনুমানন্ত্রে (৫ স্থত্রে ) অনুমানকে পুর্বববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতৌদৃষ্ট, 
এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়াছেন । কিন্তু উহাদিগের লক্ষণ কিছু বলেন নাই। ভাষ্যকার প্রথম 
কল্পে কারণহেতুক অনুমানকে “পুর্ব” এবং কার্য্যহেতু ক্ষ অনুমানকে “শেষব” বলিয়! ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। “সামান্যতোদৃষ্ট” অন্ুমানের এক প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই তাহার অন্যবিধ 
স্বরূপ স্থচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকর তৃতীর কল্পে ভাষ্যকারের প্রথম কল্প গ্রহণ করিলেও ভাষ্য- 
কারোক্ত “সামান্ততৌদৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই । তিনি তৃতীয় কলে কার্ধ্যকারণ- 
ভিন্ন-হেতুক অনুমানকেই “সামান্যতোদৃষ্ট” বলিয়াছেন। বলাকাঁর দ্বারা জলের অন্ুমানকে তাহার 
উদাহরণ বলিয়াছেন। পরে তাষ্যকারোক্ত স্থর্ধ্যের গতির অন্তমানরূপ উদাহরণের উল্লেখ করিয়া 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম কল্পে “পূর্ব” বলিতে কারণহেতুক, 
পশরেষবৎ” বলিতে কার্য্যহেতুক, "সামান্তিতৌদৃষ্” বলিতে কার্য্যও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থ- 
হেতুক অন্থুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন পরে পূর্ব বলিতে “অন্বয়ী”, শেষবৎ বলিতে 
“ব্যতিরেকী”, “সামান্ততোদৃষ্ট” বলিতে “অন্বব্যতিরেকী” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই ব্যাখ্যা 
প্রথম কল্পে প্রাচীন স্থায়াচারধ্য উদ্যোতকরই প্রদর্শন করিয়াছেন; উহা নব্যদিগের উদ্ভাবিত 
নৃতন ব্যাখ্যা নহে। তবে লক্ষণ ও উদাহরণ বিষয়ে মতভের হইপ়াছে। চিস্তামণিকার গঙ্গেশ 
“কেবলান্বযী” প্রভৃতি নামে অন্ধুমানকে ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপূর্বববন্তী উদয়নও 
অন্থ্মানের এ প্রকারব্রয়ের ব্যাখা। করিয়াছেন) গঙ্গেশ প্রতি নব্যদিগের ব্যাখ্যত ত্রিবিধ 
অনুমানের চিন্তা করিরা, অনেকে উহাই মহযিহৃত্রোক্ত “পূর্ব” প্রস্ৃতি ত্রিবিধ অনুমানের নব্য 
নৈয়ারিকদিগের সম্মত ব্রযাখ্য! বলেন। কিন্তু গগগেশ যে মহ্ষি-সথত্রোন্ত ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন, স্বতন্ত্রভাবে অনুমানের প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝ যায় না। 
পরন্ধ নব্য নৈয়ায়িকচূড়ামণি গদাঁধর ভ্টীভার্য্য মধ গোতমের অন্ুমান-সুত্র উদ্ধূত করিয়া 
*পুরর্বৎ” বলিতে কারণলিঙ্গক, “শেষবৎ” বলিতে কা্য্যলিঙ্গক, "সামান্যাতোদৃষ্ট” বলিতে কার্য্যকারণ- 
ভিন্নলি্গক অনুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তবে আর নব্যদিগের মতে এইরূপ ব্যাখ্যা 
নাই, ইহা কি করিজবা বলা যায়? নব্যগণ মহ্ি-স্ত্োক্ত “পূর্ব” প্রভৃতি অন্ুমানকে 
"্অন্বয়ী” প্রভৃতি নামেই অন্যব্বপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই বা কি করিয়! বলা! যায়? 

কার্্যহেতুক কারণাহ্থমান “শেষব২্” অনুমান, এই পক্ষে নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অনুমান 
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১। পূর্বববদিত্যাদেঃ কারপলিঙ্গকং কার্ধ্লিঙগকং তৰগ্লিক্কর্চেভ্যর্থ;।__( অনুমিতি-গাঁদাধরী সংগতি-বিচারের 


শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য )। 


২০৬ ্যায়দর্শন [২অ”, ১আন 


অর্থাঞ্থ এ স্থলে বৃষ্টির অন্ুমিতির করণ "শেষবং” অন্থুমানপ্রমাণ, এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া 
থাকে। নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির কার্য বৃষ্টি তাহার কাঁরণ। মহর্ষি এই স্থত্রে “রোধ” শব্দের দ্বারা এই 
অনুমানের হেতু নদীর পূর্ণতাতে পুর্বপক্ষবাদীর বুদ্ধিস্থ ব্যভিচার সুচনা করিয়াছেন । এ “রোধ” 
শবের দ্বারা নদীর একদেশ রোধই মহর্ধির বিবক্ষিত। নদীর একদেশ রোধবশতঃও নদীর পূর্ণতু 
হয়। সেখানে বুষ্টরূপ সাধ্য না থাকিলেও নদীর পুর্ণতারূপ হেতু থাকায়, ও হেতু বৃষ্টিরপ সাধ্যের 
ব্যভিচারী, ইহাই মহষির বিবক্ষিত। সুতরাং নদীর পূর্ণতারপ কার্য্যহেতৃক বৃষ্টিরপ কারণের 
অনুমান মহর্ষি-কথিত ত্রিবিধ অন্মানের এক প্রকার উদ্াহরণরূপে মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহাও এই 
সুত্রে “রোধ” শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ ময়ূরের রবহেতুক ময়ূরের অন্থুমানও 
কার্ধ্যহেতুক কারণের অন্থমান বলিয়া “শেষবৎ” অনুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 
মহষি এই স্থৃত্রে "সাদৃহ্ণ” শব্দের দ্বার এই অন্নুমানের হেতু ময়ূরের রবেও পূর্ববপক্ষবাদীর বুদ্ধিস্থ 
ব্যভিচারের হৃচনা করিয়াছেন। মনুষ্যকর্তক ময়ূররবসদৃশ রব শ্রবণেও মযূররব ভ্রমে তজ্ঞন্ত 
ময়ূরের ভ্রম অনুমিতি হয়। সুতরাং ময়ূরের রব ব্যভিচারী। এইরূপ পিপীলিকার অওসঞ্চারকে 
বৃষ্টর কারণরূপে বুঝিরা, সেই হেতুর দ্বারা যে বৃষ্টির অনুমিতি হয়, এ অনুমিতির করণ 
«পূর্ব অন্থুমান। পিপীলিকাগুসঞ্ধীরকে বুষ্টর কারণরূপে না বুঝিয়া, এ হেতুক বৃষ্টির 
অনুমান “দামান্থতোদৃ্ট” এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহধির এই স্ুক্রোক্ত 
“উপঘাত” শব্দের দ্বারা পিগীলিকাওসধ্চারহেতুক বৃষ্টির অন্মান তাহার পূর্বকথিত ব্রিবিধ 
অন্থুমানের কোন্‌ প্রকারের উদাহ্রণরূপে তাহার অভিপ্রেত, ইহাও বুঝ! যায়। এই সুত্রে 
“উপবাত” শবের দ্বারা মহষি এ অন্থ্মানের হেতুতে পূর্বপক্ষবাদীর বুদ্ধিস্থ ব্যভিচারের সুচন! 
করিরাছেন। “উপবাত” বলিতে এখানে পিপীলিকা-গৃহের উপঘাত বা উপদ্রবই মহর্বির 
বিবক্ষিত। ভাষ্যকার প্রভৃতি এররূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিপীলিকাগৃহের উপঘাতবশতঃও 
পিপীলিকার অওসঞ্চার হয়। কিন্তু দেখানে বৃষ্ট না হওয়ার, এ হেতু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, 
ইহাই মহধির বিবক্ষিত। 

তাৎ্পর্য্যটাকাকার বাঠ্তিকের ব্যাধ্যায় বলিয়াছেন যে, নদীর পূর্ণতা ও ময়ুররব, এই ছুইটি 
“শ্ষবৎ” অন্থমানের উদাহরণ । এবং পিপীলিকার অগুসঞ্চার অচিরভাবি বৃষ্টির কার্ধ্য হইতে 
পরে না; উহা বৃষ্টর কারণও হইতে পারে না। কারণ, বৃষ্টিকার্ষ্যে উহার কোন সামর্থ 
উপলব্ধ হয় না) উহা না হইলেও বৃষ্টি হইয়া থাকে । কিন্ত স্থলে বৃষ্টির মূল কারণ পৃথিবীর 
ক্ষোভ; উহারই পূর্বকার্ধ্য পিপীলিকাগ্ সঞ্চার। পিগীলিকাগণ পার্থিব উন্মার দ্বারা অত্যন্ত 
সন্তপ্ত হইয় নিজ নিজ অগ্গুলি ভূমি হইতে উপরিভাগে লইয়া যা়। অতএব এ পিগীলিকাণড- 
সঞ্চারের দারা বৃষ্টর কারণ পৃথিবীর ক্ষোভ অন্থুমান করিয়া, যদি সেই কারণের দ্বারা বৃষ্টিরপ কার্যোর 
অনুমান হয়, তাহা হইলে পেখানে এ অন্থুমান-প্রমাণ “পূর্বববৎ” অনুমানের উদাহরণ । আর যদি 
পূর্বোক্ত কাধ্যকারণ ভাব ন! বুবিয়াই পিপীলিকাও-সঞ্চারের দারা বৃষ্টির অনুমান হর, তাহা হইলে 
কা্ধ্যকারণভাব না থাকায়, এ “অনুমান-প্রমাণ” *সামান্যতোদৃষ্ট” অন্থমানের উদাহরণ জানিবে। 


৩৭ সৃ* ] বাৎস্থায়ন ভাষ্য ২০৭ 


তাৎপর্য্যটাকাঁকারের কথাগুলির দ্বারাও “পুর্ব্ব” প্রস্থতি মহর্ষি-স্ত্রোক্ত ত্রিবিব অনুমানের 
কারণহেতুক, কার্ধ্যহেতৃক এবং কার্য্যকারণতিন্ন পদার্থহেতুক, এইরূপ পূর্বোক্ত ব্যাথ্যা পাওয়া 
যার়। কার্য্যও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থহেতুক অন্মানকে “সামান্ততোদৃষ্ট” অন্ুমান বলিলে 
দে পক্ষে “সামান্য” শব্দের বারা বুঝিতে হইবে, “সামান্তহেতু” অর্গানড কার্ধ্যও নহে, কারণও নহে, 
এমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু । সমস্ত হেতুতেই সামান্যতঃ ব্যাপ্তি থাকে, তাই “সামান্য” শব্দের দ্বারাই 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকে গ্রহণ করা হইয়াছে । তাদৃশ হেতুপ্রবুক্ত দৃষ্ট অর্গাৎ জ্ঞানরূপ অন্গুমানই 
“দাঁমান্যতোদৃষ্ট”১ | পুর্ব্বব এবং শেষবৎ অন্থুমানও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুপ্রবুক্ত, এ জন্য উদ্বোতকর 
এই পক্ষে ওঁ হেতুকে বলিরাছেন, কার্ধ্য ও কারণভিন্ন। ভাষাকার প্রথম কলে হৃর্য্যের 
দেশাস্তর দর্শনের দ্বারা তাহার গতির অন্ুমানকে সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন ) 
উদ্দ্যোতকর তাহা! উপেক্ষা করিরা অন্তরূপ উদাহরণ বলিয়াছেন । তাতপর্যটাকাকার তাহার 
একটি হেতু বলিছেন যে, এ স্থলেও হৃর্য্যের দেশাস্তরপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ 
সথ্যের গতির অন্থুমান হওয়ায়, ভাষ্যকারের এঁ উদাহরণ তাহার পুর্বোভ্ড শেষবৎ অনুমানেরই 
উদাহরণ হইব পড়ে ৷ ভাষ্যকার কিন্ত স্র্য্যের দেশাত্তর দর্শনকেই সুর্যের গতির অন্ুমাপক 
বলিয়াছেন । যাহা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়, তাহা গতিমান্, এইরপ ব্যাপ্তি 
নিশ্চয়বশতঃ হৃর্ষ্যের দেশাস্তর দর্শন তাহার গতির অন্থমাপক হইতে পারে। এ দেশা্তরদর্শন 
সুর্যের গতির কার্ধ্য না বলিলে, এঁ অস্থ্মান ভাষ্যকারের পৃর্বোক্ত “শেষবৎ” অন্থুমান হুর না। 
হুর্য্যের দেশাস্তরপ্রাপ্তি তাহার গতিক্রিয্লার কাঁধ্য বটে, হূর্য্যের ক্রিয়া-জন্য তাহার দেশান্তরদংযোগ 
জন্মে। কিন্তু ভাষ্যকার এ দেশাস্তরপ্রাপ্তিকে হৃর্য্যের গতির অন্ুমাপক বলেন নাই, দেশীস্তর- 
দর্শনকেই হৃুর্য্ের গতির অন্ুমাপক বলিয়াছেন। দেশান্তর-প্রাপ্তি এবং দেশান্তরদর্শন এক 
পদার্থ নহে । এ দেশীস্তরদর্শন গতিপ্রয়োজ্য হইলেও উহাকে গতিজন্ত বলি ভাষ্যকার স্বীকার 
করেন নাই। ভাব্যকারের “ক্রজ্যা-পুর্বক” এই কথার দ্বারা দেখানে গতিপ্রগোজ্য, এইরূপ অর্থ 
বুঝা যাইতে পারে । গতিজন্য দেশাস্তরপ্রাপ্তি হয়, তজ্জন্য দেশাস্তরদর্শন হয়, এইরূপ বলিলে 
দেশাস্তর দর্শনের প্রতি হৃর্য্যের গতি কারণ নহে, উহা! কারণের কারণ হওয়ায় অন্যথাসিদ্ধ, ইহা 
বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত এ অনুমান কারণ ও কার্ধ্যভিন্ন পদার্থ- 
হেতুক, এই অর্থেও “সামান্ততোদৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ হইতে পারে কি না, ইহা স্থধীগণ চিন্তা 
করিয়া দেখিবেন। ভাষ্যকারোক্ত এঁ উদাহরণ খণ্ডন করিতে শেষে উদ্দযোতকর পূর্বপক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছেন যে, স্থর্য্যের দেশাস্তর প্রাপ্তি দর্শনের ছারাও গত্যন্মান হইতে ' পারে না। 
কারণ, স্ুর্ধ্যের দেশস্তরসংযোগ অতীন্দরিয় বলিয়া তাহার দর্শনই হইতে পারে না । অন্ত ব্যক্তির 
দেশাস্তরপ্রাপ্ডি দর্শনের দ্বারা হুর্য্যের গতির অন্থুমান হয়, ইহাও বলা যায় না । কারণ, তাহা হইলে 





১।  অবিনাভাবিত্বং স্বভাবপ্রতিবদ্ধত্বং সর্ব্বেষোমেব হেতুনাং সামান্ভতঃ, অত্র ধর্মবধর্শিণোরভেদবিবঙ্ষয়। 
হেতুরেব সামান্তমুক্তঃ। সামাচ্যেনাবিন[তাবিনা হেতুনা লক্ষিতং দৃষ্টং বর্থিরূপমন্ষানং সামান্তোদৃষ্টনুম!নং | 
ভূতীর্রায়স্তদিঃ ।--তৎপর্যাটীকা, অনুষ।ননৃত্র, ১ অঃ। 
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ধরূপে অন্ত বস্তর দেশাস্তর প্রাপ্তি দর্শনের দ্বারা সকল পদার্থেরই গতি অন্ুুখান কেন হইবে না? 
অতএব দেশীস্তরপ্রাপ্তির অনুমান করিয়া, ভাহার ছার! সুর্ষে/র গতির অনুদান হয়, ইহাই বলিতে 
হইবে, ইহাতে কোন দৌষ হয় না, ইহাই উদ্দোতকরের এখানে সিদ্ধান্ত | ভাষ্যকার কিন্ত 
দেশীস্তরদর্শনকেই গতিপূর্বক বহি! গতির অন্ুমাপক বলিয়াছেন। দেশাস্তরপ্রাপ্তি দর্শন 
বলেন নাই। উদ্যোতকরের কথা এই যে, সর্ব হু্ধ্যমগ্ডলই কেবল দুষ্ট হয, আকাশ ব! 
দিক্দেশরূপ দেশাস্তরের দর্শন হইয়। সৃর্য্যের দর্শন হয় না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, 
ঁ আকাশাদি অতীক্জ্রিয়, উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না। স্থতরাং হুর্য্ের দেশাস্তরে 
দর্শন অসভ্ভব। ইহাতে বক্তব্য এই ধে, প্রাতঃকাণে ৃর্ধ্যদর্শনের পরে মধ্যাহনাদি কালে যে হৃর্ধ্য- 
দর্শন হয়, তাহা কি পূর্বদর্শন হইতে বিশিষ্ট নহে? মব্যাহৃকালীন হুরধ্যদর্শনে যে বৈশিষ্ট্য আছে, 
তাহার কি কোন প্রয়োজক নাই? উহা কি পূর্বস্থান হইতে অন্ত স্থানে কৃর্্যদর্শন বলিয়া 
অনুভবসিদ্ধ হয় না? তাহা হইলে এ অনুভবসিদ্ধ বৈশিষ্টযবিশিষ্ট হুর্ধ্যদর্শনই দেশাস্তরে কৃষ্য্য- 
দর্শন। তাদৃশ বিশিষ্টদর্শনবিষয়ত্বই ভাষ্যকার সর্্যের গতির অন্কুঘাপক হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
ইহা! বুঝিবারী বাধ! কি? উদ্দ্যো তকর যেরূপ বিশিষ্ট হেতুর দ্বার! স্্য্যে দেশীস্তরপ্রাপ্তির অস্্ম'ন 
করিয়াছেন. ভাষ্যকার দেশাস্তরদর্শন বলিম্না ওঁ হেতুকেই স্্য্ের গতির অনুমা্পকরূণপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার বাধা কি? যাহা! হৃর্য্যের গতিজন্য দেশাস্তরপ্রাপ্তির অন্থুমাপক হইতে 
পারে, তাহ! স্ুর্য্যের গতির অন্ুমাপক কেন হইতে পারে না? স্ধীগণ ভাষ্যকারের পক্ষের 
কথাগুলি ভাবিবেন। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থত্রের ব্যাধ্যায় শেষে কল্পাস্তরে বলিয়াছেন যে, অথব! অন্ুমান-লক্ষণ- 
সুত্রে *পুর্ববৎ” বলিতে পুর্ববকালীন সাধ্যান্থমাপক, “শেষবৎ” বলিতে উত্তরকালীন সাধ্যান্মমাপক, 
“সামান্যতোদৃষ্ট” বলিতে বিদ্যমান সাধ্যেরও অন্ুমাপক। নদীর পূর্ণতাজ্ঞান পূর্ববকালীন বৃষ্টির 
অনুমাপক। পিপীলিকাগুঞ্চরজ্ঞান উত্তরকাপীন বৃষ্টর অন্ুমাপক। ময়ুররবক্ঞান বিদ্যমান 
ৃষ্টর অনুমাপক। পূর্বপক্ষবাদী পূর্বোক্ত ক্রিবিধ অনুমানের হেতুতেই ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া 
অনুমানের 'ব্রৈকালিক সাধ্যান্ুমাপকত্ব সম্ভব হয় না, ইহ! বুঝাইয়। অনুমান অপ্রমাণ বলিয়াছেন। 
ইহাই বৃত্তিকারের এ কল্পের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকারও কিন্তু সুত্রোক্ত “অপ্রমাণ” শবের ব্যাখ্যায় 
প্রথমেই বলিয়াছেন যে, একনাও অর্থাৎ কোন কালেও পদার্থনিশ্চায়ক নহে। পরে স্ুত্রোক্ত 
ব্যতিচার বুঝাইতে নদীর পুর্ণতাকে অতীত বৃষ্টর অন্ুমাপকরূপে এবং পিপীপিকাগ্সপ্জারকে 
ভাবি বৃষ্টির অন্ুমাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারেরও এন্ধপ তাঁৎপর্য্য বুঝা 


১। দেশাস্তর প্রাপ্তিমনুমায় তয়া গত্যনুমানমিত্যদোষঃ | দেশাত্তরপ্রাপ্তিমানদিতাঃ দ্রব্যত্বে সতি ক্ষরবৃদ্ধি- 
প্রত্যয়াবিষয়ত্বে চ প্রাঙ মুখোপলভ্যত্বে চ তদভিসুখ দেশসন্বন্ধাদনুৎপন্নপানবিহারস্ত পরিবৃত্য তৎপ্রত্যায়বিষয়ত্ব'ং 
আপ্যাদাবেতৎ সর্ববমন্তি, সচ দেশাস্তরপ্রাপ্ডিমান্, এবঞাদিতাঃ, তক্ম।দ্দেশাস্তরপ্রাপ্তিমনিতি। অনয! দেশাস্তর- 
্রাপ্তাইন্থমিতয়! গতিরনুশীরত ইতি। দেশাস্তরপ্রপ্তিত্বে বাহনুষানং দেশান্তরপ্রাপ্তিমানাদিতাঃ, অচলচক্ষুষে! 
ব্যবধানানুপপত্রে দৃষ্টন্ত পুন্দ্শনবিষয়ত্বাং দেবদ তব :-ন্তাস্ুবাস্তিক । 
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যাইতে পারে। ভাষ্যকার বৃত্তিকারের স্তায় মহধির লক্ষণ-স্ত্োক্ত “পূর্ব প্রতৃতি ত্রিবিধ 
অনুমানের পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যস্তর না করিয়াও কেবল অনুমানের ব্রৈকালিক সাধ্যান্মাপকতব 
সম্ভব হয় না, এই কথ! বলিয়াও মহ্ধির পূর্বপক্ষ-সথত্রের এ্রূপই তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিতে পারেন। 
তাহাতেও অনুমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ববপক্ষ সমর্থিত হইতে পারে ৷ কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান কোন কালেই সাঁধ্যানুমাপক হয় না, ইহা! সমর্থন করিলে অপ্রামাণ্যেরই সমর্থন হয়, এবং 


- উহা সমর্থন করিতে এরূপ ব্রিকালীন সাধ্যান্মমানের হেতুতেই ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে হয়। 


ভাষ্যকার তাহাই করিয়াছেন । উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অন্থমানে কাগবিশেষ 
বিবক্ষিত নহে, ষে কোন কালই গ্রাহ, ইহাই বগিয়াছেন। তাংপর্যযটীকাকার উদ্যোতকরের 
বান্তিকের ব্যাখ্যায় "পুর্বববৎ” প্রহথতি মহবিস্থত্রোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের উদাহরণেই হেতুতে 
ব্যতিচার প্রদর্শন তাহার অভিপ্রেত বণিযক! ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শী "পূর্ব্বৎ” বলিতে কারণ- 
হেতুক, “শেষব২” বলিতে কার্ধ্যহেত্ুক, “সামান্ততোদৃষ্” বলিতে কার্য্যকারণভিন্নহেতুক অনুমান, 


এইরূপই ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ, তিনি ভাষ্যকারোক্ত নদীর পূর্ণতাহেতুক এবং মুররবহেতুক 


এবং পিগীলিকাগুসঞ্চারহেতুক অনুমানত্রয়কে পূর্বোক্তরূপেই বুঝাইয়াছেন। 


ভাষ্যকার মহরষিস্ত্রোক্ত “ব্যভিচার” বুঝাইতে উদাহরপত্রয়ে যে ভ্রম অন্ুমিতির কথা বলিয়াছেন, . 


তাহাতে তাষ্যকারের গুড় তাতপরধ্য এই যে, যখন নদীর পূর্ণতা প্রস্থতি হেতুতরয়ের দারা বৃষ্টি 
অন্মান করিলে &ঁ অনুমান ভ্রম হয়, তখন প্র হেতুত্রর বৃষ্টরূপ সাপ্যের ব্যভিচারী, ইহ! সকলেরই 
্বীকার্ধ্য। নচেৎ এ সকল স্থলে অঙ্মিতি ভ্রম হইবে কেন? যেখানে হেতুতে সাধ্যবর্থের 
ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ হেতুপদার্থ সাধ্যধর্শের ব্যভিচারী, সেখানে হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্রি-ভ্রমেই 
রম অনুমিতি হইয়া থাকে । যেমন বহ্ছিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই, বহি ধূমের ব্যভিচারী । এ বহ্ছিতে 
ধুমের ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ ভ্রম হইলে, পেখানে বহি দেখিয়া! ধূমের বে অন্থমিতি হয়, তাহা 
ভ্রম, ইহা! সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং বন্িহেতুক ধূমের অন্ুমিতির কর্‌ণ, অন্ুমান-প্রমাণের 
; লক্ষ্যই নহে। ধূমদাধনে বহিহেতুও ( ধুমবান্‌ বহেঃ) সদ্ধেতু লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, ইহা সকলেই 
স্বীকার করেন১। এইরূপ নদীর পূর্ণতা প্রত্থতিহেত্ুক বৃষ্টির অনুমিতি যখন ভ্রম হয়, তখন 
ঞ&ঁ অন্থুমানে প্রধুক্ত হেতু ব্যভিচারী, স্থতরাং এ অন্থুমিতির করণ অপ্রমাণ, উহা অন্ুমান-প্রমাপের 
লক্ষণের লক্ষ/ই নহে । এই ভাবে যদি অনুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ্যই কেহ ন! থাকে, তাহা 
হইলে তাঁহার লক্ষণ যাহা বলা! হইয়াছে, তাহা অলীক। লক্ষ্য না থাকিলে লক্ষণ থাকিতে 
পারে না। এই ভাবেই পূর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যটাকাকাঁর প্রথমেই 
ূরবপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, লক্ষণের লক্ষ্যপরতাবশতঃ অর্থাৎ লক্ষ্যকে উদ্দেস্ত 
করিয়াই লক্ষণ বলা! হয়, এই জন্ত লক্ষণবুক্ত লক্ষ্যের ব্যতিচার হইলে তাহার অপ্রমাণত্ববশতঃ 








১। ন চতরক্ষ্যেব-.**“তত্রাপি ব্যাপ্তিবসেণৈবানুমিতেরনুভবদিদ্ধবাও অন্ধ! ধুবান্‌ বহেরিত্যাদেরপি 
কব নুকত্ধাৎ।--বযাপডিপক্টকমাধুরী 1০ 
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২১০ স্যায়দর্শন ২২ [২৯ ১আন। 
লক্ষণই দুষিত হয়১।_ শেষকথা, অনুমান বলিয়। অভিমত সকল স্থলেই ব্যভিচার নিশ্চয় না হইলেও 


ব্যভিচার সংশয় অবশ্ই হইবে | তাহা হইলে কোন স্থলেই অনুমানের দ্বারা সাধ্যনিশ্চয়ের সম্ভাবনা! 
. . নাই। সাধ্যনিশ্য়ের জনক না হইলে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যাহা সম্ভাবনা বা সংশয়- 





রঙ 4৫7) ৮ ঃ 
রাও টি পিকিত ১) শও 
১. আ দই তি 


রি বিশেষের জনক, তাঁহাকে প্রমাণ বলা যায় না। দিদ্ধান্তবাদীদিগের নিজ মতীন্সারেই যখন প্র 
রা অনুমানের অগ্রামাণ্য সাধিত হইতেছে, তখন অন্ুমানকে তীহারা প্রমাণ বলিতে পারেন না, ইহাই 


ূর্বপক্ষবাদীর মূল বক্তব্য। পরবর্তী স্তরে সকল কথা পরিস্থুট হইবে 1৩৭ 


সুত্র । নৈকদেশ-ত্রাস-মাদৃশ্যেভ্যোবথান্তর- 
ভাবাৎ ॥৩৮॥৯৯॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অনুমান অপ্রমাণ নহে। যেহেতু একদেশ, 
ত্রাস ও সাদৃশ্ট হইতে অর্থান্তরভাব (ভেদ ) আছে। [ অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর 
গৃহীত একদেশ রোধজন্য নদীবৃদ্ি, ত্রীসজ্থা পিপীলিকাগুসঞ্চার ও মনুষ্য কর্তৃক ময়ুর- 
রবসদৃশ রব হইতে পূর্ব্বোক্ত অনুমানে হেতুরূপে গৃহীত দদীবৃদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন পদার্থ, 
তাঁহা ব্যভিচারী নহে, সুতরাং অনুমান ব্যতিচারিহেতুক ন৷ হওয়ায় অপ্রমাঁণ নহে 1 
ভাষ্য । নায়মনুমানব্যতিচারঃ, অননুমানে তু খন্য়মনুমানাভিমানঃ। 
কথম্? নাবিশিষ্টো লিঙ্গং ভবিতুমর্তি। পূর্বে্াদকবিশিষ্টং খলু বর্ধো- - 
দকং শগ্রতরত্বং আ্োতসো বহুতরফেন-ফলপর্ণকাষ্ঠীদিবহনঞ্চোপলভমানঃ .. 
ূর্ণত্বেন নদ্যা উপরি বৃষ্টো দেব ইত্যনুমিনোতি নোদকরৃদ্ধিমাত্রেণ। 
পিগীলিকা প্রায়স্তাগুসঞ্চারে তবিষ্যতি বৃষ্টিরিত্যনুমীয়তে ন কাসাঞ্চিদিতি। 
নেদং মযুরবাশিতং ততসদৃশোহয়ং শব্দ ইতি, - বিশেষাপরিজ্ঞানাশ্রিধ্যানু-.:.. 
মানমিতি। যস্ত সদৃশাদ্ধিশিষটাচ্ছন্দাদ্বিশিউং ময্ুরবাশিতং গৃন্থাতি 
তন্ত বিশিষ্টোহর্থে। গৃহমাণো লিঙ্গং যথ! সর্পাদীনামিতি। সোইয়মনু- 
মাতুরপরাধো নানুমানম্য, যোহর্ষবিশেষোনুমেয়মর্থমবিশিষীর্থদর্শনেন 
বুভূতদত ইতি। ্‌ 
.. অন্ত্বাদ ॥ ইহ! অনুমানে ব্যভিচার নহে, কিন্তু ইহ! অননুমানে অর্থাৎ যাহ! . . 
অনুমান নহে, তাহাতে অনুমান ভ্রম।- (প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর ) অবিশিষট পদার্থ... 
১। লক্ধাপরবানশন্ত লক্ষণ জঙ্ানত ব্যতিচারাধপ্রসাণত্েন লক্ষানেব ছুধিতং ভবতীত্যর্থঃ।-. 
তাৎপর্যযটাকা। 
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ওস্থ*] বাংস্তায়ন ভাঁষয ২১১ 


হেতু হইতে পাঁরে না, অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত অনুমাঁনে অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি গ্রত্ৃতি হেতু 
হইতে পারে না। যেহেতু পূর্বব্জল হইতে বিশিষ্ট বৃষ্টিজল, জ্বোতের প্রখরতা 
এবং বহুতর ফেন, ফল, পত্র ও কাষ্টাদদির বহনকে উপলব্ধি করতঃ নদীর পূর্ণতা" 
হেতুক “উপরিভাগে পজন্যিদেব বর্ষণ করিয়াছেন” ইহা অনুমান করে, জলবৃদ্ধিমাত্রের 


দ্বারা অনুমান করে না, অর্থাৎ সাঁমান্ততঃ নদীর ষে কোনরূপ জলবৃদ্ধি দেখিলে 


এরূপ অনুমান হয় না। 
(এবং) পিপীলিকাঁঞরবাহের অর্থাৎ রা বু পিপীলিকার অগুসঞ্চার 


_ হুইলে প্রুষ্টি হইবে” ইহা! অনুমিত হয়, কতক গুলির অর্থাৎ কতিপয় পিপীলিকার 


অগুসধগর হইলে “বৃষ্টি হইবে* ইহা! অনুমিত হয় না । 

(এবং) ইহ ময়ুররব নহে, ইহা তাহার সদৃশ শব । [ অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদী 
যে মনুষ্য কর্তৃক অনুকত মযুরশব্দকে গ্রহণ করিয়। ব্যভিচার বলিয়াছেন, তাহা 
প্রক্কৃত ময়ুররব নহে, তাহ! ময়ুররবের সদৃশ শব্দ, ময়ুররবে এ শব্দ হইতে বিশেষ 
আছে ] বিশেষের অপরিজ্ঞানিবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। ষে (ব্যক্তি) কিন্তু 
সদৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে বিশিষ্ট ময়ূরশব্র গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট পদার্থ 
অর্থাৎ প্রকৃত ময়ুরশব্ব গৃহামাণ হইয়া ( ময়ুরানুমানে ) হেতু হয়, যেমন সর্প 
প্রভৃতির [ অর্থাৎ সর্প প্রভৃতি প্রকৃত ময়ুরশব্দ গ্রহণ করিতে পারায় এ ময়ুরশবব 
তাহাদিগের মযুরানুমানে হেতু হয় ]। 

সেই ইহ! অনুমানকর্তীর অপরাধ, অনুমানের ( অপরাধ ) নহে, যে ( অনুমান 
কর্তা) অর্থবিশেষের দ্বারা অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট পদার্থরূপ হেতু দ্বার! অন্গুমেয় 
পদার্থকে অবিশিষ্ট পদার্থ দর্শনের দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করে [ অর্থাৎ বিশিষ্ট 
নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা যাহা অনুমেয়, তাহাকে অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতির 
দ্বার অনুমান করিতে যাইয়া ব্যভিচার দেখিলে, তাহ! এ অনুমানকর্তারই অপরাধ, 
উহা অনুমানের অপরাধ নহে; কারণ, উহা! অনুমানই নহে, অনুমানকারী যাহা 
অনুমানই নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া ভ্রম করিয়া ব্যভ্চার প্রদর্শন করায় উহা 
তাহারই অপরাধ ]। 


টিগ্লনী। মহর্ষি এই হুত্রের দারা পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন পূর্বস্থত্র হইতে 
“অনুমানসপ্রমাঁণং” এই কথার অনুবৃত্তি করিয়া, এই সুত্রস্থ “ন” এই কথার সহিত তাহার যোগে 


ব্যখ্যা হইবে যে, প্অস্থমান অপ্রমাণ নহে”। তাহা হইলে পূর্ববপক্ষবাদীর সাধ্য অনুমানের. -. 


অপ্রামাণ্যের অভাবই, মহ্ধির এখানে সাঁধ্য, ইহা বুঝা যাঁর । পূর্ববপক্ষৰাঁদীর পক্ষে হেতু, ব্যভিচারি- 























২১২ - 


হেতুকত্ব। মহর্ষি এই স্থৃত্রের দ্বার এ হেতুর অসিদ্ধতা শ্ৃচনা করিয়া! তাঁহার সাধযাুমানে 
অব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতুও চন! করিয়াছেন । অর্থাৎ অনুমান. ব্যভিচারিহেতুক নছে, সুতরাং 
অপ্রমাণ নহে। অন্থ্মান অব্যতিচারিহেতুক, স্থতরাং প্রমাণ | অনুমান ব্যভিগারিহেতুক নহে 
কেন? পূর্বস্থতরে যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেন হয় না? ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ 
পুরবপক্ষবাদীর কথিত ব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতু যে অন্ুমানে নাই, উহা! যে অদিদ্ধ, স্বতরাং 
হেত্বাভাস-_ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থত্রে বলিয়াছেন যে, একদেশ, ত্রাস ও সাদৃশ্ত হইতে 
ভেদ আছে। মহ্ষি এই একদেশু শবের দারা একদেশরোধ-জন্ত নদীর বৃদ্ধিকে এবং ত্রাস শব্দের 


দ্বারা ত্রাসজন্য পিপীপিকার অওসঙ্চারকে এবং সাদৃশ্ঠ শবের দ্বারা ময়ুররবের সদৃশ রবকে, 


লক্ষ্য করিয়াছেন। এগুলি প্রদর্শিত অন্থুমানে হেতু নহে। প্রদর্শিত অন্থ্মানে যে বিশিষ্ট 
নদীবৃদ্ি প্রভৃতি হেতু, তাহা পুর্বপক্ষবাদীর পরিগৃহীত পূর্বোক্ত একদেশরোধজন্ত নদীবৃদ্ধি প্রতি 


হইতে অর্থাস্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং সেগুলি ব্যভিচারী হইলে, প্রক্কৃত হেতু ব্যভিচারী 


হয় না। ন্বতরাং মহর্ষির অভিমত বিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি-হেতুক অন্ুমানত্রয়ে ব্যভিচারি- 
হেতুকত্ব নাই, উহ! অসিদ্ধ। মহ্ষির অভিমত অন্থুমানে যেগুলি প্রক্কত হেতুরূপেই গৃহীত হয়, 
তাহারা সেই স্থলে প্ররুত সাধ্যের ব্যভিচারী নহে, স্থতরাং অনুমানে অব্যভিচারিহেতুকত্বই আছে, 
সুতরাং অনুমানের প্রামাপ্যই দিদ্ধ হয়,-_অপ্রামাণ্য বাধিত হইয়া যায়, এই পধ্যন্তই এই সুত্রে 
মহ্রষির মূল তাৎপর্ধ্য। কোন নব্য টাকাকার এখানে “নৈকদেশরোধ” এইরূপ স্থত্রপাঠ উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণের উদ্ধৃত সুত্রপাঠে “রোধ” শব্ধ নাই। 
“একদেশরোধ” বললেও মহষির সম্পূর্ণ বক্তব্য বলা হয় না, সুতরাং মহর্ষি "একদেশ* শবের দ্বারাই 
তাহার বক্তব্য সথচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে । . এবং পরে “ত্রাস” ও “সাঁদৃশ্ত” শবের দ্বারাই 
তাহার বক্তব্য সুচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে গরাচীন গ্রে সংক্ষিপ্ত ভাষার এপ সুচনা 
দেখা বার। 
. ভাষ্যকার, স্ত্রকার মহষির তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাঁদী যাহা অনুমান 
নহে, তাহাকে অন্থ্মান বনিয়! ভ্রম করিয্বা ব্যভিচার প্রদর্শন করিযাছেন। তাহার প্রদর্শিত 
ব্যভিচার অনুমানে ব্যভিচার নহে, সুতরাং তাহার দ্বার! অনুমানের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। 
পর্বপক্ষবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার অন্ুমানে ব্যভিচার নহে কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার 
.বলিয়াছেন যে, অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধিমাত্র এবং পিপীলিকার অগুসঞ্চারমাত্র বৃষ্টির অনুমানে হেতু 
নহে, তাহা হেতু হইতে পারে না। বৃষ্টি 'হইলে নদীতে যে জল দেখা যায়, অর্থাৎ ফাঁহাকে 
বর্ধোদক বা বৃষ্টির জল বলে, তাহা নদীর পূর্বস্থ জল হইতে বিশিষ্ট এবং তখন নদীর শোতের 
প্রথরতা হয় এবং নদীবেগ দ্বারা চালিত হইয়া ভাসমান বহুতর ফেন, ফল, পত্র ও কাণ্ঠাদি দেখা 
. ধায়) নদীর এইরূপ বিশিষ্ট জল প্রভৃতি দেখিলেই তন্বারা! “বৃষ্টি হইয়াছে” এইরূপ অনুমান 
হয়। সুতরাং নদীর পূর্ণতা দেখিয়া যে বৃষ্টির অনুমান হয়, ইহা বল! হইয়া থাকে, তাহাতে 
পর্যন্ত বিশিষ্ট জল প্রতুতিকেই নদীর পূর্ণতা বলিয়া বুঝিতে হইবে । উহাই বৃষ্টির অনুমান 
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হেতু, নদীবৃদ্ধিমাত্র তাহাতে হেতু নহে। সুতরাং একদেশরোধ-জন্য নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির অন্মানে 
হেতুই নহে; তাহাতে প্রদর্শিত ব্যভিচার অনুমান ব্যভিচার নহে। একদেশরোধ-জন্ত নদী- 
বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিলে তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে প্ররুতান্মানের ্রমত্ব হয় না। 
পিভাদি-দোষে চক্ষুর দ্বারাও ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়, তাই বলিয়া কি প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রম? প্রত্যক্ষের 
করণ চন্ধুঃ কি সর্ধত্রই অপ্রমাণ? তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না । এইরূপ পিপীলিকা 
গৃহের উপঘাতি করিলে তন্রত্য পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া নিজ নিজ অগ্ুগুলি উপরিভাগে 
লইয়া যায়। সেই পিপীলিকাগসঞ্চার আ্রাসজন্য অর্থাৎ, ভয়জন্য, তাহা দেখিয়া বৃষ্টির অন্থমান 
করিলে, সে অনুমান ভ্রম হইবে; কিন্ত সেই অন্ুমিতির করণ অনুমান প্রমাণ নহে। ত্রাসজন্ঠ 
পিপীলিকাওসঞ্চার বৃষ্টির অন্থমানে হেতুই নহে। পৃথিবীর ক্ষোভজন্য বহু পিপীলিকা অত্যন্ত 
সন্তপ্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধতাবে নিজ নিজ অগুগুলি ষে উপরিভাগে লইয়া যায়, সেই পিপীলিকাঁ- 
সঞ্চারই বৃষ্টির অনুমানে হেতু । তাহাতে ব্যতিচার নাই; সুতরাং অনুমান-প্রমাণে ব্যভিচার 
নাই। ভাষ্যকার “পিপীলিকা প্রায়স্তাওসধশরে” এই কথাদারা পূর্বোক্করূপ বিশিষ্ট পিপীলিকাণত- 
সঞ্চারই ভাবিবৃষ্টির অন্থুমানে হেতু, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্যযটাকাকার এ কথার ১ 
উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, “প্রায়শব্বঃ প্রবন্ধার্থ£” | প্রবন্ধ বলিতে এখানে প্রবাহ। পিপীলিকার 


প্রবাহ বলিতে শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীল্্ষাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। তাই পরে ণন কাসাঞ্চিৎ৮: - 


এই কথার দ্বারা এ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মনুষ্য কর্তৃক ময়ররবসদরশ রব, বন্ধতঃ 
ময়ুররবই নহে; প্রকৃত ময়ুররবে যে বিশেষ আছে, তা'হা না৷ বুঝিয়া এ ময়ূররবসদ্বপ ময়ূররবকে 
রক্ত মযুররব বলিয়! ভ্রম করিয়া এখানে মযুর আছে, এইরূপ ভ্রম অহমান করে। এ সদৃশ 
বিশিষ্ট শব্দ হুইতে প্রকৃত ময়ু্ররব বিশিষ্ট, তাহা বুঝিলে এ বিশিষ্ট ময়ুররবহেতুক যথার্থ 
অনুমান হয়। যে তাহা বুঝিতে না পারে, মযুররবের সদৃশ মনুয্যের শব্কে যে ময়ুররব বনিয়া 
ত্রম করে, তাহার যথার্থ অনুমান হইতে পারে না। কিন্তু সর্পাদি উহ! বুঝিতে পারে, তাহারা 
ময়ুররবের স্থুক্ম বৈশিষ্ট্য অন্থতব করিতে পারে, সুতরাং ভাহারা প্রত মযূরশব্ৰ বুঝিয়! "এখানে 
মযূর আছে” এইরূপ ষথার্থ অনুমানই করে। স্থৃতরাং ময়ূরের রব পুর্বোক্তানুমানে ব্যভিচারী 
নহে। শেষকথা, যে বিশিষ্ট পদার্থগুণির দ্বার পূর্বোক্ত স্থানে অনুমান হয়, যে. বিশিষ্ট 
পদার্থগুলি .পূর্ববোক্তান্মানে হেতুরূপে গৃহীত ও কথিত, সেগুলিতে ব্যভিচার নাই, সেগুলি 
অব্যতিচারী। কেহ যদি সেই বিশিষ্ট হ্তুগুলি না বুঝিয়৷ অবিশিষ্ট পদার্থ-জ্ঞানের ঘবারাই অনুমান 
করিতে ইচ্ছুক হয় এবং অনুমান করিয়৷ শেষে এ হেতুতে খ্যভিচার বুঝে, তাহাতে প্রন্কত 
হেতুর ব্যভিচার দিদ্ধ হয় না। অনুমানকারী নিজের অক্ততাবশতঃ ভ্রম করিলে, উহা তাহারই 
অপরাধ, উহ! প্রকৃত অনুমান-প্রমাণের অপরাধ নহে) অনুমানকারীর প্রযুক্ত অঙমানের : 
অপরীমপ্য হইতে পারে না। 

উদ্দ্োতকর পুর্ববস্ত্রের বা্িকে তি পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, 
“অনুমান অধ্রমাণ” এইরূপ কথাই বলা যায় না। কারণ, অন্থমান যাহাঁকে বলে, ভাহা অপ্রাণ 
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হইতে পারে না; অপ্রমাণ হইলে তাহাকে অন্ন্মান বলা বায় না। সুতরাং পুর্বপক্ষবাদীর 
প্রতিজ্ঞাবাক্যে ছুইটি পদ ব্যাহত এবং শ্রী প্রতিজ্ঞা ও হেতুরও বিরোধ হয়) কারণ, অনুমান 
না মানিলে এ প্রতিজ্ঞর্থ সাধন হয় না। পূর্ববপক্ষবাদী হেতুর দ্বারাই তাহার সাব্য সাধন 
করিবেন। তিনি তীহার সাধ্য সাধনে ব্যভিচারিহেতৃকত্বই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বস্তুতঃ 
অনুমন-প্রমাণের দ্বারাই স্বপক্ষপাঁধন করিতেছেন। স্থৃতরাং তীহার এঁ হেতু তাহার “অনুমান 
অপ্রমাণ” এই প্রতিজ্ঞাকে ব্যাহত করিতেছে এবং খর প্রতিজ্ঞা এ হেতুকে ব্যাহত করিতেছে । 
অর্থাৎ অনুমান অপ্রমাণ বলিলে, অনুমানের সাধন এঁ হেতু বলা যায় না। এ হেতুবাক্য 
বলিলেও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় অঙ্থমান অ প্রমাণ, এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বলা যায় না। 
পরন্ত “অস্নমান অপ্রমাণ” এই কথা বলিয়া পুর্বপক্ষবাদী কি অন্ুমানমাত্রেই অপ্রামাণ্য সাধন 
করিবেন ? অথব! অনুমানবিশেষে অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন? অন্গমানমাত্রে অপ্রামাণ্য সাধন 
করিতে গেলে, তাহাতে পূর্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু না থাকায়, তীহার সাধ্য দিদ্ধি হইতে পারে না । 
কারণ, অনুমানমাত্রই ব্যতিচারিহেতুক নহে, পুর্বপক্ষবাদী তাহা! প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না 


তাহার প্রদর্শিত ব্যভিচার স্বীকার করিলেও পূর্বোক্ত অনুমানত্রয়েই ব্যভিচারিহ্তকত্বরপ হেতু 
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থাকে, উহ অনুমানমাতরে থাকে না। সুতরাং এ হেতু অস্মানমাত্রে অপ্রামাপ্যের সাধক হইতে 
পারে না। অস্ততঃ পূর্বপক্ষবাদী অন্থুমানের অগ্রামাণ্য সীধনের জন্য ব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ যে 
ও গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি অব্যভিচারী বলিতে বাধ্য, তাহার সাধ্যসাধক হেতুও 
ব্যভিচারী হইলে তাহারও সাধ্যসাধন হইবে না । সুতরাং তাঁহার প্রদর্শিত অন্ুমানে ব্যভিচারি- 
টা না থাকাক অনুমানমাত্রে তাহার গৃহীত হেতু নাই) তাহ! হইলে ওঁ হেতু দ্বারা 
তিনি অন্ুমানমাতে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারেন না। উহা অন্থমানমাত্রে অসিদ্ধ বলিয়া 
শর্ূপ অনুমানে হেতুই হয় না| যদ্দি বল, যাহ! ব্যভিচারী, তাহা! অপ্রমাণ, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা, 
তাহা হইলে তোমার কথিত হেতুপদার্থ প্রতিজ্ঞার্থের একদেশে বিশেষণ হওয়ায় পৃথক্‌ হেতু 
- বলিতে হইবে । পরন্থ এরূপ প্রতিজ্ঞা বলিলে সিদ্ধ-সাধন-দোষ হয় । যাহা ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমাণ, 
ইহ! ত সর্ববসিদ্ধ ; তুমি তাহা সাধন কর কেন? বাহা সিদ্ধ, তাহা নিক্ষারণে সাধ্য হয় না। 
উদ্দ্যোতকর এই কথাগুলি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যে সকল উদাহরণকে তুমি ব্যভিচারী 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ, বস্ততঃ সেগুনিও ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত হেতু, 
তাহার গৃহীত পূর্বোক্ত অন্ুমানব্রয়েও নাই, উহা! অসিদ্ধ, ইহা মহর্ষি পরস্থত্রে বলিয়াছেন । 
উদ্দ্যোতকরের গুড় তাৎপর্য এই যে, পুর্বণে আমি যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্‌ 
ঝুবিতে পারেন। অন্মানের প্রামাণ্য একেবারে না মানিলে পুর্ববপক্ষবাদীও তীহার সাধ্য 
সাধন করিতে পারেন না। কারণ, তিনিও তাহার সাধ্যদাধন করিতে অনুমানকেই আশ্রয় 
করিয্াছেন। তাহার এঁ অনুমানের প্রামাণ্য নী মানিলে তিনি কিরূপে তাহার দ্বারা সাধ্য সাধন 
করিবেন? প্রমাণ ব্যতীত বন্তসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদী পূর্বোক্ত 
ত্রিবিধ অনুমান স্থলে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে গিয়াছেন কেন? ব্যতিচারবশতঃ অনুমান অপ্রমাণ, 
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এইরূপ কথা বলার প্রয়োজন কি? “অনুমান অপ্রমাণ” এইমাত্র বলিয়াই নিজ মত প্রকাশ করিলে 
হয়, আমরাও প্অন্থুমান প্রমাণ” এই কথা বলিয়! নিজ মত প্রকাশ করিতে পারি, বিচারের কোনই 
প্রয়োজন থাকে না । ন্ুতরাং ইহ! উভয় পক্ষেরই স্থীকাধ্য যে, উ্তয়ের সাধ্যদাধনে উভয়কেই 
গ্রীমাণ দেখাইতে হইবে। পুর্ব্বপক্ষবাদীও এই জন্তই তাহার সাধ্য অনুমানের অপ্রামাণ্যের সাধন 
করিতে হেতু প্রয়োগ করিয়া অন্থগান প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে তাহার এ 
অন্থুমানের প্রামাণ্য তাহার অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য । পরের মত্রান্থসারে নিজের মত সিদ্ধ করা যায় না। 
নিজের মত সাঁধন করিতে যে মত অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্, অবশ্য অবনশ্বনীয়, তাহাও নিজ মত বলিয়৷ 
স্বীকার করিতে হইবে । যিনি ঈশ্বর মানেন না, তিনি যদি স্বমত সাধন করিতে ঈশ্বর মানিতে বাধ্য 
হন, খন তাহাকে ঈশ্বরও নিজ মতরূপে মাঁনিয়া লইতেই হইবে । আমি যাহা মানি না, 
তাহা আমার সাধ্য-সাঁধনের সহায় বা উপায় হইতে পারে না। সুতরাং “অনুমান অপ্রমাণ” বলিয়া 
ধাহারা পূর্বপক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাহাদিগের এ পুর্বপক্ষ তাঁহারা নিজেই নিরস্ত করিয়া বসিয়। 
আছেন। উহ! নিরাস করিতে আর বেশী কথা৷ বলা নিশ্য়োজন । তবে তাহারা যে অন্থুমান 
না চিনিয়। যাহা অনুমান নহে, তাহাকে অন্্রমান বলিয়া ভূল বুৰিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাদিগের এ ভ্রম দেখাইয়া, তীহাদিগের আশ্রিত অনথমানটি অপ্রমাণ, কারণ, তীহাদিগের গৃহীত 
হেতু তহাদিগের গৃহীত অন্থমানত্রয়ে অসিদ্ধ, সুতরাং উহীর ছার! তীহাদিগের সাধ্য সাধন অসম্ভব, 
এইমাত্রই মহর্ষি একটিমাত্র দিদ্ধাস্ত-সূত্রের দ্বারা বলিয়া গিয়াছেন। আর বেশী কিছু বলা আবস্তক 
মনে করেন নাই। | 

পূর্বপ্রদর্শিত অনুমানস্থলে উদ্যোতকর নদীর পুর্ণতাবিশেষকে উপরিভাগে বৃষ্টিবিশি্ট দেশ" 
সমবন্ধিত্বের অন্কুমানে হেতু বল্ম়াছেন,১ বৃষ্টিবিশিষ্ট দেশের অথবা বৃষ্টির অনুমানে হেতু বলেন 
নাই। হেতু ও সাধ্যধর্মের একাধিকরণতা রক্ষা করিবার জন্যই উদ্দ্যোতকর এরূপ বণিয়াছেন 
এবং অত্রস্ত বহু পিগীলিকাঁর বহু স্থানে বহু অণ্ডের উর্ধসধশরবিশেষকেই উদ্দ্যোতকর ভাবি- 
বৃষ্টির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অনুমাপক হেতু বলিয়াছেন। তিনি উহার দ্বারা পৃথিবীর ক্ষোভানমানের 
কথ! বলেন নাই। এবং ময়ূরের রবকে ময়ুরের অস্তিত্বের অন্ুমাপক হেতু বলিয়া শেষে ইহাও 
ব্লিগ্ছেন যে, এই অনুমানে ময়ূর অনুমেয় নহে, শব্ববিশেষকেই ময়ুরগুণবিশিষ্ট বলিয়া 


অনুমান করে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ, ময়ূরের রবকে বর্তমান বৃষ্টির অনুমাপক 
বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিস্ত প্রাচীন উদ্দ্যোতকর তাহ! বলেন নাই। ভাঁষ্যকারও এঁ ভাবের * 


কোন কথ|। বলেন নই । পরন্ত তিনি ময়ূরের বিশিষ্ট শব্ধ ঠিক্‌ বুঝিতে পারিয়া সর্পাদির যথার্থ 


অনুমান হয়, এইরূপ কথা বলায়, এ অনুমান তাঁহার মতে বৃষ্টির অনুমান নহে, ইহা মণে আসে । . 





১। কখং পুনরেতন্নদী পুরে! নদ্যাং বর্তমান উপরি বৃষ্টিদদ্দেশমুষাপয্তি ব্যধিকরণত্বৎ নৈবোপরি বু্টিসঘূ- 
দেশানুষানং নদীপুরঃ, কিং তহি? নদ্যা এবোপরি বৃষ্টিসদেশদন্বক্িত্বনুষীয়তে নদীধর্েণ। উপরি বৃষ্টিদ্দেশ- 


মন্বঘ্ধিনী নদী স্রোতীঘ্ত্বে সৃতি পর্নৃকলকা !দিবহনবনে সতি পূর্ণতাৎ পূর্ণবৃ্টিসনদীবৎ ইতি । ভবিষ্যতি ভূতাবেতি 


কালস্থাবিবক্ষিতত্বাৎ ।-স্টারবর্তিক, ১জঃ, «হুত্র। 
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ময়ূরের রব বর্তমান বৃষ্টির অন্নমাঁপক হয় কি না, তাহাঁও বিবেচ্য । বৃষ্টিশৃন্ত কালেও ময়ূর ডাকিয়া 
ূ থাকে। বৃষ্টিকালীন ময়ূরের বিজাতীয় শব্কে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া অপেক্ষায় প্ররুত 
5... মতুররবকেই হেতুরপে গ্রহণ করিয়া তদ্ারা মযূরাহুমানের ব্যাখ্যা করাই হুসংগত এবং এরূপ 
ৃ অভিপ্রারই গ্রস্থকারের সম্ভব; উদ্দোতকর তাহাই করিয়াছেন। 
নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক প্রত্যক্ষ ভিন আর কোন প্রমাণ স্বীকার ক্রেন নাই। চার্বাকের 
প্রথম কথ! এই যে, যাহা দেখি না, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না। অন্ুপলব্ধিবশত: তাহার 
৯০ অভাবই সিদ্ধ হয়। অন্থ্মানাদি কোন প্রমাণ বন্ততঃ নাই। সম্তাবনামাত্রের দ্বারাই লোকব্যবহার 
রর চলিতেছে। বিশিষ্ট ধূম দেখিলে বহির সম্ভাবনা করিয়াই বহির আনয়নে লোক প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকে। দেখানে বহ্ছি পাইলে, এ সম্তাবনাকেই প্রমাণ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে | এই ভাবেই 
' লোকযাব্র নির্বাহ হয়। বস্ততঃ অনুমান বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। মহাঁনৈয়া়িক উদয়পাচারষ্য 
সাযকুম্মালি গ্রন্থে এতছন্তরে বলিয়াছেন, 
্ ৃষ্্দৃষ্টোর্ন সন্দেহো ভাবাভাববিনিশ্চয়াৎ | 
রি আনৃষ্িবীধিতে হেত প্রত্যক্ষমপি হূর্লভং ॥.৩॥ ৬ ॥ 
্ উদয়নের কথা৷ এই যে, বিশিষ্ট ধৃম দেখিয়া বহ্ছির সম্ভাবনা করিয়াই যে লৌকের বহ্ির 
1... আনযবন'দি কার্ষ্যে প্রবৃত্তি হয়, এবং তাহীর দ্বারাই লোকব্যবহার নির্বাহ হইতেছে, ইহা! 
বলিতে পার না। কারণ, সম্ভাবনা সন্দেহবিশেষ। এ সন্দেহ তোমার মতে হইতে পারে না। 
 -. কারণ বির দর্শন হইলে তখন ভাবনিশ্চয় এ সংশয়ের বিরোধী হওয়ায় এ সংশয় জন্সিতে 
*.. : পারে না। এবং বহ্ধির অদর্শন হইলেও তোমার মতে তখন তাহার অভাব নিশ্চয় হওয়ায় এ 
ই.” সংশর জন্মিতে পারে না। যে ভাব ও অভাব লইয়া! সংশয় হইবে, তাহার একতর নিশ্চয় & সংশয়ের 
বিরোধী, ইহা সর্বসম্মত সুতরাং তোমার মতে বহ্ির প্রত্যক্ষ না হইলে যখন বহ্ছির অভাব 
4... নিশ্চই হয, তখন ততকালে বিশিষ্ট ধূম দেখিলেও তদদিষয়ে আর সংশয়বিশেষনূপ সভভীবন। 
৮৮ হইতেই পারে না। এবং তোমার সিদ্ধান্তে তুমি গৃহ হইতে স্থানাত্তরে গেলে. তোমার স্ত্রীপুতরাদির 
2... অভাব নিশ্চয় হওয়ার, আর গৃহে আস! উচিত হয় না। পরন্ত তাহাদিগের বিরহজন্ত 
-.. শোকাচ্ছর হইয়া রোদন করিতে হয়। তুমি কি তাহা করিয়া থাক? তুমি কি স্থানাস্তরে গেলে 
. অপ্রত্যক্ষবশতঃ স্ত্ীপুর্রাদির অভাব নিশ্চয় করিয়া শোকাচ্ছন হুইয়। রোদন করি! থাক? 
নে - বদি বব, স্থানান্তরে গেলে তখন স্ত্রপুত্রাদি প্রত,ক্ষ না হইলেও তাহাদিগের স্মরণ হওয়ায় উ সৰ 
,... কিছু করি না) তাহাও বলিতে পার না । কারণ, তুমি প্রত্ক্ষ ভিন্ন আর কাহাকেও প্রমাণ 
: ৮ বলনা। প্রত্যক্ষ না হইলেই তুমি বস্তর অভাব নিশ্চয় কর। হুতরাং তুমি স্থানান্তরে গেলে 
"যখন শ্রীপুক্রাদি প্রত্যক্ষ কর না, তখন তংকালে তোমার মতানুদারে তুমি তাহাদিগের অভাব 
-... নিশ্চয় করিতে বাধ্য। তবে তুমি যে তখন তাহাদিগকে শ্্রণ কর, তাহা তোমার & অভাব 
২... নিশ্চরের অনুকৃর ; কারণ, যে বস্তর অভাব জান হয়, তাহার স্বরণ তৎকালে আবহক হইয়া 
* খাকে। উহা অভাব প্রত্যক্ষের কারপই হইয়৷ থাকে, প্রতিবন্ধক হয় না। বদি বল, অভাব 
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্রত্যক্ষে & অভাবের অবিকরণস্থানের প্রত্যক্ষ আবশ্তক হয়। গৃহ হইতে স্থানান্তরে গেলে 
খ গৃহরূপ অধিকরণস্থানও যখন দেবি নাঁ, তখন তাহাতে স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ হয় 
না, হইতে পারে না।  ইহাঁও তুমি বলিতে পার না । কারণ, তাহা হইলে তুমি স্বর্গলোকে 
দেবতাদি নাই, ইহা কি করিয়া বল? তুমি ত ন্বর্গলোক দেখ না, দেখিতে পাঁও না; তবে তাহাতে 
অপ্রত্যক্ষবশ্তঃ দেবতার্দির অভাব নিশ্চয় কিরূপে কর? স্বতরাং তোমার মতে অভাবের প্রত্াক্ষে 
অধিকরপস্থানের প্রত্যক্ষ কারণ নহে, অধিকরণস্থানের ষে কোনরপ জ্ঞানই কারণ, ইহাই তোমার 
সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। তাহা" বলিলে স্থানাত্তরে গেলে তোমার গৃহরূপ অধিকর্ণস্থানের 
স্ররণরূপ জ্ঞান থাকায়, তাহাতে তোমার মতে তোমার স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ অনিবার্ধ্য। 
যদি বল, গৃহে গেলে স্তরীপুত্রাদির অস্তিত্ব দেখি বলিয়াই স্থানাস্তর হইতে গৃহে যাইয়া থাকি, তাহা 
হইলে স্থানাস্তরে থাকা কালেও তাহারা গৃহে ছিল, ইহা তোমার অবস্ স্থীকার্ধ্য। যদি বল, তখন 
তাহার! গৃহে ছিল নাই বলিব, বখন- গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে দেখি, তৎপুর্বক্ষণেই তাহার! 
আবার গৃহে উৎপন্ন হয়; এ কথাও নিতীস্ত অদংগত ও উপহাসজনক | কারণ, তখন 
তাহাদিগের জনক কে? ইহা! তোমাকে বলিতে হইবে। তখন তোমার পুক্র-কন্তার জনক কে, 
ইহা কি তুমি বলিতে পার? তুমি যখন যাহা দেখ না, তাহা নাই বল, তখন তোমার এ 
পুত্রকন্তাদির জনক কেহ নাই, জা শ্বীকার করিতে বা স্থৃতরাং তখন উহার! 
আবার জন্মে, এই কথা সর্ব্থা অসংগত 

আর এক কথা, তুমি যে প্রত্যক্ষ রি আর কোন প্রমাণ মান না, সে প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি 
কি তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাক? তোমার চক্ষু প্রত্যক্ষ প্রধাণ, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়! 
থাক? তাহ! তোমার প্রত্যক্ষের অযোগ্য । সুতরাং তোমার নিজ মতানুসারেই তোমার চক্ষু নাই, 
স্থতরাং তুমি তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। তোমার নিজ মতেই 
তোমার দিদ্ধান্ত টিকে না। নাস্তিকশিরোমণি চীর্ববাক সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। 
তিনি অনুমানপ্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রথম কথ! এই 
যে, যদি অন্ুপলব্িমাত্রের ঘ্বারা বস্তর অভাব নিশ্চয় ন| হয়, তাহা হইলে অনুমানের 
প্রামাপ্যও কোনরূপে নিশ্চর করা যাইতে পারে না) কারণ, যে হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অনুমান 
হইবে, দেই হেতৃতে প্র সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্ক ৷ ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহ্চারের জ্ঞানই 
ব্যাণ্ডিনিশ্চয়ের কারণ, ইহা অন্থমান-প্রামাণ্যবাদী স্থায়াচার্যগণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ষদ্দি এই 
হেতু এই সাধ্যশূন্ট স্থানে থাকে, এইরূপে সেই হেতৃতে সেই সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান না হয় এৰং 
এই হেতু এই সাধ্যঘক্ত স্থানে থাকে, এইরূপে কোন পদার্ধে এ হেতুর এ সাধ্যের সহিত সহচার 
(সহাবস্থান ) জ্ঞান হর, তাহা হইলেই দেই হেতুতে সেই সাধের ব্যাপ্ডিনিশ্চয় হয়। কিন্ত 
হেতৃতে ব্যতিচীরের অজ্ঞান কোনবূপেই সম্ভব নহে । কারণ, ব্যতিচারের সংশয়াত্মক ভ্ঞান 
. - ১ সর্বত্রই জন্মিবে। ধূহেতু বহ্ছি সাধ্যের ব্যভিচারী কিনা? - অর্থাৎ বহিশূন্ত স্থানেও ধুম 
থাকে*কি না? এইরূপ ব্যভিচারদংশয়নিবৃত্তির উপায় নাই। সুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের 
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সম্ভাবনা ন! থাকায় অনুমান প্রমাণ হইতে পাঁরে না। চীর্বাকের বিশেষ বক্তব্য এই যে, 
্টায়াচার্গণ অনৌপাঁধিক সন্ন্ধকে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন । সম্বন্ধ দ্বিবিধ,_ স্বাভাবিক এবং ওপাধিক । 
যেমন জবাপুণ্পের সহিত তাহার রক্তিমীর নম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং শুভ্র স্ফটিকমণিতে 


জবাপুষ্পের রক্তিমা৷ আরোপিত হইলে, এ রক্তিমার সহিত স্ফটিকমণির যে অবাস্তব সম্বন্ধ, , 


তাহা এ জবাপুষ্পবূপ উপাধিমূলক বলিয়া ওপাধিক। পূর্বোক্ত স্বাভাবিক স্ন্ধ অর্থাৎ 


নিয়ত সনবন্ষই অনৌপাধিক নন্ন্ধ । ধুমে বহ্ধির শী অনৌপাধিক সন্বন্ধ আছে, উহাই ধূমে 


বহির ব্যান্তি। সাধ্যধর্শের ব্যভিচারী পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যশূন্ত স্থানে থাকে, তাহাতে 
সাধ্যের পূর্বোক্তরূপ অনৌপাধিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না” এজন্য তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্ত 
থাকে না। যেমন ধুমশুন্ট স্থানেও বহি থাকে বহ্ছিতে ধূমের যে সম্বন্ধ, তাহা শ্থাভাবিক 
নহে, তাহা ওপাধিক। কারণ, যেখানে আর্র ইন্ধনের সহিত বহ্ছির সংযোগবিশেষ জন্মে, 


সেইখানেই এ বহি হইতে ধুমের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বহ্ছির সহিত ধুমের প্র সম্বন্ধ 


আর্জ ইন্ধনরূপ উপাণিমূলক বনিম্বা, উহা! ওপাধিক সম্বন্ধ) তাহা হইলে বুঝা গেল যে, 
অনুমানের হেতুতে যদি উপাধি না থাকে, তাহ! হইলেই এ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। 


সাধের ব্যভিচারী হেতুমাত্রেই উপাধি থাকায়, তাহাতে পূর্বোক্ত অনৌপাধিক দ্ন্ধরূপ ব্যাপ্তি নাই৷ _- 


কিন্তু সেই হেতুতে যে উপাধি নাই, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইবে? চীর্ববাক্রে কথ! 
বুঝিতে হইলে এখন এই “উপাধি” কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে । “উপ” শব্ধের অর্থ 
এখানে সমীপবর্তী; সমীপন্থ অন্য পদার্থে যাহা নিজ ধর্শের আধান অর্থাৎ আরোপ জন্মায়, 
তাহা উপাধি; ইহাই “উপাধি” শব্দের যৌগিক অর্থ*। জবাপুষ্প তাহার নিকটস্থ স্কটিক- 
মণিতে নিজধর্্ম রক্তিমার আরোপ জন্মায়, এ অন্ত তাহাকে গর স্থলে উপাধি বলা হয়। অনুমানের 
হেতুতে ব্যতিচারের অনুমাপক পূর্বোক্ত উপাধিকেও খাহাঁরা পূর্বোক্ত যৌগিক অর্থানুসারে উপাধি 
বনিয়াছেন, তাহাদিগের মতে যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমনিয়ত হইয় .হেতুপদার্থের অব্যাপক হয় 
অর্থাত যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমস্ত আঁধারেই থাকে এবং সাধ্যধর্মশূন্ত কোন স্থানেও থাকে না 
এবং হেতুপদার্থের সমস্ত আধারে থাকে না, এমন পদার্থ উপাধি হয়। যেমন বহিহেতুক ধূমের 
অনুমানস্থলে ( ধূমবান্‌ বহেঃ) আর্ত ইন্ধনসন্ভৃত বহি উপাধি। উহ! ধুমরূপ সাধ্যের সমনিয়ত 
অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ক্াপক এবং উহা বহ্বিরূপ হেতুর অব্যাপক | কারণ, বহিযুক্ত স্থানমাত্রেই 
আর্র ইন্ধনসন্ভৃত বহ্িবিশেষ থাকে না। পূর্বোক্ত স্থলে আর্ত ইন্ধনসম্ভৃত বহ্িতে ধুমের যে ব্যাণ্ডি 
আছে, তাহাই বস্িত্বরূপে বহ্সামান্তে আরোপিত হয়। অর্থাৎ বহছিত্বরূপে বহ্সামান্ত যাহা, 
দেখানেও জ্ঞানের বিষয় হইয়া নিকটবর্তী, তাহাতে খুমের ব্যাপ্তি না থাকিলেও আর্ড ইন্ধনসন্তৃত 
বহিতে ধুমের যে ব্যাণ্থি আছে, তাহারই বহ্িত্বরূপে বহিসামান্তে ভ্রম হয়, সেই ত্রমাত্মক ব্যাণ্ডি- 
নিশ্চয়বশতঃ বহিত্বরূপে বহিহেতুর দ্বার! ধুমের ভ্রম অনুমিতি হয়। তাহা হইলে প্র স্থলে আর্ত 


চি হর 
১। উপ সমীপবর্তিনি আদধাতি স্বীয়ং ধর্্মসত্যুপাধিঃ।_দীধিতি। সমীপবর্তিনি স্বতি্নে আদধাতি সংক্রামন্্তি 


আরোপয়তীতি যাবৎ ।--জাগদীশী; উপাধিবাগ। 
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৩৮ স*] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২১৯ 
ইন্ধনসম্ভৃত বহি বহিদামান্তে নিজধর্ম ধূমব্যান্তির আরোপ জন্মাইয়া, জবাপুল্পের স্তায় উপাধিশববাচ্য 
হইতে পারে। কিন্তু আরজ ইন্ধন উপাধিশব্ববাচ্য হইতে পারে না) কাঁরণ, যে যে স্থানে আর্দ্র 
ইন্ধন থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই ধুম ন! থাকায়, আর্দ্র ইন্ধন ধূমের ব্যাপ্য নহে। তাহাতে 
ধূমের ব্যাপ্তি না থাকায়, তাহা বহ্ছিসামান্তরূপ হেতুতে আরোপিত হওয়৷ অসম্ভব। স্থৃতরাং 
উপাধি শব্দের পূর্বোক্ত যৌগিক অর্থান্থপারে বহিহেতুক ধূমের অনুমান স্থলে আর্র ইন্ধন 
উপাধি হুইবে না । যাহা ধূম সাধ্যের সমব্যাপ্ত, সেই আর্র ইন্ধনসন্ভৃত বহি প্রভৃতি পদার্থ ই 
উপাধি হইবে। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই পূর্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি হয়, ইহা মহানৈয়ায়িক 
উদদয়নাচার্য্যের মত বলিয়া অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদয়ন স্ঠায়কুন্মাঞ্লি গ্রন্থে উপাধি শবের 
পুর্কোক্ত যৌগিক অর্থের স্থচনা করিয়া, এই জন্যই ইহাকে উপাধি বলে, ইহা বলিয়াছেন 
এবং অন্তান্ত কারিকার দ্বারাও তাহার এ মত পাওয়া যাঁয়। তাকিকরক্ষাকার বরদরাজ 
তাহার উল্লেখ করিয়৷ শ্বমত সমর্থন করিয়াছেন । আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে উদয়ন, উপাধিকে 
সাধ্যপ্রয়োজক হেত্বস্তর বলিয়াছেন । উপাধি পদার্থাট সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে সাধ্যের প্রযোজক বা! 
সাধক হইতে পারে না। পরস্ত তন্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশ, ব্যাপ্তিবাদের শেষে ( অতএবচতু্ 
গ্রন্থে) উদয়নাচার্য্যের এই মত তাঁহার যুক্তি অঙ্থসারে সমর্থন করিয়াছেন । সেখানে টীকাকার 
রঘুনাথ ও মথুরানাথ উহ! আচার্্যমত বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রবুনাথ প্রভৃতি 
এ মতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, এই প্উপাধি” শব্দটি যৌগরূট়, ইহার যৌগিক অর্থমাত্র 
গ্রহণ করিয়া উপাধি নিরূপণ করা যায় না। কারণ, তাহা হইবে এরূপ অনেক পদার্থ ই উপাধি 
হইতে পারে। ক্ুৃতরাং রা্যর্থও গ্রহণ করিতে হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর 
অব্যাপক, ইগ্ধই সেই রাট্যর্থ। এ রূচ্যর্থ ও যোগার্থ এই উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াই উপাধি 
বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ ই উপাধি হয়। কারণ, তাহা সাধ্যের 
ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থও বটে এবং তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় হেতুতে 
তাহার আরোপজনকও বটে। ইহীদিগের কথার বুঝা যায়, উদয়ন যে সাধ্যের ব্যাপক হইয়া 
হেতুর অব্যাপক পদার্থ উপাধি, এই কথা বলিয়াছেন, উহা তাহার উপাধি শবের রা্যর্থ 
কথন। এ কথার দ্বারা তিনি উপাধির নিষ্কষ্ট লক্ষণ বলেন নাই। সুতরাং তীহার মতে 
সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থও উপাধি হয়, ইহা তাহার এঁ কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে নাঁ। 


সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদারই উদয়নের মতে উপাধি হয়। এই মতাহুসারে তাকিকরক্ষাকারও তাহাই 


স্পষ্ট বলিয়াছেন১। পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের আর একটি যুক্তি, এই যে, যদি সাধ্যধর্শের ব্যাপ্য 
না হইলেও তাহাকে উপাধি বলা! যাঁর, তাহা হইলে অন্ুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে 
পারে । যে ধর্মীতে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেগ্ত হয়, সেই ধর্মীকে “পক্ষ” বলিয়ছেন। যেমন পর্বতে 
বহ্ধির অনুমান স্থলে পর্বত “পক্ষ” । পর্বতে বহ্ছির অনুমানের পূর্ব পর্বতে বহ্ছি অসিদ্ধ, 


সুতরাং পর্বতকে বহিবুক্ত স্থান বলিয়া তখন গ্রহণ করা যাইবে না| তাহা হইলে পর্বতের - 


১। সাধনাবাপকাঃ সাধ্যসষব্যাপ্তা উপাধয়: ।--তাকিকরক্ষা। 
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হ২*. . স্যায়দর্শন | [২০ ১আ*, 
টং তেদ বহিনূপ সাধ্যের ব্যাপক বলী! যায়। কারণ, পাকশালা! প্রভৃতি বহিযুক্ত স্থানমাত্রেই 
রে পর্বতের ভেদ আছে এবং ওঁ অনুমানের পূর্বেই ধূমরূপ হেতু পর্বতে সিদ্ধ থাকায় পর্বতকে 
ধৃমযুকত স্থান বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। ধ্মযুক্ত পর্ব্বতে পর্বতের তেদ না থাকায়, পর্বতের 
ভেদ ধূম হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। তাহা হইলে পর্বতে ধূমহেতুক বির অনুমানে পর্বতের ভেদ 
. উপাধি হইতে পারে। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক হইয়া! হেতুর অব্যাপক পদার্থকে উপাধি বলিলে, হী 
উক্ত স্থলে পর্বতের ভেদ বহিসাধ্যের ব্যাপক এবং ধুম হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধিলক্ষপাক্রাস্ত 
হইয়াছে । এইরূপ অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারায় সর্বানুমানের সকল 
হেতুই সোপাধি হইয়া পড়ে। তাহা হইলে অন্ুমানপ্রমাণমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাঁয়। 
কিন্ত যদি বলা যায় যে, উপাধি পদার্থটি যেমন সাধ্য ধর্মের ব্যাপক হইবে, তন্দ্রপ সাধ্য 
ধর্মের ব্যাপ্যও হইবে, নচেৎ তাহা উপাধি হইবে না, তাহা হইলে এই দোষ হয় না। কারণ» 
পূর্বোক্ত স্থলে পর্বতের তেদ বহ্সাধ্যের ব্যাপক হইলেও ব্যাপ্য হয় নাই। যেখানে 
যেখানে পর্বতের ভেদ আছে অর্থাৎ পর্বতভিন্ন জল প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই বন্ধি থাকিলে 
পর্বতের ভেদ বছ্ছির ব্যাপ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহা! ত নাই। সুতরাং পর্বতের ভেদ এঁ 
স্থলে পূর্বোক্ত উপাবিলক্ষণাক্রাস্ত হয় না । এইকপ কোন অনুমানেই পক্ষের ভেদ সাধ্যধর্শের ৯ 
ব্াপ্য না হওয়ায় উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হুইবে না, স্মৃতরাং অন্ুমানমাত্রের উচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। 
ফল কথা, সাধ্য ধর্শের ব্যাপ্যও হইবে, ব্যাপকও হইবে এবং হেতু পদার্থের অব্যাপক হইবে, 
এমন পদার্থ ই উপাধি। সুতরাং ধুমহেতুক বহ্ির অন্ুমানে (ধূমবান্‌ বন্েঃ) আর্দ্র ইন্ধন 
উপাধি হইবে না। আর ইন্ধনসম্ভৃত বহি পদার্থ ই উপাধি হইবে । পরবর্তী তত্বচিস্তামপিকার 
গন্গেশ, শেষে “উপাধিবাদে” এই মতের প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের ব্যভিচারিত্বর্ূপ হেতুর দ্বারা বাদীর কথিত হেতুতে তাহার সাধ্যের 
ব্যতিচার অন্থমান কর! যায়, তাহাই উপাধি হয়। উপাধি পদার্থটি বাদীর অভিমত হেতুতে _. 
তাহার সাধ্যের ব্যভিচারনূপ দৌষের অনুমাপক হইয়া, এ হেতুকে ছুট বলিয়া প্রতিপন্ন করে।  £ 
২. -. -. এই জন্তই তাহাকে হেতুর দুষক বলে এবং উহাই তাহার দুষকতা-বীজ। এ দুষকতাবীজ. 
থাঁকিলেই তাহা উপাধি হইতে পারে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়! হেতুর অব্যাপক পদার্থে 
পূর্বোক্তরূপ -দুষকতাবীজ আছে বলিয়্াই তাহাকে অনুমানদূষক উপাধি বল! হইয়া! থাকে, 
নচেৎ, এরূপ লক্ষণীত্রাস্ত একটা পদার্থ থাকিলেই সেখানে হেতু ব্যভিচারী হইবে, যথার্থ - 
অন্মান হইবে না, এইরূপ কথা কখনই বলা যাইত না। ধদি পুর্বোক্তপ্রকার দূষকতা- 
বীজকেই অবলম্বন করিয়া উপাধির লক্ষণের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, তাহা হুইলে পূর্বোক্ত 
বহিহেতুক ধুমের অনুমানস্থলে (ধ্মবান্‌ বহ্ধে:) আর্জ ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে! কারণ, আর্ত ইন্ধন যেখানে নাই, এমন স্থানেও বক্ধি থাকে বণিয়া, প্র স্থলে 
বাদীর অভিমত বনি হেতু আর্ত ইন্ধনের ব্যতিচারী এবং এ আর্জ ইন্ধন খ্মযুক্ স্থানমাত্রেই 
থাকে বলিয়! উহা ঘুমের ব্যাপক পদার্থ । বুম এ স্থলে বাদীর সাধ্যরূপে অভিমত) এখন যদি 
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বহ্ছি পদার্থকে খঁ ধূমের ব্যাপক আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী "বলিয়া বুঝা যায়, ভাহা হইলে 
তাহাকে এ ধৃম সাধ্যের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা যায়। যাহ! ধূমের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, 
তাহ! অবস্তই বূমের ব্যভিচারী হইবে। খ্মবুক্ত স্থানমাত্রেই যেএমার্্ ইন্ধন থাকে, সেই আর্র 
ইন্ধনশন্ট স্থানে বহি থাকিলে, তাহা ধূমশূন্ত স্থানেও থাকিবে। কারণ, এ আর্দ্র ইন্ধনশূই 
স্থানই ধুমশূন্ত.স্থানরূপে গ্রহণ করা যাইবে। তাহা হইলে এ স্থলে আর ইন্ধন পদার্থও তাহার 
ব্যভিচারিত্বরূপ হেতুর দ্বারা বন্ছিতে ধূমের ব্যভিচারের অন্থমাপক হওয়ায়, উহাতে পূর্বোক্ত প্রকার 
দূষকতাবীজ থাকায়, উহাকে উপাধি বলিতে হইবে । হুতরাং উপাধির লক্ষণে সাধ্যসমব্যাগু, 
এইরূপ কথ বলা যায় না; তাহ! বলিলে পূর্বোক্ত স্থলে আর্ত ইন্ধন উপাধি হইতে পারে না। 
পুর্ববোক্ত যুক্তিতে যখন তাহাকেও উপাধি বলা উচিত এবং বলিতেই হইবে, তখন ইচ্ছামত 
লক্ষণ করিয়! তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিতাড়িত করা যায় না। গর্দেশ উপাধির লক্ষণ বণিয়াছেন 
ফে, যাহা পর্যবসিত সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি। পর্য্যবসিত 
সাধ্য কিরূপ, তাহা বলিয়া! গঙ্গেশ সমস্ত লক্ষ্যেই উপাধি-লক্ষণ-পমন্ব় সমর্থন করিয়াছেন+। 
সত্বেতু স্থলে পক্ষের ভেদ কেন উপাধি হয় না? এতছুত্রে গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, সেখানে 
পক্ষভেদে সাধাব্যাপকত্ব নিশ্চয় ন! থাকায় এ পক্ষতেদ নিশ্চিত উপাধি হইতেই পারে না। 
উহা! সন্দিগ্ধ উপাধিও হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্ধোপাধি হেতুতে সাধ্য ব্যভিচারের সংশয়- 
প্রযোজক হয় বলিয়া, তাহা! উপাধি হইয় থাকে। সদ্ধেতু স্থলে পক্ষতেদ স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ 
হেতুতে সাধ্য সংশয়ের প্রযোজকই হয় না, সুতরাং উহা উপাধি হুইতে পারে না। যেখানে পক্ষে 
সাধ্য নাই, ইহ! নিশ্চিত, সেখানে পক্ষের ভেদ নিশ্চিত উপাধিই হইবে । কিন্তু সত্ধেতুস্থলে পক্ষের 
ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিলে সর্বান্থমানেই পক্ষের তেদকে উপাধিকূপে গ্রহণ করা যায়। 
উপাধির সাহায্যে হেতুকে হুষ্ট বলিয়া অনুমান করিতে গেলে, তখন সেই অন্ুমানেও পক্ষের 
- ভেদবকে উপাধি বলা যাইবে । সুতরাং উহা স্বব্যাথাতক। 

ফল কথা, উপাধির সাহাষ্যে প্রতিবাদী যেরূপ অনুমানের দারা সদ্েতুকে ছুষ্ট বলিয়া! বুঝাইতে 
যহিব্নে, সেই অন্ুমানেও যখন পূর্বোক্ত প্রকারে পক্ষের ভেদ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার 
হেতুকে ছুষ্ট বলা যাইবে, তখন পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী তাহাতে 
দুষকতা দেখাইতে পারিবেন না। স্থতরাং স্ধেতু স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হয় না। উহ্‌! 
হেতুতে ব্যভিচার সংশয়ের প্রযোজক না৷ হওয়ায় সন্দিগ্ধোপাধিও হইতে পারে না। এইরূপ 
যুক্তিতে সব্ধেতু স্থলে সাধ্য ধর্মটিও উপাধি হয় না। পরন্ত নির্দোষ হেতু স্থলে সাধ্য ধর্্মটি হেতুর 
অব্যাপক, ইহা! নিশ্চিত না হওয়ায় তাহাকে উপাধি বলিলে সন্দিগ্ধ উপাধিই বলিতে হইবে। কিন্ত 


১। বদ্ব্যভিচারিত্বেন সাধনন্ত সাধ্যবাভিচারিত্বং স উপাধিঃ। লক্ষপত্ত পর্যবসিতসাধ্যব্যাপকত্ধে সতি সাধনা 
ব্যাপকত্বং ৷ বন্ধর্মাবচ্ছেদেন সাধ্যং প্রদিদ্ধং তদবচ্ছিশ্ং পর্যযবসিতং সাধ্যং স চ কচিৎ সাধনমেৰ কচিদ্দ্রবাত্াদি কচিৎ 
সহানসত্বাদি। তথাকি সমব্যাপ্তন্ত বিষব্যাপ্তক্ত বা সাধ্যব্যাপকন্ত ব্যতিচারেণ সাধনন্ত সাধ্যব্যতিচারঃ প্ষ ট এব 
ব্যাগকবানিচারিপ স্দ্ব্যাপাব্যতিচারনিয়মাৎ।--তত্বচিন্তাষণি। 











ু 
& টি 


দি নর আসল 
তপন 
১ 


£ 8 খু 
টি টা 
ক এ ইত 
5& রঃ 
পা 
চি 








২২২ স্যারদর্শন [ ২& ১আ*, 


সেখানে যদি প্রক্কত হেতৃতে সাঁধ্য ব্যভিচার সন্দিগ্বই হয়, তাহ হইলে সাধ্যধর্মরূপ উপাধির 
উদ্ভাবন সেখানে ব্যর্স। সংধ্যের ব্যভিচার অসন্দিগ্ধ হইলে, সেখানে সাধ্য ধর্মটি সন্দিগ্ৌপাধিঞ 


ও - হুইতে পারে না। রবুনাথ শিরোমনি শেষে ইহাই তত্ব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । আর এক 
_ কষা, অবাধিত স্থলে পক্ষের তেদ উপাঁি হইবে না, কিন্ত বাধিত স্থলে নর্থাৎ যেখানে পক্ষে 


সাধ্য নাই, ইহা৷ নিশ্চিত, সেই স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে। যেমন কার্ধ্যত্ব হেতুর দ্বারা 
বহিতে অনুষ্ঞত্বের অনুমান করিতে গেলে, বহ্ির ভেদ উপাধি হইবে। গন্গেশ ও রঘুনাথ 
এ বিষয়ে অন্তরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । পক্ষতেদের উপাধিত্ব বারণের জন্য উথবীধিকে 
প্সাধ্যসমব্যাপ্ত” বলিলে বাধিত স্থলে পক্ষের তেদ উপাধি হইতে পারে না। সুতরাং সাধ্য- 
সমব্যাপ্ত পদার্থ ই ষে উপাধি হুইবে, তাহ! নহে; সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত আর্ ইন্ধন প্রভাতিও উপাধি 


২হইবে। যাহাতে উপাবির দূষকতা-বীজ থাকিবে, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে। 


তাহার সংগ্রহের জন্য উপাধির লক্ষণও সেইরূপ বলিতে হইবে। গঙ্গেশ শেষে কলান্তরে উপাধির 
লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যা হেতুব্যভিচারী হইয়া সাধ্যের ঝ্ঠরভিচারের অন্থ্মাপক হয়, তাহাই 
উপাঁধি। গঙ্গেশের মতে সর্বত্র হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হইয়াই উপাধি দুষক হয়। 


__. স্মৃতরাঁং এরূপ পদার্থ হইলেই তাহ! সাধ্যের সমব্যাপ্তই -হউক, আর বিষমবাপ্তই হউক, উপাধি 


হইবে) সাধ্যের সমবণাপ্ত না হইলে তাহা! জবাকুস্থুমের হ্যায় উপাধিশব্দবাচ্য হয় না, ইত্যাদি কথার 
উল্লেখ করিয়া গঞ্গেশ বলিয়াছেন যে, লোকে সর্ধত্র সমীপবর্তা পদার্থে নিজ ধর্খের আরোপজনক 
পদার্থে ই যে উপাধি শৰের প্রয়োগ হয়, তাহা নহে; অন্তবিধ পদার্থেও উপাধি শৰের প্রয়োগ 
হয়! থাকে। পরন্ধ শাস্ত্রে লৌকিক বাবহারের জন্য উপাধির ব্যুৎপাদন কর! হয় নাই; অনুমান 
দুষণের জন্তই তাহা কর! হইয়্াছে। সাধ্যের ব্যাপক হ্ইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থেই শান্ত 
উপাধি শব্বের প্রয়োগ হয়। মুল কথা, আর্দ্র ইন্ধনও যখন বহ্িতে ধূমের ব্যভিচারের অন্মাপক 
হইয়া পুর্ববক্তব্ূপে অনুমানের দুষক হয়, তথন তাঁহাকেও পূর্বোক্ত স্থলে উপাধি বলিতে হইবে। 
তাহা না বলিবার যখন কোন যুক্তি নাই, পরন্ত বলিবারই অকাট/ যুক্তি রহিগ্নছে, তখন সাধ্যের 
সমব্যাপ্ত পদার্থ ই উপাধি হইবে, বিষমব্যাপ্ত পদার্থ উপাধি হইবে না, এই মিদ্ধান্ত কোনরূপে 
গ্রাহথ হইতে পাঁরে না । স্থলবিশেষে উপাধি শব্দের একটা! যৌগিক অর্থ দেখিস সর্বত্রই যে 
উপাধি শব্জের সেইরূপ অর্থেই প্রয়োগ হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা যায় না, এ সিদ্ধান্তের 
অগ্কুরোধেই আর ইন্ধন প্রভৃতি পদার্থে উপাধির পূর্বোক্ত দূষকতাবীজ সব্বেও সেগুলিকে অন্তুপাঁধি 
বগা যাঁয় না, ইহাই গঙ্গেশের সিদ্ধান্ত । | 

গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান, উদয়নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের নিজ ধর্ম 


১। তত্রোপাধিস্ত সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধাব্যাপকঃ। ত্ধর্তৃতাহি ব্যাপ্থি্বাকুনুমরক্ততেব ক্ষটিকে সাধনাভি- 
তে চকান্তীত্যপাধিরসাবৃচ্যতে ইতি ।-স্তা ূকুনুমাঞ্রলি তৃতীয় স্তবক)। যন্ধর্টোইস্ত্র ভাসতে স এবোপাবিপদবাচ্যে 
যথা জবাকুহ্মং ক্ষটিকে। তথা বন্ধর্সবৃততিব্যাপাত্বং সাধনত্বাভিমতে স খর্স্তত্র হেতাবুপাঁধিরিতি সমব্যাপ্ডে উপাবিপদ 

মুখাং বিষমব্যাণ্ডে তু সাধ্যব্যা পকত্াদিগুণযোগাদৃগৌপমুপাধিপদসিতার্থ:।_-বর্ধমানকৃত প্রকাশটীকা। 





ইন ৭ 


৩৮ হু ] বাতস্তা়ন ভাষ্য ২২৩. 


পদার্থে আরোপিত করে বলিম্না, দেই পদার্থই সেই হেতুঁতে উপাধিপদবাচ্য হইতে পারে। 





অন্ত পদার্থে আরোপিত হয়, তাহাই উপাধিপদবাচ্য ; যেমন স্ফটিকমণিতে জবাপুপ। তাহা 
হইলে যে পদার্থে সাধ্যের বাপ্তি আছে, সেই পদার্থ ই নিজধর্্ম ব্যাপ্তিকে হেতুরূপে অভিমত 


স্থৃতরাং সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থে ই অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্য ধর্শের ব্যাপক হইয়! ব্যাপাও হর, তাহাতেই . টি 
উপাধিশব মুখ্য । দাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থ পূর্বোক্ত বৎপতি অনুদারে উপাধিশব্বাগ না -ম্ 
হইলেও তাঁহাও উপাধির স্তায় সাঁধ্যব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ার হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের 
অন্থ্মাপক হইস্কা! অনুমান দুষিত করে; এ জন্য তাহা উপাধিসদৃশ বলিয়া তাহাকেও উপাধি বলা হয় 
অর্থাৎ গ্ররূপ পদার্থে উপাধি শব্দ গৌপ। বর্ধমান এইরূপে উদয়নের তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়! 
পূর্বোক্ত উভয় মতের বেরূপ সামগ্রশ্ত বিধান করিয়াছেন, তাহাতে উদয়নও সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত 
পদার্থকে উপাধি বলিতেন, ইহা বুঝা যায়। মনে হয়, উদয়ন সেই জন্যই মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ 
উপাধিতে লক্ষণসম্বপ্নের চিত্তা করিয়া, উপাধির লক্ষণ বলিতে সাঁধা ব্যাপক, এইরূপ কথাই 
বলিয়াছেন । তার্কিকরক্ষাকারের স্তায় তিনি লক্ষণে ৭ঞ৯ধা সমব্যাপ্ত” এইরূপ কথা বলেন নাই। 
বস্ততঃ প্রাচীন সাধ্যের বিষমব্যাগ্ত পদার্থকেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি বলিতেন। উদয়নের 
পূর্ববর্তী তাৎপর্য্যটীকাঁকার বাচস্পতি মিশ্রও বহিহেতুক ধুমের অনুমানস্থলে আরজ ইন্ধনকে 
উপাধি বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং বর্দমানের ন্যায় উপাধি শব্দের মুখ্য-গৌণ ভেদ 
বুঝিলে ও মানিলে উভয় মতেরই সামকজ্ত হয় ) নী 
মনে হয়, গঙ্গেশ উপাধিবাদে *উপাধি” শব্দের উদয়নোক্ত যৌগিক অর্থের প্রতি উপেক্ষা -- 
প্রদর্শন করিলেও তিনিও যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত স্থলে আর্র ইন্ধনসত্ভৃত বহিকেই . রর 
মুখ্য উপাধি বলিতেন। তাই তিনি উপাধিবিভাগে নিশ্চিত উপাধির উদাহরণ বলিতে আর্ত 
ইন্ধন ন| বলিয়া, আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্ছিকেই নিশ্চিত উপাধি বলিয়াছেন। আর্জ ইন্ধন এবং আর 
ইন্ধনসম্ভৃত বহি, এই উভয়ই যদি তাহার প্রক্কতমতে তুল্য অর্থাৎ মুখ্য উপাধি হইত, তাহা হইলে সং 
তিনি সেখানে আর্ত ইন্ধনকেই উদাহরণরূপে উল্লেখ করিতেন, মনে হয়। পরস্ত অন্ুমানদূষক ৫ 
আর্জ ইন্ধন প্রভৃতি পদীর্থে প্রাচীনগণ যে উপাধি শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মূল কি - 
হওয়া উচিত, তাহাও চিন্তা করা কর্তব্য। উদয়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উহার মুল হওয়া 
সম্ভব ও বুক্তিযুক্ত। সৃতরাং গঙ্গেশের পুত্র, উদয়নের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাই উদয়ন ও গঙ্গেশের প্রকৃত মত হইলে সর্ববসামঞরস্ত হয়। আরও মনে হয়, গঙ্গেশ তত্ব- 
চিম্তামণির বিশেষব্যাপ্তি গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যোক্ত পঅনৌপাধিকত্ব”রূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের যে পরিফার 
করিয়াছেন, সেখানে তিনি আর্ত ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উদয়নের 
মতে আর্ত ইন্ধন মুখ্য উপাধি না হইলেও উপাধি, ইহা গঞ্গেশের নির্ধারিত দিদ্ধান্ত হইতে পারে। 
নচেৎ উদয়নের লক্ষণ-বাখ্যায় গঙ্গেশ, আর ইন্ধনকে উপাধি বলিয়া! উল্লেখ করিবেন কিরূপে? 
টীকাকার মথুরানাথও সেখানেও *আচীর্যলক্ষণং পরিফরোতি” এই কথা বলিয়া, এঁ লক্ষণের 
ব্যাখ্যা করিতে আর্ ইন্ধনকে উপাধিরপে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্ঠ বলা যাইতে পারে যে, গঙ্গেশ 








[ ২অ*, ১, রি 


রি ্ সেখানে নিজ সিদ্ধাস্তান্ুসারেই আচীর্্লক্ষণেরব্যখ্য। করিয়া! বুঝাইয়াছেন এবং সেখানে চরম লক্ষণে 









আর ইন্ধনসভভূত বন্ধিকেই তিনি উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন) স্বক্সেশের ব্যাধ্যাত শী চরমব্যাপ্ডি- 
- লক্ষশনুসারেই উদয়ন সাধ্যব্যা্য পদার্থকেই স্বগত ব্যাপ্ডিধর্ের হেতুতে আরোপজনক বলিয়া! উপাধি 
-  বলিতেন, ইহ! ( “অত এবচতুষটয়ে”র দীধিতিতে ) রবুনাথ শিরোমণিও বলিয়াছেন। কিন্তু সাধ্যের 


. -বিষমব্যাপ্ত পদার্ঘও যে উপাধি হইবে, এ বিষয়ে গঞ্গেশের যুক্তি এবং গঙ্গেশতনয় বর্ধমানের সামপ্রস্-. সি 
5: বিধান এবং উপাধিবিভাগে গঞ্গেশের প্রদর্শিত উদাহরণ, এগুলিও নৈয়ারিক হুবীগণের 
৯: চিন্তা করা উচিত। যাহাতে বিরুদ্ধ মতের সামগ্ন্ত হয়, তাৎপর্ধ্য কলপন! করিয়া তাহা করাই -- 
1... কি উচিত নহে? | ড 
৮4... কোন কৌন আচার্যোর মতে উপাধি পদার্থ নিজের অভাবরপ হেতুর বারা পক্ষে সাধাভাবের 
2:3২ অঙ্গমাপক হইগাই অনুমানের দূষক হয়। অর্থাৎ, উপাধি পদার্থ মে “সতশ্রতিপক্ষ” নামক 
২8. দোষের উদ্ভাবক, উহাই ভাহার দূষকতা। যেমন বন্িহেতুক ধুমের অনুমানস্থলে (ধ্মবান্‌ বনেঃ) 
*৮.. * আর্জ ইন্ধনরূপ উপাধি ধুম সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ, স্মৃতরাং উহার অভাব থাকিলে সেখানে উহার 
8... ন্যাপ্য ধূমের অভাব থাকিবেই। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে, সেখানে তাহার ব্যাপ্ 
পঁ-.. পদার্থের অভাব অবস্তই থাকে। তাহা হইলে ব্যাপক পদার্থের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, + 


_ তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবকে অনুমান কর! যাঁয়। আর্ত ইন্ধনের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, 
৭ . ধুমের অভাব অনুমানের দ্বার! বুঝিলে আর সেখানে ধূমের অনুমান হইতে পারে না। এইরূপে উপাধি 
: পদার্থ হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষরূপ দোষের উদ্ভাবক হইয়া অনুমান দুষিত করে। এই মতাঁবলম্বীরা 
:-. ৰলিয়াছেন যে, উপাধির সামান্ত লক্ষণে হেতুর অব্যাপক এই কথা বলা নিশ্রয়োজন, উহা! বলাও 
যায়না। কারণ, পূর্বোক্ত প্রকারে দুষকতাবশতঃ কোন স্থলে হেতুপদার্থের ব্যাপক পদার্থও 
- উপাধি হয়॥ যেমন করকাতে কঠিন সংযোগকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, কেহ পৃথিবীত্বের অনুমান 
করিতে গেলে ( করক! পৃথিবী কঠিন-সংযোগাৎ ) অনুষ্ণাশীতম্পর্শ উপাধি হয় । করকা৷ জলপদার্থ, 
৬ - উহ ক্ষিতি নহে) সুতরাং উহাতে কঠিন-সংযোগরূপ হেতু পদার্থ নাই, অনুষ্শীতম্পর্শও নাই, রর 
_. জ্বলপদার্থে তাহ! থাকে না। অনুমানের পূর্বের উহ! জলপদার্থ, ইহা নিশ্চয় না থাকিলেও অন্থষণ- 

.. শীতম্পর্শ যে উহাতে নাই (শীতম্পর্শই আছে ), ইহা নিশ্চিত আছে। কঠিন-সংযোথ যেখানে 

-- বেখানে থাকে, সেখানে অর্থাৎ পৃথিবীমাত্রেই অনুষ্ণাশীতম্পর্শ থাকায়, উহা কঠিন-দংযোগরূপ হেতু- 

_. পদার্থের ব্যাপক পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও উহা! পৃথিবীত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যাপক পদার্থ বলিয়া, 

গর ব্যাপক পদার্থ অনুষশীতস্পর্শের অভাব করকাতে নিশ্চিত হওয়ায়, উহ! করকাতে পৃথিবীত্বরূপ- 

.. ব্বাপ্য পদার্থের অভাবের অন্ুমাপক হয়। তাহা করকাতে পৃথিবীত্বের অন্মানকে বাধা দিবার 

.. প্রযোজক হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে আর ইন্ধনের স্তায় এই স্থলে অনুষ্যাশীতম্পর্শও যখন নিজের 

এ অভাবের দ্বার! করকাতে পৃথিবীত্বরূপ সাধ্যের অভাবের অনুমাপক হইয়! সংপ্রতিপক্ষ নামক দোষের র 
০8 -:£ অন্মাপক হয়, তখন ও স্থলে অনুষ্াশীতম্পর্শ কঠিন-সংযোগরূপ হেতুর ব্যাপক পদার্থ হইয়ও .. ৮ 
০. উপাধি হইবে। এই মতে যেখানে পক্ষে হেতুপদার্থ নাই, সেই স্থলেই হেতুর ব্যাপক হইয়াও 
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২৯) বংলা. ফ 


১. 'সাঁষ্ের ব্যাপক পদার্থ উপাধি হয়। সর্ব উপাধিস্থলে যখন হেত্বাতাসরূপ দৌধাস্তর থাঁকিবেই, 
তখন উপাধির সহিত দোঁাস্তরের সাক্করধ্য সকলেরই স্বীকৃত। তবচিস্তামণিকার গঙ্গেশ পূর্বোক্- 
-. -  ঝপে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উপাঁধির দূষকতা-বীঁজ নিৰপণে “সতপ্রতিপক্ষ"্ূপ 
... - দৌষের অস্ুমাপক হইয়াই উপাধি দুষক হয, এই মত গ্রহণ করেন নাই, তিনি শ্রী মতের 
শট পরতবাদই করিয়াছেন। গঙ্গেশের পু বর্ধমান স্ায়কুনমাজনিগ্রকাশে বহু মতের উল্লেখ ও 
“" .. প্রতিবাদ করিয়া, শেষে এই মতের উল্লেখ করিয়্াছেন,_এই মতের প্রৃতিবাদ করেন নাই। বর্ধমান 
সর্বশেষে গঙ্গেশের মতেরও উল্লেখ করিয়া! তাহারও প্রতিবাদ করেন নাই। বর্ধমানের 
সি. পূর্ব্ত মতে অবাধিত স্থলে পক্ষের তেদ উপাধি হইতে পারে ন!। কারণ, পর্বতে বহ্ির অনুমানে 
পর্বতের ভেদ উপাধি বলিলে, এ পর্বত ভেদের অভাব পর্ববতন্ব পর্বতে বহর অভাবের অনুমাপক . 
:হ হুইতে পারে না। ' পর্ববতত্ব হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্ছির অভাবের অনুমানে প্র পর্বতভেদই আবার . ::১) 

. উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। স্থতরাং সেই পর্বতভেদের অভাব পর্বতত্ব হেতুর দ্বারা 
আবার পর্বতে .বক্ধির অভাবরূপ সাধ্যের অভাব যে বহ্ছি, তাহারই অস্থমাপক হ্ইন্বা উহা! 
২. স্ব্যাঘাতক হুইয়া পড়ে । ক্ুতরাং যাহার অভাবের দ্বার! পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমান হয়,-. ::31. 
আহা উপাধি, এইরূপ সিদ্ধান্তে অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেৰ উপাধি হুওয়া অসম্ভব । যেখানে . 2: 
... পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, সেই বাধিত স্থলে পক্ষের তেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, 
... পেখানে এঁ উপাধির অভাবের দ্বারা -পক্ষে যে সাধ্যাভাব বুঝান হইবে, তাহ! পক্ষে প্রমাপসিদ্ধ। 
.. ঙগেখানে প্রমাপসিদ্ধ সাধ্যভাবকেই প্রতিবাদী এ উপাধির উল্লেখ করিয্বা সমর্থন করিয়া! থাকেন। _ 
১. বন্ততঃ গঙ্গেশ ব্যভিচারের অন্ুমাপকরূপেই উপাঁবিকে দুষক বলিলেও স্থলবিশেষে 'সৎপ্রতিপক্ষের -€ 
০ -. এবং স্থলবিশেষে বাধের অন্মাপকরূপেও উপাধি দুষক হইয়া থাকে । গন্দেশের নানতা পরিহারের.. ' 
১... জন্ত টীকাকার রঘুনাথ শেষে তাহাও বলিয়াছেন। ৰ 

7... পুর্বোক্ত উপাধি দ্বিবিধ )-_সন্দিগ্ধ এবং নিশ্চিত। যে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং 
- হেতুর অব্যাপক, ইহা! নিশ্চিত, তাহা প্নিশ্চিত” উপাধি। যেমন পূর্বোক্ত বহিহেতুক ধুমের 
৮. অনুমান স্থলে ( ধুমবান্‌ বহে: ) আরজ ইন্ধনসস্তৃত বি, প্রভৃতি । বে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকন্ব 
5585 তাহা “সন্দিদ্ধ” উপাধি। গনেশ গরভৃতি ইহার _ 
























তি পুত্রকে অথবা বিদেশজাত মিত্রার নব পুত্রের সংবাদ পাইনা, সেই পুত্রকে পক্ষরূপে গ্রহণ করতঃ রা ্ 
অনুমান করেন যে, “দেই পুত্র কৃষ্ঞব্ণ” (স শীমে। মিআ্তনরত্বাৎ ) অর্থাৎ, ষিক্ার পুত্র হইলেই. ... 
পশু নদ ু 









১০ বহেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে? শ্তামত্ব সাধ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে রি 
দিবার ভক্ষিত শাকের পরিপাকজন্ কি না, ইহা সন্দিগণ। সুতরাং শাকপরিপাকঅন্তব ত্র 
স্থলে পধ্যবসিত সাধ্যের ব্যাপক কিনা, ইহা সন্দিগ্ঝ। যদিও উহ! সামান্ততঃ শ্রামদ্বরূপ 
. সাধ্যের বাপক নহে, ইহা নিশ্চিত। কারণ, কাক, কোকিল প্রহতিতেও শ্রামন্ব আছে. 
৩: ভাহাতে শাকপরিপাকজন্ত্ব নাই, ইহা নিশ্চিত। তথাপি প্র স্থলে মি্রাতনরত্বরপ . হেতু বাহ 

৫... পক্ষধর্শ, সেই পক্ষধর্রবশিষ্ট সাধ্য যে শ্তামত্ব অর্থাৎ মিআাতনয়গত শ্তামত্ব, তাহাই এঁ স্থলে : 
দা. পর্ধাবসিত সাধ্য। তাহা কেবল মিরার পুক্রগণেই আছে, সেই স্মস্ত পুত্েই রোরিনিি 
আছে কি না” ইহা সন্দিগ্ধ বলিয়া উহাতে পরয্যবসিত সাধ্যের ব্যাপকন্ব সন্দি্ঠ | গরেশ পরধবসিত € 
8. সাধ উপাধির লক্ষণ বুঝা যার. এবং এখানে শীকপরিপাকন্ত্ব নিআত্য্বরপ হেডুর '২৮ 
রী অব্যাপক কি না, ইহা সন্দষ্ঠ। মিতার পুতরগুলি সবই যদি মিতার তক্ষিত শাকের পরিপাকবশতই,- টু 
_ আমবরণ হইয়া জস্মিয়া থাকে, তাহা হইলে এ শাকপরিপাকজনত্ব মিরাতনযতবর ব্যাপক পদার্ঘই নি 
হয়। কিন্তু তাহ। বখন সন্দিগ্ণ, তখন এ শাকপরিপাকজন্তত্ব মিত্রীতনয্বরূপ হেতুর অব্যাপৃক, 38 
কি ব্যাপক, এইরূপ সংশ্রবশভ পূর্বক অহমানে শাঁকপরিপাকলনত্বসনদি্ধ উপাধি). 
উপ টা দন তাহাকে বনে 




























বরাতে খতন, টি ভবতীত্েকে ভাবন্তে”। গ্রতিটি বের়প বর্ণবিশিষ্ট শাম রা 
এ রশ রমবিশিষট সন্তান প্রসব করেন। তাহা হইলে গর্ভিনী ভাপ শাক ভক্ষণ করিলে তদ্দ্ সন্তান্তাসবর্ব 





বসেছি? যেখানে বি তাহার অাবের বিশরপ. 
9 সেই স্থলে পর্বতাদি স্থানে ধূমের সংশয় হইলে তক্জন্য বহ্ছির সংশয় 








দা উহার দ্বারা এই প্রকার সংশরও নে অধবা সেই সন্থ - 
৮ “৯” শব্দের অন্ত সমুচ্ডয় অর্থ। ব্যাপ্য সংশয় অন্ত ব্যাপকের সংশয় যাহা এই সুত্রে অন্তত, - ও 
1 তা ও পচ" কের ঘারা মহ হুচনা করা গিরছেন। বৃৃতিার বিনাখ রহুলাখের কৰিত ১8: 


টু: 





এই মতান্থদারে সংশয়স্থত্রের বৃত্তির শেষে এই মতটিও বলিয্া। গিয়াছেন। রঘুনাথ ূর্কো্ ফত এ 
শট সমর্থন করিয়া, শেষে এরূপ সংশয্মবিশেষের কারণ বিষয়ে নব্যমত এবং তাৎ্পরযযটাকাকার বাচম্পতি 
চি. সমতাদায়ের মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

১... ব্যাপ্য সংশয় ব্যাপক সংশয়ের কারণ হইলে বেখানে উপাধি পদার্থটি সাধ্ব্যাপক, ইহা! নিশ্চিভ... 
কিন্ত উহা হেতুর অব্যাপক কি না, ইহা সন্দি, সেই স্থলে উপাধি পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্বদংশর.. 
তি হইলে হেতুপদার্থে সাধ্যব্যাপক- ওঁ উপাধি পদার্থের ব্যভিচার-সংশয় জন্মিবে। কারণ, উপাধি: (3: 
১৬-১: প্ার্ঘ হেতুর অব্যাপক হইলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যতিচারী হইবেই। সুতরাং উপাধি: 


পরা 


টু পদার্থ হেতুর অব্যপিক কি না, এইকপ সংশয় স্থলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যভিচারী, কি না, ্ঁ 
পু এইরূপ সংশর হইবে। উপাধি পদার্থ ট সরব সাথের ব্যাপক পদার্থ । াধ্যব্যাপক ও উপাধি 7 
লা সংশয় হুইলে তক্জ্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যতিচার সংশয় জন্মিবে। কারণ, . 
টির পক পরা ভি যে বে কে লে তেই পারে 5 
টি বযত্ডারের-ব্যাপা পদার্থ রী 











এ 










পারিনা ভরা ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সাধ্যের রারিসভিন ইহা সবি দেখান: 
অর্থাৎ, প্রকার সন্দিঞ্ঠ উপাধি স্থলে সাধ্য পদার্থে হেতুর- অব্যাপক সেই উপাধির ব্যাপ্ত্ব পংশয়ও -€ 
টন ন্মে। কারণ উপাধি পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক হইলে সাধ্য তাহার ব্যাপয হয়। সুতরাং উপাধি পরর্থ 
র্‌ সায্যের বাপক কি না, এইরূপ সংশর স্থলে সাধ্য ও উপাধি টা বায কিনা, জা 
সংশযও জয়ে তীর কলে সা পদার্থে হের রি 





- খ্রই সকল কথা ভালরূপে বুঝিতে হইলে ব্যাপক, ব্যাপ্য, বাডিচারী ইতি অনেক পদার্থে. খু 
*বিশেষরূপে বৃৎপনন হওয়া! আবশ্তক। প্রধীমাধ্যায়ে অনুমান-লক্ষণন্ত্র ও অবয়বপ্রকরণ এবং... 
+০ হেত্বাভীসপ্রকরণে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষরপে ম্্রণ রাখিতে হুইবে । অঙ্থ্মীন-... 
সু এবং তাহার প্রামাণ্য বুঝিতে হইলে পূর্বোক্ত উপাধি পদার্থ এবং তাহার দুষকতা বিশেষরপে বুঝা 


- সি 


- “আবশ্তক। নব্য নৈয়ায়িক গঞ্গশ প্রতি এ বিষয়ে বহু মত ও বছ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন - 
সমস্ত মত ও বিচারের প্রকাশ এখানে অসম্ভব । পুর্বোক্ত উপাধি পদার্থ না বুঝিলে হর. 
-সীধ্য ধরে ব্যপ্য কি না, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। . উপাধি পদার্থের জ্ঞান হইলে হেতুভে সাধ্য- : 
২ ধর্তর ব্যভিচার জ্ঞান হয়। ক্ুতরাং দেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হওয়ায় অন্থমিতি-৮' 
হ : হইতে পারে না। এই জন্তসঠায়াচারধ্যগণ উপাধি পদার্থের সবিশেষ নিরূপণ করিক! গিয়াছেল। উহ :. 
£ * গঙ্গেশ প্রতি নব্য নৈয়ারিকগণশের অভিনব বৃথা বাগজাঁল নহে। উদয়নাচারধ্যও এই উপাধিয় ৯ 
:সএ:১- নিরূপণ করিয়া গিয়ছেন। প্রীমান্‌ বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্যাটাকার ভ্তায সাংখযতবকৌসুদীতেও, ; 
: ব্যাপ্য কাহাকে বলে, ইহা বলিতে পূর্বোক্ত সন্দিগ্ধ ও. নিশ্চিত, এই দিবি উপাধি উন্েখ 
করিয়াছেন+।- : রর 
এখন ার্বাকের কথা বুঝিতে হইবে। চীর্বাক প্রতিবাদ হজরত রর 
আছে, তাহা সাথের ব্যভিচারী 9২ হেতুতে উপাধি নাই, তাহাই সাধ্যের অব্যভিচারী ৰা বযাপ্য।-. 
' ভাদৃশ হেতুই সাধ্যের সাঁধক হয়, ইহাই যখন অনুমান প্রমাণ্যবাদীদিগের সিদ্ধান্ত, তখন উপাধি নাই, :. 
ইহা নিশ্চিত না হইলে সাধ্যসাধক হেতু নিশ্চয় অসম্ভব, ইহ তাঁহাদিগেরও স্থীকারধ্য। . কিন্ত ১ 
পাখির অতীব নিশ্চয় কৌনূপেই হইতে পারে না। কোথায় উপাধি আছে বা নাই, ইহা কিরুপে 





















£: হারা বলিতে প্লািবেন না। কারণ, হারা আমাধিগের ক্র অচ্পলবিমাতরকেই অভাধের 
পু শ্াহক বলেন না। তীহাদিগের মতে বখন প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থও. অনেক আছে, তখন এরূপ, 
“অতীব উপাধিও সর্বত্র থাকিতে পারে। অনপলন্ধিমাত্রই অভাবের গ্রাহক অর্থাৎ প্রতাক্ছ 
৭৭) না হটলেই আহার অভাব বুঝা যায়, আমাদিগের এই মত খণ্ডন ক্রিলে, তাঁহাদিগেরও অনুমান :. 

নে উপাধি নাই, ইহা নিশ্চয় করা অনস্তব । স্থতরাং হেুতে ব্যপ্ডিনিশ্চয় অসম্ভব হওয়ায় কৌন .. 
তে তি 
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.. হয়না ওরা গারারাসা তি জীজানা রা 
.. : স্বারও হইতে পারে না।: এইরূপ হইলে উপাঁধি বিষন্বে সংশয়ই জন্মে।- ধূম হেতুর দ্বারা বহর. : 
-.. অনুমান স্থলে এই ধূম হেতু সোপাখি কি না, এক্টরূপ সংশয় অবন্ঠই হইবে, তাহার নিৰৃত্তি হওয়ার 
উপায় নাই। কারণ, এ সংশরের নিবর্তক উপাধিনিশ্চয় যেমন প্র স্থলে নাই, জক্রপ উহার 
নিবর্তক উপাধির অভাব নিশ্চয়ও এ স্থলে নাই; পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহ! হইতেই পারে না । 
সুতরাং সর্বত্র উপাধির সংশয়বশতঃ ব্যভিচারের সংশরই হইবে। তাহা হইলে .ব্যা্তিনিশ্চর 
হইতেই পারিবে না। স্থৃতরা অন্মানের প্রামাণ্য স্থাপন একেবারেই অসম্ভব) স্থুলভাবে 
. চিন্তা করিলেও বুঝ! যায় যে, হেতুতে ব্যভিচার-সংশয় অনিবার্ধ্য। কারণ, ধূম থাকিলেই যে 
সেখানে বি থাকিবেই, ধূমে বন্ধির পীরূপ নিয়ত সন্ন্ধ আছে, ইহা! নিশ্চয় করা যায় না। অনন্ত ০. 
দেশ ও অন্ত কাণে এ নির্মের তক্গ যে কোন দেশে কোন কালেই নাই, কালক্রমে কোন দেশে বুম : 
শু. আছে, কিন্তু বহি নাই, ইহা যে দেখা যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? সর্বকালে ও.সবাদেশে “ 
2... যখন কেহই উহ দেখে নাই, উহা খু'জিয়া দেখাও একেবারে অসম্ভব, তখন ধৃমে বহর ব্যভিচার -:3. 
: 52. শা অনিবার্ত ও ব্যভিচারশক্কাবশতঃ' ধূমে বির ব্যাপতিনিস্চয় অসন্তব হওয়ায় অনুমান ছারা. 7 
8১... তবনিরণর অসম্ভব। সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য স্থাপন অপস্তব। ুতিভার অবতার, মহানযািক রঃ 
 উদনাচারধ্যচার্বাকের এই প্রতিবাদের উত্তরে বলিয়াছেন,_ | 
প্শঙ্ক। চেদন্মাহস্ত্যেব ন চেচ্ছস্ক৷ ততস্তরাং ৷ .. 
ৃ ...,. ব্যাধাতাবধিরাশঙ্ক! তর্কঃ শঙ্কাবধির্দ্তঃ1”- ন্তারকুন্মাঞজলি। ৩1 ৭। 4 
| রি থকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্থমান আছে। অর্থা্ড তাহ! হইলে অনুমান- 
" শ্রমাপ অবনত সবীকা্ধ্য। আর যদি শঙ্কা অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার সংশয় না থাকে, তাহা হইলে তা 
(হতরাং অনুমান আছে) অর্থাৎ তাহা হইলে ত অঙ্মানের প্রামাণ্-তঙগের চার্বাকেক হেতুই 
- থাকিবে না । উদয়নের উত্তর এই যে, চীর্ববাক যে ভাবী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়! সর্বন্র “৯ 
অনুমানের হেতুতে সাধ্যের বাতিচার সংশয় বলিয়াছেন, সেই তাবী দেশ ও কাপ ত তীহার প্রত্যক্ষ . 
7. সিদ্ধ নহে? তবে তিনি তাহ! আশ্রর করিয়া সংশয় করিবেন কিরূপে ? তাহার নিজ মজে, 
১”. বখন প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রণণই নাই, তখন ভাবী দেশ ও কাল তীাঁর অপ্রত্যক্ষ বলিয়া হার : 
2. মতে উহ! অনীক, সুতরাং উহা আসর করিয়! সর্বত্র হেতুতে ব্যভিচার সংশয়ের কথা ভিনি..:$ 
২০: ষনিভেই পারেন না। তাহা ঝনিতে গেলে এ ভাবী দেশ ও কাল তাহাকে অবস্ত মানিতে হইবে; '; 
£5.... তাহার জন্ত অন্মানপ্রমাপও মানিতে হইবে।. অনুমানগ্রমাপের ছারাই ভাবী দেশ কাণ নিপর- - 
 খুর্ব্ক অহাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ববোক্তপ্রকার শঙ্কা বা সংশয় করিতে হইবে । তাহ! হইলে :. 
যে শঙ্কার সাহায্যে চার্ধাক অহ্ুমানের প্রীমাপ্য খণ্ডন করিবেন, সেই শঙ্কা অনুমানগ্রমাণ ব্যতীত 8 












৬ অহভূতি আবঠক। কারণ, স্মরপমাতই সংকর । জে 

১. জন্মিতে পারে না। ফল কথা, সম্ভাবনা করিতে হইলে অক্ততর পুর্ব্বে সেই সন্ভাব্যষান : 

বিষয়ে নিশ্চযাস্মক জ্ঞান আবন্টক। চীর্বমক ভাবী দেশকালাদিবিষয়ক যে সঙ্ভাবদী .. -১. 
২:০৮ তাহাতে ও দেশকালাদিবিষক নিশ্য়াক্রক জ্ঞান যাহা আবণ্ক, মা পুরে অধ: রর 
বি সংস্কার জন্থাইবে, পরে তাহার স্থারা সংশয়ের পুর্বে তিষর়ে সংশরবনক স্মরণ : 
'* ১ সই নশচযাস্্ক জান তাঁহার মতে অসন্তভব পর্কপ্তা তি পণ দন বা 








| হা ১ 
: অসুশীনাদি প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবহাকতা নাই । কারণ, দ্রব্যত্বরূপ সামান্ত ধর্মের কৌন - 
. অনয লৌফিক এতক্ষন (সামাল পরতাসতি অন) সকল জবোরই অলৌকিক একক 










7. পুর্কোক্ত অলৌকিক রত্যক্ষের বিষয় হওয়ার, সে সকল পদার্থ নিশ্মিতই আছে? সামা ধ্ধের 
; জ্ঞানন্ত অলৌকিক প্রত্ক্ষ স্বীকার না করিলে, অনথমানপ্রামপ্যবাদীবা ধূমতবরূপে ধ্মমাতে বফির 
-. খ্যাপ্ডিনিশ্চয় করিতে পারেন না। -কারণ পাকশীলা৷ প্রভৃতি স্থানে পুর্ব যে ধুম প্রত্যক্ষ হয়, : 
: তাহাতে বির ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পাঁরিলেও, সে ধুম পর্তাদিতে থাকে না। পর্বতাদিতে যে. 
দেখিয়া বধির অনুমান হয় তাহা পূর্বের পাকশাগা প্রভৃতি স্থানে ধুমে বহর ব্যান, 
কালে ) প্রত্যক্ষ নহে। তর সেই ধুমে তখন বির ব্যাপ্ডিনিশ্চয় অসম্ভব | যদি বনা যাস: 
ধে, কোন এক স্থানে কৌন ধুম দেখিয়াই তখন ধৃমত্বরূপ সামা রসের ভানজন্তধৃমমাত্ের এক... . 
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ক. কারণে ঈদ প্রতি তীয় পদার্থ চার্বাকের মতে জ্দ্বরপে বা প্রমেরন্বরপে 
1 সকালাদি পদার্থ পূর্কোক্তরূপ অলৌকিক প্রতক্ষের বিষস্ হইতে পারে না। সুতরাং সেই স সকল 
1  পর্ার্থ চরববাকের" মতে নিশ্চযাস্মক ভ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় তদ্ধিষয়ে সন্ভাবনারূপ সংশযও অসম্ভব) /. ১) 
- ' চা্কাকের মতে যে সংশর হইতেই পারে ন বন্ির উপলবিস্থলে বহ্ছি নিশ্চয় থাকায় বক্িসংগয় .. 

ডর ২ জিতে পারে না, বির অনুপলবিস্থলেও বহর অভাব নিশ্চয় থাকার বহ্সিংশয জন্মিতে পারে নাঃ নু 
+? - স্থতরাং ধুম দেখিয়া বহর সন্ভাবনাকূপ সংশয় করিয়াই প্রবৃত্ত হর, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সন্তবব, - 
নহে, এ কথা উদয়ন! পূর্বোক্ত ষ্ঠ কারিকার বলিয়াছেন উহাই উদ়নের মুন যুক্তি জানিতে - 
হুইবে। প্রকাশটীকাকার বর্ধমান এখানে চার্ধাকের পক্ষে সামান্য ধর্মের ভ্তানজন্ত দেশ-কালাদির 

৫. অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথা সমর্থন করিয়! তছ্ভরে বনিয়াছেন যে, ার্বাক বখন .*এই তে - রর 
“০ ধক নহে, বেহে ইহা ব্যভিচারণশ্কাগ্স্ত” এইরূপে অনুধনের ছার পক্ষ সাধন বিতেছেন, নি 
- ভখন তাহার এ অনুমানের হেতুও তাহার মধ্নুপারে ব্যভিচারশক্কাগ্ন্ত হইবে, তাহ! হইলে উহার 
1... ছারা তিনি পক্ষ সাধন করিতে পারিবেন না। যে হেতুতে ব্যভিচার শঙ্কা হয় না, এমন হেতু স্বীকার : 
নু করিলে অনুমানের প্রামাপাই স্বীকার করা হইবে। পরক্ব্যিচার শঙ্কা করিলে ব্যভিচার ও *..: 
৯ অব ভিচার, এই ছুইটি পদার্থ স্বকার্ধ্য। “এই হেতু এই সাধ্যের ব্যভিচারী কিনা” এইরূপ . ২ 
০ সংশয়ে সেই সাধ্যের ব্যভিচার ও অব্যতিচার, এই ছুইটি পদার্থ সেই হেতু পদার্থে বিশেষণ হয়। . :-৫. 
রি এ ছুইটি পদার্ঘই & সংশরের কোটি। সেই সাধ্যের অব্যভিচার বলিয়া যদি একটা পদার্থই না 
বু থাকে, অর্থাৎ, উহা যদি অলীক হয়, তাহা হইলে উহা পূর্বোক্ররূপ সংশয়ের কোটি হইতে 
৬:- পারে না । যাহা অলীক, যাহার কোন সততাই নাই, তাহ! কি. কোনরপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে: 
সু র্বাক তাহা স্বীকার করিলেও কোন স্থলে সেই অব্যভিচারের নিশ্চয় ব্যতীতও অন্তত :. 





2 















খন কোন পদার্থে সাধ্য পদার্থের অবাতিটার নিশ্চর সম্ভব নহে, তখন সু পদার্থের _ 
ব্যতিচারসংশরও তাহার মতে অসম্ভব। কারণ, যে পদার্থ বিষয়ে সংশয়, সেই পদার্থের ক্মরণ ও 
| তাহাতে এ অব্যভিচার বিষয়ে সংস্কার আবশ্ঠক । 


ই ক্বনর পদবীর করিতে হু তব বায হর তা বি? কিন্তু হেরুতে 
টে কে বান উই ্ 









আহ 


সস | 
্ 
-ত ০০ ভু টা । উস 2৯2 
২ 4 নু ৪8 স্ টিপি জু ই. 
তি সন ২ রঃ মদ ৮... ০ চি ৮22 
১ পর্ন রর নিরিহ ৯৮ ই হই বু সি টি 
পি ইক টপ সস শত সুতি সপ লী ০ সত রঃ রি 
ডি চি টি 


০ ২] ৫, বাঙাযন ভান ্‌ 
না করিলে সত্যের অপলাপ করা! হয়, সেই ব্যতিচারশ্কা নিবৃত্তির উপায় কি? আপাতত ধমে 
বধির ব্যভিচার দেখা না গেলেও কোন কালেই কোন দেশেই যে উহা দেখা যাইবে না, তাহাকে 

.. ৰুলিতে পারে? সহ সহস্র স্থানে পদার্থয়ের সহচার দেখিয়াও ভ আবার কোন স্থানে তাহাদিগের 

ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। সুতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শশ্কা অনিবারধ্য। উপাধির শঙ্কা “এপ 
*. “ হইলে হেতুতে সাধ্যের ব্তিচারশঙ্চা হয়, ইহ! অনুমানগ্রামপ্যবাদীরাও বনিয়াছেন। উপাধির. +33 
-2-- শঙ্কাও সর্ক্ই হইতে পারে) স্থৃতরাং ব্যভিচাঁরশস্কাও সর্বত্রই হইতে পারে। গ্রশঙ্কার উপ- 
১... পস্থির অন্ত যেন অন্থমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হর, হেতুতে সাধ্যের অব্যভিচার প্রভৃতি 
. - পদার্থ এবং কোন স্থানে তাহার নিশ্চযাস্্ক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, তদ্প এ ব্যতিচার শঙ্কা 
- হয় বনিয়৷ কাবার অনুমানের প্রামাপ্যও উপপন্ন হুয় না) এ সমন্তার মীমাংসা কি? এতছুতরে 
. উদয়ন বনিয়াছেন, তর্ক শঙ্কাবদিত্ম্তঃ” | উদয়নের কথা এই যে, সর্বত্র হেতুতে সাধ্যের ; 
: ১০.* ব্যভিচার শঙ্কা হয় না। যেখানে ব্যতিচুর শঙ্ক৷ হর, সেখানে তর্ক এঁ শঙ্কার অবধি অর্থা্ঘ _ 
: 5 নিবর্তক। ব্যভিচারশঙ্কানিবর্তক তর্কের দ্বারা ব্যভিচারশঙকা নিবৃততি হইলে ব্যাপ্তিনিশ্য় হয, 
১. জুতরাং সেখানে অনুমান হইতে পারে। যেমন ধূমে বির ব্যভিচার সংশয় হইলে অর্থাৎ 
**২ যহিশূন্য স্থানেও ধূম অ:ছে কি না, এইরূপ সংশয় হইলে “ধুম যদি বহর ব্যভিচারী হয়, তাহ! 
,...-.. হইলে ব্িজন্ত না হউক” ইত্যাদি প্রকার তর্কের দারা এ সংশয়ের নিবৃত্ত হইয়া যার ।.. 
২... বি থঁকিলেই ধু হয়, বহর অভাবে অন্ান্ত সমস্ত কারণ সবেও ধূম হয় না, এইরূপ অন্য ও 
- .... ব্যতিরেক দেখিয়! ধূমের তি বহি কারণ অর্থাৎ ধূম বহিজন্ত, ইহা নিসংপযে বু গিয়াছে). 
 -ধুম বধির ব্যভিচারী. হইলে অর্থাৎ বহিশূন্ স্থানেও ধুম থাকিলে ধৃম বহ্রিতরন্ত হইতে পাক্সে 
.. 7. না) কারপশৃন্ স্থানে কার্ধ্য অন্মিতে পারে না। ঘি বি নাই, কিনতু দেখান ধুম জনি, : | 
২.7. ইহা বলা যার, তাহ! হইলে ধূম বহিজন্য নহে, ইহা বলিতে হয়) কিন্তু তাহা বলা যাইবে না। 
এ. বহি ব্যতীত ধূমের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, এ বিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণও পাওয়া যায় 
৮০. - নাই। যে অনবব্যতিরেক জ্ঞানজন্ কার্ষ্যকারণভাব নির্ণর় হয়, তাহা ধৃম ও বহিতেও আছে। 
১. বি সত ধূমের সন্ত ( অয় ), ৰক্ধির অসত্বে ধূমের অসতা! ( ব্যতিরেক ), ইহা যখন প্রত্যক্ষ- 
-. সিদ্ক, তখন প্রত্যক্ষের দারাই ধুম বৃফিজন্তত্ব নিশ্চয় হইয়াছে । তাহা হইলে ধম বহিজন্তত্বের 
- অভাবের আপত্তি করিলে, সে আপনি ইষ্াপত্তি হইতে পারিবে নাঁ। প্ত্তক্ষের দ্বার! ধূমে বহি 
্যাপ্ডিনশ্চয় করিতে যদি ধুম বির বাতিচারী কি না, এইরূপ মংশর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে : 
ই" প্ধ্ম যদি বহ্ধির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহিজন্য না হউক” অর্থাৎ ধৃূমে বক্িজন্তত্বের 
চে অভাব থাকুক, এইরূপ তর্কবা আপত্তি এ সংশর নিবৃত্ত করিয়া থাকে। কারণ, ধুম বির . 
৯ টার স্থানেও থাকিলে তাহা! বহ্জিন্ত হুয় না, বি ধুমের কারণ হয় 
স না।.. শুতরাং ধৃমে বহিষততত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয়। ফল্পকথা, পুর্বোক্তপ্রকার 
নি. নাটক তর্ক পূর্বোক্ত প্রকার সংশগ্বের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে করনা করিতে হইবে? 








সু ভিলা 
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এ “ক্সভিচারী হয়, তবে বহিজন্ত না হউক, এইরূপ-তর্ক জন্মিতে পারে না। বহিজন্ত হইলেই 


রঃ ও বযাপ্তিমূলক অর্থাৎ সেই তর্করূপ জ্ঞানও ব্যাপ্ডিনিশ্চরজন্ত । - সেখানেও ব্যভিচার .... ট্ 
১ সংশরপ্রযুক ব্যাপ্ডিনিশ্চয় হইতে না পারিলে, তজ্জন্ত তর্কও হইতে পারিবে না। আবার দেখাসে | 


.. খু বহিব্যভিচারিস্বরপ আপাঁদকের আরোপ করিয়া, তাহাতে বহিজ্ত্বাভাবের আরোপ করা - 


..... চরম কর্তব্য অনুমান? অর্থাৎ, “ধৃম” বধির ব্যভিচারী নহে, যেহেতু ধূম বহিজন্ত ) উট 












. ব্া্থিনিস্চরও অসম্ভব হইলে, তন্মু লক শী “তর্ক”ও অসম্ভব হইবে। এইরূপ ধম বহিজন্ত, হাক - 
১. :-দিশ্চর না! হইলেও তন্মুলক ধর্ত্ক অসস্ভব। কিন্ত ধুম ও বন্ধির কার্ধ্যকারপভাবের ব্যভিচার, 
1: *শৃষ্কা করিলে, ভাহাও যদি তর্কবিশেষের দ্বার! নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহ! হইলে তর্কের ুলীভূত নু 
7৮ এ ব্যার্ডিনিশ্চয় আবস্তক হইবে। সেখানেও ব্যতিগরশশ্বাপ্রযুক্র ব্যাপ্ডিনিশ্চর অসম্ভব. হইলে... 
১-তস্ুলক ই তর্কও অসম্ভব. হইবে। ফলকথাঁ, সর্ব ব্যতিচারসংশর উপস্থিত হইয়া ব্যাপ্তি--. 





ডি ইহা ফলবলে করন! করিতে ৪০ স্থত্র আই: 

সকল কর্ণ, কোন স্থলে উপাধি সন্দেহবশতা, কোন স্থলে অন্ত কারণজন্য হেতুতে যে সাধ্যের ব্যভিচার 

হংশয় জন্মে, তাহা তর্কের দ্বারাই নিবৃন্ হত্ব এবং অনেক স্থলে প্র উর জন্মেই নাঁ। ১. 
ইহার অনৃৎপন্তি সেখানে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ এ সংশয়ের অন্ঠান্ত কারণের অভবপ্রযুক্ত। বর সি 
ভা নানহুলারা? লেগাডে লেন 

"” চার্ধাকের তৃতীয় কথা নি নত নি দিত 





ব্যভিচারসংশর নিবৃত্তির জন্য কোন তর্বকে আশ্রত়্ করিতে গেলে তাহার সুলীতুত স্াসডিনিশচয.. ১ 

আবশ্তক হইবে। সেই স্থলেও ব্যতিচারসংশয়বশতঃ ব্যাপ্রিনিশ্চয় অদন্তব হওয়ায়, সেই ব্যভিচার - 
.: সংশসব নিবৃত্তির জন্য অন্ত তর্ককে আশ্রয় করিতে হইবে এইরূপ - ব্যতিচারসংশয় নিবৃত্তির জন্ত - 
-. প্রত্যেক স্থঁলেই তর্ককে আশ্রয় করিতে হইলে অনবস্থাদোষ অনিবার্য এবং তাহা! হইলে কোন ২ 
- দিনই তর্ক প্রতিচিত হইতে না পারায় ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তির আশা নাই। স্থতরা অহন" 
 প্রীমাণ্যসিদ্ধিও সম্ভব নহে। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে “ধুম যদি বছর ব্যভিচারী হয়, তবে বহিত্ঞ্ত 49: 
*ৰা! হউক" এইরূপ তর্ক বাঁ আপভিতে বহিনন্তত্বের অভাব আপাদ্য, বহ্িব্যভিচারিত্ব আপাদক। 





শান 


হয়। আপত্তি স্থলে বদি এ আপত্তিকে ইষ্টাপন্তি বলিবার উপায় নাঁস্ধাকে, তাহা হইলে.আপাঁদ্য বু টু 
| ১5৮2 গ্রহণ করিয়া, তন্থার৷ আপাদক পদার্থের অভাবের অনুমান করা... 
হয়! পূর্কোক্র স্থলে ধূমে বহ্িন্যত্ব হেতুর দ্বারা বহ্িব্যভিচারিত্বের অভাবের অন্থুমানই সেই - 


টি ব্ক্চ তাহ! বহ্জিন্ত পদার্থ হইতে পাঁরে না ঘুম ঘখন বকিজন্ত পদার্থ, তখন - 
তন! বন্ছির বাতিচারী হইতে পারে না, এইরূপে যে অনুমান হইবে, তাহাতে বহিজনততব হেত্ুতে পি 
“বির বাতিচারিতবাাবের ব্যানতিনশ্চয় আবশ্ঠক) ও ব্যান্তিনিশচয় বতীত খম যদি প্বহির 


চে পদার্থ বির ব্যভিসিরী হয় না, ইহা সিদ্ধ না থাকিলে এরূপ আপন্তি কেহ করিতে পারেন -. 


রঙ 


: “না! সুতরাং ব্যতিচীরশঙ্কানিবর্তক তর্কও যখন ব্যাপ্তিমূলক, তখন ব্যতিচারসংশয়বশতঃ সেই 


-এিশ্চকের প্রতিবন্ধক ফন কুত্রাপি ব্যাণ্ডিনিশ্টয় হইতে নল! পারা তন্মলক তর্কও পি 





না 
০ 
মালে 
নু 
ঈ 
ক 


ৰ 
নক হু ভুল খপ হা ০৭ হাহ পাতি ্ রে 
ইত এও উদ উই লিউ ইত, সে 





বাহন ভান ২: 


₹. জন্মিতে পারে না? পরস্ত সর্কাতর ব্যতিচারমংশয নিবৃত্তির জন্ত ভিন ভিন্ন প্রকার অসংখ্য তর্ককে . 
আশ্রয় করিলে “অনবস্থা* দোষ হইয়া পড়ে। ্থৃতরাং “তর্কপকে আশ্রয় করিয়া! অনুমানের 3: 
. প্রামাণ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও নাই। এতছভতরে উদয়নাচা্ধ্য বণিয়াছেন;__-“ব্য ঘাতাবধিরাশঙ্কা"! . 
ঞ - উ্য়নাচার্য্যের কথা এই ষে, সর্বত্র রূপ শঙ্কা হইতেই পারে না । ব্যাথৃতপ্রযুক্ত শঙ্কার অন্থৎপন্তি 
০. ঘটিয়া থাকে। শক্কাকারী তাহাই আশঙ্কা করিতে পারেন, যাহা আশঙ্ক! করিলে নিজের প্রবৃতির. 
৫ াধাত উপহিতসা হর ধূম বহর ব্যতিচারী হইলে বহিজন্য হইতে পারে না । যদি বহিশুনত 
. স্থানেও ধৃষ জন্মে, তাহা হইলে বহি ধুমের কারণ হয় না ॥ বহি ধুমের কারণ না হইলে, ঘুষ্ার্া 
. ব্যক্তি ধূমের অন্ত বহিবিষর়ে কেন প্রবৃত্ত হয়? যদি বহি ব্যহীতও ধূম জন্সিতে পারে, এইরূপ 
'সংশর. থাকে, তবে ধৃমের উৎপত্তিতে বহ্িকে নিয়ত আবশ্তক মনে করিয়৷ পূর্বোক্তরূপ সংশয়বাদী 
ব্যকিও কেন বহ্িবিষয়ে প্রবৃনত হই থাকেন? স্ৃতরাং ইহা বসত স্বীকারধ্য যে, পূর্কোক্রূপ 8. 
সংশয় না থাকাতেই ধুম ব্যক্তি বহ্ছিবিষন্বে প্রবৃত্ত হইতেছে।, বন্ছি সত্বে ধূমের সা (ন্ট, - ২ 
২০২, ১ বধির অসত্বেধূমের অসভ! (ব্েতিরেক), এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দেখিয়াই ধৃম বফ্জি্ত, ইহা! 
_... বনিশ্চয় করিয়া, ধুমারথা ব্যক্তি ধূমের জন্য বহিবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। ধুমার্থ ব্যক্তি ধূমের জন্ত বন্ছি 
২... গ্রহণ করে, কিন্তু বি ধুমের কারণ নহে, এইরূপ শঙ্কাও করে, ইহা কখনও সম্তব নহে) স্থতক্ং ১. 
. ধাঁহা আশঙ্কা করিলে শশ্কাকারীর প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত হর, তাহ। কেহই শক্ষ| করিতে পারে না ও করে . ১২7 
না, ইহা অন্থতবসিদ্ধ সত্য। পূর্বোক্তরূপে প্রবৃত্তির ব্যাঘাতই শঙ্কার অবধি। তাহা হইলে শঙ্কা 3, 
নিরবধি না৷ হওয়ায় অনবস্থাদোষের সম্ভাবনা নাই। পরস্ত শঙ্ক/কারী চার্্াক যদি কারধ্যকারপ* 3 
টু রিডার বলেন জে, বি দুমের কারণ, ইহা নিশ্চিত হইলে হুম বি... 









বি ডিন ই বেলি নি এতদুততরে উদধন বনিয়াছেন : 





_.. যে, এপ অন্বনব্যতিরেক-সিদ্ধ কার্য্যকারণভাবের শঙ্কা করিলে, কুক্রাপি শঙ্কাই জন্মিতে পারে না॥ 
১ - কারণ চার্বাক থে শা করেন, তাহাও বিনা কারণে হইতে পারে না।. শঙ্কার কোন কারপ 







রি 


8. না থাকিলে শঙ্কা হইবে কিরূপে? কারণ বাতীতও ফি কার্যাৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে সকল 
8: কার্য/ই সর্বত্র সর্বদা হয়না কেন? সুতরাং শ্কারূপ কার্যেযর অব: কারণ আছে, ইন... 
_ চার্বাকেরও শ্ীকার্য্য। কিন্ত তিনি সেই কারণকে তীহার কারণ বলিয়৷ কিরূপে নিশ্ন্ত 
_. করিবেন? তাহার স্বীকুত শঙ্কার কারণও শঙ্কার কারণ ন| হইতে পারে? তাহাতেও তিনি 









রি কেহ করেও না।- সুতরাং টি সুঠভডিং ব্যতীত কিছুতেই ইনি ্র 
1. 'নিশ্চিতই আছে।- তাহা হইলে ধুম বধির ব্যভিচারী নহে, ইহাও নিশ্চিত কাথুরও সুত্র -:7 
নাহ নিরিহ নিরবধি: 











কই উঠে টু নি, 
নিন ২ এ সি ই সি, ৬০ শি, ৫ ০ 














ূ তির বু ্ 


সংশর হুইতে পারে না। চার্বাকেরও তাহা হয় না। উদয়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের সুল 
. ভাঁৎপর্ধ্য এই যে, ইঞ্টপাধনতা নিশ্চয় জন্তও অনেক প্রবৃত্তি হইয়৷ থাকে। দে সকল 
- এবিজাতীয় প্রবৃত্তির প্রতি ইঞ্টদাধনতার নিশ্চয়ই কারণ। অবসর ব্যতিরেক প্রযুক্ত তাহা » 
নির্ধারণ কর! যায়? ইঞ্টদাধনতার যে-কোনরূপ জ্ঞানমাত্র তাহাতে কারণ নহে। ধ্মার্থী -্ 
.. ব্যক্তির ধুমই ইষ্ট? বহিকে তাহার সাধন বা কারণ বলিয়৷ নিশ্চয় করিয়াই ধূমের জন্ত.. ২ 
তাহার বহ্ছি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। নচেৎ এ বিশিষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহার কিছুতেই হইত নাঁ।.  - 
: ধুার্থী ব্যক্তি খন ধুমের প্রতি বহ্ধি কারণ, ইহা নিশ্চন্র করিয়াই ধূমের জন্য বহি গ্রাহণী 
করিতেছেন, চার্বাকও তাহাই করিতেছেন, তখন তত্বার! বুঝা! যায় ধুমের গ্রতি বহি কারণ - 
“কি না, এইরূপ সংশয় তাহার নাই। তৰচিস্তামণিকার গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, ধুমাদি কার্যের 
জগ বকি রতি পদার্ঘকে গনিত” অথাৎ ধমাদি ইউ পদার্থের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করি, 
০ ই নিশ্চয়পরযুকত প্রযত্ের বিষয় করে? আবার বসি প্রভৃতি পদার্থ ধুমাদির কারণ কি না, 
_ এইরূপ শঙ্কাও করে, ইহা কখনই সম্ভব হয় ন। অর্থাৎ উহা পরস্পর বিরুদ্ধ। গঞ্গেশের '. 
. তাৎপর্য বর্ণনায় মৈথিল মিশ্র আচারধ্গণ বলিয়াছেন যে, চীর্বাকের প্রতি ব্যাণ্ডিগ্রহের উপ 
প্রদর্শন করিতে গেলে, তখন শঙ্কানিবর্তক তর্ক প্রদর্শন করিলে, চার্ববাক যদি তাঁহাভেও  .. 
-শ্ধার উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাহাকে এইবপ ব্যাথাত দেখাইতে হইবে বে, তুমি 
.. শরূপ শঙ্কা কর না! অর্থাৎ তুমি মিথ্যা কথা বনিতেছ। বদ্ততঃ তোমারও ত্দ্প শা বা সংশন 
 নাই। শ্ররূপ সংশয় থাকিলে ধুমাদি সেই সেই কার্য্যের জন্য বহি প্রন্ুতি গেই সেই কাঁরণে 
এ, _ তোমার প্রবৃতি ব্যাহত হইয়া যায়। অর্থাৎ তোমার ধূমাদি কার্যে প্রতি বনি প্রভৃতিকে ' 
$%. . কারণ বণিয়া নিশ্চর না থাকিলে তোমারও তন্মূলক এ বিশিষ্ট প্রবৃত্তি হইত না১। বধুনাথ - 
শিরোমণির দীখিতিতে মৈথিল মিশ্রদিগের এইরূপ তীঁৎপরধ্য বর্ণন পাওয়া যায়। রবুনাখ এ . * 
... বর্ণের প্রকর্ষ খ্যাপনও করিত্বাছেন। টাকাকার জগদীশ সেখানে বলিয়াছেন যে, ইষ্টপাধনতাঁ ---- 
:.. িশ্চনকে প্রবৃত্তির কারণ শ্বীকার করিয়াই এরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হুইস্াছে। কিন্ত চার্বাক যখন. . 
পি ইষ্টসাফনতার সংশয়কেও প্রবৃ্তি কারণ বলেন, তখন তাহার ধূমের জন্য বহ্ধিবিষরে বে প্রবৃত্তি... 
. “তাহার ব্াধাত নাই। বহি ধূমের কারণ কি না, এইনণ সংশরবশতঃও তীহার মতে ও প্রবৃত্তি... 
 ছইতে পরে। এই কারণেই রবুনাথ, মিশ্র-বর্ণিত তাঁৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই, ইহা অগদীশের 
কথায় স্পষ্ট পাওয়া যায়) মনে হয়, মৈথিল মিশ্র-বর্দিত তাৎপর্ধ্যেই উদয়ন প্ব্যাধাতাববিরাশঙ্কা* 
এই কথা বনি়ছেন। মিশ্র টীকাকারও উদ়নের হীরূপ তাতপরধ্য বুঝিয্বাই তদনুসারে ॥ . 
$১. খন্গেশের তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। উদয়ন তাহার এ কথার বিবরণ করিতে বনিয়াছেন যে, 
১ তাহাই আশঙ্কা করা যায়, যাহ! আশঙ্কা করিলে স্বক্রিযাধ্যাধাত প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয় না, - 
ইহা লোকম্ধ্যাদা”। অর্থাৎ ইহা সর্বলোক-ক্ষত সিদ্ধান্ত, উহা কেহ না মানিয়া পারেন না। . 
-শ্ধাহা আশঙ্কা করিলে শ্ক্রিয়া ব্যাঘাত না হয়” এ কথা গঙ্েশও বলিয়াছেন । টাকার 
হি ক জয়ে লিন রি দেবে গণের এ ভাবেই তপন করছেন 
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বি ররর যার. 
1 সতত নি সি সেল 
হাটি জা এ রর 


- ইঞ্টসাধনতাজ্ান। ইই্সাবনতার নিশ্চনাস্মক জ্ঞানজন্যই যে সরুল প্রবৃত্তি হয়, তাহার পূর্বে. 


২. নিশ্চয় জন খ্মার্থী ব্যক্তির বি বিষয়ে যে প্রবৃত্তি, তাহা খর নিশ়্পূর্বক হওয়ায়, সেখানে বহি, : 3, 
[. _ ধুমের কার কি না, এইরূপ সংশয় নাই, ইহা স্বীকা্ধ্য। দেখানে এরূপ সংশয় থাকিলে নিশ়্- -স 


ধার বু বাদগ্রতিবাঁদ করিয়! কোন প্রকারেই শঙ্কার উচ্ছেদ হইতে পারে না, ইহা দেখাইতে -. 








জঙ্গ] নদ 
নব্য নৈয়ায্িক মখুরানাথ,- গ্েশের এ কথার ব্যাধ্যা করিয়াছেন ফে, যাহা আশঙ্কা করিলে অর্থাৎ 
যাহা! প্রবৃত্তির পূর্ব সন্দেহের বিষয় হইলে স্বক্রিযার অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত না হয়! 8. 
মথুরানাথ এ স্থলে “ক্রিয়া” শবের প্রবৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া! স্বক্রিন্না ব্যাখ্য! করিয়াছেন- * মি 
প্রবৃত্তি $ উদয়নও স্বপ্রবৃত্তি অর্থেই স্বক্রিয়া বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে । ্স্বপ্রবৃত্তির কারণ. 8 


ইঞ্সাধন তার নিশ্চয়ই আছে, সংশয় নাই, ইহা ্বীকার্ধয। তাহ! হইলে ব্ধি ধূমের কারণ, এইরূপ 





মুলক প্র প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হইত, অর্থাৎ 'তাঁভা জন্মিতেই পারিত না । ফল কথা, সংশরমূক : 
প্রবৃত্তি বহু স্থলে বহু বিষয়ে হইয়া থাকে, ইহা উদয়নেরও শ্ীকাধধ্য। কিনি যে বিশিষ্ট গ্রবৃত্তি- ...$' 
গুলি ইইসাধনতানিশ্চয়জন্ত, তাহাতে পূর্বীক্ররূপ সংশর থাকিলে ও প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না, নু এ 
ইহাই উদয়নের মূল তাৎপর্ধ্য বুঝা যাইতে পারে। চার্বাক পুর্বোক্তরূপ শঙ্কা করিলে তীহার -..: 

নিশ্চযসূলক প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাথাতই তীহাকে দেখাইতে হইবে। মিশ্ - 














 নৈয়াস্িকের এই কথ! চিন্তা করিয়া, উদয়নেরও এরূপ তাঁৎপর্ধ্য মনে করা যাইতে পারে। বহি ্ 


ধুমের কারণ, ইহা! নিশ্চয়ই করা যায় না, ধৃম বহর কার্ধ্যকারণভাবেও সন্দেহ, এই কথা বন্দিলে .. 
চার্ধাকের শঙ্কারূপ কার্্যও জন্মিতে পারে না। তাহার শঙ্কার কারণও অনিশ্চিত হইলে কোন্‌ 
কারণজন্ত এ শহা হয়, ইহা তিনি বলিতে পারিবেন না। বিনা কারণে শা হইতে পারে নাঁ। 
উদয়ন শেষে বলিয়াছেন যে, শঙ্কার কারণ অনিশ্চিত হইলে সকল বন্ত অসত্য হুইয়া পড়ে ).. 
উদয়নের এই শেষ কথার ্বারাও তাহার পূর্কোক্তরূপ ভাৎপর্্ই মনে আসে) তর্ক গ্রন্থে 3. 
গঙেশ যাহা বলিয়াছেন, তাহারও মিশ্র-বর্ণিত পূর্ববোক্তরপ তাৎপ্ধ্ই সরলভাবে বুঝা যায়। :.: 
টাকাকার রবুনাথ ও মথ্রানাথ কষ্ট কল্পনা করিয়া গঙ্গেশ-বাক্ের যেরূপ অর্থের ব্যাখ্যা : :7 
করিয়াছেন, একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ বিভিনার্থের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই গঞ্গেশের বিবক্ষিতার্থ বলিয়া! মনে আসে না । নৈয়ায়িক সুযীগণ “ 
গঙগেশের তর্বতসথর মাধুরী বাখ্যা স্মরণ করিয়া উহার সমালোচনা করিবেন । | 

অনির্বাচ্যবাদী, প্রতিভার পূর্ণ অবতার -শ্রীহর্য “থগুনখগ্খাদ্য” গ্রন্থে উদয়মের পূর্বোক্ত 


| 002 
৮? “তস্মাদন্মাভিরপ্যস্থিনর্ঘে ন খলু ছষ্পঠা। 
দ্বদ্গাখৈবান্তথাকারমক্ষরাণি কিয়ন্তাপি ॥ 
ব্যাথাতো যদি শঙ্কাইস্তি ন চেচ্ছন্কা ততস্তরাং। ৪ 
__ ব্যাধাতাবধিরাশক্কা তর্ক; শঙ্কাবধিঃ কৃত: ॥” রি 


ৰ আকা লব খনই লা ফিল, 





কি টু 
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বু হর ভি সম 


কএরকটিমার অক্ষর অর্াৎ শন্ব অন্যথা করিয়া, রে নিত পরী শের দিতে -: ন 
-স্াখ্যাহসারে কএকটিমা্র অক্ষর বে তোমার গাথা, তাহাকে অন্তবা করিত পঠি ক্রিতে পারি । না 
অর্ধ তৌমার কারিকারই একটু পাঠতেদ করিয়া, তন্বারাই তোমার কার প্রতিবাদ করিতে 
পারি, ইহাই প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে।. দ্বিতী্ন শ্লোক্রে-দেই অগ্ভথাপাঠ করিয়া! উদয়নের কথার হিং 
প্রতিবাদ করা হইযাছে। উদন বলিয়াছেন, শষ! চেদুমাক্ঠোব। প্রীহর্য বলিয়াছেন... 
:. প্ৰযাধাতো বদি শঙ্ষাইস্তি” | উদয়ন বলিয়াছেন, _-“তর্কঃ শঙ্কা বধিশ্্তঃ | শ্রীহ্ষ বলিয়াছেন," 
৯) পত্র শঙ্াবধিঃ কুতঃ1” ইহাই অন্তথাপাঠ। দিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এই ফে, প্যাথাতো যদি... 
১০. অর্থ যদি ব্যাঘাত থাকে, তবে "শঙ্কাস্তি” অর্থাৎ, তাহা হইলে শক! অবশ্ঠই. থাকিবে। শঙ্া - 
_ স্কাতীত তে'মার কথিত ব্যাঘাত থাকিতেই পারে না। “ন চেত” অর্থাৎ যদি ব্যাঘাত না থাকে, ... 
যদি তোমার কথিত শশার প্রতিবন্ধক ব্যাত নাই বল, তাহা হইলে হুতরাং শঙ্কা আছে, শঙ্কার : - 
. প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবশ্তই শঙ্কা থাঁকিবে। তাহা হইলে শঙ্কা ব্যাঘতাবধি অর্থাৎ ব্যাঘাত -.- . 
: শঙকার প্রতিবন্ধক, ইহা কিরূপে হয? এবং তাহা না হইলে তর্ক কৰি অর্থাৎ শঙ্কর প্রতিবন্ধক, 
*.. - ইহাই বা কিরূপে হয়? অর্থাৎ ব্যাঘাত থাকিলে যখন শঙ্কা অবশ্তই থাকিবে, শঙ্ক! ছাড়িয়া ব্যাধাত 
8... গাকিতেই পারেনা, তখন ব্যাধাত ক্র নিবর্তক হইতে "পারে না।- তাহা না হইলে পূর্বোক্ত -. নু 
এ ২. প্রকার শঙ্কাবশতঃ পূর্বোক্তপ্রকার তর্কই জন্মিতে পারে না। সুতরাং তর্ক শক্ষার নিবর্তক 

৫. ছুইতে পারে না, তাহা অসম্ভব। প্রীহর্ষের গু অভিসন্ধি এই যে, শঙ্কা হইলে ্বপরবৃন্তিরব্যাধত - 

::. হুর, সুতরাং শঙ্কা হয় না, এই কথা বনিলে স্পরবৃত্তির ব্যাধাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলা হয়। 
উদয়ন “ব্যাথা তাববিরাশক্কা” এই কথার দারা তাঁহাই বনিকাছেন। ব্যাঘত শঙ্কার অবধি কিনা 
বীমা অর্থাৎ প্রতিবন্ধক, ইহাই একথার দ্বারা বুঝা যায়? এখন এই ব্যাধাত পনার্থ কি, তাহা দেখিভে 
হইবে। ঘুম বহিজন্ত কি না, ইত্যাদি প্রকার সংশয় থাকিলে, ধূীর্ঘা ব্যক্তি ধূমের জন্ত নির্ধি- 
সারে-যে বক্র বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহ! হইতে পারে না। এরূপ সংখর থাকিলে, এরূপ নিশক্ক : : ৯: 
প্রতি হয় না। হি প্রবৃত্তির এই যে নি 
(বিরেধ তাহাই: এ প্ব্যাঘাত” শবের দ্বারা! প্রকটিত হইয়াছে 3 রি 
টু -খ্বস্তক। এক পদার্থ আশ্রয় ভা্জন্রিিতিনিজ 1 পরদীর্ঘবয়ের পরম্পর বিরৌধ -. 
১ এগ্টাকিলে, এ ছুইটি পদার্থই সেই বিরোধের আশ্রয়। উহার একটি না! থাকিলেও রী বিরোধ : 
্্ীকিতে পারে না। পূর্ব্ক্প্রকার শঙ্ক। এবং প্রবৃত্তির যে বিরৌধ (বাহাকে উদয়ন ঝ্মাথাত 
 নুনিয়ছেন % তাহ বেখানে আছে, সেখানে এঁ বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রসস যে শঙ্কা, তাহা 
$: অবস্তই .থাকিবে। এঁ বিরোধের প্রতিযোগী বা! আশ্র্ন শঙ্ষ! ছাড়ি, এঁ বিরোধ কিছুতেই 
 খকিতেই, পারে না। যাহার সহিত বিরোধ, সেই বিরৌধের আশ্রন্ ন! থাকিলে, বিরোধ কি 

খাকিতে পাবে? তাহা কোন মতেই পারে ন। তর উজ রাত 
বু উদনোক্ত ব্যাথা অর্ধা শঙ্কাও- প্রব্তিবিশেষের বিরোধ থাকিলে সেখানে শঙ্কা অবশ্তই 0. 
্ খারিবে। তাই ৪ প্ৰাধাতো যি অহা হইলে, “শাস্তি” ব্যাত- কাজি 
































্ উই, নী ৃ ইউ রদ 5 এজ সিল হী শি 
১ ১ স এ কস ইউ ০৫ 

এ নী রবি ডি, 
ছটা ₹.. ? বাহসতায়ন ভাঙা: [২৩৬৯ এ 


(ফখন শঙা অবশ্ই থাকিবে, নচেৎ পূর্বোক্ত বিরোধরূপ ব্যাথা পদার্ণ থাকিতেই পারে না» - 

তখন আর. প্র ব্যাধাতকে শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলা যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকার শশ্কার 

যেন কোনরূপেই উচ্ছেদ হইতে না৷ পারার, তর্কের মৃলীভূত ব্যাপ্রিনিশ্চয়ও অসম্ভব 

সু স্থতরাং তর্ক অসভ্ভবঃ সুতরাং তর্ক শঙ্কার প্রতিবন্ধক হইবে কিরূপে? উহা! অসম্ভব) 
- ভাই শেষে বলিয়াছেন, _প্তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুত$ | 







একিরূপ বুৰিয়াছিলেন, তাহা সবীগণ লক্ষ্য করিবেন। নব্য নৈয়াদ্িক মধুরানাথও শ্রীহ্ষের কথার 


₹* প্রযুক্ত প্বযাঘাত” শব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
"_ তত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ “তর্কপ্্থে শ্তরীহর্ষের পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গ্লোকাটি উদ্ধৃত করিয়া, 


এরি হইলে ব্যাথত থাকিলে শশ্কা থাকিবেই, এইরূপ কথ! বলা যাইত; কিন্তু তাহা কেহ বলে'নাই। 


রি ্ীহ্ঘ উদ়নের প্যাঘাত” শব্দের ছার! কি বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি উদয়নের সমাধান 
. পুর্বোক্তরূপ ব্যাথ্যা করিয়া পৃর্ষোক্তরূপই তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গঙ্গেশের 
টড তীহার & কথার খণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ প্রথমে বলিয়াছেন যে, শঙ্কাশ্রিত ব্যাঘাত, শক্ষার -.. 


২5... প্রতিবন্ধক নহে অর্থাৎ তাহা বলা হয় নাইট স্বক্রিয়াই শঙ্কার প্রতিবন্ধক। গঞ্গেশের গু 
_. তাৎপর্য এই যে, যদি শশ্কা ও প্রবৃতির বিরোধরপ ব্যাঘাতিকে শশ্কার প্রতিবন্ধক বলা! হইত, তাহা 







রর উদয্বনেরও তাহা বিবক্ষিত নহে । উদয়নের কথ। এই যে, তাহাই আরা করাত বাহা অনিক 


: করিলে স্বপ্রবৃতির ব্যাধাতাদি দৌষ না হয়, ইহা সর্ববলোকসিদ্ধ। উদয়ন পরে এই কথা বিয়া, 


_- জাহার পূর্বোক্ত প্যাঘাতাবধিরাশশ্কা” এই কথারই বিবরণ বা তাৎপর্য বরণন করিয়াছেন) তাহা. ঃ 
রা - হুইলে- বুঝা যায় যে, যেখানে শঙ্কা হইলে শক্কাকারীর গ্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত হয়, সেখানে বস্তুতঃ শক... 
৪ হুত্বনা। সেখানে শঙ্কার- অন্ত কারণের অভাবেই হউক, অথবা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত ৩. 
২ সইওয়াতেই হউক, শঙ্কাই জন্মে না, ইহাই উদয়নের তাৎপর্ধ্য। উদরন যে এ ব্যাথাতকেই.. 
১ শ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন, তাঁহা নহে। প্রীহ্য উদয়নের কথা না বুঝিয়াই এরূপ. 


















7২১২. অমূলক প্রতিবাদ করিয়াছেন) গন্গেশ পরে দ্বিতীর কথা বলিয়াছেন . যে, ব্যাঘাত শঙ্কার প্রতি- 
. বন্ধক, ইহা বণিলেও কোন ক্ষতি-নাই, তাহাতেও শ্রীহর্ষোক্ত দোষ হয় না। বিশেষ দর্শন যেমন 





রা রি পিউ 
পা পি ৮৯ টি 


শঙ্ষার নিবর্তক হর, তন ব্যাধাতও শ্কার নিবর্তক হইতে পারে, নচেৎ বিশেষ দর্শনজন্ত ও কোন. ৃ 
স্থলে শঙষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। গঙ্ছেশের এই শেষ কথার গুড় তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত- - ১৬. 
প্রকার শঙ্কা ও প্রবৃত্তির বিরৌধরূপ যে ব্যাঘাত, তাহা শঙ্কাশ্রিত, সুতরাং শঙ্কা না থাকিলে তাহা. 
থাকিতে পারে না, তাহ! হইলে এ ব্যাধাত যেখানে থাকিবে, দেখানে এ শঙ্কাও অবশ্তই: - 
থাকিবে? সুতরাং ব্যাঘাত শঙ্কার নিবর্তক হইতে পারে না। যাহা থাকিলে যাহা থাকিবেই, ভাহাঁ 
-“ তাহার নিবর্তক হইতে পারে না, ইহাই শ্রীহর্ষের মূল কথ! । কিন্তু ভাহা হইলে বিশেষ. 
সু ০ দর্শন শঙ্কার নিবর্তক হয় কিরূপে ? ইহ! কি স্থাণু অথবা পুরুষ ? এইরূপ সংশর হইলে যদি সেখানে: 
তত স্থাগু বা পুরুবত্বরূপ বিশেষ বর্ননিশ্চর হয, তাহা হইলে আর দেখানে এক্ধপ সংশর জন্মে না|... 
ডি ০০০১ কি ক রী উহা মলের নিবরতক হয় পূর্বে [ও 
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স্াযদর্শন 2: [২অ৮ টা 


সংশয়ের সহিত উহার বিরৌধ আছে বলিয়াই উহা! ওঁ সংশয়ের বিরোধি দর্শন) পূর্বোক্ত 
 সংশর ও বিশেষ দর্শন +প নিশ্চয়ের যে বিরোধ, ভাহ! ন| থাঁকিলে খী বিশেষ দর্শন বিরোধি দর্শন 
হয় না, স্থতরাং উহ! এ সংশয়ের নিবর্তকও হইতে পারে ন!। কিন্ত পূর্বোক্ত সংশয় ও নিশ্য়েরা 
. বে বিরোধ, তাহা থাকিলেও [শ্রহ্ষের কথীনুদারে ) এ সংশয় সেখানে থাক! আবশ্তক। ... 
. কারণ, যে বিরোধ শক্কাপ্রিত, তাহ! থাকিলে শঙ্কা বা সংশয় সেখানে থাকিবেই, ইহ! শ্রীহ্যই সী 
. .বলিয়াছেন। শঙ্কা ছাড়িয়া যখন শ্কাশ্রিত বিরোধ কিছুতেই থাকিতে পাবে না, তখন শঙ্কার - 
- বিরোধবিশিষ্ট দর্শন যে বিশেষ দর্শন, তাহা থাকিলে শঙ্কা সেখানে অবস্তই থাকিবে। তাহা! .. 
থাকিলে আর এ বিশেষ দর্শন শঙ্কার নিবর্তক' হুইতে পারে না! যে বিশেষ দর্শন থাকিলে :.. 
শঙ্কা দেখানে থাকিবেই, সেই বিশেষ দর্শন ই্শক্কার নিবর্তক কিরূপে হইবে? তাহা কিছুতেই ' 
2 ৯ হুইতে পারে না। শ্রীহর্ষের নিজের কখাগ্সারেই তাহা হইতে পারে ন1। তাহা হইলে বলিতে 
০. হু, বিশেষ দর্শন কোন স্থলেই শঙ্কার নিবর্তক হয় না। স্থাপু বা পুরুষ বনিয়া নিশ্চয় হইলেও 

. ইহা কি স্থাধু অথবা পুরুষ, এইপ্প সংশর নিবৃত্ত হয় না) কিন্ত তাহ! কি বনা যায়? সত্যের 











সি 


পু | অপলাপ করিয়া, অনুতবের অপলাপ করিয়া শরীহ্বও কি তাহা বলিতে পারেন? শ্রীহর্য যদি. ... 
২: ৰলেন যে, শঙ্া ও নিশচর়ের মিরোধের প্রতিযোগী বা! আশ্রয় যে শঙ্কা, তাহা যে বিরোধি. -”% 


উপ ২ নিশ্স্থলেই থাকিবে, এমন কথ! নহে; যে কোন কালে, যে কোন স্থানে এ শঙ্কাপদার্থ থাকা. 
০ আবন্ঠক। যে কোন কালে, যে কোন স্থানে শঙ্কা না থাকিলে শঙ্কশ্রিত বিরোধ থাকে না।  ». 
_ সততাং পুর্বে বখন শশ্কা ছিল, তখন পরজাত নিশ্চয় শঙ্কার বিরোধী হইতে পারে। তাহা 
ইল ধ্ররূপ হুইতে পারিবে । ব্যাঁঘাতকে বিশেষ দর্শনের ন্তাস্ধ শঙ্কার নিবর্তক : 

: করনা করিলেও যে সমস ব্যাধাত, সেই সময়েই ৰা সেই স্থানেই শঙ্কা থাকা আবশ্তক নহি? 
২২... যেকোন স্থলে এরূপ শঙ্কা! যখন আছেই বা! ছিল, তখন শঙ্ক! ও প্রবৃত্তির বিরোধরূপ যেব্যাধতত. . . 
... হা ভাবি শঙ্কার নিবর্তক ইইতে পারে । ও ব্যাধাত্বের আশ্রয় যে শঙ্কা, তাহা যে সেখানেই .:- 
শ্বাক্কিতে হইবে, এমন কোন যুক্তি নাই, তাহা বলাও যা না। ুতরাং উদয়ন যদি ;১$ 
২ প্যাাবধিরশকা” এই কথার ঘর পূর্বক শঙ্ারিত বিরোধরপ ব্যাথাতকে শঙার নিবর্তকই .... 
8. বলি থাকেন, তাহাতেই বা দোষ কি? গঙ্েশ আবার এই দিভী় কথাটি কেন বিয়ে) 





ু হা সা আরও চিন্ত! করিবেন ৬ রধুরানাথ পূর্বোক্ত প্রকারেই গঞ্ধেশের 
সুিতিস 
২ কথা -ব গঙ্জেশের কথায় কোন রা বলেন নি তাহার কত খণডনখণগডখাদ্যোর . '; 


»:টাক! দেখিতে পাইলে তাঁহার ব্যাথ্য। ও পক্ষবিশেষের সমর্থন দেখা যাইতে পারে। গঙ্গেক -. 
শের, কথান্ছপারে শ্রীহর্ষ যে উদয়নোক্ত ব্যাথাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝি». - 
সভার খণ্ডন করিয়াছেন, ইহ! বুঝা যায়? টীকাকার মখুরানাথও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ... 





২৪১ 
- বলাও যাঁয় না। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, বিরোধ পদার্থ বুঝিতে আবার ব্যাপ্ডিজ্ঞান আকণ্ঠক। 
সুতরাং ব্যাধাতজ্ঞান ব্যান্ডিজ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় আবার অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়, এ জন্ত 
ব্যাথাতজ্ঞানও শক্কার_ প্রতিবন্ধক নহে, ইহাও গঙ্গেশ বলিয়াছেন শ্রীহর্ধ এই ভাবে ব্যাঘাত 
জ্ঞানের শঙ্কা প্রতিবন্ধকতা খণ্ডন করেন নাই। তিনি যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, সেই ভাবানুদারেই 
-. গজজেশ দ্বিতীয় করে বলিয়াছেন যে, ব্যাঘাত অথবা ব্যাথাতিজ্ঞানকেও যদি শক্কার প্রতিবন্ধক বলা 
43". স্বর তাহাতেও শ্তরীহর্ষোক্ত দৌষ নাই । তাহাতে শ্রীহর্ষোক্ত দোষ হইলে বিশেষ দর্শনও কুত্রাপি 
-. শক্কার প্রতিবন্ধক হইতে পারে ন1) শ্রীহর্ষের মূল কথা এই যে, ব্যাঘাত যখন শঙ্কাপ্রিত, তখন -.. নু 
-৯.-ব্যাথাত দর্শন স্থলে প্রথমে ব্যাঘাতদর্শী ব্যক্তির শক! জন্মিয়াছিল, ইহা অবসঠ স্থীকাধধয। এীশঙ্কাকে 
- অবলম্বন করিয়া! অবস্থিত ব্যাথাতরূপ বিশেষের দর্শন হইলে আর শ্কাস্তর জন্মে না, স্ৃতরাং ব্যাপ্তি: : ১. 
: নিশ্চরের বাধা নাই, এই দিবাস্তও বিচারসহ নহে । কারণ, যে কাল পর্যন্ত ব্যাঘাত আছে; সে কলি 
2. পর্ধ্স্ত তাহার আশ্রর শঙ্কা থাকিবেই । এক্কার নিবৃতি হইলে ত্দাশ্রিত ব্যাধীতরূপ বিশেষও 
২, 4: থাকিবে না । স্কৃতরাং তখন শশ্কান্তরের উৎপত্তি কে নিবারণ করিবে? যদি বল, তখন বাঘা - 
৯ - ক্ধপ বিশেষ না থাকিলেও তাহার জ্ঞান বা তক্জন্ত সংস্কার থাকে, তাহাই শশ্কার প্রতিবন্ধক হইবে) 
.. - অহ ্রীহর্ষ বণিয়াছেন ফে, ও ব্যাধাতব্ূপ বিশেষের দর্শন অথবা তক্জন্ত সংস্কার কালাস্তরে . “টি 
...* শঙ্কর প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। তাহ! হইলে অনেক সংশয়ই জন্মিতে পারে না! | বিশেষ নিশ্চয় - ২. 
.... হুইলেও কালাস্তরে আবার অনেক স্থলে সংশয় জনিত থাকে । বস্ততঃ সর্বত্র শঙ্কা জন্মে না, ইহাই 
১৩. প্রক্কত কথ। শঙ্কা জন্মিলে তাহ! মনের ঘারাই বুঝা যা়। যিনি সর্ব শ্াবাদী, তাহার স্বপক্ষ _ 
১... সমর্থন করিতে হইলেও এই: অন্থতবদিদ্ধ সত্য স্বীকারধ্য। প্রথমাধ্যায়ে ভাব্যারসে তাহা দেখাইয়াছি $. “3. 
১. ব্যাধাত থাকিলেই তৎকাল পর্য্যন্ত শা থাকিবেই, ইহার কোন কারণ নাই। যে কোন কার্সে-: 3. 
১... যে কোন স্থানে শঙ্কা থাকা আবস্ঠক, এইমাতরই প্রীহর্ষ বলিতে পারেন, এ কথাও গঙ্গেশের তাৎপর্য 





















_বনার মধুরুনাথের ব্যাখ্যানদারে পুর্বে বলিয়াছি। রং 
2. : জীহর্ষের আর একটি বিশেষ কথা এই ছে কর্াকারাতাবের শা আমি করিতেছি ন, বনি, 
€. হইতে যে সকল খুমের উৎপত্তি দেখা যা, দেই সকল ধুমবিশেষের প্রতি বহ্চি কারণ, ইহ মানত... 


ন্‌ লী করা ্ায়। ধূমমাত্রে বহি কার? ইহ! নিশ্চন্ন করা যাস নু, ইহাই আমার বক্রব্য। যেষন- :: 
টি বিজাতীয় কারণ হইতে বিজাতীয় বি জন্মে, ইহা নৈযারিকগণ স্বীকার করেন, তন্গপ বিজাতীন্ .. 
দস কারণ হইতে বিজাতীয় ধূমও জন্মিতে পারে। অর্থাৎ এমন ধুমও থাকিতে পারে, যাহা বি ব্যতীত. শু 
১ : অন্ত কারণ হইতেই জন্মে, সুতরাং ধ্মমাত্রই বহ্িজন্ঠ কি না, এইরূপ সংশয় অনিবার্য । এইরূপ .. ২. 
. সংশ্র থাকিলে ধুম যদি বহর ব্যভিচারী হয়, তাহা হুইলে বৃহ্জিন্ত না৷ হউক, এই প্রকার তর্ক: 
হইতে পারে না । অপ তর্কে ধুমমাতরে হুমতবরূপে বহি নিশ্চয় আবশুক; তাহা বখন অসভব, 
- তখন পৃর্নোন্র প্রকার তর্ক অদস্তব হওয়ায় বৃমে বহি ব্যতিচীর শক্ষা নিবৃত্তি হওয়া অদ্ভব )- 
. অনথমানবিদেষী চী্বাকেরও ইহা একটি বিশেষ কথা। তর্কদীঘিতি-গেচথে নব্য নৈয়ারিক রুনা 8১ 
258 ভিন দেখান ছেল বে, বব ধর. বি 
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বি সি আন দিন টি এ বুটিক 
স্যায়দর্শন , - ৭ ২ [এ+ সা রি 
রঃ টানি? রঙের ছারা নিশ্চ় করে, তখন নিশ্চয় ধমত্বরূপে ধৃমমাত্রের প্রতিই -. 
:.. বৃহিত্বরূপে বহি-কারপত্বকে বিষয় করে। অর্থাৎ এরূপ সামান্ত কার্ধ্কারণ ভাব নিশ্চই 
- তখন জন্মিয়া থকে এরূপ সামান্ত কার্ধ্যকারপ-ভাব কল্পনাতেই. লাঁঘব জ্ঞান থাকার সেখানে 
ওঁ নিশ্চরের কেহ বাধক হইতে পারে না । খপ সামান্ত কার্ধ্যকারণ ভাব ন! মানিলে যে করনা- 
_. গ্বৌরব হত, সেই করনা-গৌরবের পক্ষে যখন কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, তখন যে পক্ষে লাঘব জান 
: আছে, তাহাই লোকে নিশ্চয় করিয়া থাকে এবং দেইরূপই অন্বয় ও ব্যতিরেক (যাহা বুবিককা 
-কারপত্ব নিশ্চয় হয়) প্রামাণিক বনিয়! দিদ্ধ। ফলকথা, ধুমত্বরূপে ধূমসামান্যে বহিত্বরূপে বহি 
_. কারণ, এইরূপ নিশ্চয় হয়াই থাকে; অমূলক শঙ্ক! করিয়া করনা-গৌরব কেহ আশ্রয় করে নাঁ। : 
নচেৎ তাবী ধূমের জন্ত ধূমের কারণক্ত ব্যক্তিরা বহিকে নির্বিগিরে গ্রহণ করিতেন না। ৰক্কি 
. সত্বে ধূমের সতত! ( অন্য ), বধির অদবে ধূমের অপতা (ব্যতিরেক), ইহ! দেখিয়াই ধূমমাত্রে বন্ি . 
কারণ ইহ! নিশ্চর করে। তাই ধূমের প্রয়োজন বোধ হইলেই তন্জন্ত সকলে ব্ধিকে গ্রহণ করে। - 
বন্ততঃ অনুসান-প্রামাপ্যবাদীরা বন্ধির অনুমান যে ধুম পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 
দেই ধৃষ পদার্থ কি, তাহা বুঝিলে ধুমমাত্রই বফিজন্ত কি না, এইরূপ সংশর হইতেই পারে না। 
আর্র ইন্ধনসংযুক্ত বহি হুইতে যে মেঘ ও অগ্রনজনক পদার্থবিশেষ জন্মে, তাহাই এ ধুম পদার্থঃ ক 
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১০: আহা বি ব্যতীত জন্সিতেই পারে না) স্ুচিরকাল হইতেই বি তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চিত ... 
2৩ আছে স্থতরাং সুচিরকাল হইতেই তাহার দ্বারা বন্ছির অনুমান হইতেছে। যিনি ধূমপদার্থের 6 
6. _ স্বরূপ জানেন না, ধূমমাত্রই ব্ন্ত, বঙ্ছি বাতীত ধুম জন্মিতেই পারে না, ইহা৷ যাহার জানা 
পি নাই, তাহার প্র অনুমান হইতে পারে না । বন্ধি ব্যতীত কখনও কোন স্থানে এঁ ধুম জন্মিলে 
-*৯..  অবস্তই প্রামাণিকগণ তাহ! প্রমাণের দ্বার! জানিতে পাঁরিতেন। বস্ততঃ তাহ! জন্মে নাই, জন্ম. 
৯... ভেও পারে না। যাহা আর্জ ইন্ধনসংযুক্ত বফ্ধি হইতেই জন্মিবে, অন্ত কারণ হইতে তাহা কিরূপে - -:: 
সু জন্িবে? আর্ত ইন্ধনসংযুক্ত বহি হইতে জাতি অঞ্জন্রনক পদার্থবিশেষ বনিয়া .যাঁহার পরিচয়... 
টু. দিতেছি, তাহ! সমস্তই বক্তিনত কি না, এইরূপ সংশর কিরূপে হইবে? পূর্ব ধৃষপদার্থ রূপ 
৭ আর হইতেই পারে না, কোন দিনই কাহারও হয় নাইি। এই অন্ত খুষ যাহার কেডু অথবা কেন... 
1 জবা ধ্বঙ অর্থাত ধুম যাহার চিহ বা লিঙ্গ অর্থাৎ অন্ুমাপক, এই অর্থে পধ্মকেতৃ*, এধৃমকেতন”,  -.. 
ই পত্র” এই তিনটি শব হুিরকান হইতে বি অর্থে প্ুকত হইয়া আসিতেছে। অভিধানে 
২. ক্িনটি শন পূর্বোক্ত বৎপত্তি অনুসারে বহর বৌধক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । ইহা কি ধ্মমাত্রই : - 


উপ “বু, সুতরাং বির অনুমাপক, এই সুপ্রাচীন সংস্কারের সমর্থন করিতেছে না? “ধুমেন গম্ধতে.. -: 
+ ক্তেংসৌ* এইরূপ বুৎপত্তি অন্থসারে খখেদেও বহিকে প্্মগন্ধি” বলা হইয়াছে। বক্ধি . 
: নি অর্থাৎ ধূমগম্য ধুম বধির গমক অর্থাৎ অনুমপক, তাই বহিকে ধ্মগম্য বলা হয়। 

. খাখেদেও যদি ও কথ। পাওয়া যাঁর, তবে তাহ! এ বিষয়ে অনাদি সংসার মরন করে| খখেদে . 

রা কছে--"মাযিধর নবী গন্ধিঃত 1১১৬২)১৫। ৪ 8০ 

বাক বা ত্মগাবলবী যদি কেহ বলেন ঝে+ কৌন কালে কোন দেশে বি ফা, টা 
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৬] বাৎস্তারন ভাষ্য 


ধৃষ জন্মিতে পারে। বর্তমান কালে কৌন দেশবিশেষে বি হইতেই ধুম জন্মে দেখিয়া সর্ব - : 


দেশের সর্বকালের জন্ত ধূম-বহ্ধির এরূপ সামান্ত কার্ধ্যকারণ-ভাব করনা করা যায় না। এক দিন 


.. এমন কারপও আবিষ্কৃত হইতে পারে, বাহা বহছিকে অপেক্ষা না করিয্বাই ধুম জন্মাইবে। 
" এভছুন্তরে বক্তব্য এই যে, যদি কোন দিন রূপ হয়, তখন তাহাকে যে ধূমই বলিতে হইবে, 
. ইহার প্রমাণ কি? ধুমের স্তায় দৃশঠমান বান্প যেমন ধূম নহে, তাহা বধির নিঙ্গও নহে, তন্্প 


কালান্তরে সম্ভাব্যমান সেই ধুমসদৃশ পদার্থও ধুম শব্দের বাচ্য নহে। সুচিরকাল হইতে প্রাচীনগণ 
বফিজন্ত যে পদার্থবিশেষকে ধূম বলিয়া! গিয়াছেন এবং তাহাকেই বক্ছির লিঙ্গ বা অন্ুমাপক বলিয়া 


 গিয়াছেন, তাহা বহ্ধি ব্যতীত কোন দিনই জন্মিবে না। পূর্বোক্ত ধৃমপদার্থকে অসন্দিগ্ঝরূপে 


-দেখিলেই তন্দারা বহ্ির যথার্থ অনুমান হয়, ইহা! প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন। স্তার়কন্দলীকার 


. সেখানে বলিয়াছেন যে, ইহা ধূমই-_বাাদি নহে, এইরূপ জ্ঞানই অসনিগ্ধ ধ্মদর্শন। 
- দ্বেশবিশেষ ও কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে পদার্থ অপরের: অবিনাতাব বা ব্যাপ্তিবিশিট হয়, 
ভাহাও এ পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়, ইহাও প্রশস্তপাঁদ বলিয়াছেন) কণাঁদসত্রে ইহা মা 


থাকিলেও তিনি কণাদ্থত্রকে প্রদর্শনমাত্র বলিয়৷ অর্থাৎ কণাদ খধি কয়েক প্রকার প্রধান নিঙ্গ 


_ বলিয়াই অন্তবিধ লিঙ্গের কৃচন! করিয়া গিষ্সাছেন, ইহাই বলিয়া তীহার কথিত দেশকালবিশেষাশ্রিত 


এ লিঙ্গের উদাহরণ দেখাইয়া গিগছেন। তবে পূর্বোক্ত ধৃম পদার্থ স্বদেশে সর্বকালেই বঞ্ির 


সি ৯ 


অনুমাপক, ইহা অন্থমানবাদ়ী সকলেরই সিদ্ধান্ত। স্থারকন্দলীকার সেই ভাবেই প্রশস্তপার্-. - . 
ভাষোর ব্যাখ্য! করিয়াছেন। বহর অন্ুমাপকরূপে যে ধূম পদার্থ গৃহীত হয়, তাহা কোন... 
দেশে কোন কালেই বি ব্যতীত জন্সিতে পারে না বঙ্ছি ব্যতীত জাঁত পদার্থ এ ধুম শবের ০: 
বাচ্যই নহে, এই গিদ্ধান্তই প্রাচীন কাল হইতে সর্বসিদ্ধ আছে। ভগবান্‌ শ্রীককও গীতা : 
র্বসিদধ ৃষ্টাস্ত দেখাইতে বলিয়াছেন,_“ধৃমেনাত্রিয়তে বহির্ধা ।” 

.... -শেষ কথা, যদি কোন কালে ব্ধি ব্যতীতও ধৃম জন্মে এবং তাহাঁও ধূমত্ববিশিষ্ট বলিয়া পরীক্ষিত 
ও গৃহীতি হয়, তাহাঁতেও বর্তমান কালে ধূমহেতুক বধির অনুর্ানের ভরমস্ব সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ 









চা 


- কোন 


দেশে ষত দিন পর্য্যন্ত ও ব্যাপ্ডিনিশ্চয় আছে, সে দেশে তত দিন পর্য্যন্ত ওঁ ব্যাপ্তি প্ররপরন্ত 
- ধুহেতুক বহর ষথার্থ অন্থমান হইতেই পারে। দেশবিশেষ ও কালবিশেষাশ্রিত ব্যাপ্তি স্বীকার 
এ. ক্করিলে সেই স্থলে দেশবিশেষ ও কালবিশেষেই অনুমান হইয়া থাকে। যে সময়ে. দেশে 
গুস্তকমাত্রই হন্তদ্বারা লিখিত হইত, তখন কোন পুস্তকের নাম গুনিলেই তাহ! কাহারও : . 
“ হন্তলিখিত, এইরূপ অনুমান সকলের হইত। এখন সে নিরমের ভঙ্গ হইয়াছে, এখন কের্থ .... 
খ্ুতকের নাম শুনিলে, তাহা কাহারও হস্তলিখিত, এইরূপ বার্থ অন্থমান করিতে পারেন -. 
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চিজ হত 0 সপ 
আআ পুস্তকমাত্রই হম্তলিখিত হইবে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় এখন. আর প্ররূপ অনুমানের: - 
- ০ এপ্রামাপ্য নাই। তাই বলিয়া কি পূর্বরকালে যে পুক্তকমাত্রকেই হস্তলিখিত বলিয়া অনেক. 
ও 7255155275৮ এইরূপ . 
- বর্ভমান রাজজবিধি অনুসারে এ দেশে বর্তমান কালে আমাদিগের যে সকল নিয়ম বা ব্যাপ্তির নিশ্চন্-. 
- আছে, তজ্জন্ত এ দেশে বর্তমান কাঁলে আমরা যে সকল অন্থুমান করিতেছি, কালাস্তরে “আবার 
বর্তমান রাজবিধির পরিবর্তন হইতে পারে সম্ভাবনা করিয়া, অথব! অনেক স্থলে প্রমাণের দ্বারা, 
: তাহা নিশ্চয় করিও আমরা বর্তমান কালের এ সকল অদ্ুমানকে কি জম বলিতে পারি? কি... 
কেহ বলিতেছেন ? ফল করা, যদি দেশবিশেষ বা! কাঁলবিশেষ ধরিয়াও ধূমে বছর ব্যাপ্তি স্বীকার : 
রে. ক্রিতে হর, তাহাতেও ধূমহেতুক বহ্ছির অন্থমানের সর্ববদেশে সর্বকালে অপ্রামাপ্য হয না) অন্ততঃ 
১"... ফেকোন দেশে যেকোন কালেও চারবাকেরও ধূমহেতুক বির অনুমানের পরীমপ্য স্বীকার করিতে 
হয়। চার্বাক কি তাহার নিজ গৃছেও ধৃম দেখিয়! বহর অন্থুমান করেন ন1? চার্ধাক বত দিন - 
পর্য্যন্ত তাহার নিজ গৃহে বনি হইতেই ধূমের উৎপত্তি দেখিতেছেন, বি ব্যতীত ঘুমের উৎপত্তি :- 
দেখিতেছেন না, তত দিন পর্য্যন্ত ধূম দেখিলেই নিজ গৃহে বন্ছির অনুমান করিতেছেন । . সেই ১: 
.* -অনুমানরূপ নিশ্চয়াত্মক ভানের ফলে তাহার নিশ্চসূলক কত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতেছে, ইহাক্ষি ২ 
:-... “তিনি সত্যবাদী হইলে অস্বীকার করিতে পারেন? চীর্কাক বলেন যে, আমি নি গৃহেও ধুম. 
৫০? দেখিয়। বির স্ভাবন! করিয়াই তনু কার্য করিয়া থাকি। ার্বাকের এই সম্তাবনারপ সং _... 
নি - 'ষে- ভীঁহার মতে প্র স্থলে হইতে পারে না, ইহ! উদয়নের স্টায়কুন্মাঞ্জলির তৃতীর স্তবকের ষ্ঠ . 
_ ক্কারিকার ছারা দেখাইয়াছি এবং কুঝাপি নিশ্চয় না থাকিলে যে সংশর হইতে পারে নাঁ, রা 
ইহাও পূর্বে দেখাইয়াছি। বন্ততঃ চীর্ববাক যে অপ্রত্যঙ্ষ স্থলে সর্বত্র সম্ভাবনা করিয়াই কার্যে - 
প্রবৃত্ত হন্, ইহ! সত্য নহে। চীর্বাক তাহার হীপুের মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে বে শানে নই -. ৪ 
অন অহ! কি তহার স্তীপুত্রের মৃত্যুর সম্ভাবনা করিয়! অথবা নিশ্চয় করিয়া ? স্াবনা সংশক-:.. 
5১১২ বিশেষ। চীর্জাকের যদি. তাহার স্ীপৃত্রের মৃত্যু বিষয়ে অপুযা্ও সংশয় থাকে, তাহ! হইলে কি :. 
(- এজিনি ভাঁহাদিগকে শ্বশানে লইয়া যাইতে পারেন ? ভিনি স্তীপতরের মৃত্যু নিশ্চয় হুইলেই তাহ... 
. দিগকে শ্মশানে লয়! যাইয়া থাকেন, ইহাই সত্য। তীহার এ নিশ্চয় অনুমান-প্রমাপজন্ত )... 
২. কারণ, মৃত্য পদার্থ তাহার প্রত্ক্ষসিদ্ধ নহে মৃত্যুর অবাভিচারী লক্ষণ. দেখিয়াই তিনিও মুহা. : 
দান করি ধাকেন। অবশ্ত অনেক স্থলে সম্ভাবনার ফলেও প্রবৃত্তি হয় বটে এবং সর্ঝা .. 
"১ খুখাধ অনুমান হয় না বটে, অনেক স্থলে তুলাকোটিক সংশয়ও হয় বটে ) কিন্তু অনেক স্থলে বার্থ 
£.. ঞর্দীনও হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি শশান হইতেও ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল বীচিয়া ছিল. 
-. ই, সত্যঃ টিচিং নি লিনা ইলি জি 
টি রহিত 
























আহত]. 


উদর্গত হইলে অথবা আর কোন স্থানে বন্ধ থাকিলে, গেখানে ব্ছি না থাকার ধুম বন্ছর ব্যাপ্য ১ 
হইতেই পারে না। তবে আর ধৃমে বহর ব্যাপ্থিসিদ্ধির জন্ত নৈযায়িকের এত কথা» এত বিবাঁদ 
কেন? এতহুতরে_-বক্তব্য এই যে, সামান্ততঃ সংযোগ সন্বন্ধে ধুমত্বরূপে ত্মসামান্ত যে বির 
পি: বাভিচারী, ইহা নৈযারিকগণের স্বীকুত। উদ্যেতিকর এ বাতিচারের উদ্লেখ করিয়াও ত্মহেত্ক 
... বির অনুমান হইতে পারে না বলিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। তাহার নিজ মত প্রথমাধ্যায়ে 
২. অন্থমান ব্যাধ্যায় বলা হইয়্াছে। কিন্ত সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধূম বহর ব্যভিচারী নহে। : 
- ব্বুনাথ শিরোমণি বহ স্থলে তনচিন্তামপির ব্যাখ্যায় গজেশের তানুসারে ঘ্মত্বরূপে ধুমসামান্তকে 
১. বহর অনুমানে হেতুরূপে ব্যাখ্যা করিলেও তিনি যে বিশিষ্ট ঘুমত্বরূপেই ধুমের হোতুতাবাদী, 
ইহা তীহাঁর কথায় বুঝা যায়।১ তাঁৎপর্য্যটাকাকার বাচম্পতি মিশ্র ধূমবিশেষই যে বহর ২ 
অনুমানে সহহেতু, থ্যত্বরপে ত্মসামান্ত বধির ব্যভিচারী, এ কথা স্পষ্ট বশিয়ছেনং। এই - 
-. অতানুসারেই প্রধমাধ্যায়ে বহ স্থলে বির অনুমানে বিশিষ্ট ধৃমই হেতু বলি উল্লেখ করিয়াছি। ২ 
রি নব্য নৈয়ায্িক জগদীশ তর্কালঙ্কার এক স্থানে বলিয়াছেন যে,» সাঁসান্তঃ সংযোগসম্বন্ধে ধূমহেতু -. ৯ 
বেছছির ব্যভিচারী) এ জন্ত পর্বতাদি নিরূপিত সংযোগ নন্বন্ধে ধুম বহর অনুমান হেভু। .. 
প্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সন্ন্ধ ধুম পর্ববতাদি স্থানেই থাকে সেখানে বহিও থাকে $ সুতরাং ও রঃ 
বিশিষ্ট সংযোগ সঙ্ন্ধে ধ্মন্করপে ধূমহেতু বহর ব্যভিচারী হয় না, ইহাই তীহার কথা। 38 
55৮84 পট 
১৬২ বধির অন্মানে হেতুকপে উল্লেখ করিযাছেন। জগদীশের কথানুসারে “বুঝা যার, ইহারা 
-:  পর্বতাদি নিকপিত সংযোগ সন্বন্ধেই ধ্মন্বরূপে ধুমসামান্তকে বির অনুমানে হেতু বায়ছেন, 
ভীহাই ভীঁহাদিগের অভিপ্রেত। নচেৎ সামানতঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধমসাঁমান্ত যে বহর ব্যভিচারী, :-... 
2. রি বালও নে তং সম বম থাকে, একথা উদ নগর ২ 
২... আর কি বক্তব্য আছে? কিন্ত নব্য নৈয়ায্িকগণ অনেক স্থলেই শুদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধে ধুমত্বরূপে : 
88. খুমের হেতুতা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও দেখা যায়। সে সব স্থলেও পরিশেষে বিশিষ্ট সংযোগ 
১, : সম্বেই ঘুমের হেতুতা তীহাদিগেরও বক্তব্য, ইহা বুঝিতে হয়। কিনতু রঘুনাখ শিরোমণি খুমহেডুর 
. সংযোগ ব্ন্ধকে বিশিষ্টরূপে আশ্রর না করিয়া, সামানততঃ সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধূকেই বির 
. অন্ানে হেকুরপে গ্রহণ করিয়াছেন) রছুনাখের যুক্তি ইহাই মনে হয ডে, ধুম ধূমমা্ই 


১ অথ পরতেন পদে বহিছেন সাধাছে বিশ্টসছেন চ হেতু ইতাছি।_হোভাসসামাভনিরডি-.. 
- স্বীধিতি | চর 
২.) বলি কারা, দি কাপ, খান বাশ নাজির ভর নুন পি 
2. ভিউ আখ) খুনি বহিতাং বািতরতীতি  দমিশেন গনকো শবেও_তংপ্াটকা। ৃ 
৯ম অঠ হষ হত). 3 

$ সংগা ই পানাম বাতির পরিতোষ ৮: 
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. বধির অনুমাপক নহে; যে ধুম তাঁহার মুলদেশ হইতে বিছ্ছিন হইয়া স্থানান্তরে যায় নাই, যাঁহা : 
:..- নিজের উৎপতিস্থানের সহিত সংযুক্তই আছে, সেই বিশিষ্ট ধুম দেখিয়াই বহর অনুমান হয় 
- ... এবং প্রথমে তাদৃশ বিশিষ্ট ধূমেই পাকশীলাদি স্থানে বহর বাত প্রত্যক্ষ হর। সুতরাং তাদৃশ 
-. * বিশিষ্ট ধূমই বির অন্থুমানে হেতু। সন্বন্ববিশেষে ধুমসামান্তে বহর অনুমানে হেতৃতা রক্ষা 
করা গেলেও এবং সম্বন্ধবিশেষে ধূমসামান্যহেত্ক বহর অনুমীনাস্তর থাকিলেও সামান্ততঃ সংযোগ 
সম্বন্ধে ধূম দেখিয়া যে বহর অনুমান হয়, সংযোগগত কোন বৈশিষ্ট্জ্ঞান না খাকিয়াও সাধারণের 
শপ ধূমহেতুক যে বহর অনুমান হয়, তাহাতে অবিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধূমই হেতু হইয়া 
২৯ থাকে, ইহা অন্ুভবসিদ্ধ | র্ 
-.. ধুমত্বরূপে ধুমসামান্তকে বহ্ছির অন্ুমানে হেতু বলিবার পক্ষে যুক্তি এই যে, ধূমহেতুক বহর 
.. অনুমান কার্যাহেতুক কারণের অন্ুমান। খুমত্বরূপে ধুমদামান্তের প্রতি বকিত্বরপে বহিসামান্ত 
কারণ, এইরূপে কার্ধ্যকারণ ভাবগ্রহমূলক ব্যাপ্তি নশ্চয়বশত:ই ধূমহেত্ুক বহ্ির অন্মান 
১ হুয়। সুতরাং ধ্মত্বরূপে ধূমসামান্রূপ কার্ধ্যই বহ্বিত্বরূপে বহিসামান্তরূপ কারণের নুমানে 
হেতু হইবে। এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই ষে, ুমত্বরূপে ধূমসামান্ত যে সম্বন্ধে বহর কার্য বলিয়া 
বুঝা যাইবে, সেই সম্বন্ধে (কার্য্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে ) ধুমত্বরূপে ধুমসামান্ত বির অন্ুমানে হেতু 
রলা যাইবে ন1। পূর্বোক্ত পর্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধৃমদামান্তকে বির কার্য বলা যাইবে 
না, ইহ! নৈয়ায়িক সুবীগণ বুঝিতে পারেন। তর্কদীধিতির টাকায় জগদীশ তর্কালঙ্ককারও ধূম 
ও ব্ছির কার্ধ্যকারণ ভাবের সম্বন্ধ বিষয়ে কেবন মতাস্তর প্রক!শ করিয়া শেষে বনিষ্বছেন যে১ : 
.- ধুম ও বধির কার্্য-কারপ-ভাব-্ঞান যে প্রকাঁরেই হউক অর্থাৎ ধিনি যে সন্বন্ধেই ওঁ কার্ধ- 
.. কারণ ভাবের কল্পনা করুন, তাদৃশ কার্য্যকারণভাবজ্ঞান সংযোগ সম্বন্ধে বহ্ছি ও ধুমের ব্যাপ্ডিজ্ঞানে 
উপযোগী হয় না, ইহা কিন্তু অবধান করিবে। যদি ধুম বহির সামান্য কারধ্যকারণভাব অনুসরণ 
১... : করিয়া ধুমস্বরূপে ধূমসামান্তকেই বধির অনুমানে হেতু বলিতে হয়, তাহা হইলে যে সন্ধে ধৃষের. 
ছু... . কার্ধযতা শ্বীকার করিতে হইবে, তাহাকেই বা কি করিয়া ত্যাগ করা যায়? যদি তাহাকে বাধ্য - 
5 হুয়া ত্যাগ করিয়া সংযোগ বা পর্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সন্ন্ধকে & ধূমহেতুর সবন্ধ বলির 
8২০ »প্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ধুমত্বরপে ধ্মসামান্তরূপ কার্ধ্কে ত্যাগ করিয়া, বিশ ধত্বরূপে 
. কার্যাবিশেষকেই বা বধির অনুমানে হেতু বলা যাইবে না কেন? ধ্রমমাত্র বহিজিন্ত, ইহা বুঝিলে 
বিশিষ্ট ,ধৃমকেও বহিতবন্ত বলিয়া বুঝা! হয়। হৃতরাং এরূপ জ্ঞান পরম্পরায় বিশিষ্ট ধূমেও , 
ছু.» বির ব্যপ্রিনিশ্চয়ে উপযোগী হইতে পারে। স্থবীগণ উভয় মতেরই সমালোচনা করিয়া এবং 
দুই. জগদীশের কথাগুলি ভাবিয়া! তথ্য নির্ণয় করিবেন। 
"১, চার্বাকের আর একটি কথা এই যে, অনৌপাধিকতবই বখন ব্যাপ্ত পদার্থ বলা হইয়াছে, তখন 
সু. এ ব্যপ্তিজন কোনরূপেই হইতে পারে না। কারণ, অনৌপাধিকত্ব বুঝিতে উপাধির জ্ঞান 
58 যা অস্ত যা তথা বিশু বাকারাভাবঞ। ন ঢালী সলোলেন বলা 
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আবশ্তক। উপাধির লক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আৰবাঁর ব্যাপতিভ্ঞান আবস্তক। 

সুতরাং ব্যান্তিভ্ঞান ব্যান্তিজানসাপেক্ষ হওয়ায় অন্যোন্তাশ্রয়-দোঁষ অনিবার্ধ্য; সুতরাং কৌনরূপেই 
ব্যাপ্ডিজ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধি হইতেই পারে না। 
এতছৃত্তরে বক্তব্য এই যে, ততৃচিস্তামণিকার গঙ্গেশ উদুয়নাচার্যাসন্মত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের ( বিশেষব্যাণ্থি গ্রন্থে ) যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্টোন্ায়-দোষের সম্ভাবনা 
নাই। উপাধির জ্ঞান ব্যািভ্ঞানদাপেক্ষ নহে, ইহাঁও গল্গেশ দেখাইয়াছেন। পরক্ত ব্যাপ্তি 
পদার্থ নান! প্রকারে নির্বাচিত হইয়াছে ।  অন্থুমিতির জনক ব্যাপ্তিভান যদি আবার সেই 
ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই অপেক্ষী করে, তাহা! হইলেই অন্যোস্তাশ্রয়-দৌষ হইতে পারে। যদি উপাধি 
পদার্থ বুঝিতে ব্যান্ডিজ্ঞান আবশ্তক হয়, তাহ! হইলে তাহা অন্বিধ ব্যাপ্তির জ্ঞানই বলা যাইতে 
পারিবে । পরুন্ধ অনৌপাবিকত্বই ষে বাণ্তি পদার্থ, অন্তরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলাই যায় না, ইহা 


. লার্কবাক বলিতে পারেন ন।! ন্থায়াচার্ধ্যগণ বহু বিগরপূর্বক নান! প্রকারে ব্যাপ্তির যে নিকৃষ্ট লক্ষণ 


বলিয়াছেন, তাহাতে চার্বাকোক্ত কে'ন দোষের সম্ভাবনা নাই। তাৎপর্ধ)টাকাকার বাঁচস্পতি 


মিত্রের মতে অনৌপাধিক সনন্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক নন্ন্বই ব্যাপ্তি। তিনি বলিয়াছেন ফে, ধুমে 
বধির সনবন্ধ অনৌপাধিক বা স্থাভাবিক। কারণ) স্থলে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না । কোন 


স্থানেই ধূমে বন্ধির ব্যভিচার দর্শন না৷ হওয়ায় অনুপলভ্যমান উপাধিরও কল্পনা কর! যায় না। 
উপলব্ধির অযোগ্য কৌন উপাধি পদার্থ সেখানে থাকিতে পারে, এই শশ্কা সর্বত্র জন্মে বলিলে 
সর্বত্রই নানাবিধ অমূলক শঙ্কা কেন জন্মে না, তাহা বলিতে হুইবে। অন্নভোজনাদির পরেও 
বখন অনেকের মৃত্যু দেখা গিক্সাছে, তখন সর্বত্র প্রত্যহ অনভোজনাদিতেও অনর্থকরত্ব শঙ্কা 
কেন জন্মে না? অন্ভোজনাদিতে এরূপ শঙ্কা হয় বলিলে তাহা! হইতে লোকের নিবৃত্তিই 
হুইয্া পড়ে । তাহা হইলে লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্বত্র অমূলক শঙ্কা 
জন্মে না, ইহা অবস্থ ্বীকারষ্য। বাঁচম্পতি মিশ্র এই সকল কথা বলিয়া শেষে আরও একটি . 


-. থ! বলিয়াছেন যে, সংশয়মাত্রেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ আঁবশ্তক। সংশয়ের এক একটি কোটিই 
বিশেষ ধর্ম) তাঁহার কোন একটির উপলব্ধি হইলে সংশয় জন্মিতে পারে না। কিন্তু পূর্বে . 


কোন দিন তাহার উপলব্ধি থাক! আবস্তক, নচেৎ তাহার ম্মরপ হইতে পারে না, অজ্ঞাত পদার্থের : 
স্মরণ জন্মে না। বিশেষ ধর্মের স্মরণ ব্যতীত যে কোন প্রকার সংশরই জন্মিতে পারে না, 
একথা পুর্বে বল! হইয়ছে। তাহা হইলে সর্বত্র উপাধির শঙ্কা কখনই সম্ভব হয় না। 
সুতরাং তন্মুলক ব্জ্চার সংশয়ও অসম্ভব । বাচস্পতি মিশ্রের কথার গুঢ় তাৎপরধ্য এই যে, এই 


হেতু উপাধিযুক্ত কিনা?” এইরূপ সংশয়ে উপাধি এবং তাহার অভাব, এই ছুইটি পদার্থ কোটি। 
উহার একরের নিশ্চয় হইলে আর এরূপ সংশন্ব জন্মে না। স্থতরাং উহার প্রত্যেকটি এ স্থলে 
; বিশেষ বর্ম। এখন এ উপাধিরূপ একতর কোটি বা বিশেষ ধর্ম যদি কুত্রপি নিশ্চিত না হইয়া 


থাকে, তবে ধর বিষয়ে সংস্কার জন্মিতে ন! পারায় উহার স্মরণ হওয়া! অসম্ভব ৷ সুতরাং সেখানে 


, - উপাঁধির সংশয় হওয়া অসম্ভব) উপাধির সংশয় করিতে গেলে বখন তাহার স্মরণ আব্টক, --: 






































২৪৮ ভার্শন. [২৯ আন 
তখন যেখানে উপাধি পদার্থের কুত্রাপি নিশ্চয় না হওয়ায় স্মরণ হওয়া অমন্তব, দেখানে উপাধির 


--” তাহার সংশয় কোন স্থলে হইতে পারিলেও এ দংশর সেই হেতুতে ব্যভ্চার-দংশয় সম্পাদন করিতে 
পারে না। যেস্থণে যাহা উপাধিলক্ষণাক্রান্তই হয় না, সেখানে তাহার সংশর উপাধির 


হয, তাহা হইলে সেই স্থলেও এ উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় বাতিচার নিশ্চয়ই জন্মিবে। সুতরাং 
:.. সেখানে উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় তাহার সংশয় বা তন্ম.লক বাতিচার সংশর অসম্ভব । 

তাৎপর্াটাকাকার বাচম্পতি দিশ্র পরে দাংখ্যততবকৌমুদীতে অনুমান-নযধ্যারন্তে বনিষ্াছেন 
০. ষে, "অনুমান প্রমাণ নহে” এই কথা ৰলিলে চার্বাক অপরকে কিরূপে তীহার মত বুঝাইবেন ? 
চর দিকে লোন বুঝাইয়া থাকে । কিন্তু যে অজ্ঞ নহে 
ৰা সন্বি্থ নহে, তাগকে অজ্ঞ ব! সন্দিগ্ধ বলিয়া অথবা অন্রান্ত বা্তিকে ভ্রান্ত বলিয়া! তাহাকে 
... বুঝাইতে গেলে, লোকদমাজে উন্মন্ের স্থাস্ক উপেক্ষিত হইতে হয়। সুতরাং অপরের বাক্য- 
.. * বিশেষ শুনিয়া, তাহার অতি প্রায়বিশেষ অন্ধুমান করিয়া, তন্বার! তাহার অ্ঞত] সংশয় অথব! ভ্রমের 
: অনুমানপূর্বক অর্থাৎ অনুমান দ্বারা অপরের অন্রতাদির নিশ্চয় করিয়াই তাহাকে বুঝাইত্রে হ্য়। 
: বস্তুতঃ বিজ্ঞগণ ও তাহাই করিয়! থাকেন। অন্ক্মান বাতীত অপর ব্ক্তিগত অজ্ঞতা! সংশয় বা 


্. লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হুইতে পারে না, সেগুলিরও অনুমান দ্বারাই নিশ্চয় হইয়া! থাকে । 
চার্ধাকও পূর্বোক্ত প্রকারে তীহা'র প্রতিবাদী বা অপরের অজ্ঞতা প্রভৃতির অনুমান দ্বারাই নিশ্চর 


লৌকিক প্রতাক্ষের দ্বারা অপর বাক্তিগত অল্ততাদি বুঝা! যায় ন!। চার্বাক প্রত্যক্ষ তির আর 
: কোন প্রমাণও মানেন না। তাহা হইলে অপর ব্যক্তির অজ্ঞতাদি নিশ্চয়ের জন্য বাঁধা হই 
চার্ধাকেরও অনুমান-প্রামাণ্য অবশ স্থীকার্য্য ৷ 

_ ৰাচম্পতি মিশ্রের কথায় চীর্ববাক বলিবেন যে, আমি অপরের বাক্য শ্রবপাদি করিয়া, তাহার 


নিশ্চয় আমার আবশ্তক কি? সুতরাং এ নিশ্চয়ের অন্ত অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে 
আমি বাধ্য নহি । এতছতরে বক্তব্য এই যে, চার্ধাক যদি অপরকে অজ্ঞ বা! ভ্রান্ত বলিয়। সম্ভবনা! 


্রাস্ত বল! কোন বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে । আর যদি চার্ধাক অপরের অজ্ঞতা বা ভ্রম নিশ্চয় 





শর কোনরূপেই হইতে পারে না। ব্যভিসরী হেতুতে যে উপাধি নিশ্চিত আছে, সদ্বেতুতে - 


. সংখ্র নহে। যদি সেই স্থলে কোন পদার্থ উপাধিলক্ষপাক্রান্ত হয় এবং অন্তত্র তাহার নিশ্চয় 


ভ্রম লৌকিক গ্রত্যক্ষের দ্বারা বুঝা অসম্ভব। এইরূপ অপরের ক্রোধ ও নেহাঁদিও অপরের 


করিয়াই তাহাকে স্বমত বুঝাইবেন। নচেৎ তিনি অপরের অন্ঞতাদি নিশ্চয় করিবেন কিরূপে ? : 


-: অন্ঞতাদির সম্ভাবনা করিযাই তাহাকে বুঝাইয়া থাকি। অপরকে বুঝাইতে তাহার অজ্ঞতাদির . 


. রিয্া অর্থাৎ অপরের অজ্ঞতা! বা ভ্রান্ত্ব বিষয়ে সংশয় রাখিয়াও তাঁহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিয়। 
_ভাহার অনিশ্চিত অন্ত! বা ভ্রম দুর করিতে উদ্যত কন, তাহা হইলে তিনি সভ্যমাজে নিন্দিত ও 
উপেক্ষিত হইয়া পড়েন। যাহাকে অন্ত বাত্রান্ত বলিয়া নিশ্চয় জন্মে নাই, তাহাকে" অজ্ঞ বা 


: ক্বরিতে পারেন না, ইহ! নিজেই স্বীকার করেন, তাহা হইলে দেই অপর ব্যর্তি অজ্ঞ বা ্রাস্ত নাও 
... হইতে পারেন।. তাহার মতও সত্য হইতে পারে, ইহাও এক পক্ষ চী্কাকের মানিয়া লইতে হয়... . 










টা রি পপ রি: এ 
তত 


সস 





ই এ ও 


সারতে 








২7] বাহস্ায়ন ভাষ্য ২৪৯. 
.-. ভাহা হইলে তিনি যে নিজের মতটিকেই অন্রান্ত সত্য বলিয়া অপরকে বলিয়া! থাকেন, তাহাঁও 
- বলিতে পারেন না। তাহ! বলিতে গেলেই অপর ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয়ই ফরিতে হয়। : 
বস্ততঃ চীর্বাকও তাহাই করিঘ্া থাকেন। তিনি অপরের অজ্ঞত! বা ভ্রম বিষয়ে নিশয়াত্বুক 
& : জানপুর্বকই তাহাকে নিজমত বুঝাইয়৷ থাকেন। তাহার এ নিশ্চ় অনুমান ব্যতীত হইতে পারে 
০ না তবে অনেক স্থলে তিনিও অনুমানাতাসের কারা ভ্রম অনুমিতি করিয়া থাকেন। অপরের 
4০: অকতাদি বিষয়ে ভ্রম নিশ্চয়ও তীহার জনমিয়া থাকে। তাহার ফলেও তিনি অপরকে ভ্রান্ত বলিয়া 
_ নিজ্ধ মত বুঝাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি অপরের অন্ততাদি বিষয়ে সংশয় রাখিয়া! যদি অপরকে 
_ ন্জ বা ভ্রান্ত বলেন, তাহ! হইলে ভীহাকে সভ্যসমীজ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন ন!। বত্ততঃ - 4 
:. চীরবাক সর্বর্ধ অপরের বাক্য শ্রবপাদধি করিয়া তাহার অক্ততাদদির নিশ্চয়ই করিয়া থাকেন। যদি কেহ. -: 
-:-. ৰলে যে, "আত্মা নিত্য”, তাহা হইলে কি চীরববাক তাহার নিজ মতানুসারে তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া 
নিশ্চয়ই করেন ন|? যদ্ধি কেহ বলে যে, "আমি ইহ বুঝিতে পারি না” অথবা "আমি বুঝি যে - 
এই দেহই চিরস্থায়ী নিত্য পদার্থ” তাহ। হইলে কি চীর্ব্বাক তাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয়ই - 
৭. করেন না? চার্বাকের প্র নিশ্চন্ধ অনুমানপ্রধাণজন্ত। প্রত্যক্ষ প্রমাণের বারা তিনি এ নিশ্চয় -. 
করিতে পারেন ন|। সৃতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্বাকের অনুমান-প্রামাপ্য শ্বীকার্ধয। 
: ... তৰচিন্তামপিকার গঙ্গেশও বাচস্পতি মিশ্রের কথিত যুক্তির উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন ষে 
_ অন্দিদ্ধ বা ্রস্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই চী্ববাক অনুমান অপ্রমাণ, এই কথা বলিয়া! থাকেন। 
- যাহার এ বিষয়ে কোন সংশয় ব1 ভ্রম তিনি বুঝেন না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ বিষয়ে চার্বাকের সহিত : 
একমত, তাহাকে এঁ কথা বলা চার্বাকের নিশ্রয়োজন। - গঙ্ষেশ শেষে আরও বলিয়াছেন যে, : 
- - অনুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য থাকে না। কারণ পরত্যক্ষের যে প্রামাণ্য আছে, -. 
১ আহাও অনুমানের ছারাই নিশ্চর করিতে হইবে। চার্বাক কি তাহার সন্মত প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যকে : 
- 4 প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকেন? তাহ! কখনই সম্ভব নহে। যুক্তি দ্বারাই তাহ! বুঝিতে হয়। চীর্বাকও 
.. তাহাই বুবিয়! প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য দিশ্চ? করিয়া থাকেন। তাহ! হইলে অনুমানের প্রামাণ্য তাহারও 
-শ্বীকার্ধা। এবং অনুমান অপ্রণাণ, ইহা! প্রতিপর করিতেও যখন চার্বাক যুক্তিকেই আশ্রয় করিয়া- 
 ছেন, তখন অনুমানের অপ্রামাণ্যদাধনে অগ্মানই অবল্বিত হওয়ায় “সন্মান অপ্রমাঁণ” এ কথা 
- চার্বাক ঝিতেই পারেন না। উদ্দোতকর এই কথাটাই প্রধানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে 
:* হার কথা বলিয়্াছি। বৌদ্ধসন্্রদায় চীর্বাকের আপত্তি নিরাস করিতে বলিয়াছেন ঘে, ব্যাপ্চি- 
 নিশ্চয়ের উপায় আছে। কোন স্থলে কারধ্যকারণভাব রক্ত ব্যাপ্তি থাকে এবং কোন স্থলে তাদাত্্য _ 3: 
. ঝা অভেদ সম্পরযুকত ব্যাপ্তি থাকে। সুতরাং কোন স্থলে কার্ধ্যকারণ ভাবের জ্ঞানের দ্বারা, এ 
, কৌন স্থলে ভে স্ধ ানের ছারা ব্যন্িনশচর হয়) ভীহারা এই কথাই বলিয়াছেন... 
্কার্্যকারণতাবাঘা স্বভাবাঘ! নিয়ামকাৎ। 





















তা _ আবিনভাবনিরমোইদশনার ন দর্শনাথ।** বসু 








কা্ধ্যকারণভাব অথবা স্বভাব, এই ছুইটই অবিনা ভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিয়ামক, তৎপ্রযুক্তই 


২ .. ইহা নহে। তাহা বলিলে সাধন স্থানমাজে হেতু আছে কি না, ইহা দেখা বা বুঝা! অসম্ভব 
বলিয়া কৌন দিনও কোন পদার্থে ব্যাণডিনিশ্চয় সম্ভব হয় না, সুতরাং চীর্বাকেরই জয় হয়! কিন্তু 
--. যে ছুইটি পদার্থের কার্য্যকারপভাব আছে, তন্মধ্যে কার্ধ্য পদার্থটি যেখানে থাকিবে, তাহার কারণ 
'.... গদ্ার্থটি সেখানে থাকিবেই। কারণণুন্ত স্থানে কার্ধ্য থাকিতে পারে না, ইহা! সকলকেই স্বীকার 
করিতে হইবে । তাহ হইলে এর কার্য্যকারণ্ভাব জ্ঞানের ঘারাই সেখানে কার্যয পদার্থে কারণের 





নিশ্চর হওয়ার ততপরযুকত ধূমে বৰিঃ ব্যাপ্ডিনিশ্চয় হয় 


বদ টা সি উট ত হাটি ও 
০8251 


লগ 
522. 


ব৷ অভেদ্দ স্বন্ধ। উহার জ্ঞানপ্রযুক্ত কোন স্থলে ব্যাণ্তির নিশ্চয় হয়। যেমন শিংশপা! বৃক্ষ- 
: ; বিশেষ। শিংশপা ও বৃক্ষে অভেদ সম্বন্ধ থাকায় শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বেও অভেদ সম্বন্ধ আছে। 
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বর্ম ও ধর্মী বস্তুতঃ অভিন পদার্থ। সুতরাং শিংশপা ও বৃক্ষ অভিন্ন পদার্থ হইলে শিংশপাত্ব ও 
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শিংশপাতে বৃক্ষত্বের অনুমান হয়। ফলকথা, পৃর্বোক্ত কার্্যকারপভাব অধব! পূর্বোক স্বভাব 
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২৫5 | ম্যাযদর্শন [২অ*, ১আ*) 


ব্াণডিনিশ্চয় করা যায়। যেমন বহি ব্যতীত ধুষ জন্মিতে পারে না, বছ্ধি খাঁকিলেই ধুম হক, 
বহি ন! থাকিলে ধৃম হয় না, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকব্শতঃ ধুম ও বহর কার্্যকারগর্জাব . 


এইরূপ কোন কোন স্থলে স্থভাবই ব্যাণ্তির নিয়ামক ই বিটা 


বৃক্ষত্ও অভিন্ন পদার্থ হইবে।. এই অভেদবশতঃই শিংশপান্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। 
এ অভেমক্ঞানপ্রযুক্ত শিংশপান্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলে এঁ শিংশপাত্ব হেতুর বারা 


খ্যানডির নিক, অদর্শনপ্রযুক্ত নহে এবং দর্শপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ সাধ্য স্থানে হেতুর অনর্শন 
_ এবং সাধ্যুক্ত স্থানে হেতুর দর্শন, এই উভয় কারণেই যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হ্য়, - 


দু 1. 


কারণ, শিংশপাত্ব শিংশপা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে? বৃক্ষত্বও বৃক্ষ হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে । 


বা তদাত্্য নিবন্ধনই ব্যাপ্তিনিশ্চ়্ হয়। আর কোন উপায়ে ব্যান্তিনিশ্চয় হয় না, হুইতে পারে. : 
৯: : -না। পূর্বোক্ত কারযযকারণতীব সখবা স্বতাবব্যন্তির নিয়ামক ও গ্রাহক হইলে ব্যপডিনশ্ের - 
-৯১- কোনই বাধ হইতে পারে না। কারণ, এ উর স্থলে কোনরূপেই ব্যভিচার সংশর হইতে পারে '.... 
6১: না? তুম ও বহর কারধ্কারপভাব বুঝিলে বহিরূপ কারণশৃন্ট স্থানে ধূমরূপ কার্য জন্গিবে, . 
"৫: অইক্ধপ আশঙ্! কখনই হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্ধ্য জন্মিতে পারে না । ধ্ম কার্ধে্ বকি 












এত অক 

উল নু ( 
৮1৯ তাই এ ১৪ 
2 তিতা ই 


- .. €₹) কার্যের উদ্বারণ/_ইহা বহিসান্‌, যেহেতু ইহাতে ধূষ আছে। (৩) অনুপলান্ধির উদ্াহর,--এখালে ধৃম 
টি নহি, যেহেতু তাহ! উপলন্ধ হইতেছে না। এই অনুপলদধি একাবশ প্রকার কবিত হইয়াছে বথা-_0) স্বভাবানুপলক্ধি, 
ব) কার্য্যান্থপলবি, (৩) ব্যাপকান্ুপলন্ধি, (৪) শ্বভাববিরুদ্ধোপলদ্কি, (৫) বিরুদ্ধকার্য্যোপলন্ধি, (৩) বিরুদ্ধ 


: &১) কারপবিরনধ কাপল টিসি 





-. ফাঁখ্োগলনধি, «) কার্্যবিরুদ্ধোগলক্ি, (৯) ব্যাপকবিরুদ্বোঠপলকি, (৯) কারখানুপনি, 58 রর 


-. এই উ্য়কেই ব্যাপ্ডির নিষ্বাসক বনিক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্ুপলবির দ্বারাও অনুমান হয়, ইহা কোন - 
বৌদ্ধমত জান! বায়। ুবিখ্যাতি বৌদ্ধ নৈরারিক ধর্কীর্তি হার পপ্ায়বিনদ” গ্রন্থে "তা ব,* “কার” ও "অনুপ-. 
- লক্ষি, এই তিন প্রকার অনুষানের হেতু বলিয়াছেন । (১) স্বভাবের উদ্ধাহরণ-_এইটি বৃক্ষ, বেহেতু ইহা শিংশপাঁ।. 
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তারা ভাষ 


অন্যতম কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এপ শিংশপা হইলেও তাহ! বৃক্ষ ভিন্ন 
+... আর কিছু হইবে, এইরূপ আশঙ্কাও কখনই হইতে পারে না। কারণ, বৃক্ষবিশেষই শিংশপা। বৃক্ষ 
7: নহে, কিন্ত শিংশপা, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। শিংশপা যদি বৃক্ষ না হয়, তবে তাহা ক, 
5 নিজের স্বভাব বা আত্মাকেই ত্যাগ করে, অর্থাৎ তাহা হইলে উহ শিংশপাই হয় না। হ্তরাং. 3 
% .. স্বতাব বা তাদাত্য নিবন্ধন ব্যাপ্ডিনশ্চ স্থলেও ব্যভিচার সংশহ্বের কোন অবকাশই নাই। তাহা. 
হইলে পূর্বোক্ত কার্ধ্যকারণ ভাব ( তদুৎপ্তি ) অথবা স্বভাব (তাদাত্ত্য) নিবন্ধন ব্যপ্রিনিশ্চযন্তই.. +৯ 
-”. অন্গুমিতি হইতে পারে এবং ফলতঃ এ ছুইটিই ব্যাপ্ডির স্বরূপ । সুতরাং সর্বত্র ব্যভিচার সংশয় 
হওয়ায় কুত্রাপি ব্যাণ্তিনিশ্চন্ব হইতে পারে-না বলিয়া! অনুমান অপ্রমাণ, চার্ববাকের এই কথা অযুক্ত। 
বৌদ্ধ সম্তরদায় পূর্বোক্ত প্রকারে স্তায়াচর্য্যগণের পক্ষ সমর্থন করিলেও তাহাদিগের সিদ্ধান্ত 
ুষ্ট বঙিয়৷ সতায়চা্্গণ এ -সিদধাত্ত গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমন্বাচস্পতি মিশ্র, উদযনাচা্যয, 
্ীধরাচর্, জয়স্ত ভট্ট, বরদরাজ প্রস্থৃতি আচীরধ্গণ তুরি গ্রতিবাদপূর্বরক এ সিদ্ধান্তের খণ্ডন 
. করিয়াছেন। সে প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সার কখা! এই যে, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্যাণ্ডিমূলক “ত্কণকে 
আশ্রয় না করিলে কার্ধ্যকারণভাব নিশ্চয় করিতে পারেন না! . বনি ধূমের কারণ, সন্নিহিত 
৯ খাকিয়াও গর্দভ প্রস্থতি ধুমের কারণ নহে, ইহা বুঝিতে হইলে যে তর্ক আশ্রনণীয়, ত্বাহাঁ - ১: 
| যাপিমুলক, স্তরাংব্যা্ডিনিশচযে ব্যাপ্তি নিশ্য়ের অপেক্ষা নিয়ত হইলে আত্মাশ্র় ও অনবস্থাদোষ. 7 
অনিবা্ধ্য। সুতরাং তীহাদিগের সিদ্ধান্তে চার্বধাকের আপত্তি নিরাস কিছুতেই হইতে পারে না।॥ ৮ 
পরন্ধ শিংসপান্ব ও বৃক্ষত্ব অভিন্ন পদার্থ নহে। তাহা হইলে বৃক্ষত্বর স্তায় শিংশপাদ্বও সর্কবৃক্ষে . : 
- , আছে, ইহ! স্বীকার করিতে হয় এবং বৃক্ষত্ব হেতুর দ্বারা বৃক্ষাস্তরে শিংশপাত্বের অন্ুমানও বার্থ 
২... বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি বল যে, আমর! তাদাত্ম্য বলিয়া অত্যন্ত অভেদ বলি. নাই। ২7 
২. সামান্ত বিশেষভাবে সেই পদার্থদয়ের ভেদও থাকিবে। বৃক্ষত্ব সামান্ত, শিংশপাত্ব বিশেষ । এ বিশেষ . 
-. -.-. জানজন্ত যেখানে সামান্ত ভ্ঞানরূপ অনুমিত হয়, সেখানে পূর্বোক্ত স্বভাব বা! তাদাস্মই ব্াপ্তির 
নিয়ামক, ইহাই আমরা বলি। এতদুন্তরে বল হইয়াছে যে, তাহ! হইলৈ ওঁ স্থলে বৃক্ষত্ব অনুমেয় 
. হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ জ্ঞান সামান্ত-জ্ঞানপূর্ববক ॥ বিশেষ ধর্মটি নিশ্চিত হইয়াছে, 
.. কিন্তু সামান্ত ধর্শটি অনিশ্চিত আছে, ইহা! কখনই সম্ভব নহে। বৃক্ষত্বের অন্থমানের পূর্বে 
..ঘে সময়ে শিংশপাত্ধ নিশ্চ়- হইবে, তখন বৃকষতবূপ সামান্য ধর্দের নিশ্চমও অবস্ত দেখানে 
: খাঁকিবে। সুতরাং অনুমানের পূর্বেই বৃক্ষত্ব সিদ্ধ হুওয়ায়' তাহা অন্থুমেয় . হইতে পারে ন!) 
. .পরস্ত ব্যাপ্তি, সম্বন্ধবিশেষ, ভিন পদার্থে ই এ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পদার্থঘয়ের তঘাত্্য বা 
:-... অভেদ সম্বন্ধ থাকিলে, সেখানে ব্যাপ্তিরূপ সহবন্ধ থাকিতে পারে না। অভিন্ন পদার্থ কখনও সাধ্য 
ও সাঁধক হুইতে পাঁরে না। যাহ! কোন সাধ্যের সাধক হইবে, তাহা এ সাধ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন 
পদার্থ ই হইবে।১ পরন্ত যেখানে কার্্যকারণভাবও নাই, শ্বভাৰ বা ভাদদাস্থ্যও নাই, এমন স্থলেও 


ডু ১। শ্রীমদ্বাচস্পতি সগশর প্রভৃতি প্রাচীনগণ রূপ বলিলেও নব্য নৈয়ায়িক বঘুনাখ শিরোষণি কিন্তু জকি - তু 
পদার্থেও বিডির বযাপাবযাপক ভাব সমর্ধন করিয়াছেন এবং তিনি সেখানে অভেদ সম্বন্ধে শিশরপাকেই ব্যাপ্য : ছা 






নেন 
২ 
৮ 





















চিনি রিতি রতি থাকে । যেমন রসের উপল করা রসবিশিঃ ্রব্যে অন্ধের. 


৮ রা. . ক্ধপের অনুমিতি হইয়া থাকে। যে যে ভ্রব্যে রদ আছে, তাহাতে রূপ আছে, এইরূপে রসপদার্থে . 
সন. পের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায়, তজজন্ত সংস্কারবশত; এ ব্যাপ্ডর স্মরণ হইলে তখন রসহেতুক রূপের - 
রে » অন্ুমিতি হয়। কিন্ত রস, রূপের কা্ধ্য নহে) রস ও রূপে কার্ধ্যকারণতাব নাই এবং কূপ শু - 


লিং রদ অভিন পদার্থও নহে । বৌদ্ধসম্রদায় ভাহাদিগের করনান্থারেও রদকে রূপের কায বলিতে চি 


রি পারেন না) কারণ, রস ও রূপ সমকালীন পদার্থ। কার্য্যোৎপত্তির পুর্বে কারণ থাকা আবশ্ক, 


.. নচেৎ তাহা কারপই হয় না। রদ ও রূপ খন গোশৃঘয়ের স্তায় এক সময়েই উৎপন্ন হয়, তখন . 
: স্বপ, রসের কারণ হইতে পারে না। রূপ ও রস অতি পদার্থ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, : 
.: তাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তি যখন রস গ্রহণ কবরে, তখন সে রূপ গ্রহণও করে, ইহ! স্বীকার করিতে হয় ॥ 
. - কপ যখন রদনাগ্রা্থ নহে, তখন তাহা! রসাত্মক বস্ত হইতে পারে ন|। সুতরাং পূর্বোক্ত বৌদ্ব- 


হইতে গারে না। বস্তুতঃ তাহা হইয়া থাকে। এইরূপ আরও বহু বহু স্থল আছে, যেখানে 
পদার্থের কার্ধ্যকারপভাবও নাই, ন্থভাব বা অভেদও নাই, কিন্তু সেই পদার্থঘয়ের সাধ্সাধনভাৰ 
'আছে। ভাহার এক পদার্থে বযাণ্ডিনিশ্চয়জন্ত তারা অপর পদার্থের অনুমান হইয়া থাকে, ইহা 
“2৮ জন্বীকার করিবার উপার নাই। স্তরাঁং কাধ্যকারপতাব অথবা স্বভাব, এই ছুইটিমাত্রই ব্যাপণ্ডির 
“৮5. নিয়ামক, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। বস্তমাতরের ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধস্প্রদায়কার্য্যকারণভাবেরও 


৬০২২ 


15 উপপত্তি করিতে পারেন না। সৃতরাং তীহাদিগের পুর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কোনিরূপেই উপপন্ন হইতে -- 


পারে না। অতএব বণিতে হইবে যে+, নিয়তসমবন্ধই অনুমানের অঙ্গ । স্থাতাবিক সঙ্বন্ধই নিয়তমন্বন্ধ | 
8. ধূমের বক্র সহিত সম্বন্ধ হ্থাতাবিক। ধূমের শ্থভাবই এই বে, সে বকি-স্বন্ধ ছাড়িয়! থাকিতে 


85. উপলব্ধি হইয়া থাকে । বে সময়ে বক্চির সহিত আর কাণ্ঠের সম্বন্ধ হয়, তখনই বৃমের সহিত 
পু খর সম্বন্ধ হন্ব। সুতরাং ধূমের সহিত বির সন্ধ এ আর কাষ্ঠাদিরূপ উপাধিজনিত, সুতরাং 







কারপ, দেখানে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধুমে বির ব্যভিচারের দর্শন না 


টি ব্জ্চিরের অবঞান ও সহচরজান তাহার গ্রাহক 


রে ১) তঙ্যাহি ধুঙগাধীনাং বহ্যাছিসমবন্ধ: ক্বাভাবিকঃ, নতু নিজ ব্কা 
অত্যন্তে। বদ সবার্জ্ধনাফিসখকমনুভবত্তি, তা বুষাদিতিঃ সহ সন্বধাত্তে। তল্মাদ্বহ্যাদীনাসা্রে নাহ্যাপাধিকুতঃ 
সরকষো ন খাভাবিকচ ততে। ন নিয়ত:। ম্যাভাবিকত্ত খুসামীনাং বহ্যারধিসনবন্ধ উপাযেরনুগলতযসনিতাৎ। ভিত .. 
পণ, নি 


ক পারে না। কিন্তু ধূমের সহিত বধির সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে। কারণ, ধৃমশূন্ঠ স্থানেও বন্ধির : 


ই চিনি? 


গুম অনুপলত্যমান উপাধিরও কল্পনা করা যায় না। অতএব নিকবত সম্বন্ধই অন্ুমানেক্ন অঙ্গ।  : 


উ ্বাবিক নহে সে জ উহা নিয়তপন্ধ নহে । ঘুমের বহি সহিত সম সাধক)... 








রি সহি রি, রি 






রি 
) নর 


রে ৮ এ বাৎ্জারন এ ২৪ 


| ভাৎপরথাটীকাকার বাপি শর পুণে বৌদদত খন করি ্থাভাবিক সন্ন্ধকেই . 
ই ব্যান্তি বলিয়াছেন। কিন্তু তবচিত্তামণিকার মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্ায স্থাভাবিক সমন ব্যাপ্ত 
-.-- নহে, ইহা বলিয়ছেন। তিনি পুর্বাচারধযগপের কথিত বহুবিধ ব্যাপ্ডি-লক্ষণের উল্লেখপুর্বক 
. বহু বিচারঘারা তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিয়! নির্দোষ ব্যানতিক্ষণ বনিয়াছেন। কিন্তু গন্েশ 
. . পবিশেষব্যাপ্তি”গ্রস্থে উদয়নাচার্ষ্যোক্ত “অনৌপাধিকত্ব"দ্ধপ ব্যাপ্তিলক্ষণের পরিক্ষার করিয়া ব্যাধ্যা 











১১. করায়, তদন্ুসারে তাহার ব্যাখ্যাত এ লক্ষণও তাহার মতে নির্দোষ বলিয়া বুঝা যাইতে পারে । 3 
+৯-. ভাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্র যে অনৌপাধিক সন্ব্ধ বা স্বাভাবিক নন্ন্ধকে ব্যাণ্ডি বলিয়াছেন, তাহা ক 
০. গঙ্গেশের ব্যাখ্যাত অনৌপাধিকত্ব বুঝিলে, উহাও নির্দোষ হইতে পারে । -সে যাহাই হুউক, 
৮: ব্যাপ্তির স্বরূপ যিনি যাহাই বলুন, ব্যাপ্তি ষে অনুমানের অঙ্গ, ইহা সর্ববসম্মত। প্রভাকর প্রতৃতি 


৩, মীমাংসকগণ ছুয়োদর্শনকে ব্যাপ্তি নিশ্চায়ক বলিয়াছেন, কিন্ত গঙ্গেশ বহু বিচারপূর্ববক এ মতের 
- খণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্জেশ বলিয়াছেন, ব্যভিচারের অজ্ঞান সহিত সহচারজ্ঞানই ব্যাপ্তির গ্রাহক। 
“ সর্বত্র ব্যভিচার সংশয় জন্মে না) যেখানে এ সংশর জন্মে, সেখানে অঙকৃল তর্কের বারা তাহার 
“০ নিবৃত্ত হয়। সুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয়্ অসম্ভব নহে। জীবমাত্রই ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রযুক্ত অনুমানের. 
$+ - *-দ্বারা লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। অনুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে লোকবাত্রার উচ্ছেদ হইত 
| চার্বাক “অন্থমান অপ্রমাণ” এ কথা মুখে বলিলেও বস্ততঃ তিনিও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার 
করেন। লোঁকযাত্রানির্ববাহের জন্ত বহু বহু অপ্রত্যক্ষ পদার্থের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবস্তক- 
- হুইতেছে, তাহা বহু স্থলেই অন্মানপ্রমাণের দ্বার! হইতেছে। সর্বত্র এ সকল বিষয়ে সম্তাবনারূপ 
সংশয়াত্মক জ্ঞানই জন্মে এবং তদ্দারাই লোকযাত্র! নির্বাহ হয়, ইহা সত্য নহে। সতোর 
জঅপলাপ না করিলে চার্বাকেরও ইহা! স্থীকা্ধ্য । চার্বাকের মতে এ সকল স্থলে সম্ভাবনারপ 
সংশয়ও যে জন্মিতে পারে না, ইহাঁও উদয়ন প্রভৃতির কথান্সারে পূর্বে বলিয়াছি। মুলকথা, 
... অন্মানের অপ্রামাপ্যরপ পুর্বপক্ষ কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। উহ সমর্থন করিতে গেলে. এ 
২... অনুমান-প্রমাপকেই আশ্রয় করিতে হয়। যাহা অনুমান নহে, তাহাতে ব্যভিচার দেখাইয়া 
-. অনুমানের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। যাহা প্রর্কত অন্যান, তাহাতে ব্যভিঢার নাই। সুতরাং রা 
০ “অঙ্মান অগ্রমাণ” এই পূর্বপক্ষের সাধক নাই ॥ ৩৮ ॥ 
অন্ুমান-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৫1 
১০৫ 
ভাষ্য । ব্রিকালবিষয়মনুমানং ব্রেকাল্যগ্রহণাদিত্যক্তমন্র ৮-- 
অনুবাদ। সা ড ত্িকালীন পদার্থের, জ্ঞান হয়, এ অন্ত : 3 
হু বণ্ত মানাভাবঃ পততঃ পতিতপতি তব্য-. 


44 ॥ ৩৯ ॥ ১০০ ॥ 

























































টি চী এ ৬৭ এল উর 
মিস মা ০ চা 
২৫৪7 ভিত সা - 







অনুবাদ । (পূর্বধপক্ষ ) বর্তমান কাল নাই, যেহেতু পতনবিশিষ্ষের পতিত ও 
:“গুতিতব্য কালের উপপত্তি আছে [ অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে যখন ফল পতিত হয়, তৎকালে . 
: তাহার পতনের অতীত কাল ও ভবিষ্যকালই উপপন্ন হওয়ায় বর্তমান কাল নাই ]।. “% 


8. ভাষ্য। বৃন্তাৎ প্রচ্যস্ত ফলন্ত ভূমৌ প্রত্যাসীদতো যদুর্ধং, স 
১ 7. পতিতোহ্ধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতকালঃ। যোইধস্তাঁৎ স পতিতব্যোঁ- 
১5355575585 
-যত্র পততীতি বর্তমানঃ কালো! 'গৃহেত, তন্মাদ্বর্তমানঃ কালো ন. 
বিদ্যা ইতি। হি 
অনুবাদ। বৃস্ত হইতে প্রচ্যুত হইয়া! ভূমিতে প্রত্যাসন্ন হইতেছে, এইরূপ  -* 
ফলের যাহ! উদ্ধ দেশ, তাহা পতিত দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিত কাল । ” 
যাহা অধোদেশ, তাহা পতিতব্য দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিতব্য কাল। 





টি এখন তৃতীয় অধবা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ফলের উর্ধ ও অধঃস্থান ভিন্ন তৃতীয় কোন স্থান. 
দি বা দেশ নাই, যাহ। থাকিলে পতিত হইতেছে” এইরূপে বর্তমান কাল গৃহীত হইতে 
$:-, পারে ? অতএব বর্তমান কাল নাই। 


টিগ্নী। পূর্বন্থতরে মহর্ষি যাহা বণিয্বছেন, তাহাতে অনুমান ত্রিকাণীন নান 
ইহা স্থচিত হইয়াছে? ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে অনুমান-লক্ষণ-তর-ভাফ্যেও অনুমানের ত্রিকালীন 
পদার্থবিষয়কত্ব বলিয়া! আসিয়াছেন। মহ্ধি ন্মানের লক্ষণ পরীক্ষার হারা অনুমান পরীক্ষ1 
করিয়া, অনুমানের বিষয় পরীক্ষার দ্বারাও অনুমান পরীক্ষা. করিতৈ. এই সথুত্রেরস্থারা পূর্ববপক্ষ- 
:. .. প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই পরীক্ষার অবতীরণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, অনুমান 
৯... অিফালবিষর অর্থাৎ, িকালীন বা! ভুত, ভবিষ্য ও বর্তমান, এই কালতর়বর্তী পদার্থ ই অনু 
. মানের বিষয় হয়, ইহা! বলা হইয়াছে । মহধি পরহৃত্রের দ্বারা ইহাতে পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন যে, : 
: বর্তমান কাল নাই, সুতরাং অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই কথ বলা যাইতে পারে না । ২. 
ঠ.. - খ্তমান কাল নাই কেন? ইহ বুঝাইতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন যে, যাহা পতিত হইতেছে, 
+4:.... সেই ফলাদির সম্বন্ধে পতিত কাল ও পতিতব্য কালেরই উপপত্তি (ভান ) হয়, বর্তমান কালের 
৯৭৮৬১ হ্ইয়া যে 
ৃ কি 85 
-- খর ফল হইতে উর্ধগত বৃস্ত পর্যন্ত স্থানকে পতিত অধ্বা বলে। ফল হইতে নি তি পরান্ত 
৫ অধধথানকে পতিতব্য অধ! বলে। ওঁ পতিত অধ্বার সহিত সংযুক্ত কালকে অর্থাৎ যে কালে. 
ইরা তির বান সা উরি রনা। এবং... 


ক্রু 

ই ১৯1 "২ রঃ 

0 মি, 
লও 


“সে 





এ দর, পৃ রি 






চল 


কালের জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বর্তমান কালের ব্যঞ্জক ব! গ্রাহক ন! থাকায় কর্তমান কালের এ 


কারণ, ও ফলটি বৃত্ত হইতে প্রচ্যুত হইলে যে স্থান পর্যন্ত তাহার পতন হইয়াছে, সেই উর্দ. 3 


_ পতন দেখানে নাই) স্থৃতরাং পূর্বোক্ত পতন এবং এরূপ গমনাদি ক্রিয়! স্থলেও বর্তমান কাঁল 
বুঝা যার না; অতীত ও ভবিষ্যৎ কালই বুঝা যায়, তদ্ভিনন বর্তমান কাল নাই। 


তু রি এ না 
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বাৎস্তায়ন ভাষ্য 
পুর্ববোক্ত পতিতব্য অধ্বার সহিত সংযুক্ত কালকে অর্থাৎ যে কাঁলে এঁ অধোঁদেশে ফলের পতন 


হইবে, সেই কালকে হতে বা হইয়াছে পতিতবয কাল। -পূর্বক্ত পতিত অধ্া ও পৃতিতব্য ২3, 
অধবা ভিন্ন তৃতীয় কোন অধবা না থাকায়, পূর্বোক্ত কালঘয়ভিন্ন বর্তমান কাল নামে কোন 





জ্ঞান হয় না, সুতরাং বর্তমান কাল নাই। পূর্ববপক্ষবাদীর বিবক্ষা! এই যে, বৃত্ত হইতে “ফল ক 
পতিত হইতেছে” এইরূপ বলিনে যেঞ্ঁ পতনক্রিয্ার বর্তমান কাল বুঝা যায়, ইহা ঠিক নহে। : 


স্থানে তাঁহার পতন অতীত । এবং ভূমি পর্য্যন্ত নিয় স্থানে তাহার পতন ভবিষ্যৎ । বর্তমান 
কাল অনীক হইলে তাহার অভাবেরও জ্ঞান হইতে পারে না) স্থতরাং বর্তমান কালের অভাঁবও 


বলা! যাক না, এজন্য “বর্তমান কালের অভাব” এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে, অতীত ও .): 
ভবিষ্যদ্ভির পদার্থে কালত্বের অভাব। মূল কথা, যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল ভিন্ন তৃতীর রী 





আর কোন কালের অস্তিত্ব না থাকে, তাহ! হইলে অনুমান ত্রিকালীন পদার্থ বিষয়ক, এই কথ! 
কোননপেই বল! যায় না 1৩৯ এ 


নুত্র। তয়োরপ্যভাবো র্ারাভীবে রর বু 
তদপেক্ষত্বাৎ ॥8০॥১০১ ॥ . 


অনুবাদ । মারা অভাব হইলে সেই কালদয়েরও অর্থাৎ: ৃ নু 
- পূু্বোক্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেরও অভাব হয়। কারণ, তদপেক্ষর অর্থাৎ .. 
অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বর্তমান-কাল-দাপেক্ষত! আছে.। 


ভাষ্য। নাঁধবব্যঙযঃ কালচ কিং তহি,ক্রিযাব্ঙগযঃ পততীতি। যদা .. 
পতনক্রিয়। বুপরতা। ভবতি স কালঃ পতিতকালঃ | যদোৎপৎস্ততে স্‌. 
পতিতব্যকালঃ | যদ দ্রব্য রমনা ক্রিয়া গৃহতে স বর্তমানঃ কালঃ। রি 
যদি চায়ং দ্রব্যে বর্তমানং পতনং ন গৃহ্বাতি, 85858 
বা প্রতিপদ্যতে। পতিতঃ কাল ইতি ভূতা৷ ক্রিয়া, পতিতব্যঃ কাল 
ইতি চোৎপৎস্তমানা ক্রিয়া । উভয়োঃ কালয়োঃ ক্রিয়াহীনং ভ্রব্যং, অধঃ 
নি 21৮5 ডি 








রি 
সি, 






ভি নুবাদ। কাল অববব্য অর্থাৎ দেশব্জ্য নহে। পরে) তবে কি সা 
০) শপিতিত হইতেছে এইরূপে ক্রিয়াব্যঙ্য, অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা কাল, ; রে 
৮৩ যার। থে কালে পন ক্রিয়া নিব হয, তাহা পতিত কাল। খে 
পুজি) উৎপন্ন হইবে, তাহা পতিতব্য কাল। যে কালে দ্রব্যে ...$ 
এক্রিয়। গৃহীত হয়, তাহা বর্তমান কাল। যদি ইনি অর্থাৎ বর্তমান কালের 
বজশববা পুর্ববপক্ষী দ্রব্যে বর্তমান পতন না বুঝেন, (তাহা হইলে ) কাহার... 
৯ অথবা কাহার উৎপৎস্তমানতা। বুবিবেন? পতিত কাল, এই প্রয়োগ স্থলে 3. 
28 অর্থাৎ পতন অতীত (. ভি ৩৬৮৬ 
পন জব উভয় কালেই দ্রব্য ক্রিয়াহীন। অধোদেশে পতিত হইতেছে, ..: 
একই প্রয়োগস্থলে (ত্রব্য ) ক্রিয়ার সহিত সন্বদ্ধ। নই ইন অপূর্ব পূর্ব 
পক্ষবাদী ক্রি ও ভবের ্্ধ গ্রহণ করিতেছেন, এ জন্ঠ বর্তমান কাল (তীহার ) . 
কর । এ আহার বর্ন কাদের) অভাবে ধিক সপর কাল: 
,গজ্জভীত ও ভবিবাৎ ) থাকিতে পারে না । টা 
8৮ উন। পূর্বক পূর্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই সত্ের ছারা বহে ছে... রর 
- বর্তমান কাল না থাকে, তাহা হইলে পূর্বপক্ষবাদীর স্বীন্কত অতীত ও তবিষ্যৎকালও , তব 
কে না। কারণ, ও কাবদয় বর্তমান কালদাপেক্ষ। মনহর্ষির গৃড় তাৎপর্য এই যে, যাহার :. 
এতো বর্তমান, ভাহাকে “অতীত” বলে এবং যাহার প্রাগভাৰ বর্তমান, ভাহাঁকে প্ভবিষ্যৎ” ২ 
তাং অতীত ও ভবযৎ বুঝিতে বরতশন বুঝ! আবনক। বর্তনান না বুবিলে ভীত ও: ৯ 






















+- কাল বুঝা যায়। কোন অনার রক পেসার কান বুঝা যায় না। সি 
+: অব্য বর্ন কির গ্রহণ বা ভান হয, তাহাই বর্তমান কাল। “পতিত হইয়াছে” 
-** লিলে যে পতিত কাল বুঝা যার এবং পপতিত হইবে” এইস্কপ বলিলে যে পতিতবয 
২ উই ইক পি পতিত হইতেছে” এইরপ 


সি 





ও বলাতে | 
ক ১ 


ও ই পারিনা ই: 





২৪১ স্থুত ] _ বাৎস্তায়ন ভাম্য ূ ২৫৭ 
- না বুঝিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াও বুঝা যায় না। কাল সর্বদা! বিদ্যমান আছ্ছে। ফলও 
০১" প্পতিত হইয়াছে”, প্পতিত হইতেছে,” “পতিত হইবে” এইরূপে জ্ঞানবিশেষের বিষয় হয়) সুতরাং 
... . কালও অতীত নহে, ফলও অতীত নহে, ক্রিন্নারই অতীতত্ব সম্ভব; কাঁল ব! ফলের অতীতত্ব 
- সন্তব নহে। সুতরাং ক্রিয়াই কালের অভিব্যক্তি বা বোধের কারণ । অধ্বা অর্থাৎ গন্তব্য দেশ 


ফুলে পতলক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্বেও যেমন থাকে, পতনক্রিয়ার উৎপত্তি হইলেও ত্ুপই থাকে, 
রং তাহা পূর্বাপরকাঁলে অভিন্ন বলিয়! কালবোধের কারণ নহে ॥ ৪*1 


ভাষ্য । অথাপি। 


ুত্র। 'নাতীতান গতয়োরিতরেতরাত ত পক্ষা- 
সিদ্ধিঃ॥ ৪১।১০২॥ 
অনুবাদ । গর্ত অতীত ও তবতযৎফালের পরস্পর পেন হয় া। 
ভাষ্য । যদ্যতীতানাগতাবিতরেতরাপেক্ষৌ দিধ্যেতা প্রতিপদ্েমহি 
.-. বর্তমানবিলোপং, নাতীতাপেক্ষাহনাগতসিদ্ধিঃ। নাপ্যনাগতাপেক্ষাইতীত- 
সিদ্ধিঃ। কর়া যুক্ত ? কেন কল্পেনাতীতঃ কথমতীতাপেক্ষাইনাগতসিদ্ধিঃ, 
কেন চ কল্পেনানাগত ইতি নৈতচ্ছক্যং বক্ত,মব্যাকরণীয়মেতাবের্ভমানলোপ 
: রি যচ্চ মন্যেত রী নিশা যখেতরে- 
চি দৃষ্টীন্তবৎ রতিটান্োধপি প্রসজ্যতে, লা হা 
রে গন্ধরসৌ নেতরেতরাপেক্ষ সিধ্যতঃ, এবমতীতানাগতাবিতি। . 
&... তরাপেক্ষা কম্যচিৎ সিদ্ধিরিতি। উইঠা উজ 
: .. যদ্যেকন্তান্যতরাপেক্ষ! সিদ্ধিরন্যতরস্ঠেদানীং কিমপেক্ষা ? যদ্যন্যতরস্যৈকা- 
মূ. পেক্ষা সিদধিরেরম্তেদানীং কিমপেক্ষা ? এবমেকম্তাভাবেহস্যতরন সিধ্যতী- 
%. ত্যুতয়াভাবঃ প্রসজ্যতে। 
ই... অন্ুবাদ। বদি অতীত ও ভবিষ্যৎ পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হইত, (তাহা 
হইলে) বর্তমান বিলোপ অর্থাৎ বর্তমান কালের অভাব স্বীকার করিতে পারিতাঁম। 


€কিন্তু) ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক্ষ হয় না। এবং অতীত 
' কালের সিদ্ধি ভবিষ্যৎ কালসাপেক্ষ হয় না। 



























১ হইলে অর্থাৎ উহ! না থাকিলে ইহা অব্যাকরণীয়, অর্থাড বর্তমান কাল না মানিলে, 
08885, কি প্রকারে উহা পরম্পরসাপেক্ষ, ইহা ব্যাকরণ 


নিবি এইরূপ অতীত ও শাবিতে € পরল্পর 
: . অপেক্ষায় সিদ্ধি হইবে )। তাহা উপ্‌পন্ন হয় না; কারণ, বিশেষ হেতু নাই। অর্থা: 
প্রত হেতু না থাকায় কেবল দৃটন্তের ঘার। & সাধ্য দিদ্ধ হইতে পারে না। ৃ 
- (প্রস্থ) দৃষ্ান্তের স্যার প্রতিদষীন্তও প্রসক্ত হয়। (কিরণ প্রতিদৃহীস্ত,... 
, -. তাহা বলিতেছেন ) যেমন রূপ ও স্পর্শ, ( এবং ) গন্ধ ও রস পরস্পরাপেক্ষ হই! 
- সিদ্ধ হয় না, এইরূপ অতীত এবং ভবিষ্যৎও (পরস্পরাপেক্ষ হইয়। সিদ্ধ হয় না), 
- (বস্তুতঃ) প্রস্পরাপেক্ষ হইয়া কাহারও সিদ্ধি হয় না। যেহেতু একের অভাবে 
. জন্ততরের অভাব প্রযুক্ত উভয়েরই অভাৰ হয় । বিশদার্থ এই যে, বদি একের সিদ্ধি... 
. -অস্ততরাপেক্ষ হয়, ( তাহা হইলে ) এখন অন্তরের সিদ্ধি কাহীকে অপেক্ছ। করিয়া 
:-হুইবে (এবং) যদি অন্যতরের সিদ্ধি একাপেক্ষ হয়, (তাহা! হইলে) এখন্...৯ 
: একের সিদ্ধি কাহাকে অপেক্ষা করিয়। হইবে? এইরূপ হইলে একের অভাবে অন্ঠতর, 
অর্থাৎ এ একাপেক্ষ সিদ্ধি বলিয়া অভিমত অপর পঁদার্থটি সিদ্ধ হয় ন, এখন 


রর -" টনী। উজির রেহানা 
১৬৮ অতীত ও ভবিষ্যৎকাল পরম্পরাপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হর: 
সতরাৎ বর্তমান কাল স্বীকারের কোনই াবস্তকতা নাই। চিল 


্ সিদ্ধি হয়না, ইহার যুক্তি কি? এতছুতরে ১১০০ 





সং বিবরণ করিয়াছেন। ূ্পক্ষবাদী বলিতে পারেন হে, হের বিপরীত দীর্ঘ, 
দ্বর্ঘের বিপরীত হৃম্, স্থল অর্থাৎ জবশুন্ত অক্ুত্রিম ভৃতাগের বিপরীত নিষ্ন, তাহার বিপরীত স্থল, 
ছায়ার বিপরীত আতগ, তাহার বিপরীত ছায়া, এইবূপে যেমন কৃসথদীর্ঘ পুতি পদার্থের পরম্পরা- 


অভীত কাল, এইরপে এ কাছের পরস্রাপেক্ষ জান হইতে পারে। এতছ্ত্তরে ভাঁষাকার বলিয়া 
ছেন ফে, প্ররুত হেতু না! থাকায় কেবন দৃষ্টান্ত দ্বারা উহ! সিক্ত করা যায় না? পরত্ত দৃষাস্ের স্তর 
ভিিতও আছে? রূপও স্পর্শ এবং গন্ধও রদ যেমন পুর্ববোক্তরূপে পরম্পরাপেক্ষ : 
টি : হয়া সিদ্ধ হর না, তজ্রপ অতীত ও ভবিষ্যৎকালণ্ড পরম্পরাপেক্ষ হয়া সিদ্ধ হয় না ইহাও 
;. ৰলিতে গারি। ভায্যকার তম দীর্ঘ পরতৃতির পূর্বোক্তরূপে পরম্পরাপেক্ষ সিদ্ধি স্বীকার করিস্াই. 
প্রথমে. অতীত ও ভবিষ্যতের পরস্পরাপেক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ, তাহার বিশেষ যে 
অর্থাৎ সাধক হেতু নাই, এই কথা বলিয়াছেন। শেষে বাস্তব সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যে, বস্ততঃ 
কোন পদার্থের পরম্পরাপেক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, হুইটি পদার্থের পরস্পরাপেক্ষ জান : 
৩: বলিতে গেলে এ উভর পদার্থেরই অভাব হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার শ্পদবর্ণনের দ্বারা শেষে ইহ, 
ই বুঝাইয়াছেন যে, যি ছুইটি পদার্থের মধ্যে. একটির জ্ঞান অন্তরকে অর্থাৎ অপরটিকে অপেক্ষা 
5 কুরে এবং এ অন্ততরটির জান আবার প্রখমোক্ত এককে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে প্রৎমে এ 
রাফাত জার 


বাবা, রইলো পুর্ব হান অসন্ভব? স্ন্ান বাতীভও আবার দীর্ঘজঞান 
অসম্ভব. এ ক্ষেত্রে অন্টোন্টশ্ররদোষবশতঃ হ্থ ও. দীর্ঘ, এই উভয়ের কান অসন্তব হায় ্ - 
₹ উভয়েরই লোপাপত্তি হয়। এইরপ প্রকৃত স্থলে অতীত কালের বিপরীত অথবা অভীত কাল ভিন. 
১১ কালই ভবিষ্যৎকাল এবং তবিষ্যৎকানের বিপরীত অথবা ভবিষ্যৎকাল ভিন্ন কালই অতীত কান৮ - 
ঈ নু বা রী 





র। ছি সুট? টিন পি -পঃ পুত, শি টি ১ ০ হর ইডি ও পি রং 
১১ এসি জিকা তি ভন ও 0 সি সি হাঠিতা টস হই হা হিল হি ক পট 
ছু ১ এ এ শত ভিন ছিব চুর শা পর পে 





অব এ 
॥ উকি 


৪ 


অনুবাদ । এই বর্তমান কাল অর্্াববজ্যও+ অ্ধাৎ পার অসতিকরিয়ার 


:. আছে, কর বিদ্তমান আছে। [ অর্থাৎ উতত প্রয়োগে অব্যাদির অসতিত্ক্রিযার ছার! 

- ; , জ্রব্যাদির বর্তমান কালের জ্ঞান হয় ] কিন্তু যাহার ( মতে ) ইহ! অর্থাৎ অস্তিত্বক্রিয়া- 

. . বিশিষ্ট বর্তমান নাই, তাহার ( মতে )-- 

সুজ । বর্তমানাভাবে সর্বাগ্রহণৎ প্রত্যক্ষা- 
হুপপত্তেঃ ॥৪২।১০৩ ॥ 


অনুবাদ । বর্তমান কালের অভাৰ হইলে প্রতক্ষের অনুপপত্তিবশতঃ স্বববস্তর 
অগ্রহণ হয়। 




















:. . সন্নিকৃষ্যতে । নচায়ং বিদ্যমানং সৎ কিঞ্চিদনুজানাতি, প্রত্যক্ষনিমিতং 
; - : প্রত্যক্ষবিষয়ঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানং সর্বং নোপপদ্যতে । প্রত্যক্ষানুপপত্তৌ 
তৎপূর্ববকত্বাদনুমানাগময়োরমুপপতিঃ | সর্ববপ্রমাণবিলোপে সর্ববগ্রহণং 
ন ভব্তীতি | 

: উভয়থা চ বর্তমানঃ কালো গৃহাতে, চিদর্থ-সদৃভাবব্যঙ্গযঃ, যথাহস্তি 
দ্রব্যমিতি। কচিৎ ক্রিয়াসস্তানব্যঙ্্যঃ) যথা পচতি ছিনভীতি। নানাবিধ 
/* - চৈকার্থ। ক্রিয়া ক্রিয়াসন্তানঃ -ক্রিয়াভ্যাসশ্চ |. নানাবিধ চৈকার্থা ক্রিয়া 
;: পচতীতি, : স্থাল্যধিশ্রয়ণমুদ্রকাসেচনং জা 

: স্বালনং দব্বাঘটনং মণ্ডআবমধোকতারপমিতি | ছিনত্বীতি ক্রিয়াভ্যাসঃ, 
--উদ্যম্যোদ্যম্য পরশুং দীরুণি নিপাতয়ন্‌ ছিনতীতথচ্যতে। হচ্ছে যচ্েদং 
: পচ্যমানং ছিদ্যমানঞ্চ তত ক্রিয়মাণং | 
অনুবাদ । প্রত্যক্ষ ইঞ্জিয়ার্থসন্গিকর্ষজস্, কিন্তু অবিস্তমান কি না অসৎ (অবর্তমাম 





“করিয়া বর্তমানেধপবাস্তযপবস্তি চ, অস্ত ক্রিয়া তু সর্বধবর্তমানব্যাপিনী/ সিভিল না 
চি প্রতক্ষানথপপতে: ।-সভাহিপধাটাকা।.:.. - ০ 





২৬০: শ্াদশন (সত 






টিচার রা রা 


নখ 
টী 4৭ 
ও. কি 
ূ ৮ 


: বসত) ইঞজিয়ের সহিত সনিকৃষ্ট হয় না। ইনিও অর্থাৎ বর্তমান কালের অভাববাদী 


১১1 বক্াাপনুতরাবতারপরং ভাবাং অর্থসদ্ভাবব্যঙ্গাম্চায়মিতি। জন্ার্থঃ, ন কেবলং রানা রক 
 বর্তসানঃ কাল, অপি তু অর্থসদ্ভাঁবোহ্ধন্ত সততাহস্তি ক্রিয়েতি যাবৎ তা ব্যঙগ্যঃ কানঃ। এত তবতি, তলা. 


'্থারাও বর্তমান কালের জ্ঞান হয়। ( উদাহরণ ) দ্রব্য বিভ্মান আছে, গুণ বিস্তমান : .. রঃ 








ৃ পরি ০০০৮ 
১৪ ও হু হই তি হি যর ০ 
৮৭ হী র্‌ ০ রশ শে রি নট শী সত ৮৩ পি টন 
সে, পচাত সদ 25) 8 2৮০৮ 





২ 005. আহসান ভাত $$ 

: পুর্পক্ষীও বিভভমান কি না স্‌ ( বর্তমান পদার্থ ) কিছু স্বীকার করেন না। (তাহা 
.- হইলে) প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ ইন্দরিয়ার্থসননিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষের 
বিষয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সমস্ত অর্থাৎ ইহার কোনটিই উপপন্ন হয় না। প্রত্যক্ষের 
 অনুগপত্তি হইলে তৎপূরববকন্ববশতঃ অর্থাৎ ই 
অনুমান ও আগমের (€ অনুমানপ্রমাণ ও  শব্দপ্রমাপের ) অনুপপত্তি হয়। 
প্রমাণের লোপ হইলে সর্বববস্তর গ্রহণ হয় ন|। 

পরত উযপ্রকারে বর্তমান কাল গৃহীত হয়। (১) কোন স্থলে (বর্তমান কাল) 
 অর্থসদ্ভাবের দ্বারা ব্যঙ্গ অর্থাৎ পদার্থের সতা.ব1 অস্তিত্ব ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কাল 
বুঝা যায়। যেমন প্ডরব্য আছে”! অর্থাৎ প্ররব্যং অস্তি” বলিলে, ভ্রব্যরূপ পদার্থের . 
যে সদ্ভাব অর্থাৎ সত! বা অস্তিত্ব, তদ্দ্বার! বর্তমান কাল বুঝা যায় ] (২) কোন স্থলে 
(বর্তমান কাল ) ক্রিয়াসম্তানের দ্বার। ব্যঙ্গ্য, যেমন স্পাক করিতেছে* “ছেদন 
করিতেছে” [ অর্থাৎ পাকা ক্রিয়াসমূহের দ্বারাও বর্তমান কাল বুঝা যায়] একার্থ 
"অর্থাৎ এক প্রয়োজনবিশিষট নানাবিধ ক্রিয়৷ ক্রিয়াসন্তান, ক্রিয়ার অভ্যাসও (ক্রিয়া- 
: -: সন্তান). অর্থাৎ একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়াকে ক্রিয়াসন্তান বলে, একবিধ 
ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাসকেও ক্রিয়াসম্তান বলে, ক্রিয়াসস্তান খঁরূপে 
... ঘ্বিবিধ.] €১) একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসস্তান .. 
_- পাক করিতেছে”এই স্থলে। (এই ্থলে সেই নানাবিধ ক্রিয়া কি কি, তাহা বলিতেছেন) . . 











:.. কাষ্ঠের অপসপণি অর্থাৎ চু্লীর অধোদেশে কাষ্ঠ নিঃক্ষেপ, অগিন্বালন, দবর্বার দারা 
/ দি ঘ্টন, মণ্ডআ্াবণ (মাড় গাল), অধোদেশে অবতারণ [ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপ্ণ 
শুট : হইতে অধোদেশে অবতীরণ পর্য্যন্ত ূর্ববাপর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই পাক করিতেছে” 
এইরূপ প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসস্তান ]। (২) “ছেদন. করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ স্থলে 
ক্রিয়ার অভ্যাস, ( কারণ) কুঠারকে উদ্ভত করিয়া উদ্ভত করিয়া! কাষ্ঠে নিপাত করতঃ 
১... “ছেদন করিতেছে” ইহ! কথিত হয়। [ অর্থাৎ এখানে একবিধ ক্রিয়ারই পুনঃ পুনঃ 

 .. অনুষ্ঠানরূপ অভ্যাস হয়, পাঁকক্রিয়ার ন্যায় ছেদলক্রিয়া নানাবিধ ক্রিয়াসমূহরূপ প্রথম' 
প্রকার ক্রিযাসম্তান নহে] আর এই যে পচ্যমান ও ছিন্মান (বন্ত ), তাহা 
ক্রিয়মাণ (বর্তমান ) [ অর্থাৎ পাক ও ছেদনক্রিয়ার কর্্দরকারক মনে পচ্যমান ও . - 
5 এখানে সুজিত তাংপর্থাটীকার সন্র্ভের ধারা -"ন তৎ বিশ্লসাগংস এইকপ তাবযপাঠও বাবার শ্নতৎখ 
ভিন বলিনি বালান না বা ই? উদুিিক।, 









স্থালীর অধিশ্ররণ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ, জলনিঃক্ষেপ, তুলনিঃক্ষেপ, ... 








রর ঈলী। পূর্ব পুর্বপক্ষের নিরাস করিতে শেষে এই হের ঘারা চরম রখ 

: বঙিয়ছেন ধে, বর্তমান কাল না'খাকিলেপ্রত্যক্ষলোপে সর্বপ্রমাণের লোপ হয়, তাহা হইলে কৌন 
'পরস্তরই জান হইতে পারে না। কিন্ত খন সকল পদার্থ ই জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন সকল জ্ঞানের 
- স্লীভৃত পরত ্ঞান অবনত স্বীকার, তাহা হইলে বর্তমান কাবও অবনত স্বীকারধ্য। কারণ, 















(জপ 25া। পরত অতি বা রি 
. স্থিতি ক্রিয়ার দারাও বর্তমান কাল বুঝা যায়। বর্তমান পদার্থের মধ্যে কোন কোন পদার্থে পতনাদি কু 

- ক্রিয়া থাকে এবং কোন কোন পদার্থে থাকে না) কিন্তু অস্তিস্ব ক্রিয়া-সকল বর্তমানব্যাপ্ 
. - সুরা “দ্রব্য আছে” এইরূপ বলিলে, পতনাদি ক্রিয়ার দ্বার বর্তমান জ্ঞান ন! হইলেও অস্তিত্ব 
ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান বুঝা যান্।। যিনি এইরূপ স্থলেও বর্তমান স্বীকার করিবেন না অর্থাৎ 
অস্তিস্বক্রিয়ারিশিক্ট পদার্থেরও বর্তমানত্ব স্বীকার না করিদ্া বলিবেন, বর্তমাঁন নাই, তাহার মতে 
১: প্রত্ক্ষের অনুপপতিবশতঃ সর্ববস্তর অগ্রহণ হইয়া পড়ে । - ভাষ্যকার সুতার্থ বর্ণন করিয়া 
.শেষে ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন যে, ইন্জিয় ও বিষয়ের সহিত সনিকর্ন্ত প্রত্যক্ষ জন্মে।. 
কিন্ত অবিদামান কোন পদার্থের সহিত ইঞ্জিয়ের সঙ্গিক্ষ হইতে পারে না। - পূর্বপক্ষবাদী 
 বধন বিদ্যমান কোন পদার্ধ স্বীকার করেন না, তীহার মতে অজীত ও ভবিষ্যৎ ভিন্ন কোন পদার্থ 













“পারে না, সুতরাং প্রত্যক্ষের বিষ এবং প্র্ক্্তানও উপপন্ন হয় না। প্রঞক্ষের অনথপপন্ধি--২ রা 
“হইলে ত্মনক অত্যান্ত প্রমাণেরও অনুপপতি হুওায় সর্কপ্রমাঁপের বিলোপ হয়। ন্ুৃতরাং “:::, 
প্রমাণ না থাকায় কোন বন্তরই ভান হইতে পারে ন|। শব-প্রমাপের অনুপপত্ি হইলে উপমা: . 
ঃঞমাণের মৃলীতৃত শবপ্রমাণ না খাকার উপমান-প্রমাণও থাকিতে পারে না, এই অতিপ্রায়েই 
:-ভীষ্যকার উপমান-প্রমাপের অনুপপতি পৃথক্রূপে না বনিয়াও, সর্বপ্রমাণের বিলোপ বঙিয়ছেন।, 
 প্রতাক্ষ” শঙটি প্রত প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষ এবং প্রত্যক্ষ জান, এই অিবিধ অর্থেই প্রযুক্ত 
, হইয়া থাকে। ভাষ্যকার হুতোক্ পপ্রত্ক্ষ” শব্ষের হারা এখানে ও অিবিধ অর্থের বাধ্য 









: কার্ধামাই বর্তমানাধার ; প্রত্যক্ষ যখন কার্ধা, তখন তাহার আধার বর্তমানই হইবে। .বর্তমান 
₹. মা থাকিলে প্রত্যক্ষ অনাধার হইয়া! পড়ে। _অনাঁধার কোন কার্ধ্য না থাকার প্রত্যক্ষ থাকিতে 
পারে নাঁ। প্রত্ক্ষের অভাব হইলে -সর্বপ্রমাণেরই অভাব হয়। উদ্যোতকরের গু তাৎপর্ধয 
:- আই যে, যোগিগণের যোগন্ধ সন্নিকর্ষবশতঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ নিষয়েও প্রত্যক্ষ হয়৷ থাকে। 
: সুতরাং প্রত্ক্ষমান্রই বর্তমানবিষয়ক, প্রত্যক্ষমারেই বিষয় কারণ বর্তমান ন! থাকিলে প্রত্যক্ষ 
মাত্রই উচ্ছেদ হয় ইহা! বলা যার না। প্রত্যক্ষ যখন কার্য, তখন যে আধারে প্রত্যক্ষ জনে, 
2“ ভাহ! বর্ধমানই বলিতে হটবে।. কোন অভীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ তাহার আধার হইতে 
পারে না। ্ষ্যমার্ই বর্তমানাধার। কুতরাং বর্তমান না থাকিলে অনাধার হ্ইয়! প্রত্যক্ষ 
রঃ থাকিতে পারে না ইহাই স্ত্রকারের বিবক্ষিত। তাতপর্াটাকাকার এইবূপে উদ্দ্োতকরের 
কী... তাৎপর্য বর্ণন করির! শেষে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারেরও -এইরূপ তাৎপর্ধয বুঝিতে হইবে। -. 
১. - প্রতক্ষের নিমিত্ত ইন্জিযার্খসনলিকর্ষ এবং অনার প্রত্ক্ষের বিষয় ঘটাদি পদার্থ এবং শরতাক্দ :5 
ভি এরা বর্তমান কাল না থাকিলে অনাধার হওয়ার উপপনন হয় না, ইহাই ভাষ্যার্থ।- 
3: আবাারের সনের য় বিন বর শ্ররূপ বিবক্ষা, মনে হয় না। বর্তমান ন! থাকিলে, ৃ 
” প্রত্যক্ষরূপ কার্ধ্য অনাধার হওয়ায় উপপন্ন হয় না, এরূপ কথ! ভাষ্যকার বলেন নাই.  উদ্ধ্যোত- : 
টু করের যুক্তি অনথদারে খরূপ কথ! বলিলে বর্তমানের অভাবে কেবল প্রত্যক্ষরপ কার্ধ্যের কেন, 
রি কার্ধসাত্রেই অন্পপতি বলা যার়। ্ত্রকার মহর্ষি কিন্তু পরতযক্ষেরই অনুপপতি বিষ 
রি তৎপ্রযুক্ত সর্বাগ্রহণ বলিয়াছেন। তাষ্যকারও প্রথমে বণিয়াছেন যে, অবর্তমান বিষয় ইক্জিকব- 
সক না? হ্তরাং বর্তমান কোন পদার্থ হবীকার না করিলে প্রতাক্ষের অন্পপতিবশত:. 
এপ, ভাষ্যকার লৌকিক প্রত্যক্ষেরই. 
 অন্ূপপত্ভি বুঝাইতে প্রথমে শী সকল কথা বলিয়াছেন বুঝা যায়। তাহা হইলে যোগীদিগের - 
যোগজ সনিকরষজন্ত অলৌকিক ্রতাক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে হইতে পারিলেও ভাাকারের -.. 
কথা অমঙ্গত- হয় নাই। ফলকথা, বর্তমান না থাকিলে লৌকিক প্ররত্যক্ষের অনুপগতিবশতঃ - 
তম্মু লক কোন পদার্থের কোনরপ জ্ঞান হয় না, হইতে পারে না, ইহাই হকার ও তাতযকাবের : 





























নন 
















ভাষার পুবপদদবা়ীর প্রথম কথা বহিযাছেন বে, পতিত জে 
সতী কোন অধবা অর্থাৎ গন্তব্য দেশ .না থাকার অতীত ও ভবিষৎ পন ভির বর্তমান - 
১শন, নাই। “অর্ধ, বর্তমান কালের কোন ব্যঙজক না! থাকার বর্তমান কাল নাই। এজ 









[২ ২৪, ১আন্, 


১ টিবি গরস্ত অর্থনন্তাবব্ঙ্গযও। শেষে বর্তমান কলি স্বীকারের পক্ষে মহর্ধির এই হরেক: 
* জা যুকির বাখ্া করিয়া, তর পর্কহিত বর্তণান কালবযজকের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়া- 
' - ছেন যে, বর্তমান কাল উততয় প্রকারে গৃহীত হয় কোন স্থলে অর্থসস্তাবের দ্বার! এবং কৌন স্থলে 
- ক্রিযাস্তানের ছারা বর্তমান কালের গ্রহণ হয়। প্ডরব্য আছে” এইরূপ বলিলে অস্তিত্ব ক্রিয়ার ছারা : 
: বর্তমান কাল বুঝা! যার এবং প্পাক করিতেছে", “ছেদন করিতেছে” এই প্রাযোগস্থলে ক্রিরাস্তানের : 
দারা বর্তমান কালের গ্রহণ হয়। ক্রিয়াসন্তান দ্বিবিধ ;-সএকপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া 
. এক প্রকার রিরাসন্ান এবং একগ্রযোজনবিশি একবিধ ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুষ্তীনরপ অজ্যান 
ছিতীর প্রকার ক্রিয়াসম্তান। ছেদনক্রিযাস্থলে এ ক্রিক! সমস্তই একঝাতীক্। - পুনঃ পুনঃ 
রুঠারের উদ্যমনপূর্ববক কার্ঠে নিপাত করিলে “ছেদন করিতেছে” এইরূপ কথিত হয়। শ্ীস্থবে 

অনেক ছেদন ক্রয় অতীত হইলেও ছেদনক্রিয়ার অভ্যাসরপ ক্রিযাসস্তান থাকা পর্যন্ত অর্থাৎ ষে : 
* পর্য্স্ত কুঠারের উদ্যমনপূর্ব্ক কানে বিপাত চিবে, সে পর্যন্ত এ ক্রিত়াস্তানের ঘারা “ছেদন " 

করিতেছে” এইরূপে বর্তমান কালের গ্রহণ হয়। প্পাঁক করিতেছে” এই প্রযোগস্থলে প্রথম 
প্রকার ক্রিয়াসস্তান। -কারণ১ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে জধোদেশে অবতারপ পর্যন্ত : ও. 
.: নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই পাকক্রিযাসস্তান। উহার কোন ক্রিম অতীত ও কোন কোন ক্রিয়া: . ২. 
_ অনারব্ধ হইলেও ওঁ ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কোন ক্রিরার বর্তমানতাবশতঃই ও ক্রিয়াসস্তানের দ্বারা, 
*.. পাক করিতেছে” এইরূপে বর্তমান কালের গ্রহণ হয় এবং এ পচ্যমান তঙুল ও ছিদ্যমান কার্রূপ ... 
কারক দরপতন না হইনও দান জার সপ ভাহকে হরণ 
বর্তমান বলে। পরমথত্রে ইহা! ব্যক্ত হইবে ॥ ৪২ | 


ভাষ্য । তন্মিন্‌ ক্রিয়মাণে_- 

 স্ুত্র। কুততীকর্তব্যতোপপতে্ত ভ়খা- 

রর | এহণৎ ॥ ৪৩।১০৪॥- 
অনুবাদ। সেই কি়মাণে অর্থাৎ পর্বত বিস্ঞানকরি়বিশিউ পদার্থে : 

পে ভা উক্ত জি উরি টা 

কিন্তু উপকারে (বর্তমানের) গ্রহণ হয়। 
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 প্রকারেই অনপপাকপ্রখা প্রচলিত । কেহ এই মনে করিলেও উহা ভবাকারের আব্বার নিশার সা: 
.: হইতে পারে ন|। - দেশান্তরেও এরূপ. অনসপাকপ্রখা দেখিতে পায়! বাস়। বাক্তিবিশেষের চাল 
০০০০ : 


: - - উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তিও অভিহিত হয় না। সেই এই বর্তমান কাল উভয় প্রকারে 
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৪৩ সু] ূ বাংস্তায়ন ভাষ্য ্‌ ২৬৫ 


ভাষ্য । ক্রিয়াসন্তানোহনারব্বশ্চিকীষিতোহনাগতঃ কলিঃ, পক্ষ্যতীতি। 
প্রয়োজনাবসানঃ ক্রিয়াসন্তানোপরমোইতীতঃ কালোইপাক্ষীদিতি। আরৰ- 
ক্রিয়াসম্তানো বর্তমানঃ কালঃ, পচতীতি। তত্রষা উপরতা৷ সা কৃততা, 
যা চিকীধিত। সা! কর্তব্যতা, যা বিদ্যমানা স। ক্রিয়মাঁণত! । তদেবং 
ক্রিয়াসস্তানস্থাস্ত্রকাল্যসমাহাঁরঃ-_-পচতি পচ্যত ইতি বর্তমানগ্রহণেন 
গৃহৃতে। ক্রিয়াসম্তানস্ত হ্ত্রাবিচ্ছেদোহভিধীয়তে, নৃরস্তো নোপরম ইতি। 
সোহয়মুভয়থ! বর্তমানো গৃহতে অপরৃক্তো ব্যপবৃক্তশ্চাতীতানাগতাভ্যাং। এ 
স্থিতিব্যঙ্গ্ো৷ বিদ্যুতে দ্রব্যমিতি । ক্রিয়াসন্তানাবিচ্ছেদাভিধায়ী চ ত্রকাল্যা ও 
স্বিতঃ পচতি ছিনতীতি | অন্যশ্চ প্রত্যাসতিপ্রভৃতেরর্৫থন্য বিবক্ষায়াং তদভি-. 
ধায়ী বন্ুপ্রকারো.লোকেবুৎপ্রেক্ষিতব্যঃ | তন্মাদস্তি বর্তমানঃ কাল ইতি। . * .. 

অনুবাদ। অনারক্ধ ও চিকীধিত, অর্থাশ যাহ! কর! হয় নাই, কিন্তু করিতে ইচ্ছা রে 
জন্মিয়াছে, এমন ক্রিয়াসম্তান অনাগত কাল, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকীল-_( উদাহরণ ) বৃ 
প্পাক করিবে”। *প্রয়ৌজনাবসান” অর্থাৎ যাহার প্রয়োজনের অবসান (ফল-. '  .. 
সমান্তি ). হইয়াছে, এমন ক্রিয়াসম্তানের নিবৃত্তি অতীত কাল, ( উদাহরণ ) *পাক ডি 
করিয়াছে”। আরব ক্রিয়াসস্তান বর্তমান কীল, (উদাহরণ ) প্পীক করিতেছে । 
সেই ক্রিয়াসম্তানের মধ্যে যে ক্রিয়া উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত বা অতীত, তাহা পি, 
কৃততা, যে ক্রিয়! চিকীধিত, তাহা কর্তব্যতা, যে ক্রিয়! বর্তমান, তাহা ক্রিয়মাণতা 1 | 
সেই এইরূপ ক্রিয়াসস্তানস্থ কাঁলত্রয়ের সমাহার “পাক করিতেছে” “পন্ক হইতেছে”, 
এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্তমান গ্রহণের দ্বারা অর্থাৎ বর্তমানকালবোধক শবের দ্বারা 
গৃহীত হয়। যেহেতু এই স্থলে (“পাক করিতেছে”, “পরু হইতেছে” এই পূর্বেবাক্ত 
প্রয়োগস্থলে ) ক্রিয়াসন্তানের অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত 
পাকক্রিয়াসমূহের অবিচ্ছেদ অভিহিত হয়। ক্রিয়াসম্তানের আরম্ভ অভিহিত হয় না, 


গৃহীত হয়। অতীত ও. ভবিস্যৎকালের সহিত (১)' অপরৃক্ত অর্থাত সম্পৃক্ত বা 
সমব্যুক্ত এবং অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সহিত (২) ব্যপৰৃক্ত অর্থাৎ অসম্প্ক্ত বা. 
সম্বন্ধশুন্ধ । দ্রব্য বিদ্যমান আছে” এইরূপ প্রয়োগস্থলে ( বর্তমান কাল ) স্থিতি- 
১... ব্যঙ্গ। [ অর্থাৎ এইরপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব ঝ| স্থিতিক্রিয়ার দারা যে বর্তমান 
7 *.. কাল বুঝা যায়, তাহা! অতীত ও ভবিস্যাৎকালের সহিত-বযপবৃক্ত ( স্‌ব্ধশূত্ত ) অর্থাৎ 

র ৩৪ 











২৬৬ _. স্তাঁয়দর্শন ... [২অ০, আঁ 


তাহা৷ কেবল বর্তমান কাল ] ক্রিয়াসস্তানের অবিচ্ছেদপ্রতিপাদক ণ্পাক করিতেছে”, 
«ছেদন করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ ত্রৈকাল্যান্থিত অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, 
এই কাঁলব্রয়সন্বদ্ধ। প্রত্যাসত্তি প্রভৃতি (.নৈকট্য প্রভৃতি ) অর্থের বিবঙ্ষা হইলে 
অন্তও বন্ুপ্রকার তদভিধায়ী অর্থাৎ বর্তমান-প্রতিপাদ্বক প্রয়োগ লোকে উৎপ্রেক্ষা 
করিবে ( বুবিয়া লইবে )। অতএব বর্তমান কাল আছে। ্‌ | 

টিগ্লনী। বর্তমান কাল নাই, এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তহুত্তরে স্থত্রকার মহর্ষি 
পূর্বোক্ত তিন স্থাত্রের দ্বারা ঝ্মান কাল আছে, উহা! অবস্ঠ স্বীকার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
কিন্তু বর্তমান কালের ব্যঞ্জক বা! বোধক কি ? কিসের দ্বার কিরূপে বর্তমান কাল বুঝা যায় ? তাহ 
বলা আবশ্তক। এ জন্য মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বার! বলিয়াছেন যে, উভয় প্রকারে বর্তমান কালের জ্ঞান . 
হয়। মহর্ষির গৃঢ় বক্তব্য এই যে, কাল পদার্থ অথণ্ড অর্থাৎ এক, বর্তমানাদিতেদে বস্ততঃ; কালের 
: কোন ভেদ নাই। কিন্ত যে ক্রিয়ার দ্বার! কালের জ্ঞান হয়, সেই ক্রিয়ার বর্তমানত্বাদিবশতঃই কাঁলে 
বর্তমানত্বাদির জ্ঞান হয়। এই জন্যই ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলে। ক্রিয়াগত বর্তমানত্বাদি ধর্ম 
কালে আরোপিত হয়; সুতরাং ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলা যাঁয়। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েই 
প্রথমে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে; ভবিষ্যৎকাল এবং অতীত ক্রিয়! বা৷ ক্রিয়া-নিবৃত্তিকে অতীত কাল এবং 
বর্তমান ক্রিয়াকে বর্তমান কাল বলিয়াছেন। বর্তমান কালের উতয় প্রকারে জ্ঞান হয়, এই কথার দ্বারা 
সচিত হইয়াছে যে, বর্তমান কাল দ্বিবিধ)_কোন স্থলে ক্রিয়ামাত্রব্ঙ্য, কোন স্থলে ক্রিয়াসস্তানব্যঙ্য। 
ভাষ্যকার মহধির এই স্থত্রানথসারেই পূর্ববস্ত্রভাষ্যে এ কথা বলিয়াছেন । তন্মধ্যে প্ডরব্য বিদ্যমান 
আছে” এইরূপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা৷স্থিতিক্রিত্াব্ঙ্্য বর্তমান কাল। «পাক করিতেছে», “ছেদন 
করিতেছে” এইব্প প্রয়োগস্থলে পাকাদিক্রিসবাসস্তানব্্গ্য বর্তমান কাল। কিন্ত পূর্বোক্ত উভয়বিধ 
স্থনেই যদি বর্তমান ক্রিয়ার দ্বারাই বর্তমান কাঁল বুঝা যায়, তাঁহা হইলে উভয় স্থলে এক প্রকারেই 
ভান হয়। বর্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হইবার হেতু কি? এই জন্ত মহর্ধি তাহার হেতু 
বলিয়াছেন যে, ক্কৃততা! ও বর্তব্যতার উপপত্তি। ক্রিন্না অতীত হইলে সেই কার্য্যকে প্কৃত” বলে। 
ক্রিয়৷ অনারন্ধ ও চিকীিত হইলে, সেই ভাবি কার্ধ্যকে “কর্তব্য” বলে। ক্রিয়! বর্তমান হইলে 
সেই কার্ধ্যকে ক্রিয়মাণ বলে। কৃত, কর্তব্য ও ক্রিয়মাপের ধর্ম যথাক্রমে কৃততা, কর্তব্যতা ও 
ক্রিয়মাণতা ৷ সুতরাং অতীত ক্রিয়াকে “কৃততা” এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে প্বর্তব্যতা” এবং . 
বর্তমান ক্রিয়াকে “ক্রিয়মাণতা” বলা! যায়। ভাষ্যকার তানাই ব্যাখ্যা করিয়৷ মহর্ষি যে অতীত 
ক্রিয়াকেই “কৃততা” এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকেই পকর্তব্যতা” বলিয়াছেন, ইহ! প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত কালত্রয়ের ব্যাখ্যান্ুসারে কৃততা ও কর্তব্তা৷ বলিতে ফলতঃ যথাক্রমে . 
অতীত ও ভবিষ্যৎকাল, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন । তাই পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্রিরা- 
সম্তানস্থ কারত্রয়ের সমাহার "পাক করিতেছে”, প্পক হইতেছে” এইক্সপ প্রয়োগস্থলে বর্তমান 
বোধক শবে ছারা বুঝা যায়। কারণ, এীরপ প্রয়োগস্থলে পাকক্রিযাসন্তানের অবিদ্ফ্েই বিবক্ষিত। 
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তাহাই এ স্থলে বর্তমানবোধক বিভক্তির দ্বারা কথিত হয়। চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে 
অধোদেশে অবতারণ পর্যয্ত যে ক্রিয্লাকলাপ, তাহা যথাক্রমে অবিচ্ছেদে হইতেছে, ইহা বুঝাইতেই 
“পাক করিতেছে” এইরপ প্রয়োগ হয়। তর ক্রিন্নাকলাপের আরম্তের বিবক্ষাস্থলে "পাক করিবে” 
এবং উহার নিবৃত্তির বিবক্ষাস্থলে “পাক করিয়াছে” এইরূপই প্রয়োগ হয়। তাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলে তদাদিতস্ত ক্রিয়াকলাপের আরম্ত কথিত হয় না, নিবৃতিও কথিত 
হয় না? তাহার অবিচ্ছেদই কথিত হয় ; এই জন্যই “পাক করিতেছেস্ইত্যাদি প্রকার কালত্রয়-স্বদ্ধ 
বর্তমান প্রয়োগ হইয়৷ থাকে । মুল কথ “পাক করিতেছে” ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে কেবল বর্তমান 
'কালেরই জ্ঞান হয় না__কালল্রয়েরই জ্ঞান হয়) কারণ, এ স্থলে কৃততা' ও কর্তব্যতা অর্থাৎ অতীত 
ক্রিয়া ও তবিষ্যৎ ক্রিয়ারও উপপত্তি (জ্ঞান) আছে। প্পাক করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ করিলে 
বুঝ! যায়, পূর্বোক্ত ত্দাদি-তস্ত পাকক্রিয়া-সস্তানের মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া অতীত, কতক- 
গুলি ক্রিয়া অনাগত অর্থাৎ ভাবী এবং একটি ক্রি বর্তমান। কিন্তু পদ্রব্য বিদ্যমান আছে” এই- 
রূপ প্রয়োগ স্থলে যে অস্তিত্ব বা! স্থিতিক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কাল বুঝা যায়, সে ক্রিয়া এক এবং 
কেবল বর্তমান, সেখানে পূর্বোক্ত কৃততা ও কর্তব্যতার জ্ঞান নাই; এ জন্ত কেবল বর্তমান 
কালেরই জ্ঞান হয়। সুতরাং “পাক করিতেছে” এবং “দ্রব্য বিদ্যমান আছে” এই উভয় স্থলে এক 
প্রকারেই বর্তমান কালের জ্ঞান হয় না-উতয় স্থলে উভয় প্রকারেই বর্তমান কালের জ্ঞান হয়। 
ভাষ্যকার মহর্ষি-থত্রান্ছারে এখানে উভয় প্রকার বর্তমান কাল ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, 
অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত “অপবৃক্ত” বর্তমান কাল এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত 
“ব্যপবৃক্ত” বর্তমান কাল। উদ্দ্যোতকর স্তিতিক্রিয়াব্যঙ্গ্য বর্তমান . কালকেই অতীত ও 
তবিষ্যৎ কালের সহিত “ব্যপবৃক্ত” বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের সন্দর্ভের স্বারা বুঝা যায়, স্থিতিব্য্য 
বর্তমান কালকেই তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (১) অপবৃক্ত অর্থাৎ অসম্পৃক্ত বা 
স্বন্ধশূন্ঠ বলিয়াছেন। এবং 'পাকাদি ক্রিয্াসন্তান-বযক্গ্য বর্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ 


কালের সহিত (২) ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ সম্পৃক্ত বা সন্বন্বযুক্ত বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর _ ? - 


| অমম্পূক্ত অর্থে “ব্পবৃভ” শব্দের প্রয়োগ করায় তাহার কথানুসারেই অনুবাদে পুর্বোক্ররূপ 


ব্পা 


ভাষাব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরের কথাস্থুসারে ভাব্যকারের প্রথমোক্ত “অপবৃক্ত” 


.শবধের অর্থ বুঝিতে হইবে সম্পৃক্ত। এবং পুর্কোক্ত প্পচতি পচ্যতে” এইবপ প্রয়োগস্থলেই এঁ 


অপরৃক্ত বর্তমান কালের উদাহরণ বুঝিয়া, শেষোক্ত “বিদ্যতে দ্রব্যং” এইরূপ প্রয়োগ স্থলে 
শেষোক্ত ব্যপবৃক্ত বর্তমান কালের উদ্দাহ্রণ বুঝিতে হইবে । প্পচতি ছিনত্তি” এইকপ প্রয়োগ 
কালব্রয-সন্বন্ধ । কারণ, তাহা পাকাদি ক্রিয়াসন্তানের অবিচ্ছেদ প্রতিপাদক, এই কথা বলিয়া 


শেষে ভাষ্যকার পূর্ব স্থিতিত্য্ বর্তমান কাল হইতে পাকাদি ক্রিয়াসস্তানবাক্্য বর্তমান কালের 


১। কেবলত্ত ব্যপবৃক্স্তাতীতানাগতাত্যাং সম্প্ক্তল্ত/চ তাত্যা্িতি। ক পুনর্্যপবৃক্তস্ত? বিদযতে ভ্রব্যনিত্া্র হি 
কেবল; শুদ্ধে| বর্তমানোইভিযীরতে। পচতি ছিনত্তীতাত্র সংপৃক্তঃ। কখং? কাশ্চিদত্র ক্রিয়া ব্যতীতাঃ কাশ্চিদদগতাঃ 
একা! চ বর্জসানা ইতি ।--স্তারবার্তিক। ও 





পি 





২৬৮ শ্যায়দর্শন ৃঁ [২অ*, ১আ, 
ভেদ সমর্থনপূর্বরক মহ্যিস্ত্রোক্ত বর্তমান কালের উভয় প্রকারে গ্রহণের কারণ সমর্থন করিয়াছেন 


এবং সুত্রের অবতারণ! করিতে প্রথমে “তশ্মিন্‌ ক্রিয়মাণে” এই কথা বলিয়া, পাকাদি ক্রিয়াসস্তান 


স্থলে বর্তমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতঃই যে তুলাদিকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্তমান ক্রিয়াবিশিষ্ট বলে, 
তাহাতে সেই স্থলে অতীত ক্রিয়্ারূপ কৃততা ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারূপ কর্তব্যতারও জ্ঞান হওয়ার, 
স্থলে ত্রিবিধ ক্রিয়াব্যজ্য ব্রিবিধ কালেরই জ্ঞান হয়, ইহাই কারের অভিমত বলিয়া ভাষ্যকার 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

ভাষ্যকার শেষে বর্তমান কালের অস্তিত্ব বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন 
যে, নৈকট্য প্রভৃতি অর্থবিবক্ষাস্থলে আরও বহু প্রকার বর্তমান প্রয়োগ আছে, তাহ! বুঝিয়! লইবে 1 
ভাষ্যকারের গুড় তাৎপ্ধ্য এই যে, লোকে কোন সময়ে অতীত স্থলেও বর্তমান প্রয্নোগ হয় এবং 


অনাগত ভবিষ্যৎ স্থলেও বর্তমান প্রয়োগ হয়। যেমন কেহ আগমন করিয়া অর্থাৎ তাহার . 


আগমন অতীত হইলেও বনিয়া থাকেন ”এই আমি আসিলাম” এবং না যাইয়াও অর্থাৎ গমন- 
ক্রিয়ার অনারস্ত স্থলেও বলিয়া থাকেন, “এই আসিতেছি” । পূর্বোক্ত ছুই স্থলে বস্ততঃ আগমনক্রিয়া 
অতীত ও ভবিষ্যৎ হইলেও তাহার নৈকট্য বিবক্ষা থাকায় অর্থাৎ এরূপ বাক্যবক্তার আগমন- 
রিয়া প্রত্যাসন বা নিকটবর্থী, তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই আসিয়াছেন এবং' কিয়তক্ষণ পরেই 
যাইবেন, এইরূপ বলিবার ইচ্ছাবশতঃই এরূপ বর্তমান প্রক্নোগ হইয়া থাকে। নিকটাতীত ও 
নিকট-ভবিষ্যৎ স্থলে এরূপ বর্তমান প্রয়োগ সুচিরপ্রসিদ্ধ ও ব্যাকরণ শাস্তরসন্মত। এ বর্তমান 
প্রয়োগ মুখ্য নহে_উহা ভাক্ত বা গৌণ বর্তমান প্রয়োগ । কিন্ত যদি কোন স্থলে মুখ্য বর্তমান 
না থাকে, তাহা হইলে তন্মুলক গৌণ বর্তমান প্রয্বোগও হইতে পারে না । গৌণ প্রয়োগ বলিতে 
গেলেই তাহার মুখ্য প্রয়োগ অবস্তই দেখাইতে হইবে। স্থৃতরাং যখন পূর্বোক্তরূপ বহু প্রকার 
গৌণ বর্তমান প্রয়োগ আছে, তখন কোন স্থলে মুখ্য বর্তমানত্ব অবস্ঠ স্বীকার্ধ্য। সেখানে 


বর্তমানত্বের বথার্থ জ্ঞান হয়; অতএব বর্তমান.কাল অবশ্যই লাছে। বর্তমান কাল থাকিলে, 


ভৎসাপেক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎকালও আছে, সুতরাং অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই 
সিদ্ধান্তের কোন বাধা নাই। ইহাই এই প্রকরণের দ্বার! মহধি সমর্থন করিয়াছেন | ৪৩। 


বর্তমান-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত । 
তর । অত্যন্তপ্রায়ৈকদেশসাধর্ম্যাহ্রপমানা- 
সিদ্ধিঃ 88॥১০৫॥ 


অনুবাদ । (পূর্বপপক্ষ ) অত্যস্তসাধর্্যপরযুক্ত অর্থাৎ সর্ববাংশে সাদৃশ্টপ্রযুক্ত 
বং প্রীয়িক সাধর্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ বহু সাঘৃ্টপ্রযুক্ত এবং একদেশ-সাধর্ময-প্রযুক্ত . 
শাক উপমানের সিদ্ধি হয় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ভ্রিবিধ 
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সাদৃশ্য ভিন্ন আর কোন প্রকার সাদৃশ্ট নাই। এ ব্রিবিধ সাঘৃশ্টপ্রযুক্ত খন উপমান 


সিদ্ধি হয় না, তখন সাদৃশ্ঠমূলক উপমান-প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না। ] 


ভাষ্য । অত্যন্তসাধন্ট্যাহুপমানং ন সিধ্যতি। ন চৈবং ভবতি যথা 
গৌরেবং গৌরিতি। প্রায়ঃ সাধন্ম্যাহ্পমানং ন সিধ্যতি, নহি ভবতি 


, যথাইনড্াীনেবং মহিষ ইতি। একদেশসাধর্শ্যাভুপমানং ন সিধ্যতি, নহি 


সর্ধবেণ সর্ববমুপমীয়ত ইতি । 

অনুবাদ। অত্যন্ত সাধন্ময প্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু “যেমন গো, 
এমন গো” এইরূপ ( উপমান ) হয় না। প্রায়িক সাদৃশ্য প্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় 
না; যেহেতু “যেমন বৃষ, এমন মহিষ এইরূপ ( উপমান ) হয় না। একদেশ- 
সাধন্ম্য প্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু সকল পদার্থের সহিত সকল পদার্থ 
উপমিত হয় না। (অর্থাৎ ষদি আংশিক সাধন্থ্য প্রযুক্ত উপমান স্বীকার করা 
যায়, তাহ! হইলে সকল পদার্ধেই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্্য থাকায় “যেমন 
মেরু, সেইরূপ সর্ষপ” এইরূপও উপমান হইতে পারে। কারণ, মেরু ও সর্পেও 
কোন অংশে সাধ্য বা সাদৃশ্য আছে )। | 

টিপ্ননী। পূর্বপ্রকরণে বর্তমানপরীক্ষা হ্ইয়াছে। বর্তমান-পরীক্ষা অনুমান-পরীক্ষার 
অস্তর্গত। অন্ুমাঁন-পরীক্ষার পরে উদ্দেশ ও লক্ষণের ক্রমানুসারে এখন উপমানই অবসরপ্রাপ্ত । 
তাই মহর্ষি অবসর-সংগতিতে এখন উপমানের পরীক্ষা করিতেছেন । প্রথমাধ্যায়ে উপমানের 
লক্ষণ-স্থত্রে বলা হইয়াছে ষে, প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রককষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধশ্শ্যবশতঃ 
অর্থাৎ সেই সাধর্ময প্রত্যক্ষ-জন্য সাধে)র সিদ্ধি উপমিতি; তাহার করণই উপমান-প্রমাণ ৷ যেমন 
শ্যথা গো, তথ। গবয়” এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরণ্যে গবয় পশুতে গোসাদৃস্ত প্রত্যক্ষ করিলে, 
এ পূর্ব বাক্যার্থের স্মরণ-সহরুত ও সাদৃশ্ত গ্রত্যক্ষ “এইটি গবয়” এইরূপে সংজ্ঞা-সংক্তি সম্বন্ধ- 
বোধের করণ হইয়া উপমান-্রমাণ হয়। মহ্ধি এই সিদ্ধান্তে এই সবত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষ বলিয়াছেন 
যে, আত্যস্তিক, প্রায়িক অথবা! আংশিক সাংন্থ্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাষ্যকার 
মহ্ধির বক্তব্য বুঝাইতে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যটাকাকার বলিয়া- 


ছেন যে, “ষথ। গো, তথা গবয়” এই বাক্যে যদি গোর সহিত গবয়ের অত্যন্ত সাধন্ম্য অর্থাৎ গবয়ে . 


গোগত সকল ধর্শবত্বরূপ সাধন্দ্টই বিবক্ষিত হয়, তাহ! হইলে গবয় গোতিন্ন হয় না, গোবিশেষই 
হইয়া পড়ে। তাহা হইলে ণ্যথা গো, তথা গবয়” এই বাক্যের অর্থ হয় "যথা গো, তথ| গো” । 
তাই ভাষাকার বলিয়াছেন যে, “থা গো, তথা গো” এইরপ উপমান হয় না। ভাষ্যে “ন চৈবং” 
এই স্থলে “৮” শব হেত্বর্থ। আর যদি ণ্বথা গো, তথা গবয়” এই বাক্যে প্রাস্থিক সাধন্ধ্য অর্থাৎ 
গবয়ে গোগত বহু ধর্দবববই বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মহিষেও গোর বহু সাধশ্ম্য থাকায় তারাও 
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গবর-পদবাচ্য হইয়া পড়ে ॥ তাহা হইলে প্ষথা বৃষ, তথা গবয়” এই বাক্যের প্থা বৃষ, তথা মহিষ” 
এইরূপ অর্থ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “্ষথা বৃষ, তথা মহিষ” এইরূপ উপ- 
মান হয় না। অর্থাৎ যেহেতু এরূপ উপমান হয় না, অতএব প্রায়িক সাংশ্যপ্যুক্ত উপমান 
সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে মহিষেও গোর বহু সাধন্থ্য থাকায়, তাহারও গবয়-পদবাচ্যতা 
'হুইয়া পড়ে । আংশিক সাধন্্য বিবক্ষিত হইলে সকল পদার্থের সহিতই সকল পদার্থের আংশিক 


সাধন্দ্য থাকায় প্যথা গো, তথা গবয়” ইহার তায় যথা মেরু, তথা সর্প” এইরূপও উপমান হইতে ' 


পারে। স্থৃতরাং আঁংশিক সাধন্্য প্রযুক্ত উপমানের উপপন্তি হইতেই পারে না। ফলকথা, 
প্রথমাধ্যায়ে উপমান-লক্ষপস্থত্রে যে “সাধন্ম্য” বল! হইয়াছে, সেই সাধন্ম্য কি আত্যস্তিক ? অথবা 
প্রাক? অথবা আংশিক? এই "ব্রিবিধ ভিন্ন আর কোন প্রকার সাধন্থ্য হইতে পারে ন!। 
এখন যদি পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সাধর্ম্যপ্রযুক্তই উপমান-সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে উপমানপ্রমাঁ 
অসিদ্ধ, ইহাই পূর্বপক্ষ | ৪৪ ॥ 


সুত্র। তি রডিরে ভিন. 
পর্তিঃ॥8৫॥১০৬।॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) প্রসিদ্ধ সীখধ্পযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত 
(কোন পদার্থের) প্রকরণীদিবশতঃ প্রজ্ঞাত সাধ্য প্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয়, 
এ জন্য যথোক্ত দোষের পের্ববসূত্রোক্ত দোষের) উপপত্তি হয় না। 
ভাষ্য । ন সাধ্থ্যস্ত কৃৎস্সপ্রীয়াল্পভাবমাশ্রিত্যোপমানং প্রবর্ততে, 
কিং তহি? প্রসিদ্ধসাধন্ম্যাৎ সাধ্যসাধনভাবমাশ্রিত্য প্রবর্ততে | যত্র চৈত- 


দস্তি, ন তত্রোপমানং প্রতিষেদ্ধং শক্যং তম্মাদ্যখোক্তদোষো নোপ- পে 


পদ্যত ইতি । 


অনুবাদ । সাধন্ম্ের কৃৎস্তা, প্রায়িকত্ব ঝা অল্পতাকেই আশ্রয় করিয়া উপমান 


(উপমান-বাক্য) প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধন প্রযুক্ত 


_ শীধ্য-সাধন ভাব আশ্রয় করিয়৷ (উদ্দেশ্য করিয়া ) ( উপমান) প্রবৃত্ত হয়। বে স্থলে . 


ইহা (প্রসিদ্ধ সাধন্স্য ) আছে, সে স্থলে উপমানকে প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না 
স্থৃতরাং বথোক্ত দৌষ উপপন্ন হয় না । 


টিপ্নী। মহ্ধষি এই স্থত্রের দ্বার! পূর্বসথত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের নিরাস করিয্নাছেন। এইটি 
সিদ্ধান্ত-্ত্র। মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাধর্খ্যের কতা, প্রারিকর, 
অথবা! অন্পতাকেই উদ্দেস্ত করিল উপমান প্রবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ প্রথমে “্যধা গো, তথা 
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গরবর়* এইরূপ যে উপমান-বাক্য প্রয্বোগ হয়, তাহাতে গবয়ে গোর আত্যস্তিক সাধন্শ্য অথব! 
প্রারিক সাধন্ম্য অথবা অল্প বা আংশিক সাধন্ম্যই যে নিরম্তঃ বক্তার বিবঞ্ষিত থাকে, তাহ! নহে । 
খী সাধন্্য আত্যস্তিক, অথব! প্রাপক, অথবা! আংশিক, এইরূপ কোন নিয়ম নাই । উপমানবাক্য- 
বাদী কোন স্থলে কোন সানৃশ্তবিশেষ আশ্রয় করিয়াই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন। সেই সাদৃশ্ত 
বা সাধন্ম্য সেখানে আত্যস্তিক, অথব! প্রাক্গিক, অথবা আংশিক, তাহা! প্রকরণাদির সাহাব্যে বুঝিয়া 
লইতে হইবে। তাৎপর্ধ্যটাকাকার তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, প্যথা গো, তথা গবয়” এইবূপ 
বাক্য প্রকরণাদিসাপেক্ষ হইয়াই স্বার্থবোধ জন্মায়। প্রকরণাদি জ্ঞান ব্যতীত এরূপ বাক্য দ্বারা 
প্রক্কতার্থ বোধ জন্মে না। প্রকরণাদি জ্ঞানবশত: সাধন্ম্যবোধক বাক্যের দ্বারা কোন স্থলে 
আত্যস্তিক সাধন্ম্য, কোন স্থলে প্রারিক সাধন্ম্য, কোন স্থলে আংশিক সাধন্ম্য বুঝা যায়। যেব্যক্তি 
মহ্যাদি জানে, তাহার নিকটে *ষথ! গো, তথ! গবয়* এইরূপ বাক্য বগিলে, তখন সেই 
ব্যক্তি মহ্যাদিতে গোর ষে সাদৃত্ত আছে, তদ্ভিন্ন সাদৃশ্তই বক্তার বিবক্ষিত বলিয়া বুঝে । 
স্থৃতরাং ৰনে যাইয়া! মহ্যাদিতে গোর প্রায়িক সাধন্থর্য বা ভূরি সাদৃশ্ত দেখিয়াও মহিযাদিকে গবয়- 
পদবাচ্য বলিয়া বুঝে না। কারণ, প্রকরণাঁদি পর্যালোচনার দ্বার! মহিযাদিব্যাবৃত্ত সাধশ্ম্যই 
পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা সে বুঝিয়! থাকে। সে সাধর্শ্য গবয়ে গোর প্রার্িক সাধন্শ্য । ফল 
।কথা, যে ব্যক্তি মহ্যাদি পদার্থ জানে না, তাহার নিকটে পূর্বোক্ত বাক্য বলিলে সে ব্যক্তি বক্তার 
বিরক্ষিত মহিষাদি ব্যাবৃত্ত গোসাদৃশ্ত বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে এ বাক্য উপমান 
হইবে না। মহর্ষি “প্রসিদ্ধ সাধন” বলিয় পুর্বোক্তপ্রকার অভিপ্রায় সচন!, করিয়াছেন 
ভাষ্কারের মতে “প্রসিদ্ধ সাধন্ম্য” এই বাক্যটি তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস। প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকুষ্ট- 
রূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধন্্যই প্রসিদ্ধ সাধনদ্য। সেই সাধন্ধ্যও প্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্তক | 
কারণ, সাধন্দ্য থাঁকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে উপমিতি জন্মিতে পারে না । সুতরাং প্রসিদ্ধ 
পদার্থের সহিত যে প্রসিদ্ধ সীধন্থ্য, তাহাই উপমিতির প্রযোজকরূপে মহষি-হৃত্রে স্থৃচিত বুঝিতে 
হুইবে। অর্থাৎ এ সাংশ্যজ্ঞানকেই মহর্ষি উপমান বলিয়া সুচনা করিয়াছেন। এ সাধ্য 


. প্রসিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্য জ্ঞানও উপমান স্থলে দ্বিবিধ আবশ্ক। প্রথমে “যথা গো, তথা গবয়” 


এইরূপ বাক্যজন্ত গবয়ে গোর সাধশ্শ্য জ্ঞান, ইহ! শা সাধর্শ্য জ্ঞান। পরে বনে যাইয়! গবরে 
গোর যে সাধর্থ্য প্রত্যক্ষ, ইহা প্রত্যক্ষরূপ সাধন জ্ঞান। পূর্বোক্ত বাকাজন্য সাধশ্ম্য জ্ঞান না 
হইলে কেবল শেষোক্ত প্রত্যক্ষরূপ সাধন্্য জ্ঞানের দ্বারা গবয়-পদবাচ্যত্বের উপমিতিরূপ নিশ্চয় 
হইতে পারে না। এবং গবয়ে গোর সাধর্শয প্রত্যক্ষ ন করিয়া কেবল পূর্বোক্ত বাক্যজন্ 
সাধন্ধ্য জ্ঞানের দ্বারাও এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। পূর্বোক্ত বাক্যজন্য সাধন্্য-স্তানজন্য 
যে সংস্কার থাকে, শী সংস্কার বনে গবয়ে গোসাদৃশ্ত প্রত্যক্ষের পরে উদ্বুদ্ধ হুইয়! পূর্ববশ্রত 
বাক্যার্থের স্থৃতি জন্মায় । এ স্মবৃতিসহকত প্রত্যক্ষাত্বক.সাধন্ম্য জনই অর্থাৎ গবয়ে গোর সাদৃশ্ত 
দর্শনই “ইহা গবয়-পদবাচ্য” এইবূপে সেই প্রত্ক্ষদৃষ্ট গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুতে গবস-পদবাচ্যত্থের 


.. নিশ্চয় জন্মায়। নিশ্চয়ই এ স্থলে উপমিতি। পুর্বোক্ত সাদৃশ্ত দর্শন উপমান প্রমাণ । 


চি 


২. ১১০, ইত 
লা 8 25 1, 




















২৭২ ৫ স্যায়দর্শন [ ২অণ, ১ - 


ার়মপ্ররীকার জয়ন্ত ভষ্ট বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ নৈযীরিকগণ “যথা, গো, তথা গবয়* এই বাফ্যকেই 
পূর্বোক্ত স্থলে উপমীন-প্রমাণ বলেন । নগরবাসী, অরণ্যবাসীর পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারাই গরয়ে 
গবয়-পদবাচ্যত্ব নিশ্চয় করিতে পারে না, পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ ও তাহার অর্থবোঁধের পরে, বনে 
যাইিয়। গবয়ে গোসাদৃণ্ঠ প্রত্যক্ষ করিয়াই গবয়ে গবয়-পদবাচ্যত্ব নিশ্চয় করে। এ জন্ত অরণ্য": 
বাদীও নগরবাঁসীকে তাহার এ নিশ্চয় সাদৃশ্তরূপ উপায়ান্তর উপদেশ করে, সৃতরাং অরণ্যবাদীর 
পূর্বোক্তরূপ বাক্য শব হইয়াও শবপ্রমাণ হইবে না, উহা উপমান নামে প্রমাপান্তর। যদি 
অরণ্যবাদী নগরযাঁসীকে গবয়ে গবয়-পদবাচ্যত্ব নিশ্চয়ে সাদৃশ্তরূপ উপাযাত্তর উপদেশ না৷ করিত 
এবং যদি নগরবাপীর অরণ্যবাসীর পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যার্থ বুঝিয়াই সেই বাঁক্যের দ্বারাই গবয়ে 
গবয়-পদবাচ্যত্ব নিশ্চ্ব হইত, তাহা হইলে উহা! অবস্ত শব্মপ্রমাণ হইত। জয়ন্ত তষ্ট এইরূপ 
যুক্তির দারা বৃদ্ধ নৈযায়িকগণের মত সমর্থন করিয়া, শেষে বনিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের সনর্ভের 
দ্বায়াও তাহার এই মত বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ ভাষ্যকারও যেন এই মতাবল্বী, ইহা বুঝা 
যাঁয়। বস্ততঃ উপমান-লক্ষণসথত্র-ভাষ্যে (১1১1৬) ভাষ্যকার “যথা গো, তথ! গবয়” “থা মুগ, 
তথা মুদগপর্ণা” ইত্যাদি সাদৃশ্তবোৌধক বাক্যকে “উপমান” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এই স্তর 
ভাষোও (তাৎ্পর্যযটীকাকারের ব্যাধ্যান্ুদারে ) পূর্ববোক্তরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়৷ উল্লেখ 
করিয়াছেন । কিন্তু তিনি ষে এ বাক্যকে উপমান-প্রমাপই বলিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা 
যায় না। জয়ন্ত তট্টও নিঃদংশয়ে ভাষ/কারের এ মত প্রকাশ করেন নাই। সাদৃশ্ত-প্রতিপাঁদক 
পূর্বোক্ত বাক্য উপমিতির প্রয়োজক বলিব! তাহাকে এ অর্গে ভাষ্যকার উপমান বলিতে 
পারেন। পরন্থ প্রমিতির চরম কারণকেই ভাষ্যকার মুখ্য প্রমাণ বনিয়্াছেন, ইহা প্রথমাধ্ায়ে 
প্রমাণ-সুত্রব্যাধ্যায় পনুয়্াছি। উপমিতির পূর্ববক্ষণে পূর্ববশ্রত সেই বাক্য থাকে না। তখন 
সেই বাক্যের জ্ঞান কল্পনা করিয়া কোনরূপে ওঁ বাক্যের উপমিতি করণত্বের উপপাদন করারও 
কোন প্রয়োজন দেখ! যায় না॥ জয়ন্ত ভট্ট, বৃদ্ধ নৈয়ারিকদিগের পূর্বোক্তরূপ মত ব্যাখ্য। করিয়া 
শেষে বলিয়াছেন যে, আধুনিক নৈয়াযিকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
শেষে অপ্রসিদ্ধ পদার্থে প্রসিদ্ধ পদার্থের যে সাদৃশ্ত প্রত্যক্ষ, তাহাই উপমান-প্রমাণ। 
উদ্দোতকরও পূর্ববোক্তরূপ বাক্যার্থ-্থৃতিসহকৃত সাদৃস্ত প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে উপমান-প্রমাণখগ্ুনারভ্ে “যথা গো, তথা 
গবয়” এইরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাৎপর্ধযটাকায় পূর্বোক্তরূপ সাদৃস্ত 
্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । জয়ন্ত ভষ্, বৃদ্ধ নৈয়ারিক বলিয়া উদ্দ্যোত- 
করের পূর্ববর্তী নৈয়াস্মিকদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, বুঝা যায়। উদ্যোতকর পূর্বোক্তর্ূপ 
বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। তবচিস্তামণিকার গঙ্গেশ ণ্উপমান-চিন্তামণি*তে জয়ন্ত 
ভট্ট প্রভৃতির মত বলিয়া! যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জয়স্ত ভট্ও পূর্বোক্তরূপ বাক্ার্থ- 


১ উপমিতিহথলে অতিদেশ বাক্যার্থ বোধই করণ। এ বাক্যার্থ স্মরণ ব্যাপার। সাদৃস্ঠবিশিষ্ট পিওদশন 


সহকারী কারণ, তাহা করণ নহে, ইহা সাস্তায়িক যত বলিয়া; মহাদেব ভউও দিনকরীতে লিখিয়াছেন। 
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ক টে তক টিক বডি অর তি ও 
ধু, তত উল পতিত নক হত 
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৪৫ হত ] .. ঘাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৭৩ 


ৃ স্বতি-সহরুত সাদৃস্ত প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিতেন, তিনি বৃদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মত মানিতেন 


না, ইহা! পাওয়া যায়১। পূর্বমীমাংসকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় পূর্ববোক্তরূপ বাক্যকে এবং 


 শবর স্বামীর সম্প্রদায় পূর্বোক্তরূপ সাদৃস্ত গ্রত্যক্ষকে উপমানপপ্রমাণ বলিতেন, ইহা গ্ঠা়কন্দলীকার 


শ্রীধর তষ্ট লিখিয়াছেন । মৃলকথা, উপমানের প্রমাণাস্তরত্ববাদীদিগের মধ্যে উপমান-প্রমাণের ফল 
বিষয়ে যেমন মতভেদ পাওয়া! যায়, তদ্রপ উপমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়েও পুর্ধোক্তরূপ মতভেদ 
পাওয়া যার়। উদ্দ্যোতকর প্রত্ৃতি স্তায়াচা্ধাগণ পূর্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। 
ভাষ্যকার যে তাহাই বলিয়াছেন, ইহাও উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বলেন নাই। উদ্দোতষ্কর ও 
বাস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের এঁ মত বুঝিলে তাঁহার! শ্রী মতের উল্লেখ ও সমালোচনা করিতেন। 
মহ্্ষির সুত্রের দ্বারাও পূর্বোক্ররূপ বাক্যই উপমান-প্রমাণ, ইহা বুঝা যায় না । মহর্ষি প্রসিদ্ধ" 
সাধন্দ্যাৎ* এই - কথার দ্বারা সাধন্থ্যজ্ঞনবিশেষকে উপমান-প্রমাঁণ বলিয়াছেন, বুঝা যায়। 
তাৎপর্ধ্যটাকাকার বাচস্পতি মিশ্র, মহ্ষি-স্ত্রোক্ত পসাধনদ্য” শব্ধকে ধর্মাত্রের উপলক্ষণ 
বলিয়৷ বৈধন্্যোপমিতিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ) অস্থান্ত পশুর বৈধন্থ্য জ্ঞানজন্য উদ্টে যে করভ- 
পদবাচ্যত্ব নিশ্চয় হয়, তাহা বৈধন্দ্যোপমিতি। জয়ন্ত ভট্ট্রের মতে এই বৈধন্দ্্যোপমিতির উপপত্তি 
হয় না, ইহা! উপমান-চিন্তামণিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় লিখিয়াছেন। তিনিও বাচস্পতি মিশ্রের 
অতপর্ধ্যটাকারই আংশিক অন্থ্বাদ করিয়া! বৈধন্ম্যোপমিতির উদাহরণ প্রদরশনপূর্বরক তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাজও ৰাচম্পতি মিশ্রের মতাঁছ্সারে বৈধর্শের্যাপমিতিরও 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাধ্যকার বাৎস্তায়ন উপমান-লক্ষণস্থত্রতাষ্যশেষে যে বলিয়াছেন, “্অন্তও 
উপমানের বিষয় আছে,” এঁ কথার দ্বারা বাচম্পতি মিশ্র ও বরদরাজ পূর্বোক্তরূপ বৈধর্শের্টাপ- 
মিতিরই সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্‌ ভাষ্যকার উপমানের বহু উদাহরণ বলিয়াও শেষে 
পুর্বোক্তবূপ বৈধর্ট্যোপমিতিও যে আছে, ইহা প্রকাশ করিতেই সেখানে “অন্যোইপি” ইত্যাদি 
সন্দর্ত বলিয়াছেন, ইহা! বাঁচম্পতি ও বরদরাজের কথা । কিন্তু সংক্ঞাসংক্ি সম্বন্ধের স্তায় 
অন্ত পদার্ঘও যে উপমান-প্রমাণের বিষয় হয, ইহাই ভাঁষাকারের এঁ কথার দ্বার! সরল ভাবে 
বুঝা যায়। স্তাযসত্রবৃত্তিকার মহামনীবী বিশ্বনাথ, ভাষ্যকারে ওঁ কথার উললেখপুর্র্ক যে 
উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্তিকার যে ভাষ্যকারের এরূপ মতই বুঝিয়া ছিলেন, 


' ইন বুঝা যায়। স্তায়স্ত্রবিবরণকার রাধামোহন গোস্থামিভট্রচার্ধ্, ভাষ্যকারের এরূপ ভীঁৎপর্ধ্য 


সুব্যক্ত করিয়াই লিখিয়াছেনং। পরস্ধ ভাষ্যকার প্রখমাধ্যায়ে নিগমন-হথত্রভাষ্যে উপনর-বাকাকে 





১। তক্মাদাগষপ্রতক্ষাত্যামন্যদেবেদমাগমস্ত্বতিসহিতং সাদৃশ্তজ্ঞানমূপসানপ্র্বাশসিতি জররৈয়ার়িকজয়ন্তভট- 
প্রভৃতয়ঃ ।স্উপসানচিস্তাঙশি। 

২। “এবং শত্যতিরিক্রমপ্ুপসানবিষয় ইতি ভাষাং। তথাহি কা ওযবী বরং হত্তি ইতি প্রশ্নে দশমূল- 
সমৌবধী )তবরং হস্তীতি বাক্যারথজানাজ অরহরণকর্ৃত্বমুপসিত্যাবিবয়ীক্রিয়ত ইত্যাদি।* ১1১৬ শুজেবিবরণ। 
গো্ারী ভটটীচার্যোর কথিত উদ্াহ্রণের দ্বারা প্রাচীন কালে যে কোন সম্প্রদায় রূপ ষত সমর্থন কৃরিতেন, ইঞা তত্ব 


: .- চিন্তীষশির শবাখণ্ডের টাকায় মধুরানাখ তকরবাসীশের কথায় বুঝা! বায়। মধুরানাখ এ ঈীকার প্রারত্তে সংগতি-বিচারে - 





২ রসি ৬ ৩ 





ঘর - ৮ ডু পরুন একক ॥ হে 
তু ১ক ০ শট তপকান্জিততা ২০১ এন ৮০০ সিসি লি এ ত পাকি ঈটযানিও 
ভিত এ উজ কাদে হইল 
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২৭৪ -. হ্যায়দর্শশ [ ২০, ১আ* | 


উপমান-প্রমাণ কিরূপে বনিয়াহেন, ইহা চিন্তা করা আবন্তক) উপনয়বাক্যের সুনে উপমান- 


প্রমাণ থাকা সম্ভব না হইলে ভীষ্যকার প্র কথা বলিতে পারেন না। সংক্ঞাসংক্তি সম্বন্ধ ভিন্ন 


আর কোন পদার্ঘই যদি কধনও কুত্রাপি উপমান প্রমাণের গরমের না হয়, তাহা হইলে সরকতর. 


উপনয-বাক্যপ্রতিপাদ্য পদার্থ উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝ! অসম্ভব । অস্ত মহর্ষির পরবর্তী 
সি্ধান্তহত্রে পবন” শব্দের প্রয়োগ থাকায় গবস্-পদবাচ্ত্ব মহর্ষি গোতমের মতে উপমান- 


- প্রমাণের প্রমেয়, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় এবং তদনুসারেই স্থায়াচা্ধযগণ গবয-পদবাচ্যন্ নিশ্চয়কে 


উপমিতির উদদাহ্রণরূপে সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি যে অন্যরূপ কোন বিষয়কে 
উপমানপ্রমাণের প্রমেয় ঝলিতেন না, ইহাও ত বুঝা যায় না। অন্য পম্পরদায-সম্মত উপমান- 


প্রমাণের প্রমেরর তিনি ত নিষেধ করেন নাই । গবয় শব্দের শক্তি নির্ণয় উপমান তিন্ন আর কোন. 


প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না, ইহ! .দকলে স্বীকার করেন নাই, এঁ বিষয়ে মতভেদ আছে 
মহর্ি এই জন্ত পর স্থলেরই উল্লেখপূরববক তাহার বিশেষ মত ও বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়া, এ 
উদ্াধরণের হ্বারাই উপমানের প্রমাণাত্তরত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। 
কিন্ত মহর্ষির উপমান-লক্ষণস্ত্রের দ্বারা যদি অন্তরূপ উদাহরণেও উপমান-প্রমাণ বুঝা যায়, তাহ! 
হইলে উহাও অবস্ত মহ্ষির সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়৷, পরন্ত যদি কেবল গবয়াদি শব্দের 
শক্তিজ্ঞানই উপমান-প্রমাণের ফল হয়, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপযোগিতা কিরূপে হয়, ইহাও 
- চিন্তা কর! আবস্তক ৷ উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি স্যায়াচারধ্যগণ গোতমোক্ত যোড়শ পদার্থকে মোক্পোপযোগী 
বলিয়৷ বর্ণন করিয়াছেন। বস্ততঃ মোক্ষশান্ত্রে মোক্ষের অনুপযোগী পদার্থের বর্ণন সংগত নহে। 
মহর্ধি গোতম এই জন্ত সমস্ত ভাঁৰ ও সমস্ত অভাব পদার্থের উল্লেখ করেন নাই। উপমানপ্রমাণ 
মোক্ষের অন্ত্রপযোগী হইলে মহর্ষি গোতম কেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন? স্ায়মঞ্জরীকার 
জয়ন্ততষ্টও এই মোক্ষশন্ত্রে উপমান-লক্ষণের কোথায় উপযোগিতা আছে, এই প্রশ্ন করিয়া, 


০সৃত্যমেবং* এই কথার দ্বারা এ পূর্বপক্ষের দৃঢ়তা স্বীকারপূর্ব্বক তহ্ত্তরে বণিয়াছেন যে, যজ্ঞ- 


বিশেষে যে গবরীলম্তন আছে, তাঁহার বিধিবাক্যে “গবয়” শব প্রযুক্ত থাকায় উহার অর্থনিশ্চয় 
আবশ্তক, তাহাতে উপমান-প্রমাঁণের উপযোগিতা আছে। জয়ন্ত ভষ্ট নিজেও এই উত্তরে সন্ধপ্ট 
হুইতে না৷ পারি, শেষে বলিয়াছেন যে, করণার্জবুদ্ধি মুনি সর্ববানুগ্রহবুদ্ধিবশতঃ মোক্ষোপযোগী 


ন! হইলেও এই শাস্ত্রে উপমান-প্রমাণের নিরূপণ করিয়াছেন । জয়ন্ত ভট্রের কথা স্থধীগণ চিন্তা 
করিবেন। উপমানপ্রমাণ যে মোক্ষোপযোঁগী নহে, ইহা শেষে জয়্ততক্ট এ কথ! বলিয়! হ্ীকারই 


করিয়াছেন। কিন্ত যদি সংক্ঞাসংক্তি সম্বন্ধ তিন আরও অনেক পদার্থ উপমান-প্রমাণের দ্বার! বুঝা 
যায় এবং ভাষ্যকার উপমান-লক্ষণ-হুত্রভাব্যে "অন্ঠোইপি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যদি তাহাই বলিয়! 
থাকেন, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপযোগিতা উপপন্ন হইতে পারে। মহধি গোতমের 
ষে তাঁহাই মত নছে, ইহা! নির্বিবাদে প্রতিপন্ন করিবার .কি উপায় আছে? শেষকথ্থা, মহর্ষি 


ূর্ব্বোক্ত উদ্দাহরণের উদ্লেখপূর্বক কোন আপত্তি করিয়া, শেবে এ সত অস্বীকার করিয়াই অর্থাৎ শব্বশক্ি ভিন 


, আর কোন পদার্থ উপসিতির বিষয় হয় না, এই প্রচলিত মতকেই দিদ্ধান্ত বলিয়৷ এ আপত্তির নিরাদ করিয়াছেন 





রা রর এ একি সি উই সৃতি তি ইদহৃন্ভাপস সুদের পা শু উর পয 3 টি 

ইজ ১১০ চি ১ সন; ঘটিত, ছি ০১ তি 24 ৫ * ৮৯৮৮ নি 
৪৬ স্ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২৭৫ রর 
গোতিমের অভিপ্রায় বা মত যাহাই হউক, ভাষ্যকারের কথার দ্বারা এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও 
রাধামোহন গোস্বামিভট্াচর্যের ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকারের যে শ্ীরূপই মত ছিল, ইহা আমর! 
ডিন পূর্বোক্তরূপ চিন্তার ফলেই প্রথমাধ্যায়ে নিগমনস্ত্র-ভাষ্যের টিপ্লনীতে এ বিষয়ে ২ 
হ.... পুর্ববোজ্রূপ আলোচনা করিয়াছি । স্বধীগণ এখানকার আলোচনায় মনোযোগপুর্র্বক বিচার দ্বারা সি 
৯. প্রক্কত বিষরে ভাষ্যকারের মত নির্ণর করিবেন ॥ ৪৫ । রানী এ 
ভাষ্য । অস্ত তহি উপমানমনুমানম্‌£ রর 


অনুবাদ । তাহা হইলে উপমান অনুমান হউক ? 
সুত্র। প্রত্যক্ষেণা প্রত্যক্ষসিদ্ধেং ॥ ৪৩॥১০৭॥ 


অন্ুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) যেহেতু প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের 
: সিদ্ধি (জ্ঞান) হয় [ অর্থাৎ অনুমানের ন্যায় উপমানস্থলেও বখন প্রত্যক্ষ গে। পদার্ধের 
এ... দ্বার! অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়, তখন উপমান অনুমান হউক ? ] 


| ভাষ্য । যথা ধুমেন প্রত্যক্ষেণা প্রত্যক্ষস্থয বহ্েগ্র হণমন্ুমানং এবং 
গবাপ্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষস্ত গবয়স্ত গ্রহণম্তি নেদমনুমানাদ্বিশিষ্যতে | 


অনুবাদ । যেমন প্রত্যক্ষ খুমের ছার! অপ্রত্যক্ষ বহ্ির অনুমানরূপ জ্ঞান হয়, 
এইরূপ প্রত্যক্ষ গোর দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়। এজন্য ইহা! অর্থাৎ 
পূর্বেবাক্তরূপ গবয়জ্ঞান অনুমান হইতে বিশিষ্ট ( ভিন্ন ) নহে। 


িপ্লনী। মহ্ষি পূর্বস্ত্রের দ্বারা পুর্বপক্ষ নিরাস করিয়া উপমানের প্রামাণা সমর্থন করিয়া- 
ছেন। কিন্তু হাতেও পুর্ববপক্ষ হইতে পারে যে, উপমান প্রমাণ হইলেও তাহা অনুমান হইতে 
ভিন্ন কোন প্রমাণ নহে। কারণ, অন্থমান স্থলে যেমন প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা কোন একটি অপ্রত্যক্ষ 
পদার্থের জ্ঞান হয়, উপমান স্থলেও তাহাই হয়, স্থতরাং উপমান বস্ততঃ অন্ুমানই | মহর্ষি এই 
সুত্রের দ্বারা এই পূর্ববপক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন তাই ভাষ্যকার প্রথমে “অস্ত তহি” ইত্যাদি 
সনর্ভের দ্বারা মহ্ষির এই সথত্রোক্ত হেতুর সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন । ভাষ্যকারের ত্র সন্র্ভের সহিত 
সথত্রের যোজন বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার সুক্রার্থ বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, যেমন প্রত্যক্ষ ধূমের 
* দ্বারা» অপ্রত্যক্ষ বহ্ছির অনুমানজ্ঞান হয়, তন্দ্রপ প্রত্যক্ষ গোর দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়। 

১। এখানে ধুম হেতু, বহি সাধা, ইহ। ভাবাকারের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বুঝা বায় । কিন্ত উদ্দযোতকরের সত “এই ধৃষ 
বহিবিশিষ্ট” এইরূপ অনুষিতি হয়। তাহার সতে এ অনুমানে ধুষধর্্ম হেতু । তাই উদ্দ্যোতকর এখানে লিখিয়াছেন, 
.শ্ৰখা প্রত্যক্ষেণ খুষধর্দেণ উদ্ধত্যাছিনাইপ্রত্যক্ষে। ধৃষধর্ত্োইগরিরনুশীর়তে ।” উদ্দ্যোতকরের এই স্ত তট কুমারিলও 
গ্লোকবার্তিকে উল্লেখ করিরাছেন। ভাব্যকার যখন "্বুমেন প্রত্যঙ্ষেণ এইরূপ কথা লিখিযাছেন, তখন 
উদ্দোতিকরের কথাকে ভায্ের ব্াধা। বলিয়৷ গ্রহণ করা যায় না। 





চি 
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২৭৬ হ্টায়দর্শন [২অ*, ১আঃ 
সুতরাং উহ! অন্থ্মান হইতে বিশিষ্ট নহে । অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্মক্ষ পদার্থের 
প্রতিপাঁদক বলিয়া উপমান অস্ুমানের অন্তর্গত, উহা! অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে। উদ্দোতকরও 
এইক্নপে পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকরের ব্যাখ্যান্সারে পূর্ববপক্ষের 
তাৎপর্ধ্য বুঝ! যায় যে, ণ্যথা৷ গো, তথ। গবয়” এই বাক্য শ্রবণের পরে গো৷ প্রত্যক্ষ করিলে তদ্দারা 
তখন অপ্রত্যক্ষ গবয়কে গবর়সংস্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া! যে বোধ হয়, তাহা৷ প্রত্যক্ষ গে পদার্থের দ্বারা 


' অপ্রত্যক্ষ গবয় পদার্থের বোধ ; সুতরাং অন্কুমিতি ৷ মহর্ষির পরবর্তী সিদ্ধাত্তসত্রে “নাপ্রত্যক্ষে 
. গবয়ে” এই কথা থাকায় এই স্থৃত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের পুর্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বৃত্তিকার ' 


বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ পূর্ববোক্তরূপ পূর্ববপক্ষ ব্যাথ্যা সংগত না! বুঝিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 
প্রত্যক্ষ গো-সাদৃশ্ঠবিশেষের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবয়পদবাচ্যত্বের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ পূর্বোক্ররূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ গবনে গোসাদৃস প্রত্যক্ষ করিলে “অং গবয়পদবাচ্যে গোসদৃশত্বাৎ” এইরূপে গবয়পদ- 
বাচ্যত্বের অস্থমিতি হয়। সুতরাং উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ নহে। এইরূপ পূর্ববপক্ষ- 


একি 


ব্যাখ্যা সংগত হইলেও ইহাতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত সৃত্রের ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পন! করিতে হয়। বৃত্িকার . 


, প্রভৃতি কষ্ট-কর্পন! করিয়াই পরবর্তী সথত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটাকাকার এই সৃত্রোক্ত 
 পুর্বপক্ষের ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন যে, “যথা গো+ তথা গবয়” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া খন গব় 


প্রত্যক্ষ করে, সেই সময়ে প্র পূর্বর্ত বাক্যার্থবোধ হইতে অধিক কিছু বুঝে না । সংজ্ঞাসংজ্তি 


 স্বন্ধও এ বাক্য ঘবারাই বুঝিয়া থাকে! সুতরাং প্রত্যক্ষ গোর দ্বার গবয়সংজ্ঞাবিশিষ্ট গবয়ের' 


বোধ অনুমিতি। অনুমান ভিন্ন উপমান-প্রমাণ নাই | ৪৬॥ ং 
ভাষ্য । বিশিষ্যত ইত্যাহ। কয়! ষুক্যয। ? | 
অনুবাদ । বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ পূর্বেবান্ত উপমান অনুমান হইতে বিশি, ইহা 
(মহৰ্ি গোতম ) বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) কোন্‌ যুক্তিবশতঃ ? 
সুত্র। নাপ্রত্যক্ষে গবয়ে প্রমাণার্থমুপমানস্ত 
পশ্যামঃ ॥ ৪৭ ॥ ১০৮ ॥ 
অন্থ্বাদ। ( উত্তর ) গবয় অপ্রত্যক্ষ হইলে অর্থাৎ প্যথ। গো, তথ গবরন” এই 


বাক্য শ্রবণ ও গৌদর্শন করিয়াও গবয় না দেখিলে উপমান-প্রমাণের সম্বন্ধে 
*প্রমাণার্থ” অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি দেখি ন। [ অর্থাৎ সেরূপ স্থলে 


উপমিতি হয় না, স্থৃতরাং পূর্বেবাক্তরূপে গবয় জ্ঞীন উপমিতি নহে। গবয় প্রত্যক্ষ 
করিলে যে উপমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা। অনুমিতি হইতে পারে নী ।] 


ভাষ্য । দা হ্য়মুপযুক্তোপমানো গৌদর্শী গবা! সমানমর্থং পশ্ঠৃতি, 


তদাহয়ং গবয়” -ইত্যস্য সংজ্ঞাশব্দস্ত ব্যবস্থাং প্রতিপদ্যতে। ন চৈব-. 


॥ পণ 
নু 





ডি 


৪৭ স্থৃঃ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ' ২৭৭ 
মনুমানমিতি। পরার্থঞোপমানং, যস্ত হৃপমেয়মপ্রসিদ্ধং তদর্থং প্রসিদ্ধো- 
ভয়েন ক্রিয়ত ইতি। পরার্থমুপমানমিতি চেন্ন স্বয়মধ্যবসায়াৎ । ভবতি 
চ ভোঃ স্বয়মধ্যবসায়ঃ, যথা গৌরেবং গবয় ইতি। নাধ্যবসায়ঃ প্রতি- 
ধিধ্যতে, উপমানন্ত তন্ন ভবতি, প্রসিদ্ধসাধশ্ত্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানং । নচ 
যস্তোভয়ং প্রসিদ্ধং, তং প্রতি সাধ্যসাধনভাবে। বিদ্যত ইতি । 


অনুবাদ। যেহেতু গৃহীতোপমান গোদশাঁ ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি .গো 
দেখিয়াছে এবং “যথা গো, তথা গবয়” এই উপমানবাক্য গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি 
যে সময়ে গোসদৃশ পদার্থ দর্শন করে, সেই সময়ে “ইহা গবয়” এইরূপে এই সংজ্ঞা 
শবের (গবয় শবের ) ব্যবস্থ। বুঝে অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়ত্ববিশিষ্ট জন্তুই “গবয়” 
এই সংজ্ঞার বাচ্য, ইহা নির্ণয় করে। অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে। অর্থাৎ অনুমান- 


. স্থলে এরূপ কারণজন্য এরূপ বৌধ হয় না ; সুতরাং উপমান অনুমান হইতে বিশিষ্ট । 


এবং উপমান পরার্থ। . যেহেতু যাহার সম্বন্ধে উপমেয় অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ 


যে ব্যক্তি গবয়াদি উপমেয় পদার্থ জানে না, তাহার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ভয় ব্যক্তি অর্থাৎ : 


বে ব্যক্তি উপমেয় ও উপমান (প্রকৃতস্থলে গবয় ও গো ) এই উভয় পদার্থ ই 


জানে, সেই ব্যক্তি (পূর্বোক্ত উপমান-বাক্য ) করে অর্থাৎ তাহাকে বুঝাইবার জন্যই 


পৃরবেবাক্ত উপমান-বাক্য প্রয়োগ করে। € পূর্ববপক্ষ ) উপমান পরার্থ, ইহা৷ যদি 
বল? না; অর্থাৎ তাহা! বলিতে পার না। কারণ, নিজেরও নিশ্চয় হয়। বিশদার্ 
এই যে, 'নিজেরও অর্থাৎ পূর্বোক্ত উপমানবাক্যবাদীরও ( এ বাকাজন্য ) “যথা 
গো, তথা গবয়” এইরূপ বোধ জন্মে। (উত্তর ) অধ্যবসায় অর্থাৎ এ বাক্যজন্য 
এ বাক্যবাদীরও যে বোধ, তাহ! নিষিদ্ধ হইতেছে ন|, কিন্তু তাহা (এ বাক্যবাদীর 
সম্বন্ধে) উপমান হয় না। (কারণ) প্রসিদ্ধ সাঁধন্থয প্রযুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ 
প্রকৃ্টরূপে জ্ঞাত ঝ প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যপ্রধুক্ত, ফন্দারা সাধ্যসিদ্ধি হয়, তাহা উপমান। 
ধাহার সম্বন্ধে উভয় ( উপমেয় ও উপমান ) প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ষে ব্যক্তি উপমান ও 
উপমেয়, এই উভয়কেই জানে, তাহার সম্বন্ধে সাধ্যসাধন-ভাব বিদ্যমান নাই। 


টিগ্লনী। মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা পূর্বস্থত্োক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি 
সিদ্ধান্ত ত্র । ভাষ্যকার ও উদ্দ্যোতকরের ব্যাধ্যানুসারে স্থত্রকার মহর্ষির তাৎপর্ধ্য এই যে, গবর 
প্রত্যক্ষ না হইলে সেই স্থলে উপমানের সম্বন্ধে যাহ! প্রমাণার্থ অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল 
উপমিতি, তাহ! হয়.না। যে ব্যক্তি গো! দেখিয়াছে, কিন্তু গবয় দেখে নাই, সে ব্যক্তি প্ৰথা 
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২৭৮ ন্যায়দর্শন . [২অণ, ১আঁ*, 
গো, তথা গবয়” এই বাক্য শ্রবপূর্ব্বক গবয় গোসদৃশ, ইহা বুঝিয়া যখন সেই গোসদৃশ 
পদীর্ঘকে ( গবয্কে ) দেখে, তখন “ইহা গব্-শব্ববাচ্য” এইরূপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গব়ত্ব" 
বিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শব্ধের বাচ্যত্ব নিশ্চয় করে। এ বাচ্যত্বনিশ্চয়ই এ স্থলে উপমান'প্রমণের- 
ফল উপমিতি। প্রতাক্ষ গোর দ্বারা অপ্রত্যক্ষ গবদ্বের জ্ঞান উপমিতি নহে। উপমান- 
প্রমাণের স্বরূপ না বুঝিলেই পূর্বোক্তপ্রকার পুর্বপক্ষের অবতারণা হয়। মহর্ষি এই স্থত্রের 
দ্বার উপমান-প্রমাণের স্বরূপ ও উদাহরণ পরিস্কট করিয়া পূর্বস্ত্রোক্ত ভ্রমমূলক পূর্ববপক্ষের 
নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার, সুত্রার্থ বর্ণন করিতে উপমানের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, অনুমান এইরূপ নহে। যেরূপ কারণজন্য যেরূপে প্রদর্শিত স্থলে সংস্ঞাসংজ্জি 
সমব্ধনিশ্চয় বা গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুমাত্রে গবয় শব্দের বাচ্যত্বনিশ্চয়রূপ উপমিতি জন্মে, সেইরূপ 
কারণজন্ত অনুমিতি জন্মে না। এরূপ কারণসমূহ-জন্ত এরূপ জ্ঞান__অন্থমিতি নহে, উহা! 
অন্থমিতি হইতে বিশিষ্ট; স্থতয়াং উপমান-প্রমাণ অনুমান-প্রমাণ হইতে বিশিষ্ট 1 

উপমান অন্কুমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে নিজে 
একটি পৃথক্‌ যুক্তি বনিয্নাছেন যে, উপমান পরার্থ। যে ব্যক্তি গবন্ধকে জানে না, কিন্ত গো 
দেখিয়াছে, তাহাকে গবয় পদার্থ বুঝাইবার্‌ জন্য গো এবং গবয়€ উপমান.ও উপমেয় ) বিজ্ঞ 
ব্যক্তি প্ৰথা গো, তথা গ্ৰয়” এই বাক্য বলে। উদ্দ্যোতকর এই কথা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন 
যে, প্যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ বাক্য ব্যতীত কেবল গব়ে গোসাদৃশ্ত প্রত্যক্ষ উপমান 
নহে। কারপ, এ বাক্য শ্রবণ না করিলে কেবল সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ 
উপমিতি জন্মে না।. আবার এ সাদৃশ্ত প্রত্যক্ষ ব্যতীত পূর্বোক্ত বাক্যমাত্রও উপমান হইতে 
পারে না। কারণ, এ বাক্যার্থবোধের দ্বারাই পৃর্বোক্ররূপ উপমিতি জন্মে না। এজন্ত 
পূর্বোক্ত বাক্যজনিত সংস্কারজন্ত “গবয় গোসদৃশ” এইরূপ বাক্যার্থ স্মরণদাপেক্ষ সাদৃপ্ত প্রত্যক্ষই 
উপমানপ্রমাণ। মুলকথা, উপমিতিস্থলে যখন পূর্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ আবঠ্তক্ যাহার 
উপমিতি হুইবে, তাহাকে যখন গে! ও গবয়, এই উতয়পদার্থবিজ্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত বাক্য 
অবশ্তই বলিয়৷ থাকেন, নচেৎ তাহার উপমিতি হইতেই পারে না, তখন উপমাঁন পরার্থ। 
অনুমানস্থলে শীরূপ বাক্য আবন্ঠক নহে। অন্থমিতিতে কোন বাক্যার্থ স্মরণ কারণ নহে। 
স্বতরাৎ অনুমান পূর্বোন্তবপে পরার্থ নহে। উপমান পরার্থ বলিয়া অন্মান-হইতে ভিন্ন । 

ভাষ্যকার যে উপমানকে পরার্থ বলিয়া অনুমান হইতে তাহার ভেদ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে 
শেষে পুর্বপক্গের অবতারণ। করিয়াছেন যে, উপমান পরার্থ হইতে পারে না। কারণ, পূর্বোক্ত 
উপমানবাক্যবাদীর নিজেরও এ বাক্যজন্ত বোধ জন্মিরা থাকে। অর্থাৎ ু্বপক্ষবাদী, 
সিদ্ধান্তবাদী ভাষ্যকারকে বলিয়াছেন যে, যদি প্য্থা গো, তথা গবয়” এই বাক্য কেবল অপর 
ব্যক্তিরই বোধ জন্মাইত, তাহা হইলে অবস্ত উপমান পরার্থ- হইত $ কিন্তু এ বাক্য যখন এ 
বাক্যবাদীর নিজেরও বোধ জন্মায়, তখন উহাকে পরার্থ বলা যায় না, উহ পরার্থ হইতে 
পারে না। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারা ও বাক্যবাদীরও যে 
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প্ৰথা গো, তথা গবয়” এইরূপ বোধ জন্মে, তাহা নিষেধ করি না, তাহা অবশ্ঠই স্বীকার 
করি। কিন্তু এ বাক্যবাদীর সম্বন্ধে উহ! উপমান নহে) কারণ, প্রাসিদ্ধসাধন্থ্যপ্রযুক্ত যন্বীরা 
ৃ্‌ সাধ্য সিদ্ধি হয়, তাহাই উপমান। যে ব্যক্তি গো এবং গবয, এই উভদ্বকেই জানে, 
৯ - গবয়ত্ববিশিষ্ট পশুমাত্রই গবয় শব্দের বাচ্য, ইহা বাহার জানাই আছে, তাহার সম্বন্ধে এ স্থলে 
তাহার উচ্চারিত বাক্য বা তাহার অর্থবোধ, গবয়ে গবরশব্ববাচ্যত্থের সাধন নহে । তাহার 
সম্বন্ধে এ স্থলে গব়শব্ববাঁচ্যত্ব ও নিজের উচ্চারিত বাক্যার্থবোঁধে সাধ্য-দাধন-ভাব নাই। ্ 
তাহার নেখাঁনে উপমিতি জন্মে না। যে বাক্তির উপমিতি জন্মে, যাহার উপমিতি নির্বাহের 
. জন্তই গো! ও গবয়, এই উভয় পদার্থবিজ্ঞ ব্যক্তি প্ররূপ বাক্য প্রয়োগ করে» সেই অপর ব্যক্তির 
সম্বন্ধেই উহা! উপমান হয়, সুতরাং উপমান পরার্থ। এই তাৎপর্য্যেই উপমানকে পরার্থ বলা]. 
হইস্নাছে। অনুমান এইরূপ পরার্থ নহে, সুতরাং উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন 1 ৪৭ ॥ কই 
পু ভাষ্য । অথাপি__ ৃ ই 
4৫ ্ 
নুত্রে। তথেত্যুপমৎহারাছ্পমানসিদ্ধের্নাবিশেষঃ ॥ 3 
॥৪৮॥১০১৯॥ ই 
অনুবাদ। এবং পতথ/” অর্থাৎ তক্্প, এইপ্রকার উপসংহার নিশ্চয়). 
বশতঃ উপমানসিদ্ধি € উপমিতি ) হয়, এ জন্য অবিশেষ নাই অর্থাৎ অনুমান ও টি 
ভাষ্য । . তথেতি সমানধর্মোপসংহাঁরাছ্ুপমানং সিধ্যতি, নানুমানমৃ। ্ 
অয়থানযোর্বর্বিশেষ ইতি । রি 


অনুবাদ। “তথ” অর্থাৎ তক্রপ, এইরূপে সমান ধর্মের উপসংহারবশতঃ 
উপমান সিদ্ধ হয়, অনুমান সিদ্ধ হয় না অর্থাত উপমিতির ন্যায় কোন সমান 
ধর্ম বা সাদৃশ্ট ভ্ঞানবশতঃ অনুমিতি জন্মে না। ইহাঁও এই উভয়ের ( অনুমান ও 
উপমানের ) বিশেষ। 


টিগ্লনী। উপমান অন্থ্মান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহধি শেষে এই সুত্রের 
দ্বার একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, উপমানস্থলে “তথা” এইরূপে অর্থাৎ প্ৰথা গো, তথা 
গবয়” এইরূপে উপসংহার বা নিশ্চয়বশতঃ উপমান-প্রমাপের ফল উপমিতি জন্মে । কিন্ত 
অনুমানস্থলে “তথা” এইরূপে কোন বোধ জন্মে না। সুতরাং অনুমান হইতে উপমানের 
বিশেষ আছে। উদ্দোতকর বলিয়াছেন যে, “যথা ধূম, তথা অগ্নি” এইন্ধপ অনুমান হয় না। 
কিন্তু উপমান স্থলে প্যথা গো, তথ! গবস্ণ” এইরূপ ৰোধ জন্মে। নুতরাং অন্থমান ও উপমান, 
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এই উতর স্থলে প্রমিতির ভেদ অবস্তিই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উপমান অনুমান হইতে 
্রমাণান্তর, ইহা অবস্ত স্থীকার্ধ্য। কারণ, প্রমিতির ভেদ হইলে তাহার করণকে পৃথক্‌ প্রমার্পই 
বলিতে হইবে । যেমন প্রত্যক্ষ ও অন্থুমিতিরূপ প্রমিতির তেদবশতঃই প্রত্যক্ষ হইতে অন্গুমাঁনকে 
পৃথক্‌ প্রাণ স্বীকার করা হইয়াছে, তক্রপ অন্ধুমিতি হইতে উপমিতির তেদবশতঃ অনুমান হইতে 
উপমান-প্রমাঁণকে পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে । 

বস্ততঃ উপমিতি স্থলে “উপমিনোমি” অর্থাৎ “উপমিতি করিতেছি” এইরূপে ধঁ উপমিতিরূপ 
জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ ( অনুব্যবসায় ) হয় এবং অন্ুমিতি স্থলে “অনুমিনোমি” অর্থাৎ “অনুমিতি 
করিতেছি,” এইরূপে-প্ী অন্ুমিতিরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। পুর্কোক্তরূপ মানস প্রত্যক্ষের 
বারা বুঝা যায়, উপমিতি অন্ুমিতি হইতে ভিন্ন। উহা অন্থমিতি হইলে উপমিতিকারী ব্যক্তির 
“আমি গবযস্থবিশিষ্টকে গবয় শব্দের বাচ্য বণিক অন্ুমিতি করিতেছি” এইরূপেই এ উপমিতি 
নাঁমক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হইত। তাহা যখন হয় না, যখন “উপমিতি করিতেছি” এইরূপেই 
ধর উপমিতির মানস প্রত্যক্ষ হয়, তখন বুঝা যায়, উপমিতি অন্ুমিতি হইতে বিজাতীয় 
অনুভূতি । সুতরাং অনুভূতি বা প্রমিতির ভেদবশতঃ অন্থমান হইতে উপমাঁনকে পৃথক্‌ প্রমাণই 
বলিতে হইবে। ইহাই স্তার়ীচীরধ্য মহর্ষি গোতমের স্বমত সমর্থনে প্রধান যুক্তি । মহ্ধষি এই 
শেষ স্ত্রের দ্বারা ফলতঃ এই যুক্তিরই সচন! করিয়াছেন । 

বৈশেধিক সুত্রকার মহর্ষি কণাদ পূর্বোক্তরূপ প্রমিতিভেদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার 
মতে উপমিতি অনুমিতিবিশেষ।  উপমিতি স্থলেও “অনুমিতি করিতেছি” এইরূপেই এ 
উপমিতিনামক অনুমিতিবিশেষের মানস প্রত্যক্ষ হয়। ন্ঠায়াচারধ্য মহধি গোতম এই স্ৃত্রে 
প্তথেত্যুপসংহারাৎ” এই কথার ছারা অন্ুমিতি হইতে উপমিতির ভেদ সমর্থন করিয়া, উপমিতি 
* স্থলে প্অন্ুমিতি করিতেছি” এইরূপে উপমিতির মানস প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্থচনা 
 করিয়াছেন। উপমিতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ কিরূপে হইয়া থাকে, ইহা! লই! পূর্বোক্তর্ূপ 
বিবাদ অবশ্ঠই হইতে পারে) সুতরাং তাহাতে মতভেদও হইয়াছে। মানস প্রত্যক্ষের ছার! 
উপমিতি অন্ুমিতি নহে, ইহা! নির্ববাদে নির্দাত হইলে, স্ায়াচাধ্যগ্রণের গৌতম মত সমর্থনের জন্ত 
বহ বিচার নিশ্রায়োজন হইত । উপমিতি অন্ুমিতি, উপমান অহুমান-প্রমাণ হইতে পৃথক্‌ প্রমাণ 
নহে, এই বৈশেষিক মতও সমর্থিত হইত না। বৈশেষিকাচার্ধাগণ উপমানের পৃথক্‌ প্রামাণ্য 
খণ্ডন করিয়াছেন । স্তায়াচার্্যগণ গৌতম মত সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, গবরত্বরূপে গবয় পশুতে 
গবয় শব্দের শক্তি বা বাচ্যত্বের যে অনুভূতি, তাহাই উপমিতি। এ অনুভূতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
বারা অসস্ভব। শন্বপ্রমাণের দ্বারাও উহা হয় না। কারণ, “যথা গো তথা গবয়” এই পূর্ব 
শ্রুত বাকোর দ্বারা গবয়ে গোসাদৃতই বুঝা যায়। উহার দ্বারা গবয়ত্বরূপে গবয়ে গবয় শবের শক্তি 
বুঝা যায় না। বৈশেষিক সম্প্রদায় এবং আরও কোন কোন সম্প্রদায় যে অনুমানের ছারা 
অনুভূতি জন্মে বলিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে না । -কারণ, অনুমানের দ্বার! গবযত্বরূপে গবরে 
পগবর" শব্ধের বাচ্যত্র বুঝিতে হইলে, তাহাতে হেতু ও সেই হেতুতে গবরপদবাচয্বের ব্যাণ্ডি 
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জআনাদি আবশ্তক ৷ গোসাদৃশ্ঠকে এ অন্মানে হেতু বলা যায় না! কারণ, যেষে পদার্থে গো- 
. সাদৃশ্ত আছে, তাহাই গবরধ শব্দের বাচ্য, এইরপে ব্যন্তিজ্ঞান সেখানে জন্মে না। কারণ, বে 
::.. কখনও গবয় দেখে নাই, তাহার পূর্বের এরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান অনস্তব। পুর্বঞ্ণত বাক্যের ্বারাও . 
" . পুর্বে এরূপ ব্যার্িগ্ঞান জন্সিতে পারে না। কারণ পূর্বক্রত সেই বাকা, গোঁসাদস্রে 
. গবয় শব্দের বাচ্যত্বের ব্যাপ্তি আছে, এই তাৎপর্য্যে অর্থাৎ থে যে পদার্থ গোসদৃশ, সে. 
সমন্তই গবয়ত্বরূপে গবন্ধ শব্দের ঝাচ্, এই তাত্পর্ষে্য কথিত হয় ন/। প্গবয় কীুশ ?” এইরূপ, 
 প্র্নের উ্তরেই “্যখা৷ গো, তখ। গবর” এইরূপ বাক্য কথিত হয় । এ বাক্যের দ্বারা ব্যাপ্তি বুঝিলেও 
যে পদার্থ গবয় শব্ের বাচ্য, তাহা গোঁসদৃশ, এইরূপেই সেই ব্যাপথিজ্ান হইতে পারে। তীপ.. “ 
্যপ্তিজ্ানে গবর-শব্ববাচত্ব হেতুরূপেই গ্রতীত হয়, সাধ্যরপে প্রতীত হয় না। সুতরাং উহার .€ 
.... দ্বারা গবরশন্ববাচত্বের অন্ুমিতি জন্সিতে পারে না| গবয় শব্ব কোন অর্থের বাঁচক, যেহেতু .. 
উহা সাঁধু পদ, এইরূপে অন্থমান করিতে পারিলেও তদ্ারা গবন্ধ শব্ধ যে গবরত্বরূণে গবরের . 
 বাচক, ইহা নির্ণাত হয় না। স্থতরাং এ অনুমানের দ্বারাও গৌতম-সন্মত উপমান-প্রমাণের ফল : 
8. সিদ্ধি হয় নী। স্গবয় শব গবয্ববিশিষ্টের বাচক, যেহেতু গবয শব্ষের অন্ত কোন পদার্থে. 
৯১২. বৃত্তি (শক্তি বা লক্ষণ) নাই এবং বৃদ্ধগণ গবযস্থবিশিষ্ট পদার্থেই এ গবয় শবের প্রয়োগ... 
১২ করেন,” এইরপে বৈশেষিক-নশুদায় যে অনুমান-প্রদ্শন করিয়াছেন, তাহাও হয় না। কারণ 
২০ গবস্থ শব্দের শক্তি কোথায়, গবয় শব্দের বাচ্য কি, সি 
িত কোন পদার্থে শক্তি নাই, তাহ! অবধারণ কর! যায় না সুতরাং ূর্বোজবূপ হেতু. 










রে বৃ্ধনিবিত অর্ধ শকাজবন্েক) ভাহা উহা বার দিয় না উঠ 
১”. গবযত্বরূপে গবয়ে শক্তি, ইহা অবধারণ করাই উপমান-প্রদাণের ফল। উন পূর্বোক্তরপ কৌন. 
উই হইতে পারে না । উহার জন্য উপমান নামক অতিরিক্ত. প্রমাণ আবস্তক। : 














ভার রাহা গ্রন্থের কর্যাুলি প্রহণ ফরিয়, ডা 
-নিরাস করিযছেন। সুীগণ ও উভয় গ্রন্থ পরধ্যালেচিন! করিলে উপমান-্রীমাণ্য সন্ধে উর ১ 
টু বং সমালোচনা করিতে পারিবেন। সাংখ্যততবকৌঁমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র উপমান-পরামপ্য 
ঠ খণ্ডন করিতে যাহ বলিয়াছেন, তাহারও খণ্ডন গঙ্গেশের উপমানচিন্তামণি ্স্থে পাঁওয়! হিবে। 
বৈশেষিক মৃতবদমর্থক লব বৈশেবিকগণ বাণিযাছেন যে, “গবরপদৎ সপরবৃতিনিমিতকং সাধুপদদ্াৎ” 
5, মধারথ গবর শন বেহছুসাহ পচ অতএক তাহার, গরবৃতিনিমিত অর্কাৎ শক্যতাবঙ্গেদক আছে: 
১5774 ০১ শবযতবছ্েক, ইহ ব্রি হী। যাহ, 





কার তন বলা ধার লা! ।' প্রস্কত' (৯ প৮ আিজানহি: 


“দ্বান্টীতই পূর্বোক্তরূপ উপনিতি- জন্মে, উপমিতি-জ্ঞানে ব্যাপ্তিজানাদির অপেক্ষা নাই, হাহ... 
:নৈষারিকগণের অন্থভবসিদ্ধ । এবং উপমিতি স্থলে “উপুমিতি করিতেছি” এইরপই দুব্যবসীর - 
হষ্চ রজনুমিতি করিতেছি” এইকপ অন্থুব্যবসাঁয় হয় না, ইহাই নৈয়ারিকদিগের অন্থতবসিদ্ধ।- :. 

রা মহর্ষি গোতমও এই স্থত্ে শেষে তীহার- অহৃতবমিন্ধ প্রমিতিভেদেরই' হেতু শবর্শন 

; সৃতি, নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন । পূর্বোক্তরূপ অঙ্থতবের তি বি বি: 
রর হা 
: উন াগপী্া্রকরণ সম _ 





তা 





আছে। "বর" শব্দটি সাধু পধ, অতএব তাহার শরক্াতাবচ্ছেদক নাছে। কিন্ত স্গৌসাদৃষ্কে - পক্াতাচ্ছেদক: তি 
বলি গৌরব, গবযত্ব জাতিকে পকাতাবচ্ছে্ক বলিল জাম্ব | কারণ, গোদাদৃস্ত অপেক্ষায় খবর তি বু ব্(-:.... 
. অর্থাৎ খোসমৃ্তবিশি্ট পদার্থ বর” শব্দের শক্তি করন অপেক্ষার লঘু গনি পদার্থে গবয় শব্দের - ' -.. 
পৃক্তি কনার বাঘব।- এইরূপ লাঁঘবজানবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনুধানে. এই লাঁঘবরূপ - গৌখ তর্কের : -.. 
টু রণ কি অনষানের উর পন্য -গবতেরপ -শকাতাবচ্ছেকমিশি্ট, ইহা টির রানি পা 





সত 





টু বাপক হেই বরকে ব্যাপকভাবে : বনে । -বেমৰ িদবূপে বহি, বা বিশ দে 
রি লাস :সাধ্যবর্ঘটি সর অতি ফি. 





্‌  মেয়ত্বাৎ ॥৪৯॥ ১১০ 
অনুবাদ গেবক্ষ) অর্থের অর্থাৎ শবদবোধ্ তির দা 
রনপরএস৬১০০ 8 
১ : শব্দোহনুমানং, ন প্রমাপাত্তরং, কন্মাঁৎ ? শবার্ঘস্তানু- 
নর তা কথমনুমে়ত্বং ? প্রত্যক্ষতোহনুপলবেঃ | . যথাহনুপলভ্য- -. 
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: থক াণহ (প্র) কেন? জিতে দাদা ইহা 


_বিচারস্থলে গদাধর  ভটাচার্যও এই অন্ত লিধিরাছেন, যে ব্যাপকত্াবচ্ছেদকরপেই সাধ জনুষিতির - বব: 


এই নিন অবলষৰ করিস ( নরাযিকগণ ) উপমানের ্রষাণ্য যাবহাপন ফরেব। কানা: 


কক ক লেজ লা তব ১ বু 


.. শ্তি নি্্র হয় না, এই কথা বলিয়াছেন। কি ভারন্তবৃতিতে “অন গবরপদবাচা:* এই উপবিডি ই 
. িবিযাছেন। গঙ্গেশ ও কর মিশর পরন্ৃতি অনেক আচার্যও "অরং 

ডি কার গন করন । উপ আকা কিযে কনা পট 
চাস ০. রং পবপপরবৃত্তিনিসিতবান্-_ এই ভ্রিবিষ আকারের সত পাওয়া, ধা - বি, পা 
টার অব. অর্থ এজক্াতীর, 85587 পু 






























২৮৪ . - টি “স্টাঁয়র্শন সি হি সত রর 
রি তি € উত্তর) নিচ কেন? 
অর্থাৎ শব্দার্থ অনুমানপ্রমাণবোধ্য হইবে কেন ? (উত্তর) যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের 

১ দ্বার (শ্ধার্থের ) উপলব্ধি হয় না। যেমন মিত লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ ষথার্থরূপে 
- জ্ঞীত হেতুর 'দ্বারা পশ্চা ( এঁ হেতুজ্ঞানের পরে) অপ্রতাক্ষ লিঙ্গী (সাধ্য) : 
. বধার্থরূপে জ্ঞাত হয়, এ জন্য ( তাহা ) অনুমান, এইরূপ মিত শব্ধের দ্বার! অর্থাৎ. 
ধার্থরূপে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা পশ্চাৎ (এ শবাজ্ঞীনের পরে ) অপ্রত্ঙ্ষ অর্থ 
বরণে জাত এজ মান্না 


 টিগ্লনী। মহর্ষি উপমান পরীক্ষার পরে অবসরপ্রাপ্ত পয পল সরি এই 
ছু্রের ছারা পুর্বরপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব অনুমান-প্রমাণ অর্থাৎ, প্রথমাধ্যার়েপ্রমাপবিভাগ- 
শুত্রে অন্মান হইতে শব্দকে যে পৃথক্‌ প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহ! অযুক্ত। কারণ» 
শৰ অনমান-্রমাণ হইতে পৃথক্‌ কোন রমাণ হইতে পারে না, উহা অনুমানবিশেষ। শ 
অসথমানগ্রমাণ কেন? ইহা! বুঝাইতে ম্হর্ষি বলিয়াছেন বে, শবজন্ত যে শশ্বার্থের অর্থাৎ 
: বাক্যার্থের বোধ জন্মে, তাহা 'অনুমিতি, শী শব্ধার্থ সেখানে অনুমেয় শবার্থ অনুমেয় হইবে 
কেন? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "্অর্থভানুপলবে:*। অনুপনন্ধি বলিতে এখানে 
.. .. খুঝিতে হইবে, অপ্রত্যক্ষ । অর্থাৎ শব্দার্থ যখন সেখানে প্রত্যক্ষের ছারা বুঝা যায় না, অথচ : 
শব্ধজন্ত শবার্থবোধ হইয়াও থাকে, সুতরাং অনুমানের দ্বারাই এ বোধ জন্মে, এ শববার্থবোধ বা 
: শৰববোধ অনুমিতি, ইহাই বলিতে হইবে। পূর্ববপক্ষবাদী মহর্ষি তাৎপর্য এই ফে প্রত্যক্ষ ও. . 
পরোক্ষ, এই ঘিবিধ বিষয়েই অনুভূতি জন্রিয়া থাকে। তন্মধ্যে পরোক্ষবিষয়ে যে বৌধ, ভাহাঁ' 
রত্যঙ্ষ হইতে না পারায়, উহ অন্থমিতিই হুইবে। ' কারণ, যে অনুভূতির বিষয় গ্রত্যক্ষের দ্বারা 
_ উপলভ্যমান নহে, তাহা অন্ুমিতি) যেমন “গোৌরস্তি” এইরূপ বাক্য দ্বার প্অস্তিত্ববিশি্ট গো+” - : .. 
.. এইরূপ ধে বৌ জন্মে, তাঁহার বিষয় প্অস্তিত্ববিশিষ্ট গো” সেখানে এ বার্যার্থবোদ্ধার সম্বন্ধে. : ... 
* পরোক্ষ | প্রত্যক্ষ ছার৷ তিনি উহা! বুঝেন না, সুতরাং এ বাঁক্যার্থ তাহার অনুমেয়, অনুমানের .. 
:' হারাই তিনি ওঁ বাক্যার্থ বুঝিয়া থাকেন, ইহা স্বীকার্ধ্য। উদ্দোতকরও এই ভাবে হুক্রর্ঘ ব্যাখ্যা 
.: ফরিয়াছেন” ৷ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনুমান স্থলে যেমন বধার্থরূপে লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞান ' 
. হইলে তদ্ঘারা পশ্চাৎ সাধ্যের স্ঞান হয়, শান স্থলেও বধার্থরূপে ভাত শৰের দ্বারা পশ্চাৎ শব্দার্থ 
" না বাকযার্থবোধ হওয়ায় শব অনুমান-পরমাণ। ভাষ্যকার শা বোধ স্থলে অনমিতির কারণ হুটনা! . 
করিয়৷ পুর্বণপক্ষ সমর্ধন করিলেও হৃত্রকার পূর্বরপক্ষদাধনে যে হেতু প্রদর্শন করির়াছেন, তাহাতে 
পতি হয় বে, হুত্রকার ধখন অগ্রত্ক্ষ বিষয়ে উপমিতিরপ পৃথক্‌ অন্তূতিও শ্বীকার করির়াছেন,. 
ইতর তাহ সমর্থনও করিয়াছেন, তখন তিনি পরত তির অনকৃতি বণয়াই শাক বোধ 
































ল 13 ০, -.48 অর সতের 
এর সপ ইট পপ পর তি এ নলিঠি 
সু, স৭ ই এ এ এ ০ তত: নু রর ক ডি 

৫০ হু]  বাত্স্তারন ভাষ্য 





অনুমতি, ইহা বলেন কিরূপে? সুত্রকার এই হথত্রে যখন এরূপ নিয়মকে আশ্রয় করিয়্াই .. 
”,  পুর্ববরপক্ষ বলিয়াছেন, তখন তিনি কণাদসিদ্ধাত্তকে আশ্রর করিয়াই তাহার খণ্ডনের জন্য এখানে - 
রূপ পুর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা বুঝা! যায়। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুভূতিমাত্রই অন্ুমিতি ? 
উপমিতি ও শা বোধ অন্ুমিতিবিশেষ, ইহা! বৈশেষিক স্থত্রকার মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত । স্তায়- 
হুত্রকাঁর মহর্ষি গোতম ইতঃপুর্ব্বে উপমানের প্রমাণাস্তরত্ব সমর্থন করিয়াও এই স্তরে যে হেতুর 
. " উল্লেখ করিয়া "শব্দ অনুমান” এই পুর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্তার! বুঝা! যায়, তিনি 
-... কণাদস্ত্রের পরে স্তারস্ত্র রন! করিয়া, এখানে কণাদ-সিদ্ধাস্তাহ্ুসারেই পূর্ববপক্ষ প্রকাশপূর্ববক 
এঁ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। স্ুধীগণ এই স্থত্রোক্ত হেতুর প্রতি মনোযোগ করিয়া কথিত -: 
বিষয়ে চিন্ত! করিবেন। কণাদহ্ত্রে গোতম-সমর্থিত ন্াবের প্রতিবাদ নাই কেন? ইহাঁও - 
বিশেষরূপে প্রপিধান করা আবস্তক ॥ ৪৯ ॥ 


ভাষ্য । ' ইতশ্চানুমানং শব্দঃ-- 


সুত্র । উপলব্েরদ্ি প্ররৃতিত্বাৎ ॥৫০।১১১॥ - 
অনুবাদ। এই হেতুতেও শব্দ অনুমানপ্রমাণ_যেহেতু উপলব্ধির অর্থাৎ. 
শব্দ ও অনুসানস্থলে যে উপলব্ধি বা! পদার্থের অনুস্ভূতি হয়, তাহার প্রকারভেদ নাই। :; 
ভাষ্য । প্রমাণান্তরভাবে দ্িপ্রবৃত্িরুপলন্ধিঃ | অন্যথা হ্যপলব্িরনু- : ১. 
মানে, অন্যথোপমানে তদ্ব্যাখ্যাতং । শব্দানুমানয়োন্জপলব্বিরদিপরবৃতিঞ,. 
যথানুষানে প্রবর্ততে, তথা শব্দেহপি, বিশেষাভাবাদনুমানং শব্দ ইতি । ূ 
অনুবাদ। প্রমাপান্তর হইলে উপলব্ধি (প্রমিতি) দিপ্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন. 
প্রকার 'হয়। ' যেহেতু অনুমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, উপমান স্থলে অন্ত 
প্রকার উপলব্ধি হয়, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে [ অর্থাৎ অনুমান ও উপমান স্থলে বে 
বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হয়, তজ্জন্য উপমান অনুমান হইতে পৃথক্‌ প্রমাণ, ইহা পূর্বে 
লিয়াছি] কিন্তু শব্দ ও অনুমান, এই উভয় স্থলে উপলব্ধি বিভিন্ন প্রকার নহে, 
- অনুমানস্থলে যে প্রকার উপলব্ধি প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যে প্রকার উপলর্কি জন্মে, 
৫. শববস্থলেও সেই প্রকার ( উপলব্ধি জন্মে ), বিশেষ না থাকায় অর্থাৎ এ উতয় স্থলীয় - 
১... উপলব্ধির কোন বিশেষ ঝা প্রকারতেদ না থাকায় শব্দ অনুমান-প্রমাণ। : রর 
টি. চীক্লনী। মহর্ি এই হৃত্রের দ্বারা তাহার পূর্ত পূর্বক্ষের সমর্থনে আর একটি হেতু : 
_ বলিরাছেন। ভাষ্যকার “ইতশ্চ” এই কথার দ্বার! প্রথমে এই স্থত্রোক্ত হেতুকেই গ্রহণ করিয়াছেন .. 
এবং এই সৃত্রে প্রথমোক্ত পূর্ববপক্ষস্থৃত্র হইতে প্অন্ুমানং শব” এই অংশের অনুবৃত্তি করিয়া 
সতার্থ বুঝিতে হুইবে। অই জাব্যকার প্রথমে ওঁ অংশের উলেখপুরর্ণক সুত্র অবতারণা... 






















আছে, এ অও উপমানকে অহন হইত পৃথক ্রনাণ কার কর তু 
এপ পরততক্ষ ও অহ্মান স্থলেও উপলব্ধির প্রকারভেদ থাকার উ উতযকে পৃথক মাপ বর 





এ সরকারের বোব জন্ম, রী উর বোধের কোন প্রকারের নাই_উহা একই প্রকার ১- রি 
স্তরাং এ উতর স্থলে প্রমিতির বিশেষ ন৷ থাকায় শব অনুষীনপ্রমাণ, উহা অঙ্মান হইতে তির... 

কোন প্রমাণ হইতে পারে না। স্তরে "অদিগরবৃতিতাৎ” এই স্থলে প্রবৃত্তি শন্বের অর্থ প্রকার | - টু 
* ঘিশপ্রতিত্ব বলিতে দিপ্রকারতা|। ঘিপ্রবৃতিত্ব নাই-অর্থাৎ গ্রকারতেদ নাই১। এখানে শা বোধ 
 অঙ্গমিতি, যেহেতু উহা অনুমিতি ,হইতে প্রকারভেশূন্ত, এইরূপ পূ্বপক্ষবাদীর অন্ন 
সি যদি শাব বোধ অনুমিতি না হইত, তাহা হইলে উহা টিটি হইতে ভি, 








(হুরোজ শবরপ পক্ষে অনুমীনদ্বের, অনমানে এই হুতোক্ত বাত হেড অন্ধ রর পরব 
. স্থোজ প্রতিকাহদারে এই সুতরোক্ত হেতুবাকোর দারা অন্থমিতি হইতে অভিরপ্রকার উপরি. 
টিভি রত গার 


ন্, 


 স্বুত্র। সন্বন্ধাচ্চ ॥ ৫১ ॥ ১১২ ॥ এ 
-.. অনুবাদ । সম্বন্ধ কর পা পি ক. 
: বলিয়াও (শব্দ অনুমানপ্রমাণ )। ... . টা 
-... ভাষ্য, ন্যানির সহস্র সম 
প্রসিদ্ধো শব্দোপলবেররধগ্রহণং, -ষথা সদ্যোলিঙলিঙ্িনোঃ বন: : 
2 ট / ৫ 








রগ শব নুমানপরমাণ। যেমন সব্বিশিউ অর্থাৎ ব্া্যব্াপক ভবিরপ স্যুক্ত 
পা লি ও লী (হে ও দাখর) জন হইলে (রা হে ও পন 





৭ নদ, ইহাও' প্রকটিত ফইাছে।- তাহাতে শব যে সমব্ধযুক্ত লা: রি 
বোধক, ইহা প্রকটিত হইয়াছে। ক শের বারা মহরষির বিবক্ষিত 1 .- 


র্যা ভিডি টি গা রং 
স্ব্বক্ঞান থাকিলে শবনানব অরথবোধ হয) পনি িি, 


বোধ বা শা বো অতি হইতেই পারেনা ॥ এ জন রবী মহ অই বে, 
“পরসবস্ধণ শবের ছারা শব্দ ও অর্থের সমন্ধ প্রকাশ করিয়া, শব্ষ ও অর্থের বাপ্ট্যাপকভাবরণ : 
তে রা উই পতি কস ৩১৪. বি 


























শান্দ বোধ জন্মে । অনুমান এরূপ কারণজন্য নহে ]। 
ভাষ্য। স্বর্গ অপ্নরসঃ উত্তরাঃ কুরবঃ, সপ্ত দ্বীপা লুকে! লোক-- 


: ন ত্বেবমনুমানমিতি। . 
_ ষৎ পুনরুপলবেরদিপ্রবৃত্ত্বাদিতি, অফ্রমেব শব্দানুমানয়োরুপলকের 
০৪ তত্র বিশেষে সত্যহেতুব্বিশেষাঁভাঁবাঁদিতি | 


ইনুপলব্ধেঃ।  প্ররত্যক্ষতস্তাবৎ ৯ | 
যেনেক্দ্িয়েণ গৃহতে শববস্তম্ত বিষয়ভাবমতিবৃতোঁহর্থো ন গৃহৃতে। 


নাতি 


রঃ টুর ১৪ (৯৩/৩৭1৩৮) উত্তরকুরুর উরে ভাছে। সহাভারত তীগপর্কে আছে (4 আ:)1 


প্যান বয়ং। ক্ষণেন সসিকাস! পরষমাদনমের চ 8 ৫১১০/১৩)।-ইহা সবর বুঝা বাহ সমূতীর হইতে গন 
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১. জনে না, কারণ, শব্দ আপ্তবাক্য বলিয়াই তাহার সামধ্যবশতঃ তদ্দারা বখার্থ 


: বত পুনরিদং স্নধাচ্চেতি, অস্তি চ শব্ারথয়োঃ সম্স্কোহনুজ্ঞাতঃ, অস্তি ৰ 
রসি অস্তেদমিতি যষ্টীবিশিটস্ত বাক্যস্তার্থবিশেষোহনুজ্ঞাতঃ . 
শ্রাপ্তিক্ষণত্ত শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ প্রতিষিদ্ধঃ। কম্মাৎ? প্রমাণতে!- . 


মের উত্তর ও নীলপর্বাতের দশ পারে উততরকুরু অবস্থিত হরিবংশে আছে.-স্ততো হরর. সমু্তী্ত কুক . 





ৰ [২ ম্ রি 
(ফল হছে) তত আও করি) আর বাকির উপরেশের অর্থাৎ 
:... আও বাক্যরূপ শব্দের সামথঠবশতঃ শব্দ হইতে অথেরর সমপরত্যয ( বধাধ্ বৌধ )-. 


৭. সিবেশ ইত্যেবাফেরপত্ক্ষাধক ন শব্নাজাৎ অশত্যরঃ।: জা 
 তথি আ্ৈরয়যুক্তঃ শব্দ ইত্যতঃ স প্রত্যয়ঃ, বিপর্যয়ে ময়না 


.চাতীন্জিয়বিষয়ভূতো হপ্যরথঠ। সমানেন হিলি? ইলিরো ক 


ররর 877775585855552 রি 





হইতে ) বথার্থবোধ হয় না। অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে [ অর্থাৎ অনুমান স্থলে 
. কোন আণ্তবাক্যপ্রযুক্ত বোধ জন্মে না, তাহাতে আগ্তর্বাক্যের কোন আবশ্টাকতা . - 
"লাই? স্ৃতরাং শব্দ বৌধ অনুমিতি না হওয়ায় শব্দ অনুমানপ্রমাঁণ নহে ।] 
,  : আর কে (বলা হইয়াছে ) “উপলকেরদিপরবৃতিত্বাৎ” €৫০ সূত্র), ( ইহার উত্তর 
: বলিতেছি ) শব্দ ও অনুমানে অর্থাৎ এ উভয় স্থলে উপলব্ধির ইহাই (পুর্বেবাক্ত ) 
..প্রকারতেদ আছে! সেই বিশেষ ( প্রকারভেদ ) থাকায় পবশেষাভাবাৎ” অর্থাৎ - 
_.. এেহেতু বিশেষ নাই” ইহা অহেতু [অর্থাৎ শব্দ অনুমান প্রমাণ, এই পূর্ববপক্ষ সাধন 
: করিতে শব্দ ও অনুমান স্থলে প্রমিতির বিশ্বেষ নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, .. 
(১১১ তাহা অসিদ্ধ। কারণ, এ উভয় স্থলে প্রমিতির বিশেষ আছে। সুতরাং এঁ হেতু ূ 
১. অসিদ্ধ হওয়ায় উহা! হেতুই হয় না উহা হেত্বাভীস।] 
রি আর এই ষে (বল! হইয়াছে ) ঘা” (৫ সর) অর বউ: সো 
১ অর্থের বৌধক বলিয়াও শব্দ অনুমানপ্রমাণ, (ইহার উত্তর বলিতেছি)। শব্দও ১. 
... অর্থের সম্বন্ধ স্বীকৃতও আছে, প্রতিষিদ্ধও.আছে। বিশদার্থ এই যে, “ইহার ইহাঃ 
অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই বষ্টী বিভকতযুক্ত বাক্যের অর্থ বিশেষ অর্থাৎ টা 


বাচ্যবাচকভাবরূপু সঙ্বন্ধই স্বীকার করি, স্বাভাবিক ন্ধ ্বীকার করি না। তর 
শব্দ ও অর্থের ব্যান্ডি-নরববাহক সম্বন্ধ না থাকায় “ধা” এই সূতোজ হেতু ৃ 
হু : অসিদ্ধ, উহা! হেতুই হয় না'। ] ূ ] 
প্রেম) কেন? অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তির লব্ধ নাই কেন? (উত্তর). 
যেহেতু প্রমাণের দ্বার অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারাই (এ সম্বন্ধের) উপলক্ষি হয় না। 
.. [ক্রমে ইহ। বুঝাইতেছেন] অতীস্্িয়ববশতঃ প্রত্যক্ষ এমাণের দ্বার! শব্দ ও অর্থের .. 
ই, প্রান্তিরূপ সন্বন্ধের উপলব্ধি হয় না । বিশদার্থ এই যে, যে ইন্জরিয়ের দার! শব্দ গৃহীত 
০.৯ এ টপ 


সপ 
































চ এ এই নর 
টি ই. দা 
জে পল ্ পাব পির 
০ * পি, পালা রি 
২৯০. চাও স্যায়দর্শন টি 1 (২অ* ১আপ 


5... প্রেতকষ) হয়, সেই ইন্রিয়ের বিষয়ভাবাতীত অর্থাৎ সেই ইন্রিয়ের যাহা বিষয়ই 

... 4 হয় না, এমন অর্থ (সেই ইন্দরিয়ের ঘারা) গৃহীত হয় না। এবং অতীন্দরিয় বিষয়ভূত 
.-, অর্থও আছে। এক ইন্জরিয়ের ছারা গৃহামাণ পদারথবয়েরই প্রাপ্তিরূপ সন্বন্ধ গৃহীত 
. হয় [অর্থাৎ শব শ্রবণেক্ি়গরীহা, তাহার অর্থ, এ ইন্জরিয়-গহ নহে, চক্ষুরাদি 
: কোন ইন্রিয়াহ এবং কোন ইন্রিয়েরই গা নহে, এমন ( অভীন্রিয় অর্থও 
. আছে। এরপ স্থলে শব্দ ও অর্থের গ্রাপ্তিরপ সম্বন্ের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। বে ছুইটি 


নট পারে। যেমন অঙ্গুলিদ্য়ের উভয়ের প্রাপ্তি বা সংমোগ সন্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। 


টিগ্ননী। মহর্ষি এই হুত্রের দারা পুর্ব পূর্বপক্ষের নিরাদ করিয়াছেন । এইটি সিদ্ধানত- 
হুত্র। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাহ্সারে মহ্ির কথা এই যে, হর্গাদি অনেক পদার্থ আছে, যাহ! সকলের 
প্রত্যক্ষ নহে। যাহারা হ্বগ, অপ্সরা, উততরকুরু রতি প্রত্যক্ষ. করেন নাই, তাহার! & সফল ৃ 
পদারথশ্রতিপাদক আন্ত বাক্যকে আপ্তবাক্য্বনিবন্ধনপ্রমার্ণরূপে বুঝিয়া, তাহার সামর্্যবশতঃ 
১ . উদ্হ্ারা এ সকল অপ্রত্যক্চ পদার্থ বুঝিয়৷ থাকেন। শবমান্র হইতে ওঁ গ্র্গাদি পদার্থ বুঝা 


১. . যা না! কারণ, এ সকল পদার্ঘপ্রতিপাদক কোন বাক্যকে অনাণড বাক্য বা অগ্মাণ বনি 


:-. ঝুঝিলে তথ্থারা এ সকল পদার্থের যথার্থ বোধ জন্মে না। সুতরাং শব্ব অন্ুানপ্রমাণ হইতে 
চিত থারেনা। অঙমনপ্রাণ স্থলে কোন শ্বকে আধবাক্য বলিয়া! বুঝি, তাহার সামধবশউঃ 
5... ভারা কেহ পরেই বুঝে না১। তাং শব ও অনুমান স্থলে উপলব্ধ বা প্রমিডিও যেতিক্র 
প্রকার, ইহাওস্থীকার্ধয। মহর্ষি এ স্তরের দারা পলির প্রকার ভেদ বা বিশেষ নাই, এই: 

. গুর্কোকি পুর্বপক্ষসাধক হেতুরও অসিষ্ধতা হুচনা করিয়া, উহ! অহেতু অর্থাৎ হেত্াাস, ইহাও 


১... শ্রীদশন করিয়া পূরবপক্ষবাদীর গৃহীত অবিশেষরূপ হেতুর অসিম্ধতা দেখাইয়াছেন। সুল কথা; : 
মহর্ষি এই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত -হুত্রের বার! বলিয়াছেন ফে, শীষ বোধ যেরূপ কারণ অন্ত, অমিত ] 

রূপ কারণ নহে। অনমিতি আশবাকযরযুক্ত জান নহে। হুতরাং শন বোধকে অনুমতি : 

. বিয়া শবকে অনুমানপরমাণ বলা বয় না,__শাক বোধ অঙ্ুমিতি হইতেই পারে না। আণুবাক্য 

এরা পদার্থের যথার্থ শা বোধ হইলে, তাহার পরে আমি এই শের ছারা এইরূপে এই পদার্থকে 

: শা বোধ করিতেছি, অন্ুমিতি করিতেছি না” এইরূপেই এ শাব্ব বোধের মানগ প্রত্যক্ষ হয, এী 
অনুভবের অপলাপ করিয়া শা বোধকে অহ্মিতি বন যায় না পুর্বো্ত কারণ শীন্দ বোধ হইতে 

_অনমিতি ভির্প্রকার বোধ বণিয়া গ্রতিপর হইলে শৰ ও অনুমান স্থলে প্রমিতির বিশেষ নাই, 





.. পদার্থ এক ইন্তরিয়-গ্রাহ, তাহাদিগেরই উভয়ের প্রাপ্তির সঙ্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে 





ও 


পা ০ 


-.*: এখানে বণিয়াছেন যে, শব ও অর্থের ভাদদাস্্য সঙ্স্। অথবা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাঁদকভীষ ". -: 


রি 'সিদধাত্ত সুত্রে দ্বারা এ হেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন করিয়া পূর্বপক্ষের নিরাস করিক্নীছেন। ভাষ্যকার 





:.. দিদ্ধ নহে, তাহার অনতিত্ব নাই, তাহা অনীক। ভাষ্যকারের গুড় তাৎপর্য; এই ফে. 


[ও চি তাক! হুইলে স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্ত তাহা নাই, স্থতরাং 


- অহাতে শব ও অর্ধের শ্যাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক তাব সনবদ্ধ নাই, ইহাঁও প্রৃতিগন্প- 


_ বলিয়াছেন বে, কোন প্রমাণের ঘারাই এরূপ দন্বন্ধের উপলদ্ধি হয়, না। ইহা বুঝাইতে প্রত্মে : 


ঈগ। 
































8 | 
ইহাও বলা! যার না) সথততীং পুর্ববপক্ষবাদীর এ হেতুও অসিদ্ধ। পরই ই নর ঘর 
. সবহর্ষির বিবক্ষিত। 


মহর্ষি পূর্ব "দনসধাচ্চ* এই সুত্রের ছারা পূর্বোক্ত পূর্বরপক্ষ সাধনে যে হেতু বলিয়াছেন, 
ভাষ্যকার এখানে তাহারও উল্লেখপুর্্বক এ হেতুরও অসিদ্ধতা বুঝাইয়াছেন। মহ্ষিও পরবর্তী 


” এখানে বলিক্নছেন যে, শব্ষ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সন্বন্ধই আছে, কিন্ত প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। 
কারণ কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দ ও অর্থের এ নস্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। যাহা কোন প্রমাণ- 


শব ও অর্থের যে বাচ্যবাচকভাব স্বন্ধ আছে, এ সম্বন্ধ স্থাভাবিক সম্বন্ধ. বা ব্যাপ্তি 
নহে) উবার বার পে অর্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও হয় না। যদি শব ও অর্থের প্রাপ্তিকূপ 


নস” এই স্ত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ। ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিতে তাৎপরযাটাকাকার -. 


সম্ন্ধ, অথবা প্রাপ্তিস্বন্ধ থাকিলে, তরূপ স্বন্ধ স্থাভাবিক নন্বন্ধ হইতে পারে। ভন্মধ্যে. 
শক অর্থের তাদাত্ময সম্বন্ধ প্রত্যক্ষম্ত্রে প্অব্যপদেস্ত* শব্দের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে! 
শব ও তাহার অর্থ অভিন্ন, এই বৈয়াকরণ মত ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষলক্ষ-সত্রভাষ্টে 
. খণ্ডন করিয়াছেন (১ম খণ্ড -১২০ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য )| শব্ধ ও অর্থের প্রাপ্ডিরূপ সঙ্ধন্ধ খণ্ডিত হইলে, -- 


হইবে। এই অভিসন্ধিতে ভাষ্যকার এখানে শব ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের নিরাকরণ 
করিডেছেন। শব ও অর্থের প্রাণ্ডিরূপ স্ন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিতে ভাষ্যকার এখার্নে.. : 


দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছার! এ সম্বন্ধ বুঝা যাইতে পারে না । কারণ, শব ও অর্থের 
- পীস্তিরূপ সতবন্ধ থাকিলে, ও নন্ন্ধ অতীস্িয়ই হইবে। এঁ সন্বন্ধ অতীন্দরি়, কেন হইবে, ইহা 
: বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধে ইন্জিয়ের দ্বারা শবের প্রত্যক্ষ হয় সেই ইঙ্জিম্বের 
হারা তাহার অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, এঁ অর্থ (ঘটাদি) শবগ্রাহক . ইন্জিয়ের 
(শ্রবপেক্জিয়ের) বিষয়ই হয় না। এবং অতীন্তরিয় অর্থাৎ, শবগ্রাহক শ্রবপেন্্রিয়ের অবিষয় এবং 
ইন্্িয়মান্ের অবিষয়, এমন বিষয়ভূত (শব্প্রমাপের বিষয় ) অর্থও আছে১। তাহাতে শব্ব ও - 
অর্থের প্রাপ্তিকূপ সমন্ধের প্রত্যক্ষ না হইতে পারিবে কেন? এ জন্য শেষে বনিয়াছেন যে, এক 
ইত্জিয়খাহা পদর্বঘয়েরই প্রান্তিসন্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ বেমন এক চক্কুরিজিয়গ্রাহা 
অঙ্গুলিবরনের প্রান্তি ব! সংযোগ-সন্বন্ধকে' চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্ত বায়ু ও বৃক্ষের 


৪০59-85-88 ত রি 88/2চা 
১ নিন ভাসি াগাদির নি 
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টি 


ডর ৃ 
পু রঃ রর হত জী টি, 


21 এ ্টারদর্পন, [5 উএছ 


 পরাবি-যা. ষা যাগ পদকে প্রক্ষ করা যায় নাঃ কারা বহু বঙ্গ এক কি, 
চীন মতে বায়ু ইন্জিয়গরীহই নহে, উহা! সপর্শাদি হেতুর সবার! অনুমেয়) $ ভগ শব্ধ ও অর্ধ 
এক ইন্জিয়ণাহ্ নহে বলিয়া তাহার প্রাতিসন্বদ্ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, উহা অভীক. 
সুতরাং প্রতথাক্ষ প্রমাণের দ্বার শব ও অর্থের প্রাপ্তির স্যন্ধের সিদ্ধি অসম্ভব ॥ ৫২ | রি রা 
-- ভাষ্য । প্রাপ্তিলক্ষণে চ গৃহমাণে সম্বন্ধে শব্দার্ঘয়োঃ শনদাস্তিকে ... 
রি স্তাৎ? অর্ধান্তিকে বা শবদঃ স্তাৎ? উভয়ং বেড অথ 
ভ ং? | ক 
.- - অনুবাদ । এবং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরপ সম্বম্ধ কি রি 
- 'জনুমানপ্রমাণের দারা ০১৮77 


৯ 


র্ শৰের নিকটে অর্থ থাকে ? অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে ? অথবা উভরই উত়্ 
না - শুলে থাকে ? [অর্থাৎ শব্দের নিকটেও অর্থ থাকে, অর্থের নিকটেও শব্দ থাকে, শব. 
নু ও অর্থ পরস্পর প্রাপ্তিসম্বদ্ধবিশিষট] যদি বল,উভয়ই অর্থাত শন ও অথ এই উর: 





পরপর উর নিকটে থকে, এই তৃতীয় পক্ষই বলিব? . রর 


- - স্বত্র। পরপ-পরদাহ-পাটনানৃপপত্েশ্চ সা 
ভাব ॥ ৫৩ ॥১১৪॥ 
- অনুবাদ । (উত্তর) পূরণ, টির নম 


“অর শব উচ্চারণ করিলে অনার মুখ পূরণের উপলব্ধি করি না, অমি. শব্র উচ্চারণ -.. 
টি টাল বাতত 3, 













সস থাকায় শা 

আন্ত বলিয়া (শব ও অর্থের) সক নাহ, অর্থাৎ পর্ব প্রাডিরপ সধ নাই... 
২ ভাষ্য। স্থানকরপাঞ্চাবাদিতি, “চার্থ:ঃ। ন চরনুমানভোহপপ-:. | 
লত্যতে । শব্দাস্তিকেহর্থ ইত্যেতম্মিন্‌ ' পক্ষেইপ্যস্ত ্থানকরণোঁ- :. | 
চ্চারীী়ঃ শব্তদস্তিকেইর্থ ইতি. অন্াস্যসিশকৌচ্চারণে, পুরণপ্রদাছ-.... 
৯১৯ রে তিলক হু 




























পং. পত্ববিশেষ*, চিআাচিতিডাজাত। 7 উত্তপরতিযাচ্ 
লো? ছিনিয়ে বানি 

অনুবাদ ।- স্থান ও করণের অভাব হেতুক, ইহা চ-কারের অর্থ। অর্াৎ 
সুর চারের ছারা স্থানকরণাভাবরূপ হেতবন্তর মহখির বিবক্ষিত। রি 
ইহা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরপ সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণের খরও উপল 
: (সিদ্ধ) হয় না। কারণ, শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অর্থাত যেখানে বেখানে শব্দ 
“.. থাকে, সেখানে তাহার অর্থ, থাকে, এই পূর্বেধাক্ত প্রথম পক্ষেও আস্মস্থা্ন 
১২ (সুখের একদেশ কণ্ঠাদি স্থান ) ও. করণের ( প্রফত্রবিশেষের ) দ্বারা শব্দ উচ্চারণীয়, | 
. তাহার নিকটে অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন-শব্দের নিকটে অর্থ থাকিবে, .. 
..: ইহা হইলে অন্ন, অগ্নিও অসি শব্দের উচ্চারণ হইলে পুরণ, প্রদাহ ও পান: 
2: -উপলক্ধ হউক? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, [অর্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিলে : 
5: তাহার অর্থ অমর রা মুখ পূরণ এবং অয শষ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অগ্নির . 
হু “দ্বারা মুখ প্রদাহ এবং অসি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহা'র অর্থ খড়েগর দ্বারা মুখচ্ছেদন, - টি. 
পপ ৃ 
অনুভব না হওয়ায় ( শব ও অরে) প্রানি সমন অনুমেয় নহে, অর্থাৎ তাহা 
- অনুমানপ্রমাণের দারা বুঝা যায় না। | রি 
ৃ ... অর্থের নিকটে শব্ধ থাকে, এই পক্ষে অর্থাৎ যেখানে বেখানে অর্থ থাকে, সেখানে 
_জাহার বৌধক শব থাকে, এই পূর্বেধাক্ত দ্বিতীয় পক্ষে স্থান ও করণের অসস্তব প্রযুক্ত 
. (অথের আধার ভূতলাদি স্থানে শব্দের) উচ্চারণ নাই। বিশদার্ এই ফে, স্থান কাদি 
- করণ প্রবত্ুবিশেষ, অথে'র নিকটে তাহার উপপত্তি (সে) নাই। উভয় প্রতিযেষবশতঃ 
উভয়ও থাকে না [অর্থাৎ যখন শর নিকটে অর্থ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, অথেপধ : 
নিকটে শব্ধ থাকে, ইহাও প্রতিবিদ্ক, উভয় পক্ষই যখন বলা! বায় না, তখন শবব ও 
অর এই উতত়ই উভয়ের নিকটে -থাকে, এই পেরেক পূ্বক্ষবাদীর গরহীত) 
:ভৃতীয় পক্ষও বলা ধীয় রহ 
তে রহ হার্রাসা না ... 


. টিনী। শষ ও অর্থের প্রা্তিরপ বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রাণের ছারা বিধ হত গল; 



















































২১৪. | ৃ ৃ [২৯ সত 
১ ২... তাৎপরধয বনিপুরর্কক এ সহন্ধ যে অহুমান-প্রমাপের দ্বারাও নি হয় না, ইহা ুাহাছেন। 
-. উপমীন বা শন্রমাপের ছানা এ স্ধ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই নাই। অুতরাং এখন অনথমান- 
. ২ শ্ীমাণের দ্বারা এ সম্ধ সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপর্ করিলেই কৌন গ্রমাপের স্থারা এ-স্ব্ধ সিদ্ধ 
হর না, হ্তরাং শব ও অর্থের প্রান্তিরূপ বস্বস্ধই নাই, ইহ! প্রতিপন্ন হইবে। ভাই ভাষ্যকার 
-.. মহ্ষি-ুতরের বারা শব ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সঘন্ধ অনুমান প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, ইহা 
: -বুঝাইিয়ছেন। অর্থাৎ শব ও অর্থের প্রাপ্তিক্প সমন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছার! সিদ্ধ হওয় 
.. একেবারেই অসম্তব £ উপমানপ্রমাণের দ্বারা দিদ্ধ হওয়াও অসম্ভব | এবিষয়ে কোন শব্ষ- 
. শ্রমণও নাই। পরন্ধ পু্বপক্ষবাদী, বৈশেধিক-মতাবলহী হইলে তীহার মতে উপমান ও শব“ 
প্রমাণ অনুমীন-প্রাণের মধ্যে গণ্য । সুতরাং শব্দ ও অর্থের গ্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমান-প্রমাণের 
সার! সিদ্ধ হইতে পারে না) কারণ, এ উভয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই 
. . শব ও অর্থের প্রাপ্তির সন্বন্ধ কোন প্রমাপসিদ্ধ না হওয়ার উহা! নাই, ইহা প্রতিপন্ন হই! 
 ষাইবে। এই অভিসন্ধিতেই মহর্ষি এই স্ৃত্রের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন! রি. % 
২. শব ও অর্থের প্রাপ্তির সহন্ধ অন্যান-প্রমাণের দারা কেন সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা 


... নিকটে উর থাকে, ইহার কোন পক্ষ বল! আবন্তক। কারগ, তাহা না বলিলে শব ও অর্থের . 
. শাণ্রিরপ সতবন্ধ অমুমানদিত্ধ হওয়া অসন্তব | শব ও অর্থ যদি বিভিত স্থানেই থাকে, উহীর : ... 


.. পারে না। ভাষ্যকার এই অভিদন্ধিতেই প্রথমে পূর্বোক্ররূপ জিবিধ প্রন করিয়া, মহ্্ষি-ত্রের 
-. উল্লেখপূর্ব পূর্বোক্ত ব্রিবিধ কল্পই যে উপপর হয় না, তাহা! বুঝাইয়াছেন। . অর্থাৎ মহর্ষি এই. .. 
স্ের দ্বার! পুর্বোক্ত জিবি কল্পেরই অনুপপন্তি দেখাইয়া, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরপ নববন্ধ নাই, 

উহা অনুমানসিন্ধ হইতে পারে না ইহা বলিয়াছেন, ইহহি ভাষ্যকারের মুল বক্তব্য। আই 
: ভাষ্যকার সৃত্রার্থ বর্ণনায় প্রথমেই বলিয়াছেন যে, সুত্রস্থ ০৮” শের দ্বারা স্থান ও করণের অন্ভাব- 
রূপ হেত্স্তর মহ্্ধির বিবক্ষিত। এ হেতুর বার “অর্থের নিকটে শব্দ খাঁফে” এই দ্বিতীয় 
পক্ষের অন্্পপততি হ্থচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার পরে বুঝাইয়াছেন। ভাব্যকার প্রথম পক্ষে .. 
'অন্ছপপতির ব্যাখ্যা করিতে বনিয়াছেন যে, “শন্তবের নিকটে অর্থ থাকে” এই প্রথম পক্ষেও 
“অর্থ পূরবপক্ষবাদী যদি বলেন যে, যেখানে বেখানে শব্ষ থাকে, সে সমস্ত স্থানেই তাহার অর্থ 

“থাকে, তাহা হইলে "আনত স্থানে” অর্থাৎ সুখের একদেশ কণ্ঠ তালু প্রস্থৃতি স্থানে “করণ” অর্থাৎ 
উচ্চারণের অনুকূল প্রবন্বিশেষের দ্বার! শব উচ্টারিত হয, ইহ! অব্ত এ পক্ষেও বলিতে হুইবে। 
তা উৎপর হয় তখন তাহার নিকটে ভাগ অ্ব বে বত তাও -. 


রে বুঝাইতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, অন্যান-প্রমাপের ছার! শব্ক ও অর্থের প্রাপ্ডিরগ সনন্ধ রে 
“.) সাঁধন করিতে হইলে শবের নিকটে অর্থ থাকে, অথবা অর্থের নিকটে শব খাঁকে, অথবা! উভয়েরই ' 


-.. অধ্ে কেহ কাহারই নিকটে না খাকে, তাহ! হইলে উহাঁদিগের পরস্পর প্রাপ্ডিসশবন্ধ থাকিতেই ্ 
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২. ৪৩] ৃ বাৎস্তায়ন ভাষ্য : ২৯৫ 
7 উচ্চীরণ করিলে সেখ নে মুখমধ্যে এ অর প্রভৃতি শব্দের অর্থ অন্ন, অগ্লি ও খড়া থাকায় ন্লাদির 
দ্বার! মুখের পুরণ, দাহ ও ছেদন কেন উপলদ্ধি করি না? তাহা যখন কেহই উপলব্ধি করেন 
-”. মা” তখন শবের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষ সমর্থন করা অসম্ভব । সুতরাং শব্দের 
নিকটে অর্থ থাকে, এই তেতুর দ্বারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিকূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। 
কারণ, ওঁ হেতৃই অসিদ্ধ | মূহষি "পুরণপ্রদাহপাটনান্থপপতেঃ* এই বথার দ্বারা শবের নিকটে 
অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষের অনস্তবত্ব স্থচন! করিয়া এ হেতুরও অসিদ্ধতা সুচন! করিয়াছেন । 

তরে *৮* শব্ের দার স্থান ও করণের অভাবরূপ হেতু শন! করিয়া, মহর্ষি অর্থের নিকটে 
- * শব থাকে, এই দ্বিতীয় পক্ষেরও অসম্ভবত্ব সন করিয়া, শী হেতুরও অসিদ্ধতা সুচনা করিয়াছেন | 
ভাষ্যকার ইহা! বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেখানে ঘটাদি অর্থ থাকে, সেই ভৃতলাদি স্থানে উচ্চারণ- 

. স্থান কঠ তানু প্রভৃতি ও উচ্চারণের অনুকূল প্রবত্ববিশেষ না৷ থাকায় শের উচ্চারণ হুইতে. পারে: 
না। সুতরাং অর্থের নিকটে শব্ধ থাকে, এই পক্ষও অসস্তব ৷ সুতরাং এ হেতুর দ্বারাও শব ও : 
অর্থের প্াপ্তিরপ সনবনধ দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, রী হেতুই অসিদ্ধ! | 
. পূর্বোক্ত উতর পক্ষই যখন প্রতিষিদ্ধ হইল, তখন উভয়ের নিকটেই উভয় থাকে, এই তৃতীয় 
ক্ষ সুতরাং প্রতিষিদ্ধ। ত:ব্কার হ্ৃত্রের অবতারণা করিতে “অথ খলতন্ংশ এই কথার 
8, দ্বারা ই তৃতীর পক্ষের গ্রহণ করিয়া, মহষি-হুতরের ছারা তীঁহার পূর্বোক্ত পক্ষঘর়ের অসিদ্ধির 
-. ব্যাখ্যা করিয়াই এ তৃতীয় পক্ষের অসিদ্ধি প্রতিপর করিগছেন। কারণ, যদি শব্দের নিকটে অর্থ 
থাকে, ইহা! বলা! না! যায় এবং অর্থের নিকটে শব্ব থাকে, ইহাও বলা না যার, অহা হইলে উভয়ের. 
' নিকটেই উতর থাকে, ইহ! বলা অসম্ভব । শব্দের নিকটে অর্থ নাই, অর্থের নিকটেও শব্দ নাই, - 
১. ইহা প্রতিপন্ন হইলে উভয়ের নিকটে উভয় নাই, ইহাও প্রতিপন হইবে। তাই বলিয়াছেন”. 
১. পউতরপ্রতিষেধাচ্চ নোতয়ং 1” 
৮... . শব্বের নিকটে অর্থ থাকে অথবা অর্থের নিকটে শব থাকে, এই যে দুইটি পক্ষ ভাষ্যকার : 
১; - বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যায় উদ্যোতকর বলিয়াছেন ষে, যে স্থানে শব্দ উৎপর হয়, সেই স্থানে কি. 
৪১. অর্থ উপস্থিত হয় অর্থাৎ আগমন করে? অথবা যেখানে অর্থ থাকে, সেখানে শব আগমন 
.. . করে? শব্েরনিকটে অর্থ আগমন করে, এই পক্ষে লোকব্যবহারের উচ্ছেদ হয়) কারণ, 
6১... তাহা হইলে মৃততিষান্‌ পদার্থ মোদক প্রভৃতি গবাদির সায় আগমন করিতেছে, ইহা উপল্ধি হউক ? 
2১... অহ্্ষি পপুরণ-প্রদাহ-পাটনান্ুপপতে:”' এই কথার দ্বারা এই লোকব্যবহারের উচ্ছেদেও প্রকাশ 
£”. .করিয়াছেন। অর্থের নিকটে শব্ব আগমন করে, ইহাও অসম্ভব । কারণ শব্দ গুণপদার্থ 
২. আহার গতি আপন্তব। ভব্যপদার্ধেরই গমনকিয় সম্ভব হইতে পারে। পূর্পক্ষবাদী যদি ::-. 
রর পরাপতিলক্ষণে চেত্যাি বাং ব্যাচ্টে নানুষানেনাদীতি। পউপ- - 
ইটাক রারেতি সাত জটলা নৌকা ন চেপে, টি রঃ 
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রি অর্ধের নিকটে শব আগমন করে না, কিউ দহন 


১৫ -বখন শবকে নিত্য বলেন, তখন অর্থদেশে শব উৎপর হর, ইহা তিনি বণিকতিএ্রেন না।.... 
৫ শব নিত্যও বটে এবং অর্থদেশে উৎপরও হয়, ইহা! ব্যাহত। বা ্াাবক সব 


' খারও উলেখপুর্বক এখানে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। দ্বিতীয় আফিকে শের অনিতা 

: পরীক্া-্রকরণে এ সক কথার বিশদ আলোচনা পাওয়া যাইবে । 

-- সলকথা, শব ও অর্থের প্রাণির ন্ন্ধ কোন প্রমাপসিদ্ধ না হওয়ার উহা! নাই) তাং 

. উহাদিগের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। যে হেতুতে উহাদিগের প্রাপ্তির সম্বন্ধ নহি বুঝা গেল, 

সেই হেতুতেই উহাদিগের শ্থাজাবিক প্রতিপাদা-প্রৃতিপাঁদকভাব সম্বন্ধ নাই বুঝা যার়। অর 
৷ কৌনরূপ সবন্ধ বুঝি উহাদিগের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ বুঝা যার- না। স্বাভাবিক সননধ,. 


পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিলেন ॥ ৫৩ ॥. 
ৃ নুত্র। শবদার্থবযবস্ানাদ প্রতিযেধঃ ॥ £8১১৫॥ 
সঁড১৬- অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) শব্দ ও অধর ব্যব্াবশভঃ; অর্থাৎ, শব্বার্থবোধের, 
্  ্যব্া আছে বলিয়া (শব্দ ও অর্থের সের) প্রেতিষেষ নাই [ অর্থাৎ বখন কোন 
৯5 গন্ধ কোন অর্থবিশেষই বুঝায়, শব্দমাত্র হইতে অর্থমাত্রের বৌধ হয় না, তখন শষ 
রি যায না এ সম্বন্ধ থাকাতেই শবার্ঘবোধের 


ভাষ্য । উনি মরতে শা. 
-ব্যবস্থাকারণং । অসম্বন্ধে হি শব্দনাআধর্খনাত্রে ্রত্যরপরসঙ্গ রি 
রতি সনধন্তেতি। এটি রর 


ডিও 2 কারণ, (শব -ও জরথের) সহ 


১ বোধের প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ, বক্ন লু. 


উৎপয় হইলেও বীচিতরক্গ স্তায়ে শেষে অর্থদেশেও উহা! উৎপন্ন হয় শব্ধ হইতে শব্বান্তরের ্ 
: উৎপত্তি দি্ধাত্তবাদীও স্বীকার করেন। এতহুত্তরে উদ্দ্যোতকর ব রি 


লি রা উজির 






সা 









৫ টিপ্রনী। মহষি পূর্বথত্রের টিনার রর সু 
রমর্ধত পূর্বপক্ষের নিরাস করিরাছেন। শব ও অর্থের সম্বন্ধ প্রমাণসিদ্ধ নহে, ইহা ূ টি 
.ভাযকার বুঝাইয়াছেন। কিন্ত হার শব ও অর্থের 'হ্াভাবিক সন স্বীকার করেন, তাঁহারা! "৫ 


এ করেন না। মহর্ষি সেই অছযানেরও খওন করিবার উদ্দেন্ঠে এখানে এই হুতের বারা পুরবপক্ষ 


লা ইউ সাই বোধ হইত। . 

“যখন তাহা! বুঝা যায় না, যখন শব্ববিশেষের দ্বার! অর্থবিশেষই বুঝ যায়, এইরূপ ব্যবস্থা বাঁ...“ 
“নিয় আছে, ইহা সর্বসম্মত, তখন তত্থারা! শব্দ ও অর্থের নন্বন্ধ আছে, ইহ! অনুমান কর! বায়১) 

রি তি বন্ধই পূর্বোক্ত ব্যবস্থার কারণ । অর্থাৎ যে অর্থ সহিত যে শবে সধ আছে, মেই 





ই পপ শব্ব ও অর্থের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে পূর্বোক্তরূপ নিমের উপপততি, 
০. হয়না। ফল কথা, শন ও অর্থের বন্ধ অনুমানপরমাণদিদ্ধ, সুতরাং উহার প্রতিযেধ নাই ॥৫8॥ 


ভাষ্য । অত্র সমাধিঃ_- 
অনুবাদ। এই পূর্ববপক্ষে সদাধান ( উত্তর )। 


নুত্র। ন সাময়িকত্বাচ্ছবার্থসম্প্রত্যয়স্ ॥ ৫৫।১১৩॥. 
ই... অন্ুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ শবদার্থসন্বন্ধের অপ্রতিষেধ নাই__ প্রতিষেই 
১২ আছে, যেহেতু শব্দার্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ সঙ্কেভজনিত। [অর্থাৎ এই শব্দের - 
**১: এই অর্থই বাচ্য, এইরূপ যে জঙ্কেত, ততপ্রবুক্তই শব্দবিশেষ হইতে অর্থবিশেষের 
বোধ লে স্তরা পূর্বোক্ত সম্বন্ধ স্বীকার অনাবস্ঠুক ]। এ 
১- - ভাষ্য । ন সম্বন্ধকারিতং শব্দার্ঘব্যবস্থানং, কিং তহি? সময়কারিতং | 
_যতদবোচাঁম, অন্তেগমিতি যষ্টীবিশিউন্ত বাক্যন্তার্ধবিশেযোহনুজ্ঞাতঃ . 


ন্‌ হু 


১ ০৪৬ সময়ং তদবোচামেতি। উন ক 


ট কপাল তা, ৮৮ পরা: 
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* - ভাবঃ। সন্বন্ধবাদিনোইপি চায়ং ন বর্জনীয় ইতি। প্রযুজ্যমানগ্রহণাচ্চ 
.. - 'সময়োপযোগো লোৌকিকানাং।% জময়পরিপালনার্থফ্দেং পদ্লক্ষণায়া 
.. বাচোহস্বাধ্যানং ব্যাকরণৃং বাক্যলক্ষণীয়া বাঁচোইর্থলক্ষণং। পদসমূহো! ? 
- বাক্যমর্ধপরিসমাপ্তাবিতি। তদেবং প্রান্তিলক্ষণস্য শবদ্ঘসব্্যা র্ুযোৎ- 
. প্যনুমানহেতুর্ণ ভবতীতি। 0 

,.. অন্থবাদ। শবার্ের ব্যবস্থা অর্থাৎ শব্দ হইতে অর্থবোধের পূর্ববোক্তরূপ নিয়ম 
: সমবস্প্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) “সময়প্রযুক্ত। স্‌ যে 
-  বলিয়াছি, “ইহার ইহা” অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই যষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত 
:- বাক্যের অর্থ বিশেষরূপ অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবদন্বন্ধরূপ শবারথসনথন্ধ স্বীকৃত, তাহা 
-.. শ্সময়” বলিয়াছি। (প্রশ্ন ) এই “সময়” কি ? (উত্তর) এই শব্দের এই অর্থসমূহ 

২. : অভিধেয় (বাচ্য ), এইরূপ অভিধান ও অভিধেয়ের (শব্দ ও অর্থের ) নিয়ম বিষয়ে : 

- : নিয়োগ? [অর্থাৎ এই শব্দের ইহাই অর্থ, এইরূপ নিয়ম বিষয়ে "এই শব্দ হইতে " 

রর এই অর্থই বোদ্ধবয” ইত্যাকার যে পুরুষবিশেষের ইচ্ছাবিশেষরূপ নিয়োগ সেক্কেত), | 
: তাহাই “সময়” পূর্বের উহাকেই শব্ধ বলিয়াছি ] সেই সময় উপযুক্ত (গৃহীত) 

: হইলে, অর্থাৎ পূর্ববাক্তরূপ সঙ্কেতের জ্ঞান হইলেই শব্দ হইতে অর্থবোধ হয় (অর্থা২ 
এ সক্কেতজ্ঞান শাব্দ বোধে কারণ ) যেহেতু বিপর্যয়ে অর্থাৎ এ সঙ্কেতজ্ঞান ন৷. 
-. হইলে শবদশ্রবণ হইলেও (অর্থের) বোধ হয় না। পরস্ত এই “সময়” অর্থাৎ, 

_ পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাবিশ্ষেরূপ সঙ্কেত সম্বন্ধবাদীরও বর্জনীয় নহে [ অর্থাৎ বিনি শব্দ ও : 
. অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহারও পূর্বেধাক্ত সময় ঝা সঙ্কেত স্বীকার্ধয, :.. 
হুতরাং তাহার ঘারাই শববার্থবোধাদির উপপ্তি হইলে আর শব্দ ও অর্থের স্মাভাবিক 

::* *লুবৈযাকর দ্যা” থে ভাবাকার বাংসাযনের এই সদা উদ্ধত হইযাছে। কিনতু তাহাতে পদ... 
এজানাবরষে্ং পদলক্গণার! বাচোহসবধযানংব্যাকরপং বাক্যলকষপায়। বাচোহ্লক্ষপ, এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত দেখা যায়। 
তাৎপর্বাটাকীকার বাচম্পতি নিশ্র “সমরূপরিপালনার্ঘ* এইক্কপ ভাবা-পাঠের উল্লেখ করায়, গাঠই বুলে গৃহীত 


ছইল। প্রচলিত ভাষাপুত্তকেও উরপ পাঠ দেখা যায় ।- কিন্ত প্রচলিত পুস্তকের “অর্ধো লক্ষণং* এইরূপ পাঠ, 
প্রকৃত নহে। বৈযাকরণসিদ্ধানতধূযায উদ্ধত লবর্ধন্গণং এইয়প পাই প্রকৃত বলিয়া যূলে তাহাই গৃহীত 
হইন। *ণর্থো লক্ষাতেংনেন” এইরূপ বুৎপততিতে “অর্থলক্ষণ” বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে অর্থভ্ঞাপক। 
“শাখার়তেনেন" এই বুপতিতে “অ্াধ্যান” পনের সারা বুঝিতে হইবে অনুশামন। সংকেতপরিপালনর্ধ .. 
টি রথ সংকেতের জান বা জাগন যাহার প্রযো্ন এবং পহরূপ শব্দের অনুশাসন এই বাকরণ |বকারপ শনের অর্থ. 





৯ চিত 
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রে ভঙ্গ] বান্তায়ন ভাষ্ট ২৯৯ 
-. 7. প্রুজ্যমান € শব্দের ) জ্ঞানপ্রযুক্তই অর্থাৎ হুচিরকাল হইতে -বুদ্ধগণ যে যে 
অর্থে যে যে শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাদিগের জ্ঞানবশতঃই লৌকিক ব্যক্তি- 
:.২ দিগের সময়ের উপযোগ (সক্কেতের জ্ঞান ) হয়। [ অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃদ্ধব্যবহারের 
-. : দ্বারাই অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিগণের পূর্বেধাক্তরূপ শব্দসক্কেতের জ্ঞান জন্মে ]। 
.  - সঙ্কেত পরিপালনার্থ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সঙ্কেত রক্ষা বা সন্কেতজ্ঞান যাহার 
-- প্রয়োজন, এমন পবস্বরূপ শব্দের অন্বাধ্যান ( অনুশাসন ) এই ব্যাকরণ, বাক্য- 
- স্বরূপ শবের অর্থলক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক। অর্থ পরিসমান্তি হইলে পদসমূহ বাক্য 
৭, - হয় [ অর্থাৎ যে কএকটি পদে দ্বার! প্রতিপাদ্য অর্থ সমাপ্ত ঝা তাহার সম্পূর্ণ বোধ 
:. জন্মে, তাদুশ পদসমূহকে বাক্য বলে ]। 

ও অতএব এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূ্ববাক্তরূপ পম” বা সক্কেতের দ্বারাই শব্দার্থ 
.” বোধের নিয়ম উপপন্ন হইলে এবং এ সঙ্কেত উভয় পক্ষের স্বীকার্ধ্য হইলে প্রাপ্তিরূপ 
১. শবদা্থ্বন্ধের অনুমানের হেতু অর্থলেশও নাই, অর্থাৎ উহার অনুমাপক কিছুমাত্র 
টি কন 

* টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্থত্রের ছার তাহার দিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া পূর্বতন পুর্বপক্ষের 
-.নিরাদ করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধন্তহত্র। মহর্ষি বলিয়াছেন ষে, শব্ার্থেবোধ সামগ্িক অথাৎ 
- উহা! শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে, উহ! “সময়” অর্থাৎ সংকেতপ্রযুক্ত। সৃতরাং শ্ববিশেষ 








- .” ছুইতে যে অর্থবিশেষেরই বোধ জন্মে, সকল শব্ষ হইতে সকল অর্থের বৌধ জন্মে না, এই নিয়মেরও রর 


_ অন্থপপত্তি নাই।্ষারণ, এ নিম শব ও অর্থের সনবপ্রযুক্ত বলি না, উহা সংকেতগ্রযুক্ত) 
১". মহর্ষি এই হৃত্রে যে “সময়” বলিয়াছেন, এ সময় কি, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয্লাছেন যে, 
*: . শর্ষ ও অর্থের নিয়ম বিষয়ে নিয়োগই সময়। অর্থাৎ এই শব্দের এই অথই বাঁচি, এইরূপ যে 
০ নিম, তঘিষয়ে “এই শব্দ হইতে এই অর্থ ই বোদ্ধব্য” ইত্যাকার যে নিয়োগ অর্থাৎ সার প্রথমে 
*পুরুষবিশেষকৃত অর্থবিশেষে শব্ববিশষের. যে সংকেত, তাহাই “সময়৯। 
রা এই অর্থ এই শবের বাচ, এইরূপ যরঠী বিভক্তিযুক্ত বাক্যের দার যে বাচ্যবাচিকভাব সম্বন্ধ বুঝা 
:. ধায়, তাহা অবস্ত স্বীকার করি, উহাকেই আমরা সময় বা সংকেত বলি। কিন্ত এ সহন্ধ শব ও 
অর্থের প্রান্তিবূপ অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লেষরূপ ( সংযোগাদি ) কোন সম্বন্ধ নহে। শব ও অর্থ 
. পরস্পর অপ্রাপ্ত বা বিশলিষ্ট হইনা বিভিন্ন স্থানে থাকে । তাহাতে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ অবস্ত . 
: থাকিতে পারে। কিন্ত প্রান্ডিরূপ সহন্ধ ব্যতীত রূপ সন্ন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতে পারেনা । 
_. শব্বও অর্থের এ সংকেতরূপ সর্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত শব শ্রবণ করিলেও অর্থবোধ জন্মে না। 
- -ভায্যকার এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে এই সময় বা সংকেত সনবন্ধ-বাদীরও শ্বীকার্য 
না অধ মীনংক বা বকর ে শর ও রে, স্বীকার কলে, ভাহাদিগেরও 
















নান ও সংকেত 'অস্ীকার চাননি কারণ, শব ও অর্থের স্বাভাবিক 
- খাঁকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে শ্ার্থবোধ জন্মিতে পারে না। সকল অর্থের সহিত লকল- 
অর্থের স্বাভাবিক সন্ধ স্বীকার করা যাইবে না।- কারণ, তাহা! হইলে শবার্থবোধের ব্যবস্থা 
ৰা নিরদের উপপততি হইবে না। ্ধবাদীর মতেও সকণ শব হইতে সকল অর্থের বোধের 
আপতি হইবে। সৃতরাং অর্থবিশেষের সহিত শবববিশেষের যে স্বাভাবিক স্বনধ স্বীকার করিতে 
হইবে, তাহার জ্ঞানের উপায় কি? ইহা সন্বন্ধবাদীকে অবস্তই বলিতে হইবে। ও সমন্ধ-জন, 
“ ব্তীত শন্বার্থবোধ কখনই হইতে পারিবে না। সুতরাং «এই শষ এই অর্থের বাক” অথবা; 
. "এই শব হইতে এই অর্থ বোদা” এই সংকেতই সক বোধের উপায় বলিতে হে 
. ভাহা হইলে শবার্থের স্বাভাবিক সন্বস্ধবাদীকেও পূর্বোক্তরূপ শব্দসংকেত 
_ তিনিও উহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন যদি পুর্বোজরূপ শব্বসংকোত আমাপসিন 
_- হইয়া সর্বসম্মত হইল, তাহা হইলে তর্ারাই শশ্বার্থবোধের ব্যবস্থা বা | নিয়মের, উপপততি- হওয়ায় 
শী নিয়মের উপপত্তির জন্য শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সন্বৰ স্বীকার অনাবস্তক।- সুতরাং শবর্থ- 
রঃ . বধের নিযদ আছে. এই. হেতুর ধার শব ও অর্থ বিফ স্সদধ হইতে পারে না। থে 
১ -লিয পুর্বৌরপ সর্বরন্ত সংকেতপ্রযুকতই, উপপন হর, তাহা শব্ষ ও অর্থের শ্বাভাবিক স্যন্ধের: :: 
কও -০সাধফ হইতে পারে না। সুতরাং পু্ববো শ্ব্ধযবসথা. হেতুক অনুমানের হারও শক ও জেরী নু 
88০ স্বাতাবিক সমনধ সিদ্ধ হইতে পারে দা। টি 
রি থে রা উপ কি সি 
তাহার অর্থের াতাবিক সন্ধা থাকে, তাহা হইলে কিরূপে অজ্ঞ লৌকিক বাকিরা এঁ সংকেত 
7 ঝুঝিবে? ভাষ্যকার *প্রযুজ্যমানগ্রহণীচ্চ” ইত্যাদি সন্র্ভের ছারা এই পে উর দিছে 
০ ভাহ্ফারের কথা এই যে, শবগুনি হুচিরকান হইতে সংকেতানুসারে বৃ্ধ-ব্যবহারে প্রযুজ্যমান: 
:-হইয়া আসিতেছে। এ বৃদ্ধব্যবহারের দারা শব্দের সংকেতবিষয়ে অজ্ঞ বালকগণও সেই সেই শের 
রা প্রথমে বৃদ্ধব্যবহারের ঘবারাই শব্দের দংকেতঙ্ঞান হয়। মেনন কোন এক 


টা তখন বুঝিতে 'পারে। 
. গা)পদরথকে পোপ 





ব্যবহারের দ্বারাই অস্মিতেছে। অন বাঁলকগণ যে বদ দখা কত ক তবে 


ইহা চিন্তাশীলের : অবিদিত নহে। - তাৎপর্য্যটাকাঁকার- বণিয়ছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী যদি 
-.. বলেন, শব্দ ও অর্থের স্থাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে পূর্বোক্ত প্রকার সংকেতও করা যায় না। 
'- কারণ, অর্থবিশেষকে নির্দেশ করি ই “এই শব্ব হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য” এইরূপ সংকেত করিতে 
." হইবে। কিন্তু সেই অর্থাবিশেষের সহিত সেই শবের শ্বাতাবেক সহন্ধ না থাকিলে এ নির্দেশ 
. করা অসম্ভব। সংকেত .করার পূর্ব : শব্বমাত্রই অরুতসংকেত বণিয়া পূর্বোক্ত নির্দেশ - 
১. হইতেই পারে না। স্তরাং পূর্বোক্রূপ সংকেত স্বীকার করাতেই শব ও অর্থের শ্যাতাবিক সম্বন্ধ - 
স্বীকার করিতে হইতেছে। এতদুনরেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,__ _পরবুজামানগরহণাচ্চ” ইত্যাদি। ৃ 
কিন্ত ভাষ্যকার ওঁ কথার দ্বারা যাহা! বলিয়াছেন এবং তাঁৎপর্য্টাকাঁকারই তাহীর বেব্বপণ-.২২ 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, তাহাতে তাৎপর্যযটাকাকারের বর্ণিত পূর্বোক্ত আপত্তির নি ০ ৫ 
কিনা ইহা চিনতনীয়। অস্ত লৌকিকদিগের শব্বসংকেতজ্ঞান কি উপাক়ে হইয়া থাকে, আহা 
এখানে ভাষ্যকার বনিয়ছেন। তাহাতে. শব্ব ও অর্থের * স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে 
.. শববিশেষে অরথাবিশেষের পূর্বোক্তরপ . সংকেত করা! যায়, তাহা অসম্ভব মে, ইহা তির * 


ইহা ববি কেরে? বণ ই চা করিবেন. এ টি 
... ভাৎপর্ধ্যটাকাকারের তি আট বি 
 শাভাবিক সম্ধ না থাকিলে কেহই যে পুর্বোক্তন্ূপ শনস্কেত করিতে পারেন না, শববসক্কেতে: ৃ 


অর্থের হাভাবিক সন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সেই অর্থবিশেবেও দেই শব্দের আধু- 
নিক সঙ্কেতরূপ পরিভাষা হইয়াছে ও হইতেছে ।_ সুতরাং স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যতীত যে সঙ্কেতই -: 
-.. করা যায় না, ইহা! বলা যায় না। সঙ্কেতকারী সঙ্কেত বিষয়ে স্বতন্ত্র।. তিনি অর্থরিশেষ নির্দেশ : 
- করিয়া ই রা ছার তিনি সেচ: .. 


[রত ৬ আরও বণিয্মছেন যে, ইদানীস্তন ব্যা্কিগণের সম্বন্ধে প্রথমতঃ বাবহারই 
ফেতজনের উপয়ি। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ বাহার! ধর্শ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রশ্বর্ষ্ের অতিশয়- 
রর 1785 দেবগণের শবদদকেতজ্ঞান তি সম্পাদন করেন) জি. 
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৩০২ শ্যায়দর্শন ূ (২ ১আ% 
: অনাদি কান হইতেই সন্কেতজ্ঞানও হইতেছে। গ্রনয়ের পরে পুৰঃ স্থির প্রান্তে সক্কেততঞানের 
উপায় কি? এতহুতরে প্হাযকুনমাঞলি” গ্র্থে উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন, _“মায়াবৎ সময়াদয়ঃ” (২২) 
০২ অর্ধাৎ সর প্রথমে পরমেখরই মারাবীর সার প্রযোজ্য ও প্রযোজক-ভাবাপন শরীরঘয়পরিগ্রহ- 
-:... পূর্বক পূর্বোক্তরূপে বৃদ্ধব্যবহার করিয়া, তদানী্তন ব্যক্তিদিগের শব্দসহ্কেতজ্ঞান সম্পাদন 
১: করেন। তদানীন্তন সেই সকল বাজিদিগের বাবহারপরম্পরার ছারা পরে অন লোকের 
.. শ্সক্ষেত্ঞান অস্মিয়াছে।. এইরূপ বৃত্ধব্যবারপরম্পরার ছারা অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিগণের 
_ সক্কেতজ্ঞান চিরকাল হইতেই জন্মিতেছে ও জন্মিবে। ৫ 

্ পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে আপতি হইতে পারে যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাতাৰিক ন! হইয়া সাঙ্কেতিক 
. : হইলে ব্যাকরণ শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে কারপ, শব্ধের সাধুদ্ব ও অসাধুস্ব বুঝাইবার জন্তই . 
ব্যাকরণ শাস্ত্র আবস্তক হইয়াছে। বে শব্দের বাচকনব ্বাতাবিক, তাহা সাধু তত্তির শষ অসাধু, 
ইহাই বলা যার়। কিন্ত শের বাচকন্ব সাঙ্কেতিক হইলে কোন্‌ শব সাধু ও কোন্‌ শৰ্ব 
অসাধুং ইহা! বলা যায় নাঁ-সকল শব্দই সাধুং অথবা! সকল শব্দই অসাধু হইয়া! পড়ে। সুতরাং 


১. ঝে, ব্যাকরণ পূর্বোক্ত “দম” পরিপালনার্থ। তাৎপরধাটাকাকার ব্যা্যা করিয়াছেন যে, 
(2২... পরনের সর পরথমে যে “সময” অর্থাৎ, অধবিশেষে শন্ববিশেষের সফ্েত করিয়াছেন, তাহার 
৪: পরিপানন ব্যাকরণের প্রয়োজন। অর্থাৎ পরমেশ্বর যে অর্থে যে শব্ষের সঙ্কেত করিয়াছেন, সেই 
শব্ষই সেই অর্থে সাধু, তত শব্ম সেই অর্থে অসাধু; ইহা বুঝাইতে ব্যাকরণ সার্থক। ভাষ্যে তি 
তাৎপর্যাটাকাকারের উদ্ধত পাঠান্দারে সময়ের পরিপাঁলন বলিতে সষেতের জ্ঞান বা 
জাপনই বুঝিতে হইবে। সঙ্কেতের জ্ঞাপনই তাহার গালন। পুর্বোক্তরূপ সন্কেতক্ঞাপক 
ব্যাকরণ পরস্বরূপ শের অ্বাধ্যান অর্থাৎ, অন্শান এবং বাক্য্বরপ শবধের অরথিক্ষণ 










-“ করিয়াছেন। ভাষ্যে এখানে কেবল শবমাত্র অর্থে ছুই বার “বাচত শবের প্রয়োগ হইয়াছে । 
১: পদরূপ শব্দ ও বাক্যরূপ শবের অর্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন। ব্যাকরণ শান্ত পদের প্রন্কতি- রর 
খ্রত্যয় বিভাগ দ্বারা লাধুত্ব-বোধক। পদসমূহরূপ বাঁক্যের অর্থ বুঝিতেও ব্যাকরণ আবন্টক।) 
পদরূপ শব্দের অনবখ্যান, এই জন্তই ব্যাকরণকে “শবান্থশীসন” বল! হইক্ছে। মহাভাহ্যে ব্যাক-. 


সত ক. 
৬ 


ক, 


এ লি 


:-. রণের প্রয়োজন সমর্থন করিয়াছেন। ) 7 ১০ 
২ ভাষ্যকার উপসংহারে তীহার মুল প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপে সর্বন্মত শ- , 
ঈ্েতের ছ্ারাই বখন শশবর্বৌধের নিয়ম উপপরন হয়, তখন উহার বারা শব ও অর্থের গ্রাণ্ডি-, 
'“কপ সম্বন্ধ হ্মান কর! যায় না। অন্ত 'অন্যানের হেতু পূর্বে নিরস্ত হইয়াছে । কতরাং- 





পি, 


রের প্রয়োজন বিশদরপে বরদিত হইয়াছে। ভায়মঞ্রীকার অরন্ত ভট্ট বহ.বিটারপুর্ক ব্যাক-.....:. 


রা 


শৰের সাধুত্ব ও অসাধুদ্বের বৌধক ব্যাকরণ শাস্ত্র নিরর্থক। এতছুন্রে ভাত্যকার বলিয়াছেন চি 


(:... অথথ অর্ভাপক, এই কথা বনিয়া ভাষাকার ব্যাক শানসের আরও প্রয়োদন বস .. এ 


কারণ, বাক্যের ঘটক পদের জ্ঞান এবং প্রক্কতি প্রত্যয় বিভাগের দ্বারা পদের অর্থভান ব্যাকরণের... 






৮৬ 





টি আন শি এ 
সস 


রত রি রঃ ৯ হি ক, হুম 
রং উহ, হু, সু, গজ পি ১৫, 
ন্ট ্ ্ি রি বা নর থে রঃ রি ৫ রঃ 





এই এিিতিস (সহ. 
রি লাই সে ৩০৩ শা 
| ক, হা) 
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১ ২৬ হণ] 





















ৰ ৃ বান্তায়ন ভাষ্য 
শব ও অর্থের প্রাণির স্বন্ধের অঙুমান করিবার হেতু কিছুমাত্র নাই। এ অনুমানের হেতু. : 
পদার্থলেশও নাই। তাষ্যে . “অর্থতুযোইপি” ইহাই প্রকৃত পাঠ১। “তু” শব্ষ লেশ অর্থে . 
প্রযুক্ত হইয়াছে । অর্থ শব্ধের দ্বাধা৷ এখানে প্রয়োজন অর্থও বুঝ! যাঁয়। প্রাপ্তিরূপ সমবদ্ধের 


অনুমান করা নিশ্রয়োজন, উহার হেতু প্রয়োজনলেশও নাইি, ইহাঁও ভাঁষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা 
যাইতে পারে ॥৫৫া মি & 


সুত্র । জাতিবিশেষে চাঁনিয়মাৎ ॥৫২৬।১১৭॥ 
অনুবাদ! পরজ্ত যেহেতু জাতিবিশেষে নিয়ম নাই [ অর্থাৎ যখন একই শব 
হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অর্থও বুঝিতেছে, সর্ববদেশে সর্ববজাতি 
সমান ভাবে সেই শব্দের-সেই অর্থাবশেষই বুঝে, এইরূপ নিয়ম নাই, তখন শব্দ ও 
- অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না।] 


ভাষ্য । সাময়িকঃ শব্দাদর্থসংপ্রত্যয়ো ন স্বাভাবিকঃ। খ্যার্য্য- 
শ্েচ্ছানাং যথাকামং শব্দপ্রয়োগোহ্রপ্রত্যায়নায় প্রবর্ততে। স্বাভা” -.. 
বিকে হি শব্দস্যার্থপ্রত্যায়কত্বে, ষথাকামং ন স্তা, যথা তৈজসম্ত প্রকাশম্ত 
রূপপ্রত্যয়হেতুত্বং ন জাতিবিশেষে ব্যভিচরতীতি । " 
অনুবাদ । শব্দ হইতে অর্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত সঙ্কেতপ্রযুক্ত,. 
হ্বাভাবিক নহে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বভাবসন্বম্ধপ্রযুক্ত নহে । ( কারণ ) অর্থ -. 
বিশেষ বুঝাইবার জন্য খধিগণ, আর্্যগণ ও শ্্েচ্ছগণের ইচ্ছানুসারে শবপ্রয়োগ 
প্রবৃত্ত হইতেছে । শব্দের অর্থবোধকত্ব স্বাভাবিক হইলে (পূর্বেবাক্ত খষি প্রভৃতির). 
ইচ্ছানুসারে € শব্দপ্রয়োগ ) হুইতে পারে না। যেমন তৈজস প্রকাঁশের অর্থাৎ 
আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব জাতিবিশেষ ব্যভিচারী হয় না। [ অর্থাৎ আলোক ষে - 
'-. কপ প্রকাশ করে, তাহা সর্ববদেশে সর্ববজাতির সন্বন্ধেই করে। কোন দেশে, 
_. আলোকের রূপপ্রকাশকত্বের অভাব নাই।] | ই 
:... টিগ্লনী। মহষি পূর্বশ্ুত্রের ঘর বলিয়াছেন যে, প্রমাণসিদ্ধ সংকেতের দ্বারাই শবধার্থবোধের 
(নরমের উপপত্তি হওয়ায় শব ও অর্থের স্বাভাবিক স্ স্বীকার অনাব্তক। প্ররূপ সন্ন্ধ বিষয়ে 
কোনই প্রমাণ নাই। এখন এই হৃত্রের দ্বারা বলিতেছেন যে, শব্দ ও অর্থের শ্যাভাবিক সম্বন্ধ 
.. উপপনও হয় না। অর্থাৎ উহার যেমন সাঁধক নাই, তন্রপ বাধকও আছে। কারণ, জাতিবিশেষে 
'... শব্ীর্ঘবোধের নিয়ম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথ। বুঝা ইতে বলিয়াছেন যে, খষিগণ, আর্ধ্যগণ 
১। অর্থরপত্তবো লেশোহর্হুব, নাতি, কেবলং পরৈঃ পরাত্িনক্ষণঃ সম্বঃ কমি ইভর্ট। তথাচ 
খরা নাব্য কা বিকলম্ািানমুিতি দিপা । : 











৭ 
























রে নিন 878 77 খবি, অত 
.ঝে:একই অর্থে সমান তাঁবে শব প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে। তীর ্বছছানুসারে একই. 

পন্যের বিভিন্ অর্থও প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শন্ব ও অর্থের বন্ধ স্থাভাবিকই হইত, তাহা 

হইলে হেঙছানথারে অর্থবিশেষে কেহ শব্ধ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। কারণ, যে ধার 

3. স্বাভাবিক, তাহা জাতি বা দেখতেদে অন্থা হয় না। যেমন আলোকের রূপপ্রকাশকন্ব ধর্ম: .+. 

স্বাভাবিক, উহা জাতি ব! দেশবিশেষে ব্যতিচারী নহে। অর্থাৎ কোন জাতি বা দেশবিশেষে 

“ আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব নাই, ইহা নহে--সকল দেশেই আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব আছে। : 

এইরূপ শব্দের অর্থবিশেষ-বোধকত্ব স্বাভাবিক হইলে সকল জাঁতি বাঁ সকলদেশীয় লোকই সেই - 

 শব্বের ছার! সেই অর্থবিশেষই বুঝিত এবং সেই এক অর্থেই সেই শৰের প্রয়োগ করিত; ইচ্ছা 

সারে শশ্বা্থবোধ ও শব প্রয়োগ করিতে পারিত না। সুতরাং জাতিবিশেষে শন্ধার্ববোধের 

রর ৮৮৮ ৮5558 

...... স্ৃত্রে “অনিয়ম” শব্ধ ব্যভিচার অর্থে উক্ত হইয়াছে। “নিয়ম” শব্দের অর্থ ব্যাপ্ডি। নয 

.- নৈয়ায়িবগণও ব্যাপ্তি অর্থে নিয়ম” শের প্রয়োগ করিয়াছেন (১ অঃ ২ আঃ ৫ ৫ সুত্রভাধযটিগ্নী - 

:. জব্য)। তই ফত্রষি অনিয়ম” বলিয়া ব্যভিচারই প্রকাশ করিয়াছেন। নিরম অর্থাৎ ব্যান্তি'না 

.খাকিলেই ব্য্িচার থাকিবে। ভাঁষ্যকারও “ন জীতিবিশেষে ব্যভিচরতি” এই কথার দ্বার! 

: ছুরি "অনিরম” শবের বাতিচারক্প অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শব হইলেই তাহা স্বদেশে 

: ধকরূপ অর্থই বুঝাইবে, এইরূপ নিয়ম অর্থাৎ ব্যান্তি নাই কারণ, জাঁতি বা! দেশবিশেষে উহার - 

ব্যতিচ'র আছে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্ধ্য। এই ব্যভিচারের উদাহরণ ভাষ্যকার ও উদ্দ্যেতিকর.. . 

::... বলেন নাই। খি, আর্য ও ব্লেচ্ছগণের যে ইচ্ছানুসারে শব প্রয়োগ ব! শব্াখ-বোঁধ ছয়, ইহ! 

:- ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ বলিতে -াৎপর্ধাটাকাকার বলিয়াছেন যে, আর্য্গণ, 

 শীর্ঘবুক পদার্থে (যাহা! এ দেশে যব নামে রসিদ) প্বব* শৰ প্রযোগ করেন, তহীরা যব 

-শন্দের বারা প্র অর্থই বুঝেন। কিন্ত স্রেচ্ছগণ বন্ধু অর্থে ( কাউন) যব শব্ধের পরযোগ করেন... রর 

“াঘারা যব শব্ধের দ্বার! ও অর্থই বুঝেন। এইরূপ খধিগ্ণ নবসংখ্যক কোত্ীয় মন্্বিপেধ” 

থেক গতিবৃখ' শব্দের প্রয়োগ করেন। জহর পনি শব্দের বারা রি 





তা ছার! দাক্ষিণাত্যগ্রণ ভক্ত (ভাত) বুঝেন) আলি: 
বং দ্বারা তঙ্কর বুঝেন। জয়ন্ত তর তই তায্রীতে বলিয়াছেন ষে, তঙ্করবাসী “চৌর ৪ 


81 নল ইতি করত ত্রিৃচ্ছৰন্ত আগা, লোন জে 
সুক্ষ অবহিতানাং বহিব পরবয়ানায়ক্তোতনিপাদূর-ানাং. স্পা রহ নর টা কফি 
সান সংহিতাভানয। ং 






উঃ 2.১. ক ্ী লন সই হপ টি লি 


তে 


৯ ৪৬] চি 7 তর্া 
ৃ্‌ .. এখানে দেশবিশেষ অর্থই গতিপ্রেত রা উদ্যোতকর বনিয়ছেন। তাৎপর্ধাটীকাকার উদ্যোভ- 
, ক্রের এ ব্যাখ্যার কারণ বর্ণন করিতে বলিয়াছেন -ষে, আর্ধযদেশবর্তী যে সকল স্রেচ্ছ, তাহারা 
কি . আর্াদিগের ব্যবহারের ছারাই শব্দে সংকেত নিশ্চয় করে, স্থৃতরাং তাহারাও আর্ধযগণের স্তায় সেই 
চি . শব হইতে সেই অর্থবিশেষই বুঝে । তাহা হইলে জাতিবিশেষে শন্বার্থবোধের নিরম নাই, এ কথা 
1... বলা যার না।. কারণ, অনেক শ্রেচ্ছ জাতিও আর্য জাতির সা এক শব হইতে একরপ অর্থই : 
বুঝে) এই জন্যই উদ্যোতকর জাতিবিশেষ বলিতে এখানে দেশবিশেষই মহর্ধির অভিপ্রেত, ইহা 
বনিয়াছেন। তাহ! হইলে মহ্ষির কথিত অনিয়মের অনথপপত্তি নাই। কারণ, দেশবিশেষে 




























এই কথা বলিয়া দেশবিশেষেই শবপ্রযোগাদির অনিয়ম দেখাইতে দাক্ষিণাত্যগণ “চৌর” শবের 
জন অর্থে প্রয়োগ করেন, ইহা বণিয়াছেন। মুল কথা, দেশভেদে একই শব্বের নানার্থে পরন্বোগ 
হওয়ায় শব ও অর্থের স্থাতাবিক সম্বন্ধ নাই। শবার্থ-ন্বনধ স্বাভাবিক হইলে দেশভেদে শব. -. 
1 বোধের পূর্বোতরূপ অব্বস্থা বা অনিয়ম থাঁকিত না। আলোকের স্বাভাবিক রপপ্রকাশকন্ধ সর্ব - 
দি :. দেশেই আছে। আলোক হইলেই তাহা রূপ প্রকাশ করিবে, এই নিয়মের কোন দেশেই ভঙ্গ নাই। 
২ - পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সকল শবেরই সকল অর্থের সহিত শ্থাভাবিক মন্বন্ধ আছে। 
_ বিভিন্ন দেশে যে অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ হয়, সেই অর্থের সহিতও সেই শৰের স্বাভাবিক 
৮ রি : স্ন্ধ আছে। দেশবিশেষে অ্থদবশেষেই দেই শবের সঙ্ষেতজ্ঞান্যুক্ত অর্থবিশেষেরই বোধ 
নি... অনিয়া থাকে। অথবা আর্াদেশপরসিদ্ধ অর্থই প্রকৃত, রেচছদেশগরদদ্ধ অর্থ রাহ নহে। 
... ক্রেচ্ছগণ _সককেতত্রমবশতঃই অর্থাবিশেষে শব্ববিশেষের প্রক্মোগ করেন ভ্তায়মণ্রীকার অয়স্ত . 
ঢু: .-তষ্ই এই নকল কথা ও মীমাংদা-ভাষ্যকার শবর স্থামীর স্বপক্ষ মমর্থনের কথার উল্লেখ করি 
ট.. সকল মতের খগডনপূর্ববক পূর্ব স্ায়মতের বিশেষরূপ সমর্থন করিযাছেন। তাৎপর্য/টাকাকার 
ই. বাস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থের সহিতই সকল শবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিলে, 
সকল শব্দের দ্বারাই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। সুতরাং স্বাভাবিক সন্ন্ধবাদীর 
অর্থবিশেষের সহিতই শব্ববিশেষের স্থাভাবিক মননধ স্বীকার করিতে হইবে) তাহা হইলে আবার 
দেশতেদে যে একই শব্দের নানার্ে” প্রয়োগ, তাহা! উপপন্ন হইবে না। অর্থসাত্রের সহিত শব- 
_-“মাত্রের স্থাভাবিক সন্বন্ধ থাকিলেও অর্থবিশেষে শববিশেষের পূর্বোকরূপ সঙ্কেত স্বীকার করার 
শব্ধ বোধের ব্যবস্থা বা নিয়ম উপপর হয়, ইহা বলিতে পারিলেও অর্থগাত্রের সহিত শব্দমাত্রের , 
্াভাবিক-সধন্ধ আছে, এ বিয়ে কোন প্রমাণ না থাকার উহা স্বীকার করা যায় না। দেশভেদে 
বে একই,শন্বের বিভিন্ন অর্থে প্য়োগাদি দেখা যায়, তাহা পূর্ারূপ সক্কেতভেদ প্রযুক্ত. 
(৩ উপপর্ হইতে পারায়, অর্থমাত্রের সহিত শবমাত্রের স্বাভাবিক সনবন্ধ স্থীকার অনাবস্তক। 
হি : তাৎপর্যাটীকাকার দেশবিশেষে-সঙ্কেতভেদের কারণ সমর্থন করিতে বণিয়াছেন যে, সঙ্কেত 
২০ প্ুকষেছাধীন। 'ুক্তষের ইচ্ছার নিয়ম ন! থাকায় সক্কেতও নানাগ্রকার হুইয়াছে। দেশবিশেষে 
বাবেই গং ডে বিহু জানজন্ত নিয় বে হইছে: টি 
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নি বিউটি বত 
এই শখ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাৰ সবন্ধরশ সঙ্কেত পৌষের, জনিত ইহা উদ্যেভিকর 
ৃ সি বাচম্পতি মিশ্র এ সঙ্কেত ঈশ্বরই করিয়াছেন, ইহা! স্পষ্ট বলিয়াছেন অবস্ 
“আধুনিক অপ্রংশাদি শব্দের সঙ্কেতও যে ঈশ্বরকৃত/ ইহা 'তাৎপর্বাটাকাকার বলেন নাই. টু 
কি পূ অনেক সা খের দশবিলেবে বভ রথে হে ফেত কা ঈপরর, 
' ইহা ভাঁৎপর্ধাটাকাকারের মত বুঝা যায়, : - 
"নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশেষ কিারপূ্বক: সরল হত এব 
: বোদা” ইত্যাদি প্রকার ঈশবরেচছাবিশেষকেই সবের শক্তি নামক সংকেত বনিয়াছেন) 'ঈশ্বরেছ। 
নিত, স্তরাং পূর্বোক্তরূপ সংক্তও নিত্য । অপত্রংশাদি (গাছ, মাছ প্রনৃতি.) শব্দের উন্নপ 
১ নিত্য সংকেত নাইি। কারণ, তাহা থাকিবে অনাদি কাল হইতে “ঠোঁ পরভৃতি সাঁযু শবেরস্য 
- সকল শৰেরও প্রয়োগ হইত| অর্থবিশেষে শক্তিভ্রমবশতঃই অপত্ংশাদি শব্দের প্রয়োগ গু তাহা 
- হইতে অর্থবোধ হইতেছে, এ্রবং পারিভাষিক অনেক শবও প্রযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে £ তাহাতে 

... পূর্বোক্ত ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষরূপ নিত্য সংকেত নাই। আধুনিক সংকেতনপ পরিতাযাবিশি্ট শক: রি 
... পারিভাষিক শব্ষ বলে। পূর্বোক্ত নিত্য 'সংকেতবিশি্ট শৰবকে প্ৰাচক” শব বলে।_.. শারিক- 
...* শিরোমণি তর্তৃফরিও বলিয়াছেন, সংকেত দ্বিবিধ 1 ০) আজানিক এবং €) আধুনিক 1 নিত্য 

- সংকেতকে আজানিক সংকেত ববে এবং তাহাই “শক্তি” নামে কথিত হয় কাদাচিৎক সংকেত 

অর্থাৎ শান্তকারাদিকৃত সংকেতকে আধুনিক সংকেত বলে) ইহা নিত্যদংকেতরূপ শি নহে 

কারণ, পারিভাষিক শবগুনির অনাদি কাল হইতে প্ররোগ নাই। যে সকল শবের অনিকার হইতে. 
: অর্থবিশেষে প্রয়ো হইতেছে, সেই সকল শববের সেই অর্থবিশেষেই ঈশবরেচছা বিবরন 

.. নিত্য সংকেত আছে, বুঝা যায)... লেচ্ছগণ প্বব* শব্ধ ছারা কক অর্থ বুকিলেও অর্থে বক .. 
» গন্ধের এ নিত্য সংকেত -নাই। তাহার গর অর্থে নিত্য সংকেতরপ শক্তি ভুমেই যক্:লক্ষের : 
সহ ২ রক বিয়া থাকে। কারণ, বাক্যশেষের ছার দীর্ঘ পদার্রেই পৰব+ পনের সূকতি নি. 

7 করা যার১। কন্গু অর্থেও “যব” শব্দের শক্তি থাকিলে পরি. 
1 ধানে কই সবের বিডির অর্থে শুর গ্রাহক আছে, দেখানে সেই সন্ত অর্থেই সেই শব 
এত শি নিপন্ধি হইবে। মূল 86888688182385615570885 | 





্ ১। বেরবাক্য আছে;--ববমশ্টর্বর্তি(*. এখানে আডিজেদে বব শখের দিবি অর্থ গ্রযোগ দেখী- ৭ ু 


খুনির! বব শ্ার্খ সন্দেহে ঝাকাশেষের য়া বলের দীর্বশুক পরর্থে রনির ঞ্ৰং  পইপ্ি রি 
অত বাকাপেৰ বলা হইয়াছে, | 








বসে র্পভানীং রত পমপাতনং। 
রর রব মোম্যানাশ্চ ভিউডি বাঃ কণিশশালিনঃ ॥ নর 

এ এ ইহ হে নর্থ কশিশবুক গার নক পয পববশ শঙে বাচা। কেক 
খা নব) 777 22757 














নক বরিহাহেনে তাহা নহে। । ঈ াবলবরণ নংলত অনাদি নী ঈশ্বর.” 
গ্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সংকেত বুঝাইস্জছেন। পরে সেই বৃষ্বগণের ব্যবহারপরম্পরায় 
ক্রমে সাধারপের শ্সংকেত, জান - হইয়াছে । প্রথমে ঈশ্বরই জানগুরু। তীহীর ইচ্ছা! ও. 
অসুগরহেই জগতে জ্ঞানের পরচার হইয়াছে ।. :.. . 
০... এখন. একটি কৃথা বিবেচ্য এই যে, স্াযহুত্রকার নিজ অর্থের স্বাভাবিক 
“সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা মীমাংদক ও বৈাকরণগণ সমর্থনপূর্বক স্বীকার করিয়াছেন । 
“০৭ কিন্তু তীহারা এ 2. 
23. শব অনুমান, ইহা কেবন বৈশেষিক স্থত্রকার মহর্ষি কণাদেরই সিদ্ধান্ত । মহর্ষি কণাদ "এতেন 
শু শানদং' ব্যাধ্যাতং” (৯ অঃ, ২ আই ৩ সুত্র) এই-সথত্রের দ্বারা শব্দ বোধকে অনুমিতি বলিয়া, : 
রা ঁ দিদ্ধান্তকেই প্রফাশ করিয়াছেন, ইহাই পুর্বচাধ্যগণ একমত বণিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি. 
রি লা বেশ ও রর বক সাদী ছিলেন এবং সহ গোতমাক পা 
5৫5. এই স্থত্ো্ত হেতুর দ্বার শব্কে অ্মানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন, ইহা কেই বলেন 
1 -নাই। পরন্ত বৈশেষিকাচার্য্যশ্রীবর ভট্ট প্ঠানরকন্দলী্তে বিশেষ বিচার ছারা শব ও অর্থে . 
 স্বাত্যবিক সম্বন্ধ "খওনপুর্ক গোতমোক্ত. প্রকারে পুর্বোক্তিরূপ শব্দসংকেতেরই মমর্থন 
রি, করিয়াছেন . তাৎপর্ষ্যটাকাকার . বাচ্সপতি মিশ্রও মীমাংসক ও বৈয়াকরণদিগকেই. শব্দও 
ৰ 8 অর্ের াতাবিক সব্ধবাদী বলিরা উ্লেখ করিাছেন। কিন্ত স্থাভাবিক সমন্ধের অগ্থপপততির 
১". ব্যাখ) করিয়া, উপসংহাঁরে বলিয়াছেন যে, হুতরাং শব অনুমানগরমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে শব ও 
অর্থের যে শ্যাতাবিক সন্ধ-কখন, তাহা অযুক্ত। শব অনুমানপ্রমাণ, ইহা কিন্ত শবার্েন 
[5 . শাবি সমন্ধবাদী দীমাংসক ও বৈয়াকরপগণ দিদ্ধ করিতে যান নাই। ও পুরবপক্ষবাদী কাহার 
১ :ইহাও তাৎপরধ্যটীকাকার প্ভতি বলেন নাই। মহর্ষি কশীদ ভিন আর কৌন খা যে শবারথের : 
সি ৷ সরাভাবিক ্ধ বীকারপূক শনবকে অনানরমাণ বণিয়া সর্ধন করিতেন, ইহাও পাওয় যায় :- 
1 এ ক্ষেতে মহর্ষি কণাদই শবার্থের স্থাতাবিক সম্বন্ধ শ্বীকারপূর্বরক শব্ষকে অনুমানপ্রমাণ 
ষলিতেন, শ্ীধর ভঙ্ট বৈশেষিক মত ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক সনবন্ধপক্ষ খণ্ডন করিলেও- মহর্ষি কণাদের : 
উহা শিভানতই ছিল, ইহা করনা কর যাইতে পারে। -এই প্রফরণোকত ভারহগুলির পূর্বাপর .. 
২ পর্যালোচনার খারা এরূপ বুঝা যাইতে পারে। মহর্ষি গোতম এই প্রকরণে কনীদদিষবান্তেরই : 
১ সমধনপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যার। অথবা মহর্ষি গোতম: “স্কট” এই তরে 
“কপাদের অসন্মত -হেতুর ঘারাও পূর্বোক্ত ক্ষ সমর তহারও খুনের ছারা উী.. 
গুর্বণক্ষ যে কৌনরূপেই সিদ্ধ হয় না, স্বাভাবিক সন্বন্ধবাদী: অন্ত কেহও উহা! ্ রিতে 
পারেন না, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। ূ্‌ 
বৈশেষিক স্থ্কার মরি কণীদ শান্ব বোধকে অনুমিতি বশিাছেন | ২ 


ধরে ফির হের ছারা কিরপে সেই অনমিতি হয় তাহা করেন নাইি। - "পরবর্তী বৈশেষিকা- 
পণ নানা কারে অহযীনগপানী গ্রে 
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৩০৮ টা রি 
টাকাকার বাচম্পতি সিশ্র ও টায়াচর্ধ্য উদয়ন, জয়স্ত ভট্ট, গঙ্গেশ ও জগদীশ তর্কীলঙার গ্রভৃতি 





_ বৈশেধিকসন্মত অনুমানের উ্লেখপূরবক তাহার সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন। - স্ঠারাচা্্যগণের 
: কথা এই যে, শব শ্রবণের পরে পদজ্ঞানজন্ত যে পদার্ঘগুলির জ্ঞান জন্মে, তাহা, শীষ বোধ নহে। 
_ সকল পদার্থবিষয়ক সমৃহালম্বন স্মৃতির পরে এঁ পদার্থগুলির যে পরস্পর সম্বন্ধ বৌধ' য়, তাহাই 


অন্বরবোধ নাঁমক শাব্ব বোধ। যেমন “গৌরস্তি” এইরূপ বাক্য শ্রবণের পরে অস্তিত্ব এবং গো 


» প্রত্থৃতি পদা্-বোধ শাকবোধ নহে। অস্তিত্বের সহিত গোপদার্থের যে সন্বুন্ক-বোৌধ অর্থাৎ প্অন্তিত্ব- 


বিশিষ্ট গো” এইরূপ যে চরম বোধ তাহাই সেখানে অন্বযবৌধ। এই প্রকার অবক্বোধরূপ 
শাব্‌ বোধ অন্মিতি হইতে পারে না) প বিশিষ্ট অনুভূতির করণরূপে অনা তিশ্ন শব্প্রমাণ 
শ্বীকর্্য। কারণ, পূর্বোক্ত প্রকার অনবয়বৌধ অনুমানগ্রমাণের দ্বারাই জন্মে বলিলে, তাহা ও 
স্থলে কোন্‌ হেতুর দ্বারা কিরূপে হইবে, তাহা! বল! আবস্তক। এরূপ অবরোধে শবই হেতু 


* হয়, ইহা বলাযায় না। কারণ, যে গো পদার্থে অস্তিত্বের অ্ুমিতি হইবে, সেই গো পদার্থে শব 


না থাকায় উহা হেতু হইতে পারে না। এইরূপ বৈশেষিকাচার্যাগণের শর্শিতি- অন্তা্ত হেতুও 
অসিদ্ধ বা ব্যতিচারাদি কোন দোরযুক্ত হওয়ায় তাহাও হেতু হুইতে পারে না। পরন্ত কোন 
হেহুতেব্যাপতিজানাদিপূর্বকই পূর্বক স্থষে "্অস্তিত্ববিশিষ্ট গো” এইরূপ অহয়বোধ জন্ম, ইহা 
অনুতবসিদ্ধ নহে। কোন হেতুতে ব্যপ্তিজঞানাদি ব্যতীতই শশ্বশ্রবপাদি কারপবশতঃ পুর্বোক্তূপ 
অন্থয়বোধ জন্মে, ইহাই অনুভবসিদ্ধ। ব্যাপ্তিজানাদির বিলম্বে কাহারও শা বোধের বিলম্ব হয় 
না। পরজ্ঞান, পদার্ন্ঞান প্রত্ৃতি অন্বয়বোধের কারপগুনি উপস্থিত হইলে তখনই শা বোধ 
হয়া যায়। তাহাতে কোন হেতু জান ও ব্যপ্ডিজঞানাদির অপেক্ষা থাকে না। এবং পযন্ত 
বিশিষ্ট গো,” এইরপ শা বোধ হইলে "গো আছে, ইহা শুনিলাম” এইরূপেই ও শান্ষ বোধের 
মানস প্রত্যক্ষ (অনথব্যসায় ) হয়। শা বোধ অহ্মিতি হইলে পূর্বোক্ত স্থলৈ “্তিত্বরূপে 
গোকে অনুমান করিলাম” ইত্যাদি প্রকারেই & বোধের মানদ প্রত্যক্ষ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। 
ইতরাং শা বোধ বা অবয়বোধ যে অন্ুমিতি হইতে বিজাতীয় অনুভূতি, ইহা বুঝা! যায়। 
বৈশেষিকাচারধ্যগণ পুর্াক্তরূপ অনুব্যবসায় তেদ স্বীকার করেন নাই। কিন্ত ভায়াচা্ধ্গণ 
শান্দ বৌস্থলেও যে “আমি অনুমিতি করিলাম” এইরূপেই ওঁ বোধের অন্বযবসায় ( মানস গ্রতক্ষ) 
হয়, ইহ! একেবারেই অনুভববিরুদ্ধ বলিয়াছেন এবং তাহারা আরও বহ যুক্তির দ্বারা শাঁখ বোধ 
গুধে অনুমিতি হইতেই পারে না| অর্থাৎ শব শ্রবগাঁদির পরে যে আকারে অবরবোধরূপ শাৰ বোধ 
অন্গে, তাহা সেখানে অনুমানগরমাণের দ্বারা জন্মিতেই পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন । 
হুল কথা, ফোন হেতুতে ব্যাপডজঞানাদির পরেই শা বৌধরপ অন্মিভিবিশেষ. জন্সে, উহা 

অহ্মিতি হইতে বিলক্ষণ অনুভূতি নহে। সরবই -পদপদারথকানের পরে. সে তি পদার্থে 
অতি গ্রততি পদার্থের অথবা তাহার সবন্ধের সাধক: কোন হেুকানও তাতে বযাপ্তিান 
ও পরামর্শ জন্মে, অথবা! সেই বাকযার্ঘঘটত কোন, সাহোর সাধক কোন হেতু পদার্থের জান ও 
ভাহাতে বাধি্ামবি জনে, আহার ফলেই ' সেই স্থলে নার হর রঃ 








-. বাক্যার্ঘবোধ বা শীব্ববোধ জন্মে, এই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুভববিরুদ্ধ বলিয়াই ভ্ায়াচযগণ 
বিজ্বাতীয় অনুভূতি নহে, ইহা স্থায়ী প্রভৃতি আর কেহই শ্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধম্পরদায় 


| বৌধ জন্মে, তাহা মানস প্রত্যক্ষবিশেষ। “গৌরস্তি” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে পদপদার্থ 
জ্ঞানাদির পরে মনের দ্বারাই অস্তিত্ববিশিষ্ট গো, এইরূপ বোধ জন্মে। তন্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশ 


- উল্লেখ করিয়াছেন) নব্য নৈয়াযিক জগদীশ তর্কালক্কারও- শব্শক্তিগ্রকাশিকার প্রারস্তে শষ. 


ভিন অন্ত কোন পদার্থ শা বৌধের বিষয় হয় না। শান্ব বোধ যদি মানস প্রত্যক্ষ হইত. তাহা 
| . হুইলে “গোৌরস্তি” এইরূপ বাক্য শ্রবণাদির পরে অন্থমানাদির দ্বারা কোন অপর একটি পদার্থ 





. পদার্থ বিশেষ্য হয়, তাহ বিশেব্যতাবচ্ছেক বর্দরূপেই অনুিতির বিশেষ্য হয়। যেমন প্পর্বতো বহিষান্প. : 


বোধ জনুষিতি নহে। শন অনুান হইতে পৃথক্‌ রণ 

































স্বীকার করেন নাই। সর্বত্রই শব্দ. শ্রবণাদির পরে কোন হেতুজ্ঞান ও তাহাতে ব্যাণ্ডি- 
ভ্ঞানাদি উপস্থিভ হইবে, তাহার ফলেই শাব্ববোধ অনুমিতি হইবে, শাব্ব বোধ অনুমিতি হইতে 


শব্দকে প্রমাণ বলিতেন না। শব্দের অব্যবহিত পরেই শান্ব বোধ না হওয়ায় উহা! কোন 
অনুভূতির করণ হইতে না পারায় প্রমাণই হইতে পারে না। শব শ্রবণীদির পরে যে চরম - 
শবচিন্তামপির প্রারস্তে এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে পূর্বোক্ত বৈশেষিক মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। টীকীকার মথুরানাথ গঙ্গেশের খণ্ডিত প্রথমোক্ত মতকে বৌদ্ধ মত. বলিয়া 
বোব মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে বৈশেষিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন১। 


শাবক বোধ প্রত্যক্ষ নহে, ইহা বুঝাইতে জগদীশ বলিয়াছেন যে, প্রবারাত্তরে উপস্থিত 
পদার্ঘও প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়। থাকে, কিন্তু শান্ধ বোধ স্থলে সেই সেই অর্থে সাকাঞ্জ পদার্থ - 


যেখানে ভ্ঞানবিষয় হইয়াছে, মেখানে সেই অপর পদার্থ (ঘটাদি ) এ শাব বোধের বিষয় হইতে 





.১। জগদীশ সর্বশেষে একটি অকাট্য তুক্তি বলিয়াছেন যে, "ঘটা দন্ত: এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিঝে তদ্থারঁ ২ 
স্থটজেবিশিষ্” এইকপই বোঁধ জন্মে, ইহা সরবনসিদ্ধ। উ হলে পটাদি পদার্থ এ বোধের বিশেষ্য হইলেও .. 
ঘটত্বাদিরূপে তাহ! ভ্নবিষয় হয় না। কারণ, পটত্বাদিরূপে পটাি পদার্থের উপস্থাপক কোন শব্ধ এ বাক্যে নাই। .. 
সুতরাং এ বাকাজন্ত যে শাব্ বোধ, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষাতাক বোধ বলে। বেরূপে যে গদ্বার্থ কোন পথের 
দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সেইরপে সেই পদার্থ ই শান্ব বোধের বিষয় হইন্বা থাকে । বেখানে পটত্বাদিরূপে পটাদি পদার্থ - 
কোন পদের দ্বারা উপস্থাপিত হুয় নাই, সেখানে গটত্বাদিরূপে পটাি পদ্র্খ শান্দ বোধের বিষয় হইতে পারে না, 
পটাদি পদার্থই সেখানে শাক বোধের বিষয় হয়। কিন্তু অনুষ্মিতি এইরূপ হুইতে পারে না। অনুমিতি স্থলে যে -" 


এইয়াপ অনুমতিতে পর্বত বিশেষ্য, পর্ব্বতত্ব বিশেব্যতাবচ্ছেদ্ক ৷ সেখানে পর্বতত্বরূপেই পর্ববতে বহর ব্যাপ্য ধূষের 
জান (পরামর্শ) হওয়ায় পর্ববতন্বরূপেই পর্বতে বফির অন্ষিতি ইয়। কেবুল প্বকিসান্* এইরূপ অনুষিতি কাহারই 
হয় নাও হইতে পারে না, এইঞপ সর্বনন্মত সিদ্ধন্তানুদারে "টা দন্ত; এই পূর্বোক্ত বাকোর দ্বারা পূর্বোক্ত: : . 
প্রকার সর্ববসদ্বত শান বোধ অনুমানের দ্বারা কিছুতেই নির্বাহ করা বার না। কারণ, বেয়ু্ কেষল “বকিষ্ান্*  .. 
এইরাপ অনুষিতি হুইতে পারে না, তজ্জস কেবল “ঘটভেদবিশিষ্ট” এইরূপও অনুমিতি হইতে গাঁরে ন1 কিন্ত 
পূর্বোক্ত “ঘটাদন্ত;” এই যাক্য হইতে কেবল “্বটতেদবিশিষ্ট” এইকাপ শাক বোধ সর্ববজনসিদ্ধ। খিনি শাখা. 
ধোধকে অনুমিতি বলেন, তিনি অনুমান দ্বারা কোন মতেই রূপ বোধ নির্ব্বাহ করিতে পারেন না । স্থতরাং রি 





দঃ পারি, কিতাব না। চি ততঃ লা ক 
তে পরস্ত বদি শা বোধ প্রত্যক্ষ হইত,. ভাহা হইলে দাও 


: সবার না। কারণ, এ মতে শা. বোধ নিজেও প্রত্যক্ষ । ' শা বোধের প্রতি তাহার সামস্তরী 

প্রতিবন্ধক, ইহা কিছুতেই হইতে পারে ন! । স্তারসথত্রকার ও ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা: 
--পুর্বেহি বথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শখ বোধ ও অনুমিতির কারর-ভেদবশতঃ এ ছইটি 
.- বিজাতীয় বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি । শান্ব বোধের বিশিষ্ট কারণের দ্বার! কোথায়ও অনুমিত 


-২ * "শীষ বোধ অন্মিতি হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপডিনির্বাহক সহবন্ধ ব্যতীত অন্মিতির,. সম্ভাবনা. 

-. মাই। শব্ব ও অর্থের যে বাচাবাচক-ভাবরূপ সবন্ধ আছে, তাহ! এ উপরের প্রাপ্তির, ' 

-...€পরম্পর সং্লেধরপ ) দন্ধ নহে। কারণ, শবব ও অর্থ বিভিন্ন স্থলে থাকিলেও তাহাতে উ -..- 

:.. বা্াবাচকতাবরূপ সমদ্ধ আছে। তাং উ্থ ব্যা্ডিনি্হকঘন্ধ হইতে পারে না স্তরাং . ই 
ও পান বোধ অনরমিতি, শব অনানপ্রমণ, ইহ! বলাই বার না ইহ বার ও তাকারের দার ০৫ 


শগামাক্রীক্ষা-্রকরণ সমাণ্ 1 


/ 
ডি |. অ্রাণামবৃ-যাাতপুনরুক- 
- দৌষেভ্যঃ 1৫ ১১ 


নিন । শবন্ত প্রমাণত্বং ন সম্ভবতি 1. পে ক 
এ তা কানে । পরান রা বেছি লে হি 





বাং সময়াধ্যুষিতে হোঁতব্য”মিতি বিধায় বিহিতং যাহস্তি পশ্যাবোহ- | 
টু ৮ চা য উদিতে জুহোতি, 3 


রঃ _. পুররুজদোধাচ্চ অভ্যাসে বৌশরমানে | পৃঃ প্রথমামস্বাহ, 
্রিরুতমাপ্মিতি. ডি 91 রা) 


বিশ ভংশকের ছার তগবান্‌ খষি (সুরকার. অক্ষপাদ শ্বিশেষ- 
কইরা করো: সুত্রে নত” শব্দের ছার! পিউ 


মর (সে কিরপ, তাহা 


. ১ ৰলিভেছেন ) -৭পুত্রকাম ব্যক্তি, পুক্রেন্টি ব্চ করিবেষ্_এই যজ্ঞ অর্থাৎ এই বো-..: হ 


০ াক্যবিহি জ্ত অনুষ্ঠিত হইলে পুত্র জন্ম দেখ! বায় না-[ অর্থাৎ পূর্বেধীক্ত : 
-বেদবাক্যানুসারে পুক্রেষটি ব্ত করিলেও যখন অনেকের পুণ্র লাঁভ হয় না, তখন এঁ. 
বেদবাক্য 'অনৃতদোষযুক্ত- অর্থাৎ উহ/সিথ্য ]1 দৃষটার্থ বাক্যের. অনৃতত্বশতঃ.. 
অর্থাৎ পূর্ববাক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাক্য. মিখ্য। বলিয়া প্মর্গকাম' ব্যক্তি অগ্নিহৌত্র 
হোম করিবে” ইত্যাদি অদৃষঠর্থক বাক্যও মিথ্যা, ইহা বুঝা বায়,। এবং হবনে: রে 





৬ টি, ও টি সক্ম, হ 
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৩১২ -. চ্সাদর্শন [৭ অপ, সপ নর * ৪ 
বিধান করিয়া (অপর বাক্যের দ্বারা ). বিহিতকে অর্থাৎ পূর্বে্াক্ত বাক্ের বার : 

- স্কালত্রয়ে. বিহিত হোঁমকে ব্যাহত করিয়াছে। (সে ব্যাধাতক বাক্য কি, তাহ! 
 ,লিতেছেন ) “ষে ব্যক্তি উদদিতকালে হোম করে, পস্টাব” উন 

. ইহার আহুতি ভোজন করে। যে ব্যক্তি অনুদিত কালে হোম করে, «শবল* :: 

. অর্থাৎ শবল নামক কুকুর ইহার আহুতি তৌজন করে। যেব্যক্তি সময়াধুষিভ | 
"কালে হোম করে, শ্টাব ও শবল ইহার, আহুতি ভোজন করে”। ব্যাধাতপ্রযুক্ত -. 
অর্থাৎ শেষোক্ত বেদবাক্যের সহিত পূর্বোক্ত বেদবাক্যের বিরোধবশতঃ অন্যতর 
অর্থাৎ এ বাক্যদবয়ের মধ্যে একতর বাক্য মিথ্যা! । এবং বিষীয়মান অভ্যাসে অর্থাৎ - রর 
মন্ত্রবিশেষের অভ্যাস ব! পুনরাবৃত্তির বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দেষিবশতঃ পারা রি 
প্রামাণ্য নাই )। [সে কোথায় কিরূপ, তাঁহা বলিতেছেন ] «প্রথম মন্ত্রকে তিন :. 

. বার অনুব্ন করিবে, অস্তিম মন্ত্রকে তিনবার অন্ুবচন করিবে ইহাতে অর্থাৎ এই :.. 

- বেদবাক্যের দারা ধর ও অব ামদীর ভার পাঠ লন কর পন 


 দৌষ হয়। পুনরুক্ত, প্রমত্তবাক্য । অতএব অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তদৌষবশতঃ . ২ 
শব্ধ অর্থাৎ বেদনামক শব্ববিশেষ অপ্রমাণ। 


বিবৃতি। বে প্রমাণ হইতে পারে না, ইহার প্রথম হেতু, বেদে মিথ্যা কথা আছে। বেদে 
আছে, পুত্রেষট যন্ত করিলে পুত্র হয় কিন্ত অনেক ব্যক্তি পুতে যন্ত করিয়াও পুর্রলাভ করেন - :: 
- নাই.ও করিতেছেন না, ইহা শ্বীকার্য্য। সুতরাং বেদের এঁ কথা মিথ্যা, ইহ! শ্তীকার্ধ্য॥ ধিনি 
- বেন ঁ কথা বলিয়াছেন, তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া আঞ্ত নহেন। স্থৃতরাং উহার অন্ত বীঁক্ও - 
... মিছ্যা) - ও লে 
সি! বলিয়া বুঝা যার়। যে বক্তা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রৃতিপন্ন হইস্থাছেন, তিন আশ মা হও. টি 
তাহার অন্তান্ত বাক্যগুলিও আপ্রবাক্য নহে। সুতরাং তাহাও প্রমাণ হইতে পারে না) বেদ. 
-শ্মাঁণ হইতে পারে না, ইহার দ্বিতীয় হেতু--বদে ব্যাঘাত বা বিরেধ-দোষ আছে। . বেদে 
স্উদদিতা, “অনুদিত” ও “দময়াধষিত* নামক কালত্রয়ে হোমের বিধান করিয়া, পরে আবার এ দঃ 
. ফীলত্রবেই বিহিত হোমের নিন! কর! হইয়াছে; সেই নিন্দার ছারা ফলত; পূর্বোক্ত কালে হোম: ? 
কর্তব্য, ইহাই বল! হইয়ছে। সুতরাং পূর্ব যে বিধিবাক্যর দ্বারা কালে হোম কর্তব্য বল. 
. ». হইসে, সেই বিধিবাক্যের সহিত শেষোক্ত অর্থবাদ-বাঁক্যের বিরৌধ হওয়ায় উহা প্রমাণ হইতে 
পারেনা। এ বিরোধবশতঃ উহার মধ্যে ফেকোন্‌ একাটিকে মিথ্যা বলিতেই হইবে। . কালত্রয়ে. : 
.. হোমের কর্তব্যতাবোধক বাক্য সবিধ্যা অথবা কালে হোমের নিন্দাবোধক শেষোক্ত বাক্য মিথ্যা । নো 
.-. পরস্ধ ফিনি এরূপ বিরুদ্ধার্থক বাক্যবাদী, তিন হে পা না। পরত ািকে আত: 5 
কনা! ০০৮০০০৮০০৮০ ৃ 












বাস্যায়ন ভাষ্য ৩১৩ 
বিএন, ইহার তৃতীয় হেতু--বেদে পুরকুকদোষ আছে। বেদে যে 
_ একাদশটি "সামিধেনী” অর্থাৎ, অন্িগ্রআবন-ম্্র বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও- 
:. অভিনব জনন উদ কিক বিমান রা পরেন হয়ে একই মন্ত্রকে 
তিনবার উচ্চারণ করিলে পুনরুক্তি হয়! প্রমন্ত বাক্কিই এরূপ পুনরুক্তি করে। স্মতরাং পুনরুক্ত 
- হইলে তাহা প্রমত-বাক্যই বলিতে হইবে। প্রমন্ত ব্যক্তি আপ্ত নহেন, সুতরাং তাঁহার বাক্য 
আপ্তবাক্য ন! হওয়ায় তাহ! প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব পূর্বোক্রর্ূপ টি সর 
(২) ব্যাঘাত ও €৫) পুররু্দোষবশতঃ বেদ প্রমাণ নহে, ইহাই পুরবপক্ষ। 
.. টিগ্লনী। মহর্ষি পূর্ব-প্রকরণে শব্সামান্ত পরীক্ষার দ্বার! অনুমানগ্রমাণ হইতে শব্-প্রমাণের- 
১. ভেদ সমর্থন করিয়া, এখন শব্ববিশেষ বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে এই ুত্রের দ্বারা পূর্ব 
4. পক্ষ বণিয়াছেন। এইটি পুর্বপক্স্্র। তাৎপর্যাটীকাকার পূর্বপ্রকরণের সহিত এই প্রকরণের . 
-..” সংগতি দেখাইবার জন্য বনিয়াছেন যে; শব্দ অনুমানপ্রমাণের অন্তর্গত হইলে কদাচিৎ অর্থের .... 








সহজেই শবের অপ্রামাণ্য সমর্থন করা যায়, ইহা! মনে করিয়াই শব্দের অপ্রামাপ্যরূপ পূর্বপক্ষবাদী_ - 
. -. মহর্ষি প্রথমে 'অনুমানপ্রমাণ হইতে শবের ভেদ সমর্থন করিয়া, শব্দের অপ্রামাণ্যরপ পূর্বক 
১০০ বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, খের প্রামাণ্য থাকিণেই শব্ব অনুমান হইতে তির, কি অভিন্ন 
৮: এই বিচার হইতে পারে। ন্ৃতরাং শৰের প্রামাণ্য সম্ঘন করা আবস্তক। দৃষ্ার্থক ও অতৃষ্ার্থক- 
ভেদে প্রমাণ শব ছিবিধ, ইহা মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন । তন্মধ্যে পরমাপাস্তরের দ্বারা : 
.. সর্থক শব্ের প্রতিপাদ্য নির্ণধ করিলে তাহার প্রীমাণ্য নিশ্চর হয়। কিন্ত অনৃষ্টার্থক .. 





- - অপ্রীমাপ্যরপ পুর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন । 
টু বন্ততঃ মহর্ষি এই প্রকরণের দার! শব্মাত্রের প্রামাণ্য পরীক্ষা! করেন নাই, শব্ববিশেষ বেদেরই 
-. প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়াছেন) মহর্ষির পূর্বপক্ষল্ত্র ও সিদ্ধাস্তস্ত্রের দ্বারা ইহা বুঝা যায়। 
' -হ্ুত্রে “তদপ্রাম্টণং” এই বাক্যটি *তন্ত অপ্রামাণ্যং* এইরূপ বিগ্রহে ষঠীতৎপুরুষ সমাস। 
: ভাষ্যকার ইহা জানাইতেই প্তস্যেতি* এইব্ূপ বাক্যের উল্লেখ করিয়া বণিয়াছেন ফে, হুত্রস্থ 
.-, প্তৎ” শবের দ্বার শব্দবিশেষ বেদই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ | উদ্যোতকর "তদিতি” এইকূপ ৰাক্যের, . 
. উল্লেখপুর্বক এ ভাষ্যের ব্যাথ্যায় বলিয্বাছেন যে, ুতরস্থ “তৎ” শবের দ্বারা অধিকৃত শব্বের 
+. অভিধানবশতঃ শব্দববিশেষের অধিকার। তাৎপর্যটাকাকার ইহ! বুঝাইতে -বলিয়াছেন যে, 
নিঃশ্রেরদ লাভের জন্তই এই শান্তর কথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদপ্রামাণ্য বুাৎপাদন এই শানে 
: অধিক্কত হওয়ায় বেদরূপ শব্দ এই শীন্তে অধিক্কৃত। সুতরাং উদ্দোতকর অধিকৃত শব্দ বলিয়া 
: : বেদরূপ শব্দবিশেষকেই বলিয়াছেন । ফলকথা, মহধি, হতে “তৎ” শব্বের দ্বারা বেদরপ শব্বকেই . 
ৃ ধিকার বাঁ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্তথা তিনি “তদপরমাপ্ং” এই কথা না বশিয়া “জগ্রমাশৎ 
1 25798555 
সে ?% 





্া্তি থাকার শবে প্রামাণ্য হইতে পারে। কিন্ত শব অন্মানপ্রমাণের বহির্ভূত হইলে * ২২ 


শব্দের প্রীমাণ্যনিশ্চয়ের উপায় কি? ইহা বলিবার ই বারি রর ই নর: রি 





লু নি খরবন্তিকালমাত্রই উদিত কাল। ডে মধ্যকি 
গ্রতৃতি কালে হোম রুরিতে পারে । হোমের ক'ল থাকিবে নাঁ কেন? উদ্দযোতকর এই বাদীকে 


টি স্তাম শবল টি লগশজ্ত 
কোন গ্রন্থ দেখা বাঁর়। ন্তারমঞ্জরীকার জরস্ত ভট্ট পহামশবলৌ” এইরূপ পাঠ উল্লেখ করিক্সাছেন 1. 


' বেছে পুনরুক্রমৌষ আছে, ইহা দেখাইতে ভাষাকার “কিঃ প্রথমামন্থাহ ত্িরুতাংত এই. ... 


 বেদবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন । কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, সামিধেনীর মধ্যে যে খকৃটি 
- প্রথমা, সেইটিই উত্তমা। স্তরাং প্রথমাকে তিনবার পাঠ করিবে বলাতেই উত্তমীর তিনবার পাঠ - 
বুঝা যার। পুক্ররায় পরররু্তমাং” এই কথা বলা পুনরুক্ত-দৌষ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় 
প্ররু্র-দোষ সহজে বুঝা, গেলেও বস্ততঃ ইহা! প্রকৃতার্থবযাথ্যা নহে। যে খক্‌ পাঠ করিয়া - 
পিঃকোতা অগ্নি এ্রালন করিবেন, তাহার নাম *সামিধেনী”। শতগথতরাঙ্গণে এই প্লামিধেনী" :. 
নামের নির্কচন আছে+। পঅগিং সমিন্ধে যাভিঃ খকৃভি:* এইবপ ব্যুৎপতিতে অগ্নি প্রজালনের.. 
সাধন খক্গুলিকে পসামিষেনী” বলা হইয়াছে। বার্ভিককার কাত্যা়ন অন্তরূপে “সামিধ্রৌ” শৰের 
সাফন করিয়াছেন) যে থকের দ্বারা সমিধের আধান করা হয়, এই অর্থে এ খাক্‌কে সামিখেনী - 
২ বয়ে । বেদে অ্রই পসামিষেনী” একাদশটি.বলা হইব্াছে ( তৈতিরীনক ্রাহ্মণ, ৩৫ অরষ্টবয 1: 
ওঁ সামিধেনীগুলির পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংজ্ঞাও আছে। তন্মধ্যে ০প্রবোবাজা” 8 


: ১) উদ্দিতেহমুদিতে চৈৰ সমরাধাষিতে তথা) 
: » অর্বথা বর্ততে বজ ইচীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ €--সমুসংহিতা ॥ ২১৫। ৃ ঠা 
উট দেন রী টি 
প্যদাাতে।. (উদয়াৎ পুরববমরণকিরণবান্‌ প্রবিরলতারকোইনুদিতকাঁলঃ ০ পানি 
২৭. তব খান ভ্টাবশব্লী৷ বৈবতকুলোব্িবৌ। 
৭ এপ 
লাস চি । ষস্াঃ। 








উহার নাম পপ্রবতী” এবং "আজুহোতা ছ্যবন্ত” ইত্যাদি নি, 
. তাহাই একাদশী "সামিধেনী”, তাহার নাম “উত্তমা”। শতপৎব্রাক্মণ প্রতৃতিতে এঁ একাদশটি 
সামিধেনীর প্রথমাকে তিনবার এবং উত্তমাকে অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা 


রা হইয়াছে? । তাহাতে পর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, শতগৎ্রাহগণ প্রভৃতিতে *ত্িঃ গ্রথমামন্থাহ 


... ত্বিরুভমাং” এই কথার দ্বারা সামিধেনীর প্রথমটি ও শেষটিক তিনবার উচ্চারণের বিধান করায় 

পুররু্ত দোষ হইয়াছে। কারণ অভ্যাস বা পুনরাবৃত্তি পুনরুক্তি। প্রকই মন্ত্রের পুনরাবৃতি 
করিলে পুরুকত-দোষ অবহ্ঠই হইবে। পূর্বোক্ত বেদে এ অভ্যাস বাঁ পুনরুচ্চারপের বিধান করার 
কলতঃ বেদে প্রথমা ও উত্তম সামিধেনীর পুনরুক্তি হইয়াছে । যে অর্থ প্রকাশ করিতে যে 
বাক্য বলা হয়, তাহ! একবার বলিলেই তাহাঁর ফলসিদ্ধি হওয়ায় পুর্ববার তাহা বলা! পুনরুক্রি-নোষ। 
বেছে এই পুনরুক্ত-দোষ থাকায় তাহা প্রমাণ হইতে পারে ন!। যদিও বেদের সকল ৰাক্যেই 
2 পুৰরুত্তদৌষ নাই, তাহা হইলেও বে সকল বাক্যে এঁ সকল দোষ 


. আছে, ততব্ান্তে অন্ান্ত বেদবাক্যেরও এককর্তৃকত্ব বা! বেদবাক্যত্ব হুর ছারা জতামাগ। নিশ্চর 
করা যায়) ইহাই পুর্বধপক্ষবাদ'র চরম কথা2॥ ৫৭ ॥ 


হুত্র। ন, করম-কর্তৃসাধন-বৈগণ্যাৎ ।৫৮/১১৯॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ পুত্রেিবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোষ বা 
মিখ্যাত্ব নাই। যেহেতু কর্ম, কর্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ ( ফলাভাবের উপপত্তি 
হয়)। [ অর্থাৎ কোন স্থলে পুত্রেটি-বজ্দের নিক্ষলত্ব দেখিয়া পু্রেপরি-যজঞবিধায়ক 
বেবাক্যকে মিথ্যা! বলিয়া! নির্ণয় কর! যায় না॥ কারণ, কর্ম, কর্তা ও সাধনের 
(রদ) টার ইন এ বল 1 48 

৬ নানৃতদোৌষঃ পুত্রকামেফৌ, কম্মাৎ? করমকর্ৃসাধন 
২০ হা ইঞ্ট্যা পিতরৌ সংযুজ্যমানৌ পুত্রং জনয়ত ইতি ইঞ্জেঃ 
58 স বৈ তরঃ প্রথমামন্থাহ। ভ্রিরত্ষ, ভিবতপায়পাহি হজ রবৃছূদরনান্তপ্াৎ ভিঃ প্রথমাসধাহ ভ্রিরতমাং। ৪1 


. শপতগখ, ১ম কাঃ। ও অ ৫ষ বাঃ প্রথমোতময়োহ্রিরুচচারণং বিষত্তে স বৈ ত্িরিতি। *পরারস্গরিসমাণ্তো- 
 সিিরাবর্তনন্ত বজলিঙগন্বা অপি প্রথযোত্তসয়োজিরা বৃততিঃ কার্যতযতি প্রায়: 1*__সাঁরণভাব্য । আঃ প্রথসাযথাহ 





০5 িরুতষাং ইত্যাদি ।--তৈত্তিবীয়সংহিতা ্য কাও, ৫ষ প্রগাঠক। 








২1. ২ । ছিঃ প্রথমাযনথাহ জিরুতযাসিত্ত্যাদচোদনীয়াং প্রথসোতিসয়োঃ সনিবে্োইিবমাৎ পৌনকাং। 
রী . অব্ছুবচবেন তংপ্রস্োজনগমপনডরন্কং জিবন: --ারনজরী | পতিঃ প্রথসানাহ বিরুতসাসঙথাহ ইভাদেন 
ক খসৌতযসাদিেসোরিকচারশাতিযানাৎ পৌনরুতাসের *_বৈশেবিকের উপহার ১। ও পৃ ০ 

৩ ষ্ছনতানি বাটন একক শোষাধ্যানাসএমাপথমিতি।-_ারবা্িক। বষ্াছেনেডি) 
নর . আরজ প্রয়োগ) পৃরেকাসেিহবনাত্যাসবাক্যানি অপ্রমাণং অনুতথাদিভাঃ ্রকাকািডি। . শক: পেখাণি, 
রি . খানি জপমাপং বোবকা্ৎপুকাসেটবাকাবধিতি।--তাৎপর্টাকা। ৃ 








্ টি ছ 
রা রে. 2 যা রা 
লারা রা রর 
১, টি 2: ৯ শত সীইিএ০, তে চা নি ১85 ল লীন তত ও বু ্ রি তা তন এ নু 
হি বশ হু শন ন্‌ রী টি রঃ ? নর , তা চর রঙ ্ রত 























৫৮ কত], রঃ  বাহগ্ারন ভাষ্য ৩১৭৯, 
২ করণং ধন পিতরৌ কর্তারৌ, সংযোগঃ কর্ন, ত্রয়াণাং গুণযোগাৎ 
-. - পুত্রজন্ম, বৈগুণ্যাদৃবিপর্ধ্যয়ঃ। | চ্ 
২... ই্টাশ্রয়ং তাবৎ কর্্-বৈগুণ্যং সমীহাভ্রেষঃ।* কর্তৃ-বৈগুণ্যং অবিদ্বান্‌ 
.. প্রয়োক্ত। কপুয়াচরণশ্চ। সাধন-বৈগুণ্যং হবিরসং সংস্কতং উপহতমিতি, 
মন্ত্রা নুনাধিকাঃ স্বরবর্ণহীন! ইতি,-__দক্ষিণা ছুরাগ্রতা হীনা নিন্দিতা চেতি। 
- 'অধোপজনাশ্রয়্ং কর্ধ-বৈগুণ্যং মিথ্যা সংপ্রয়োগঃ । কর্তৃ-বৈগুণ্যং যোনি- 
ব্যাপদো বীজোপঘাতশ্চেতি । সাধনবৈগুণ্যং ইষ্টাবভিহিতং । : 
হা দারুণ মথীয়াদিতি” বিধিবাক্যং, তত্র কর্মমবৈগুণ্যং মিথ্যাতি- 

২, কর্তৃবৈগুণ্যং প্রজ্ঞাপ্রবত্রগতঃ প্রমাদঃ। সাধনবৈগুণ্যং আৰ্ররং . 
টি তত্র ফলং ন নিষ্পদ্যত ইতি নানৃতদোষঃ | গুণযোগেন : 
ফলনিষ্পত্তিদর্শনাৎ।. ন চেদং লৌকিকাদ্ভিদ্যতে “পুত্রকামঃ রষ্টা 
ষজেতে”তি ৷ 

অনুবাদ। পুত্রকামেষ্টিতে অর্থাৎ পুত্রকাম ব্যক্তির কর্তব্য পুত্রেষ্টি-বজ্ঞবিধায়ক 
বেদবাক্যে অনৃত-দোষ (মিথ্যাত্ব ) নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) কর্মকর্তা ও . 
সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ। (কর্ম, কর্তা ও সাধনের স্বরূপকথনপূর্বক ইহা! 
: -বুঝাইতেছেন ) যজ্ঞের দ্বারা ( পুক্রস্টি-বজ্ের বারা ) সংযুজ্যমান মাতা ও পিতা৷ পুত্র. 
উৎপাদন করেন। ( এই স্থলে ) যজ্ঞের করণ (দ্রব্য ও মন্ত্রাদি ) “সাধন” । মাতা ও 
পিতা পকর্তা৮। সংযোগ অর্থাৎ মাতা ও পিতার বিলক্ষণ সংযোগ (রতি), 
পকর্প্। তিনের অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধন, কর্তা ও কর্মের গুণযোগ ( অঙ্জসম্পন্নতা ) 
বশতঃ. পুত্রজন্ম হয়। বৈগুণ্যবশতঃ অর্থাৎ পূর্বোক্ত ্রয়ের কোনটির বা হি 
অঙ্গহনিপযুকত বপরয় (পুত্রের অনুৎপন্তি ) হয়। * 


ঞ তাব্যকার-”বৈগুণ্যাদৃবিপর্ধায়” এই কথার ধার! সুত্রোক্ত কর্ম-কর্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যকে ফলাভাবের প্রযোৌজক- 
_ রে ব্যখ্যা করার নুআোক্ত হেতুবাক্যের পরে “ফলাভাবাং* এইরূপ বাক্যের অধ্যাহার ভাহার অভিপ্রেত বলিস বুঝ! :. 
যাইতে পারে। প্রাচীনগণ "গপ” শব অঙ্গ অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন। কর্ণ, কর্তা ও সাধনের যেগুলি জঙ্গ : 
-. - অর্থাৎ হেগুলি ব্যতীত এ কর্মাদি কলজনক হয় না, সেগুলি থাকাই তাহাদিগের গুণযোগ। সেই গুণ বা! অঙ্গের - 
হাণিই তাহাদের বৈগুণ্য। মাতা ও পিতার বজ্ঞরূপ কর্ণ বে কর্মনৈগুপ্য, কর্তৃবৈষুপ্য ও সাধনবৈপ্পা, তাহ! . 
উই ধজ্াপ্রিত কর্মাধিবৈগুণ্য। এবং বাতা ও পিতা সংযুক্ত হই! বে পুত্রোৎপাদন করিবেন, সেই কর্ণ যে কর্সবৈগুণা . ২ 
ও কর্তৃবৈগুণা, তাহাকে তাব্যকার বলিয়াছেন, উপজনাশ্রিত কর্মবৈপুপ্য ও কর্তৃবৈপুপয | উপজন শবের অর্থ এখানে 
" উপজনন বা! উতপাগন। বজ্ছলে বে সাধনবৈগুপ্য বলা হইয়াছে, বিয়ে এখানে আর সাধনবৈষ্ঞণয নাই। কর্মী 


























চিত চিজ চিনি জাতি ০ নি 
চি বার 
ঙ্ঞশ্রিত কর্বৈগুণ্য |. পরয়োস্তা ( হজ্ের কর্তা পুরুষ ) অবিদান্‌ ও নিন্দিতাচার১:- 
অর্থাৎ যজ্ঞকর্তীর অব্দব ও পাতিত্যাদি কর্তৃবৈগুগ্য। হবিঃ (হবনীয় আরব্য) ০ 
অসংস্কত* অর্থাৎ অপৃত বা অপ্রোক্ষিত এবং উপহত অর্থাৎ কুক্কুর বিড়ালাদির. 
- রা বিন, মন্ত্র নন ও অধিক, স্বরহীন ও ব্ণৃহীন, দক্ষিণ! পহরাগত” অর্থাৎ দৌন্যু-... 
:ছ্যুত ও উৎকোচাদি-ছু উপায়ে সংগৃহীত এবং হীন ও নিন্দিত, এগুলি অর্থাত... 
পুর্ব্ো্ত হবিরাদির অসংস্কতত্াদি, সাধনবৈগুণ্য। এবং মিথ্যা সংপ্রধোগ-. 
" (বিপরীত রতি প্রভৃতি ) উপজনাশ্রিত অর্থাৎ মাতা ও পিতার পুতরজননক্রিয়াগত রর 
কর্মমবৈগুণ্য। যোনিব্যাপৎ (€ চরকোক্ত বিংশতিপ্রকার শ্রীরোগবিশেষ ) এক. | 
_ বীজোপঘাত (বী্যানাশ ঝা বৈব্যবিশেষ ) কর্তৃবৈগুণ্য। সাধনবৈষুপ্য ধজ্তে কিউ: . 





্ নাগা লোকেও *অগিকাম ব্যক্তি কাঠ মন্থন করিবে” এই বিধবার... ক 
_আছে। তাহাতে অর্থাৎ এ মস্থনকার্ষ্য মিথ্যা-সন্থন (যেরূপ সন্থনে অগ্নি উৎপন্ন... 
হয় না) কর্ম-বৈগুণ্য। বুদ্ধি ও প্রতরগত প্রমাদ কর্তৃ-বৈগুপ্য । জার্ ও ছি; 
_. কাষ্ঠ অর্থাৎ কাষ্ঠের আর্ডনথাদি সাধন-বৈগুণা । তাহা থাকিলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্ষ: _. 
- বৈগুণ্যাদি থাকিলে ফল ( অগ্নি ) নি্পঙ্ন হয় না, এ জন্য (এ লৌকিক বিধিবাকো ); 
 অনৃতদোষ নাই। যেহেতু গুণযোগবশতঃ অর্থাৎ কারণগুলির সর্ববাজসম্পরতা- 
রঃ বশ: ফলনি্পতি দেখা যায। পপুররকাম নাতি ভিসি বট 
মরা কর্তৃবৈপুণ্য বাহ পৃধক্‌ বলা হইয়াছে, তাহাই উপজনাশ্রিত পৃথক বৈগুণা। ভাষাকার জার 
ইজি তাযোর দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষো ওঁ স্থলে "অথ* শব্দের অর্থ 


সমুদয় । জথ শবোর সমুচা অর 
ইকাহে কথিত আছে। বধ অাখে। সংশরে ভারাসধিকারে চ বনে |. মিনার 
সেদিনী। 




















. 5। সমীহ তরঙ্গ সদ দিকর্ানুষঠানং ত্তালেবো ংশোহননুঠানিতি বাবং 1 ভাৎপাটাক। নি 

্ ২ অবি্বান্‌ প্রয়োক্তেতি। বিদুষে! হবিকারঃ সারর্ধ্য।ৎ। বত এব আীশুযতিরশচামসর্থানাফিনবিকারঃ 
পপ বি খিলাতিকর্মহানিহেতুং কর্ম বর্ধততাদি কৃতবান্‌, তৎকৃতমপি কর্ কলা ন কপতে কে নতি 
তি বপুরেতি। কগুরং নিস: কর্ম আচরতীত্যাচরণঃ পুরুষ: ।-_তাৎপ্বাটীক1। 

2. ৯$ হিরন প্রো্ষিতং বা। উপহতং শসা্জীরাদিভিঃ।- রা নুনাঃ কমবিশেষে ) 

রা দৌতাাতোৎকোচামেছ পারতে: ।-ভাৎপর্যটাকা |. 


৮৪1. মিধ্য সেেয়োগঃ পুরুবাযিতাঙিঃ সাতরি যোন্ব্যাপদো নানাবিধাঃ ইিনদনন এতিেরের 
বগা উপল পুত্র ন ভবতি।--তাৎপর্াটীকা। 





এই ক মা সৌদিকে ক সক বায 
. হইতে ) ভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার নহে। ছি» রর 
-- বিবৃতি। কোন স্থলে পুত্রেষ্ট যক্তের ফল না দেখিয়া শী হেতু দারা পুরফাম ব্যকি: 
পু যত করিবে” এই হ্দবাকয মিথ্যা ভি ৮ 


রে রং সংযোগও আবস্তক। মাতা ও পিতার পুত্রজন্মপ্রতিবন্ধক নী আবশ্তক') 


থে বে. মাত! ও পিতার পুত্রজনমগ্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি নাই, তাহাদিগের জর ০ 


নি পূর্বোক্ত ভিলেন আবার পুরেটিক্ঞও যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইনে তাহা: 
সেই গুরজনক অনৃষ্রবিশেষ জন্মাইতে পারে ল1 যদি পুষ্টি ষ্তে কর্তবা জঙ্গফাগাদির অনুষ্ঠীন 
ও নার! হয় ( কর্মবৈগপ্য), অথবা বকতকর্তা অবিদবান্‌ অথবা পাতিত্যাদি দোষে যজ্তে অনধিকারী, 


: (সাধনবৈগুণয তাহা হইলে পর বন্ত যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ভজ্জন্ পুত্রজনক অসুষটবিশেষ 
: কত এ কর টি এবং সাধন-বৈগুণ্য অথবা উহার মধ; 


ৃ বি প অথবা রোগী যদি যখাশান্ত্র সেই জগািক না করেন, তাহা হইলে মেখানে_ 


রনি ন! দেখিয়া রি মিথ্যা 1827 


সর অন্মহিবার অযোগ্য হইলে সেখানে অস্রি জন্মে না। টি তু 
£. বিয়া কি ও হেতুর দ্বারা পূর্বোক্ত লৌকিক বিধিবাক্তকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! হর্‌? : 
কৌন স্থলেই কি কণ্ঠ মন্থনে অগ্নির উৎপত্তি দেখা যায় নাই? এইরূপ পূর্ব বৈদিক 
বিধিবাক্যও এ লৌকিক বিধিবাক্েরস্ঠার বুঝিতে হইবে। লৌকিক বিধিবক্যাহথদারে কাঠ 
- মন্থন করিলে, কর্মাদি-বৈগুপ্য না থাকিলে যেমন অগ্নি জনে, এবং তাহাই ওঁ বিধিবাক্যের অর্থ,” 
ক দি পুরোষট ফ করিলে লোক কারি বে মা থাকিলে 




















১4 ৃ 
৯৮ * উহ, ক সিটি পর ৯০ লি কট দা 2 ত্র ্ূ রি 
টি দি নাযো শু টি জী ৮ টিন ১ ন্‌ উদ চক ॥ হুদ 
? নু হি তু রি এ ঘটি প্র রা কিসে 
্ ৫ 

























| স্যায়দর্শন . _ ([্অ সক, 
জোক প্রথম হেতরগে উরেখ করিয়াছেন, এই সুত্রে টিটি সমর্থন করিয়া পূর্বোজ 
 পুর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পুত্রেষ্ট-ক্ঞাদি-বিধারক বেদবাক্যে অনৃতত্ব অসিদ্ধ. কেন, 
“: ইহা বুঝাইতে মহর্ষি বলয়াছেন, কর্কর্তৃদাধনবৈগুপ্যাৎ” । মহধির তী বাক্যের পরে টি 
: প্ষলান্াবোপপন্তেঃ” এই বাক্যের অধ্যাহার তাহার অভিপ্রেত। অর্থাৎ যেহেতু কর্ম, কর্তী ও 4) 
,. . সাধনের বৈশপ্প্রযুকত পুত্েষ্টিযন্তাদি বৈদিক কর্মের ফলাভাবের উপপতি হয়. অতএব কোন স্কুলে. 


..২ফকলাভাব দেখাইয়! তদদারা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সাধন করিবেন এবং এ মিথ্যা্ব-হেতুর :- 
১... : দ্বারা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন। কিন্তু ফলাভাব যখন অন্ত 'প্রকারেও--.-. .. 
'  উপপন্ন হয়, তখন উহা পূর্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারে ন!। "অসাম ব্যক্তি ও 
_ কাষ্ঠব় মন্থন করিবে” এইরূপ লৌকিক বিধিবাক্য আছে। এ বিধিবাক্যান্দারে কার্য মন্থন, 
... ফরিলেও উপযুক্ত মস্থনের অভাবে অথবা উপযুক্ত কাষ্ঠের অভাবে অনেক স্থলে অগ্িরূপ ফল-হস্ 
না। কিন্তু তাই বণিয়া পূর্বোক্ত বিিবাক্য মিথ্যা নহে। হুতরাং ফলাতাব বিধিবাক্যোয় :. রর 
মিথ্যার ব্যভিচারী, ইহা স্বকাধ্য। যাহা ব্যভিচারী, তাহ! হেতু নহে-_-তাহা হেস্বাভীস। সুতরাং ... 5. 
ফলাভাবরূপ ব্যভিচারী হেতুর দ্বার! বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ব সাধন করা যাঁয় না। সুতরাং পুরে .. 
ন্তাদিবিধারক বেদবাকো অনৃত-দৌষ বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় উহার দ্বারা এঁ বাক্যের - 
'অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। যাহা! অসিদ্ধ, তাহ! হেতু হয় না, তাহ! হেত্বাভাস, সুতরাং ২. 
তাহা অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না. ইহাই হত্রকার মহধির তাৎপর্ধ্য। ফল কথা, রা, 2০ 
পঙ্ষবাদীর গৃহীত প্রথম হেতুর অসিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া» উহ! পূর্বোক্ত বেদবাক্যের অপ্রামাপ্য- 
সাধক হয় না, ইহা বলাই মহর্ষির এই সুত্রের উদ্দেস্ত । তিনি এখানে বেদের পরামাণ্য-সাধক 
.., - কোন হেতু বলেন নাই। তিনি এই ্থৃত্রে কর্মকর্তৃসাধন-বৈগুণ/কে ফলাভাবের প্রযোজকরূপে 
রি ... উল্লেখ করিয়া, ফলাভাব যে বিধিবাক্যের মিথ্যাত্বের বযতিচারী, স্থুতরাং উহা মিথযান্ের, সাধক না. 
হওয়ায় বিধিবাকে। মিখ্যত্ধ অদিদ্, ইহাই বণিয়াছেন। ই 
টা অবৈদিক সদা ইহার রতিবাদ করি বলিতে ছে, দেখান পৰে প্রভৃতি মন্ডের ফল: 
হর না, সেখানে তাহা! কর্ণ, কর্তা ও সাধনের বৈুপ্য-প্রযুকত, অথবা বৈদিক বিধিবাক্যের মিখ্যাত্ব- : 
4 শধুকত, ইহা কিরূপে বুঝিব ? আমরা বলিব, ওঁ সকল বৈদিক বিধিবাক্য নিখ্যা বলিয়াই সেখানে 
-. ফল হয়না) কাকতানীর স্ায়ে কোন স্থলে ফল দেখা যায়। 'উদ্দ্যোতকর এই কথার উল্লেখ : 

. সকরিয়া, এতছুতরে বলিয়াছেন যে, পুত্র ক্ঞকারীর ফলাভাব -যে কর্ণ, কর্তা! ও সাধনের বৈগুপ্য-* 
২... প্রযুক্তই নহে, তাহ'ই বা কিরূপে বুঝিব ? আমরা! বলিব, বৈদিক বিধিবাক্য মিথ্য। নহে, কর্মমাদির, 
.. বৈগুণ্যবশতই স্থলবিশেষে ফল হয় না। কেবল পুক্েকটবক্তই পুত্রজন্মের কারণ নহে। কোৰ 
























রা বিএন ধতিকার ভাতা এরতহততরে উদ্্যোভকর বলিয়াছেন বে, তাহা 
রঃ বুলিলে তোমার সিদ্ধাত্তহানি হয়। কারণ, পূর্ব বলিয়াছ, বেদ নি 
এ আুলিতেছ, বেদের মিথ্যা ৃনদেহে তাহার রসাণ্য সনিষ্ধ সৃতরাং পুর্ববকথ! পরিত্যক্ত হইয়াছে। . 
বদি বম, এই সন্দেহ উর পক্ষেই সমান। কেটি যন্ডের ফল না হওয়া কি কর্াদির বৈগুপ্য--.: -: 
“শর বশত অথবা বেদের অ্রম্টিবশতঃ, ইহা! উতর পক্ষেই সনিশ্ধ। কর্মাদির বৈগুপ্যবশতাই . : 
ভবে গুজে বন্ডের ফল হয় না, ইহা নিশ্চয় করিবার উপাঁয় কি আছে ? . এতছরে উদ্যোতকর-. 
বলিয়াছেন যে, আমি বেদবাক্য মাপ, কি অপ্রমাণ, তাহা সাধন করিতেছি শ। তুমি বেদবাক্য: 
অপ্রনণি ইহা সাধন করিতেছ, তাহাতে আমি তোমার হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়া, উহ বেদবাকোর 
উ: -জপরামাপাাধক হয় না, ইহাই বলিতেছি।. 





















টু গুর্বোন্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। নি 
যত বথাবিধি-অহুঠিত হইলে যক্তসমাপতির পরেই বিফল দেখা যায । পুরাদি ফল এরিক হইবে: 
তাহা পুরে প্রভৃতি বজ্ঞসমাপ্তির . পরেই হইতে পারে না। আকাশ হৰতে যেমন বুঁইি পত্ভিত:: 
উপ ববির ছে পর পি হই পাম নাঃ: কারণ, তাহা জীপুরুষ: 










চি জয়ন্ত তষ্ট ইহাও টুন 
বিকিনি দি কালাত্রেও যেখানে বন্দি কেরি 
এ ইহ নাই, সেখানে কোন প্রান ছুরদ্টবিশেষকে প্রতিবন্ধকরূপে বুঝিতে হইবে মরি রঃ 
গোতম -“কর্ম-কর্তসাধন-বৈগুপ্য” : শব্দটি উপলক্ষণের অন্ত প্রয়োগ করিয়াছেন) রে 
যা আরুন হুযৃষবিশেষও বুঝিতে হইবে . কারণ, -তাহাও অনেক স্থলে ফঙগাভাবেরে 
ইাযোক্গক হয়। কর্ণ, কর্তা ও সাদর না ািলেও ক্লে: 
ঞ শা 1৩1. ০1৭ 
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“যার । (উদর) [ হোলবিষারর বেবাকযেব্যাাভ-দোষ লাই) মেকেতু 
হকার করিয়! কালতেদ করিলে অর্থাৎ অগ্্যাধানকালে উদতদি কোন কালবিশেষ 
: ্বীকার করিয়া, তদৃভিন কালে হোম করিলে দোষ বল! হইয়াছে। . 7: 7. 


ভাষ্য । ন ব্যাঘাত হবনে ইত্যনুবর্ভতে । যোহস্্যুপগতং হন এ 
০ কালং ভিনতি ততোহন্যাত্র জুহোতি, দয হা 

ূ চা রত য উদ্দিতে দুহোতিগ । তদিরং 

অনুবাদ. হবনে রি পূর্ব্ধক্ত উদ্দিতাদি কালে হোৌসবিধায়ক লেক: 
ব্যাঘাত নাই, ইহা! অনুরৃত্ত হইতেছে, অর্থাৎ প্রকরণানুসারে তাহা। এখানে মহধির .. 
বক্তব্য বুঝিতে হইবে! (সুত্ার্থ বর্ণন করিতেছেন ) যে ব্যক্তি স্বীকৃত হোমকালর্কে:. 
ভেদ করে, তাহা হইতে ভিন্ন কালে হোম করে, সেই স্বীকৃত কালভেদে অর্থাৎ এরূপ 
স্থলে এই দৌষ বলা হইয়াছে, _ *ষে ব্যক্তি উদিত কালে হোম করে, “পাব” ইহার, ক 
' আহুতি ভৌজন করে” । সেই ইহ! বিধিভ্রংশ হুইলে নিন্দাবচন। ৬ রা 


টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বপক্গ-স্থত্রে বেদবাকোর অপ্রামাপ্য সাধন করিতে যে ব্যাখা - , 
দোষকে দ্বিতীয় হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এই বরে শী হেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন করিনা, ৬: 
ূরবপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে “ন ব্যাধাতো৷ হুবনে” এই কথার পুর; 
করিয়া সুতর্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বন্থত্র হইতে “নঞ৮ শব্দের অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিগ্রেত 
আছে। তাহার পরে যৌগ্যত! ও তাঁৎপর্ধ্যাহুসারে প্ব্যাখাতে! হবনে” এই কথার যোগও মহর্ষি 
: আ্মভিগ্রেত বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার “ন ব্াঘাতে৷ হবনে” এই পর্যন্ত বাক্যকেই অন্তত 
ৰৃলিয়াছেন। 
৬ হর থা এই যে, উদ্িতাদি কাল হোবিধাযক বেদবাক্ ব্যাড বা বিরোধ নাই 
... কারণ, অগ্যাধানকালে যে ব্যক্তি উদ্দিতকালেই হোম করিবে বলিয়! সংকর করিরাছে, সেই ব্যক্তি 
.ঈশ্বীককত কাকে ত্যাগ করিয়া, অনুদিত কাল বা সমবাযম্ষিত কালে হোম করিলে, বেদে তাহাই 
কষ বল' হইয়াছে। এইরূপ অনুদিত কাল বা সময়াধ্যুষিত কালে হোমের সংকল্প করিয়া, খী 
২ শ্বক্কত, কাল পরিত্যাগপুর্বক উদিতাদি কালাস্তরে হোম করিলে, বেদে তাহারই দোঁর বলা: রা 
- ..হুইয়ছে বেদের এ নিনদার্থবাদের দ্বার! বুঝা যায়, “উদদিতে হোতিব্যং* ইত্যাদি বিধিবাক্যতরয়ের ' 
১. ছারা ক্রয়ে বিডির ব্যক্তির অগলিহো্র হোমে উদ্দিভাদি কালিতরয়ের বিধান হইরাছে। সক, 
:.. বক্তিই শী কালন্রয়েই হোম করিবেন, ইহা! এ বিধিবাক্যের তাৎপর্ধয নহে। এ কালবয়ের, মধ. 
-. ইচ্ছানুসারে যে কোন কালে হোম করিলেই অগ্নিহোত্র হোম সিদ্ধ হইবে! কিন্ধ ফিনি যে কানে 
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রর উড 41৬ | 
: ফল কথা, “উদ্দিতে হোভব্যং” ইত্যাদি বিধিবাক্যে পৃবিকরই” বেদের অভিপ্রেত, সুতরাং বিরোধের 
কার নাই। বাদি শাস্ত্রে বহু স্থলে, এরূপ বিকর আছে। সংহ্তাকার মহযিগণও এই 
_ বিকরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তগবান্‌ মনও শ্রুতি স্থলে বিকলের কথা বনিয়! পূর্বোক্ত 
-. স্উদ্দিতে হোঁতব্যং ইত্যাদি শ্রুতিকে উদাহ্রণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ।১ মনু যে শ্রতি, স্মৃতি, 
 ষ্দাচার ও আত্মতুরিকে (২1১২) ধর্মের জ্াপকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্কো প্রকার 
:. বিকল স্থলেই আত্মতুষ্টি অনুসারে যে কোন করের গ্রহণ কর্তব্য, ইহাই মন্থর অভিপ্রেত। ইহা 
মীমাংসাচার্যাগণেরই কল্পিত সিদ্ধাত্ত নহে; বিষ প্রদথতি সংহিতাকার মহিই এপ দিদা 
, বলি গিরীছেন। মৃলকথা, উদ্িতাদি কালত্রয়ের মধ্যে যে কালে বাহার হোম করিবার ইচ্ছা, তিনি রি 
- দেইীলেই ওঁ হোম করিবেন। কিন্তু অগ্যাধানকালে তাহার শ্থীরৃত কালবিশেষ ত্যাগ করিয়া 
: কার্সন্তরে হোম করিবেন না, ইহাই বেদের তাৎপ্ধ্য। স্তরা পূর্বাক্ত হোঁমবিধারক বেদ-. 
বাক্যে কোন ব্যাথাত বা বিরোধ নাই। পূর্পক্ষবাদী অজতা-নিবন্ধন বেদার্থ না. বুঝিয়াই : 
“ :: খযাধাতরূপ হেতুর ঘারা & বেদবাক্যের অপ্ামাণ্য সাধন করেন। বন্ধত: ও বেদবাকো তীহার “.. 

. কি ব্াথাতরূপ হেতু অসিদ্ধঃ হর উহা হেত্বাভাস, উহীর দ্বার! এ বেদের অপরমপয ৃ 
কর অস্ভব ॥৫৯। টু 


সুত্র । অন্বাদোপপতেশ্চ ॥৬০1১২১ 
অনুবাদ। (উত্তর )[ এবং অভ্যাসবিধায়ক বেবাকয পুবর-ছেথ নাই 
রং যেহেতু অনুবাদের ( সপ্রয়োজন অভ্যাসের ) উপপত্তি আছে। ৃ 

ভাষ্য। পুনরুক্তদোষোহত্যাসে নেতি প্রকৃতং। অনর্থকোহভ্যাসঃ - 
পুনরুক্তঃ। অর্থবানভ্যাসোহনুবাদঃ। যৌহয়মভ্যাস“ক্তিঃ প্রথমামন্থাহ : 
ব্রিরুতমা”মিত্যনুবাদ উপপদ্যতেহ্্থবন্থাৎ। ব্রির্ব্চনেন হি প্রথমোত- 
অয়োঃ পঞ্চদশত্বং সামিধেনীনাঁং ভবতি । তথাচ মন্ত্রাভিবাদঃ-_ টানি 
 ্রীভূব্যং পঞ্চদশীবরেণ বাগ বজ্রেপাপবাধে যোহন্মান্‌ বসতি ষঞ্চ বরং দি” 
ইতি র্চদশসামিধেনী্জমন্োইভিবদতি, তদভ্যাসমন্তরেণ ন স্তাদিতি। 
২১1; শরতিত্ত সত তত্র বথবুতৌ সথতৌ। 


8 উ্ভাবপি হি তৌ বর্দে| গত ফনীবিভিঃ। :. . ৃ 
১০... উধিতেহুছিতে চেব সমরাধ্ষিতে তথা ইত্যাদি ।--২৪১৪।১৫ ০২ 






















পি 


























নে . জনুযাদ অভ্যাসে অর্থাৎ পূর্ববাক্ত সামিধেনীবিশেষের অভ্যাস-ব পুনরুদ্ভারণূ: .. 
* শ্রকরপানুসারে এখানে উহা সৃত্রকারের, বক্তব্য বলিয়া. বুঝা যার ।.. নিযে, 
জন অপ্যাস পুনরুক্ত। সপ্রয়োজন অভ্যাস অনুবাদ। পপ্রথমাকে ভিনবা 









- সাধ্য বুঝা যারা তাই ভাষ্যকার র্ধ বর্ণন করিতে প্রথমে এরূপ সাধ্বোধক 

... পুরণ করিয়া, সহধির সাধ্য বুঝাইয়ছেন। এই সত্রতাষ্যে “পুবরুক্র-দোষোহভ্যাসে নশ : 

বু ১। ব্যদ্‌ সগত্রে ৪/১/১৪৫-_এই পাশিনিসুত্ানুসারে আত্‌ শব্দের পরে শ্বান্* প্রতায়ে এই আত্ব লট 

মিন ২. নিগগ্ন। ভ্রাতার অপত্য শক্র হইলে, সেই অর্থে ভাত শব্দের পরে কান প্রতয় হয়। “আব্বা ভাঃগতে 
শষ. প্রকৃতিএভয়সমূঘায়েন শো বাচো। ভাতৃবাঃ শকরঃ। 





















এ "শান সপন” ইতি স্থতে: জাত্বাঃ শক “ইহ ইত্যাদি বে 'পঞচরশাবরেশ” 
- সু ফোন ভাবাপুত্তকে "পঞ্ষপারেণ” এইকপ পাঠ আছে 71 
উনি সপাশারো" এইয়প পাঠ দেখা বার। বন্তত: "পঞ্বপাবরেণ” এইরূপ পাঠই প্রকৃত।, বেছে আরও অনেক" 5: র্‌ 
৭১; সানিযেনী মগ ও তাহার পাঠের বিধান জাছে। উহাকে বাগ ব্ও বে বল! হইয়াছে । বে বনে ্: :. 
০ এই অর্ধেবহরীহি সমাসে & "পর্দার" পনের প্রয়োগ হইছে? জন: 
দেখিতে গাই নাইি। এনক্্সাা করের বিধান শতগখ বাছণে দেখা বায? 


শন, 


শি 
নি ০: 
রি 























রি ভাষ্যকার বলিয়াছেন, হ্থ কর সর বরণ জর 
143. -.্বারাই ও সাধ্যই এখানে মহর্ির ব্বক্ষিত বুঝা যার । ভাষ্যকার মহবির প্রথমোক্ত পুর্বপক্ষহথত্র 
(০.ইইতে পুুরুকরদোষ শব” এবং সেই স্তরে মহধর বৃদধিস্থ “অভ্যাসন্শ্ষ এবং প্রথমেক্তি .. 
330 সিস্বস্তহত্র হইতে “নএ* শব গ্রহণ করিয়াই এখানে পরবপ বাকোর পূরণ করিয়াছেন এবং... 
| * টু বার পূর্বেও, খীরপে শব গ্রহণ করিয়াই জা রি 
ঁ উন - 


-া। বেছে যে সামিধেনীর মধ্যে পরথমাকে ও উতমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বল! হইয়াছে. ৃ 
বেছি অভ “তবাদ+। কারণ, উহার প্রযোজন আছে তাং উহা পুররুদোব নহে. র 
:-ভাষযকার এ অভ্যাসের প্রয়োজন বুঝাইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার গু তাৎপর্য এই ফে 
টা সামিষেনীই বেদে পঠিত হইয়াছে ( তরের ত্রাণ, ১1৫1২ জক্টব্য)। কিন্ত 


রন বং নাল আনি লা ও প্রথমা ও উততমা, এই ছুইটির 
তিনবার করিয়া ছরবার পাঠে এঁ সামিধেনীর পঞ্চদশ হইতে পারে । - ফল কথা, বেদে বক্ত-- 
ই. িশেষের ফল সিদ্ধির জন একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমটি ও শেষটিকে তিনবার াঠি করিবার. . 
বিষান করিবে পঞদশ সংখ্যা পূরণের ব্যব্া করা হইয়াছে, তাহাতে পুররুভ-দোষ হইতে পীরে. 


লা পলো বৈ বা বীর ধান বত সাবিরা ভারত 
রহ যা অমান্য ৭) শতপথ। ১মকাণ্ড . 



























রা কী নি সখ ৃ 


 সনছেন। মৃবকথা, অভ্যাসবিধা়ক পূর্বোক্ত বোবাক্যে গুরকুভ-দো নাই অরাং 
এ আসি বলির হান । ইউর রাহি লিট * 


সুত্র ৷ বাক্যবিভাগস্য চার্থগ্রহণীৎ ॥৩১/১২২॥ 
৪. অন্ুবাদ। পরস্ বাক্যবিভাগের অর্থগ্রহণ প্রযুক্ত অর্থা লৌকিক বাক্যের 
্ উর বিজ্ক জেনাতার সাজিদ সার (লে না) 
০৪. ভাষ্য । প্রমাগং শব্দো যথা লোকে । 

অনুবাদ । শব্দ অর্থাৎ বেদরূপ শব্দ প্রমাণ, যেমন লোকে অর্থাৎ, 
১১৬৯৬ বিভিন্নরূপ অর্থবোধক হওয়ায় প্রামাণ, ভক্মপ ..... 
-. বেদবাক্যও বিভাগপ্রুক্ত বিভিন্নরূপ অর্থবৌধক বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে। ] পলি 

টি্লনী। মহ পূর্বোক্ত তিন স্ত্রের বার বেদের অপ্রামাণ্য সাধনে পরিগৃহীত হেতৃত্রয়ের : 
-. উদ্ধার করিরা অর্থাৎ এ হেতুতর্ের অসিম্বতা সাধন করিয়া, বেদ অপ্রমাণ হইতে পারে না ইহা . ৯ 
:-: বুঝাইয়া, এখন এই স্তরের ্থারা৷ বেদের প্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতু বলিয়াছেন। কারণ, কেবল 
- বেদের অপ্রীমাণ্য পক্ষের হেতু খণ্ডন করিলেই তাহার প্রীমাণ্য সিদ্ধ হয় না) বেদের প্রামাপ্য .... 
' পক্ষেও হেতু বল! আবশ্তক। কিন্ত যে পক্ষ সম্ভাবিতই নহে, তাহা হেতুর বার! সিদ্ধ করা যায় না। ....€* 
এ জন মহ্ষি বেদের প্রামাণ্য সাধন করিতে প্রথমে উহা! যে সন্ভাবিত, তাঁহাই এই হৃত্রের বারা : 
ঈদ করিয়াছেন মহর্ধির কথা এই যে, বের প্রমাণ হইতে পারে। কারণ লৌকিক বাকোর 





অর্থ প্রকাশ করিতেছে বণিয়! লৌকিক বাকোর গ্ভায় বেদবাক্যও প্রমাণ হইতে পারে) তাবাকার: 
মহর্ষি-ত্রের পয়ে পগ্রমাপং শব যথা লোকে” এই বাক্যের পুরণ করিয়া! হৃত্রকারের বন্তব্য 


- ১ প্জভ্যাসেন তু সংখ্যাপুরণং সামিবেনীন্বত্যাসপ্রকৃতিতবাংশ 1 পর্ববনীমীংসাদরশন। ১০য অত, এষ গা, ২৭ সুত্র .. 
পুচ অভ্যাসেন সংখ্যা পুরিতা। ভ্রিঃ প্রথসামত্থাহ্‌ ভ্রিরততমাসিতি ). কখং? পঞ্চদশ সাষিধেন্ত ইতি জতি 1. 










নি 





বিজি অর্থের বিভাগ থাকিবে । বাক্য নানাবিধ বলির! তাঁহার অর্থও 
তদনুসারে নানাবিধ ৷ মুতরাং - উদ্দেতিকর সুত্রকারোক্তি হেতুকে অর্থবিভাগ বলিষ্াই গ্রহণ 
করিয়৷ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মন্থাদি বাক্যের স্তায় অর্থবিভাগ থাকায় বেদবাক্য প্রমাণ মন্থাদি 
"বাক্যে যেমন অর্থবিতাগ থাকায় তাহার গমণ্য আছে, তবপ বেদবাক্যেও অর্িভাগ থাকায় 
. ভাহার প্রামাণ্য আছে 
:. সবৃতিকার বিনা প্রভৃতি নব্যগণ ব্যখ্যা করিয্ছেন বে, মহর্ষি এই তের স্বারা ভহার . 
 পূরবন্ুতোক্ত অনুবাদের সার্থকত্ব লৌকসিদ্ধ, ইহাই বশিয়াছেন। শিষ্টগণ বাক্যবিভাগের 
অর্থাৎ অন্বাদত্বরূপে বিতক্ত বাক্যের র্থগ্রহণ অর্থাৎ গরয়োজন শ্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং . 
উহার সার্থক লোকদিব, ইহাই স্থতার্থ। বৃ গরহৃতির ব্যথা মর পরব বের 
কসংগতি বুঝা! যায় না। পর্ধ মহর্ষি ইহার পরে পূর্বপক্ষের অবতারণা! করি্বা অনুবাদের... 
সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন । সুতরাং এই স্তরে তিনি অনুবাদের সার্থকত্ব সঙ্বন্ধে কিছু. 
বলিয়াছেন, ইহা মনে হয় না। সুবীগণ প্রণিধানপুর্বরক মহষির তাৎপর্ধ্য চিন্তা করিবেন? : 
ভাষাকার প্রভৃতির তাঁৎপ্য্য পরে পরিস্কট হইবে ॥ ৬১॥ উট এ 


ভাষ্য । বিভাগশ্ ব্রাক্মণবাক্যানাং ব্রিবিধঃ_- ৃ রা 
২... অনুবাদ । ক্রা্মণ-বাক্যগুলির বিভাগ ব্রিবিধ। অর্থাৎ “মন্ত্র” ও + ১ ই 
বাগ বেদের মধ্যে ব্রাঙ্মণ-ভাগ তিন্‌ প্রকার । উর সে 























ভাষ্য । ত্রিধা খনু ত্রাক্মণবাক্যানি বিনিষুক্তানি, বিধিবচনানি, অর্থবাদ- 
বচনানি, অনুবাদবচনানীতি | ৮৪ 

...  : অনুবাদ । ত্রাঙ্মণবাক্যগুলি তিন প্রকারেই বিভক্ত”_€১) বিধিবাক্য, (ক 
- - বাদবাক্য, (৩) অনুবাদবাক্য । 

চিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বস্থত্রে যে ৰাক্যবিভাগের কা: লোকের বি 









ঠ . ১1. সমস্তানি বা বেদবাক্যানি পক্ষীকৃত্যাভিধীয়তে "প্রষাণং* বেদবাক্যানি অর্থবিভাগবন্ধাৎ সনথা্িবাক্যবৎ । 
বখ। মন্থাদিবাক্যাকতর্থাবভাগবনধি, অর্ববিভাগবনে তি প্রানাগাৎ তথা ারিভািিটারিরহা রমাণনিতি। 


-..* শাক্রবার্তিক |. 






















বাব) বাল, বব এখানে প্রকৃত এই ্রীকরণে বের রমা পরা বধ. 
-উক্ষিয়ছেন। বেদবাক্যের বিভাগ আছে বলিলে, সে বিভাগ কিরপ, ইহা জিজ্ঞা্ত হয়ঃ 
সরা তাহা বলিতে হয়, তাহা না বলিলে রি সমর্থিত হয় না। এ জমি 








7৮৮1 হত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার: গ্রঁ 
সনর্ভের সহিত ছৃত্রের যৌজনা করিয়া! হুতরার্থ বুঝিতে হইবে । বেদের মন্ত্রতাগের হৃবৌক- 
স্ধপ বিভাগ নাই, এ জন্ত ব্রাহ্গপতাগের ত্রিবিধ বিভাগই স্ৃত্রকার বণিয়াছেন, বুঝিতে হইবে. 
“ কি ভাষ্যকারও যোগ্যতাঁদারে মহর্ষির তাৎপর্য নির্ণর করিয়া ব্রাহ্ণ-বাক্যের বিবিধ বিতাগই 


. হইতে পারে। এভছুতরে বতব্য এই যে, মহর্ষি পূরবন্থতরে লৌকিক বাক্যের তাঁর বেরবাকোর '" 
. বিভাগ্ই বলিয়ছেন। বেদবাক্যে লৌকিক বাঁক্যের সাম্য প্রদর্শন করিয়া, লৌকিক বাক্যের স্তায় 
. - বেদবাক্যেও প্রামাণ্য আছে, ইহা বলাই পূর্বস্থত্ে মহর্ষির জতিপ্রেত। ভাষ্যকারও মহর্ষির 

ক তাৎপর্য বাথ করিযাছেন। হুতরাং লৌকিক বাক্য যেমন বিধি, অর্থবাদ ও জনা 
৫ ই তি প্রকার, বেদবাক্যও প্ররূপ তিন প্রকার, ইহা বলিতে ্রাঙ্মপভাগেরই এ্নপ প্রকার--: 
তে বলিতে হ্ইয়াছে। মন্ত্রতাগের রূপ প্রকারভেদ. নাই। অন্তরূপ প্রকারভেদ থাকিলে 
লৌকিক বাক্যে সেইরূপ প্রকারতদ নীই। হতরাং মহর্ষি লৌকিক বাঁক্র স্তায় বেদবাক্যের 
প্রকারভেদ দেখাইতে ব্রাহ্মণভাগেরই এরূপ প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন। বেদের সমস্ত প্রকার: 
. ভে বর্ন কর! এখানে “অনাবস্তক ; মহর্ষির তাহা উদ্দে্ও নহে । ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে 
এ লৌকিক বাক্যের স্তর ব্েবাক্যর বিভাগ প্রদর্শনই এখানে তাহার উদ্ে্ত এবং রা 
হি ল্য ঈদ্ধনে তাহাই আব্তক। | 



















- অব্ন করিয়হি 
বক তিটিত, এ জন উহার নাম শী” ৯ ৬৮77০1 
1: মধ্যে পরিগশিত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অধর্ক-বেদ বেদই নহে, ইহা শাস্্কারদিগনের 


ছি ১৯২ শি 
- ১॥ তেযামৃগ বতাখরবশেন পাদব্যবস্থা।। গ্ীতিষু সামাখ্া।। শেষে বু শব্দঃ ॥ পূর্ববষীষাংসা হুত্র। হয় অ$ঃ ২7 
দি: ০ ৯ব গা । ৩৫। ৩1 ৩৭৪॥ ২০৮ 0 
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_ চতুর্বিধ। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ বেদের “ত্রয়ী” নামের প্রতি নির্ভর করিয়া অথর্ব বেদকে বেদ 


. পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ কেবল মন্ত্ভাগকেই বেদ বলিয়া প্রগার করিয়াছেন । তাহাদিগের মতে প্রথমে, 











টি 
৪ ওল হি টি চু হ্ ১০১ লী স্থলে ক বর ক, রি সিসি এ এ ভি রঙ্গ ডি 
হুটিলস্টিরল তা টা 
. আটুক্ত] বাতস্চয়িদ ভাষ্য 





৯ 





সিন্ধান্ত নহে। খক্‌, যু, সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদের সংহিতা অংশে যে সকল মন্ত্র আছে 
তম্বধ্যে অথর্ববেদসংহিতার মন্ত্রগুলিও মন্তাত্বক বেদ । তাহাকে গ্রহণ করিয়া বেদের মন্ত্রভাগ- 


এর 


1, 
20০৪ ১ 25 শু এ ও 
৮০ হি 4 

চা বুশ ধু উপ খু 1 


টি 2 


বলিয়! স্বীকার করেন না। কিন্তু এ মতবা৷ যুক্তি তীহাদিগেরই উদ্ভাবিত নহে। গঙ্ষেশ 
উপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী জয়ন্ত স্যায়মঞ্জরীতে এরূপ অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, কেহ বে 
অথর্ববেদের প্রীমাণ্য স্বীকার করিতেন না, ইহ! বলিয়া বহু বিচারপূর্বরক এ মতের ভ্রান্ত 
প্রতিপাদন করিয়া! গিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট শতপথ ত্রান্ষণ, ছান্দোগ্যোপনিষত প্রত্ৃতি গ্রন্থে, অর্ক 
বেদের উল্লেখ দেখাইয়াছেন+। ছান্দোগ্যোপ নিষদে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে চতুর্থ বেদ বলিয়া 5 
অ্্ববেদের উলেখ দেখা যায়। যাক্তবন্থযসংহিত| ও বিুপুরাণে চতুদ্দশ বিদ্যার পরিগণনায়” 7 
চতুর্বেের উল্লেখ হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের ভূমিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠ! ভ্রইব্য )1. .:$ 
জযস্তভষ্ট গোপথব্রাহ্গণের প্রমাণ উদ্ধূত করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, অধ্রবেদের যক্ডেও উপযোগিতা 
আছে। অথর্ববেদবিৎ পুরোহিতকে সোমযাগে ব্রদ্ধরূপে বরণ করার উপদেশ বেদে আছে ++. 
জয়স্ততট্ট শেষে ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, অথর্ধবেদ ত্রযীবাহ্থও নহে, উহা! “্য়ীশ্রূপ &...: 
তিনি বলেন, অথর্ববেদে খক্‌, বজুঃ ও সাম, এই ত্রিখিধ মন্ত্রই আছে। তিনি অথর্ববেদে কোন, 

কোন যজ্ঞবিশেষের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে, ইহা বলিয়৷ কুমারিলের তন্তরবাত্তিকের কথার, . 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। মুলকথা, অথ্ববেদ চতুর্থ বেদ, জয়ন্ততন্ বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন 
করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চারি বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ মন্ত্াত্বক। তৈতবিরীক়, . 
সংহিতায় মন্ত্র ভিন ব্রাহ্মণও আছে। মনত্াত্্ক বেদ ভিন্ন বেদের অবশিষ্ট অংশের নাম “ত্রাঙ্ধণ |: 
পূর্বমীমাংসা-দর্শনে মহধি জৈমিনিও “শেষে ব্রাহ্মণশব্দ2” (২ অঃ, ১ পাদ, ৩৩ ) এই সথত্রের দ্বারা 
তাহাই বলিয়াছেন। মন্ত্রী খবিগণ যে গুলি মন্ত্রূপে বিনিয়োগ বরিয়ছেন, দেইগুলিই মক, 
এবং যাহার ছার! দেই মন্্রবিনিয়োগাদি জানা যার, সেই অংশ ত্রাঙ্মণ | মন্ত্র দবাা যে যজ্ঞ, ফে. -. 
সময়ে, যে কালে, যে উদ্দেশ্তে, যেরূপে কর্তবা, তাহার বিধিপদ্ধতি ত্রাহ্মপভাগে বর্ণিত হইয়াছে | 5৪ 


ছিপ 









বেদমন্ত্ই প্রচলিত ছিল। পরে পুরোহিতগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ ও পরে আরণ্যক এবং সর্র্বশেষে- 
উপনিষৎসমূহ রচনা করিয়াছেন, এগুলি বেদ নহে। মন্ত্র বেদ; সেই মন্্গুপিও তহাদিপ্ের -& 
মতে ইশ্বরবাক্য বা অপৌরষেয় বাক্য নহে। ভারতীক় পূর্বাচীর্য্যগণ বেদ-বিষয়ে নানারিধ. 
পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়৷ যেরূপে তাহার সমাধান করিয়! গিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা!  -$ 


১। “অথ তৃতীরেহহনীতযপক্রমস্তাস্বষেধে পরিপ্ীবাধ্যানে সোইয়মাধর্ববণে! বেদ: । ১৩ প্রকরণ, ৩ প্রপাঠক? 7৪55. 
৭ কণিকা । শতপথ। “ঝগ বেদে! বনুর্বদঃ সামবেদ আখর্ববণশ্চতুর্থঃ।* ছান্দোগ্য উপনিষণ্ড ৭ প্রপ1। ৬ খণ্ড. রি 
“নধর্বপাষক্গিরসাং প্রতীচী ।* তৈত্তিরীয়ত্রান্মণ, শেষ প্রপাঠক, ১০ অঃ) “দেবানাং হদধর্বাঙ্গিরস:* শতপখ, 
১১ প্রগা ও তরাঃ। এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ। ৩। ৪ | ২। বৃহ্দারণ্যক ২। ৪) ১০ তৈত্তিরীয় ২ ৩। ১। %ঃ 
প্রশ্ন ২) ৮1 মুওক ১1১।৫ ভ্রষ্টব্য। 
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৩৩০ শ্যায়দর্শন [ ২অ*% ১আৎ 


কক্ধিলে এবং নান! ভাগে বিভক্ত বেদবাক্যগুলির পরম্পর সধন্ধ হ্াদয়ঙ্গম করিলে আধুনিক- 
দিগের সিদ্ধান্ত অসার বা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। স্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত বেদ 
বিষয়ে নানাবিধ পূর্বপক্ষের অবতারণ। করিয়া, তাহার সমাধান করিয়াছেন) সার়ণাচার্য্য খগবেদ- 
সংহিতার তাষ্যে উপোদ্ঘাতপ্রকরণে মহর্ধি দৈমিনির পুর্বমীমাংসা্ুত্রগুলির উদ্ধার ও 
ব্যাখ্যা করিয়া! বেদ-বিষয়ে নানাবিধ পুর্র্পক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস্থ তাহ! পাঠ 
করিবেন। প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে যজ্তে মন্ত্রের প্রয়োগ, সেই যজ্ঞ কিরূপে করিতে 
হইবে, তাহার সমস্ত বিধিপদ্ধতি ব্রাঙ্মণ-ভাগে বর্ণিত, সুতরাং ত্রাহ্মণ-ভাগ বাতীত জ্ঞ সম্পাদন 
অমস্তব। যন্জার্দি কর্মমফলানুসারেই নানাবিধ সৃষ্টি হইয়াছে । কর্মফলের বৈচিত্রযবশতঃই স্থষ্টির 
বৈচিত্র্য। সুতরাং অনাদি কাল হইতেই যজ্ঞা্দি কর্মের অনুষ্ঠান চলিতেছে, ইহাই শাস্্রীয় 
সিদ্ধান্ত । অতি প্রাচীন কালেও ষে উত্তরকুরুতে নান! যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহা! পাশ্চাত্যগণও 
এখন আর অস্বীকার করিতে পারেন না) সুতরাং বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের যেরূপ সম্বন্ধ, 
তাহাতে ব্রাক্মণ-ভাগ পরবর্তী কালে অন্যের রচিত, মন্ত্র-ভাগই কেবল মুল বেদ, এই মত নিতান্ত 
অক্ঞতা-প্রস্থত, সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন ব্রাঙ্ষণ আছে। যেমন খগবেদের 
এতরেয় ও কৌষীতকী ব্রাঙ্মণ। কৃষ্ণ যঙ্ুর্ব্বদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুরু যঙুর্বেদের 
শতপব ব্রাঙ্ষণ। সাঁমবেদের ছান্দোগ্য ও তাণ্য ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব-বেদের গোপথ ত্রাহ্মণ। 
এইরূপ আরও অনেক ত্রাঙ্গণ আছে ও অনেক ব্রাঙ্গণ বিলুপ্ত হইয়াছে । প্রত্যেক ত্রাক্মণের 
অপর ভাগ আরণ্যক ও উপনিষৎ। যেমন এতরেয় ব্রাহ্মণের এঁতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় 
্রাঙ্মণেব তৈপ্ধিবীয় আরণক ইত্যাদি। উপনিষদ্গুলি এ সকল আরণ্যকেরই শেষ ভাগ। 
এজন্ত উহাকে “বেদান্ত” বলে। অনেক আরণ্যক বিলুপ্ত হওয়ায় অনেক উপনিষদ্ও বিলুপ্ত 
হইয়াছে। আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ বেদের ভ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বেদের কর্মুকাঁগ। 
যথাক্রমে কর্মকা গ্ান্ুসারে কর্ম করিয়া, চিতশুদ্ধি জম্পাদনপূর্বক জ্ঞানকাণ্ডে অধিকারী হইতে 
হয়। জ্ঞানকাণ্ডানুসারে তৰক্ঞান লাভ করিয়া পরমপুকুযার্থ মোক্ষলাভ হয়। এই ভাবে কর্মকা ও 
ভ্তানকাও-তেদে বেদ দ্বিবিধ। কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ভাগকে সায়ণাীর্যয প্রভৃতি 
প্ৰিধি” ও “অর্থবাদ” নামে ছ্বিবিধ বলিয়াছেন । ন্তায়দর্শনকার মহধি গোতম ব্রাহ্মণ ভাগকে 
ত্রিবিধ বলিয়াছেন । গোতম যাঁহাকে “অনুবাদ” বলিয়াছেন, তাহাকে সকলে গ্রহণ করেন 
নাই। মীমাংসাঁচীর্যগণ বেদকে ১। বিধি, ২। মন্ত্র ৩। নামধেয়। ৪1 নিষেধ, ৫ | অর্থবাদ, 
এই পাঁচ নামে পীঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন) তাহাদিগের মতে অর্থবাদ তিন প্রকার। 
৯) গুণবাদ, ২। অনুবাদ, ৩। ভূতার্থবাদ”। মহধি গতম বে অর্থবাদকে চতুর্বি্িধ বলিয়াছেন, 
তাহাও সর্বসম্মত। পরে ইহ। ব্যক্ত হইবে ॥ ৬২1 
ভাষ্য । তত্র। 





১। বিরোধে ওপবাদঃ স্তাদন্ুবাদোহবধারিতে | তুতার্বাদস্তদধা নাবরধবাদ্ত্রিধা মত:॥ 


স্ 


৬৩ সপ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৩১ 
সুত্র। বিধির্িধায়কঃ ॥৩৩॥১২৪।॥ 


অনুবাদ । তন্মধ্যে __বিধায়ক অর্থাৎ প্রবর্তক বাক্য বিধি | 


ভাষ্য । যদ্বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ। বিধিস্ত নিয়োগোহনুজ্ঞা 
বা। যথা“হগ্রিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ ইত্যাদি । (মৈত্র উপ 1৬৩৬) 


অনুবাদ । যে বাক্য বিধায়ক-_কি ন৷ প্রবর্তক, তাহ! বিধি। বিধি কিন্তু নিয়োগ 
এবং অনুভ্ঞ। । যেমন পন্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে” ইত্যাদি বাক্য। 


টিপ্নী। মহি পূর্বস্থত্রে বেদের ত্রিবিধ বিভাগ বলিতে যে বিধি, অর্থবাঁদ ও অনুবাদ 
বলিয়াছেন, তাহাদিগের লক্ষণ বলা আবশ্ক বুঝিয়া, যথাক্রমে তিন স্ৃত্রের দ্বারা এঁ বিধি 
প্রভৃতি তিনটির লক্ষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম হৃত্রের দ্বারা প্রথমোক্ত বিধির লক্ষণ 
বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “তত্র” এই কথার পূরণ করিয়া স্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, ষে বাক্য বিধায়ক অর্থাৎ যাহ! সেই কর্ম্মবিশ্ষে 
অপ্রবৃন্ত ব্যক্তির প্রবর্তক, তাহাই বিধিবাক্য। “ন্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে” 
ইতাপ্দ বাক্য উহার উদাহরণ। এ বিধিবাক্য বাতীত কোন ব্যক্তির এঁ কাম্য অগ্রিহোত্রে 
প্রবৃত্তি হইত না। ত্র বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্থিহোত্র হোমকে স্বর্গরূপ ইঞ্টের সাধন 
বুঝি, স্বর্গকাম ব্যক্তি এ কর্মে প্রবৃত্ত. হইয়া! থাকে, এ জন্ত উহা! বিধায়ক অর্থাৎ, প্রবর্তক 
বাক্য, উহ! বিধিবাক্য। অগ্নিহোত্র হোম স্বর্গসাধন, ইহা পূর্োক্ত বিধিবাক্য ব্যতীত আর 
কোন প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না। সুতরাং এ বাক্য অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপক হওয়ায় 
উহা বিধিবাক্য। 

ভাষ্যকার স্থত্রার্থ বর্ণনপুর্ধক আবার “বিধিস্ত নিয়োগোইনুজ্ঞা বা” এই কথার দ্বারা 
বিধিকে নিয়োগ এবং অনুজ্ঞা বলিয়াছেন । উদ্দ্যোত £র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,১ ষে বাক্য 
“ইহা! কর্তব্য” এইরূপে বিধান করে, তাহা নিয়োগ । যে বাকা কর্তীকে অনুজ্ঞা করে, ত'হা 
অনুক্ঞা-বাক্য। পূর্বোক্ত অগ্নিহোত্র হে!মবিধারক বাক্যই এঁ নিযোগ-বাক্য ও অনুক্ঞা-বাকে)র 
উদাহরণ। তাৎপর্ধযটাকাকার ইহ! বুঝাইয়াছেন যে, অপ্রবৃত্প্রবর্তক এ বাক্য অগ্নিহোত্র হোমে 
কর্তার স্বর্গদাধনত্ব বুঝাইয়া বিথ হইয়াছে. এ বাক/ই আবার এ অগ্নিহোত্র হোমের সাধন 
দ্রব্যাদি লাভে প্রবৃতিসম্পন্ন বাক্িকে অনুজ্ঞা করিতেছে । অর্থাৎ অগ্রিহোত্রহোম-বিধায়ক 
পূর্বোক্ত হোম-বিধায়ক বাক-ই প্রমাণীস্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অগ্রিহোত্র হোষে বিধি এবং 





১।: যদ্বাক্যং বিধত্তে ইদং কুর্ধাদিতি স নিয়োগ: | অনুজ্ঞা তু ষৎকর্তারমনুজানাতি তানুজ্ঞাবাকাম্‌। 
বথাইগ্রিহোত্রবাক্যষেবৈতৎ সাধনাবাপ্তিপ্রবৃত্তিপূর্বকত্বমনুজান।তি ।_--্তায়বার্তিক। তস্মাৎ তর্েবাগ্রিহোত্রাদিবাকা- 
সপ্রাপ্ডেহগ্রিহোত্রাদৌ বিধিরন্ততঃ প্রাপ্তে তৎসাধনেহনুজ্ঞেতি দিদ্ধম্‌। সমুটচয়ে “বা” শব্দঃ।--তাৎপর্ধযটাক| | 


৩৩২ হ্যায়দর্শন | ২অ, আঃ 


প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত অগ্রিহোব্র-দাধন ধনার্জনাদি কার্ষেয অনুজ্ঞা। তাৎপর্ধ্যটাকাকার ভাষ্যোক্ত “বা” 
শব্দের অর্থ বলিয়াছেন__সমুচ্চয়। ফলকথা, উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে 
্রাষ্যোক্ত প্নিয়োগ” ও “অন্জ্ঞা” শবের অর্থ নিগ্বোগ-বাক্য ও অন্তুজ্ঞা-বাক্য। পূর্বোক্ত 
অন্নিহোত্র শ্রেমবিধায়ক বাক্যই ইহার উদাহরণ । যাহা বিধিবাক্য, তাহা অন্ধক্ঞা-বাক্যও হয়, 
ইহাই “বিধিত্ত” ইত্যাদি সনদ্ভের দ্বারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন । 

বিধিবাক্যকে যেমন “বিধি” বলা হইয়াছে ( মহষি গোতম এখানে তাহাই বলিয়াছেন ), তদ্রপ 
বিধিবাক্যে যে বিধিলিউ, প্রভৃতি প্রত্যর থাকে, তাহার অর্থকেও পূর্বাচার্যগণ বিধি বলিয়াছেন 
এবং খর প্রত্যয়কেও বিধিপ্রত্যয় বলিয়াছেন । বিধিপ্রত্যয়ের অর্থবূপ বিধি বিষয়ে পূর্বাচার্্যগণ বছু 
আলোচনা করিয়াছেন, এ বিষদ্ষে বহু মততেদ আছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ ইষ্টসাধনত্বকে 
বিধি-প্রতার়ের অর্ম বলিয়া বিশেবূপে পম নি করিয়াছেন ; এ ম5 নবা নৈয়াফ্িকদিগেরই 
উদ্ভাবিত নহে। উদয়ন'চার্যা হ্ারকুস্মাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বিধি প্রত য্নের অর্থ বিষয্গে 
বনু পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন) ঠিনি ইষ্টদাধনত্বই বিধিপ্রত্যন়ের 
অর্থ, এই প্রীন মতের প্রকাশ করিয়া, নিজ মতে এ ইষ্টদাধনত্বের অনুমাপক আপ্তাতি- 
প্রায়কেই বিধিংপ্রহ্যয়ের অর্থ বলিয়াছেন । তীহাঁর মতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে আপ্ত বক্তার 
ইচ্ছাবিশেষই বিধি-প্রত্যয়ের দ্বার! বুঝা! বায় । এ ইচ্ছাবিশেষের দ্বারা কর্তা সেই কর্মের ইষ্টসাধন- 
ত্বের অনুমানরূপ জ্ঞানবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থকেন। [ বিখির্বক্ত,রভিপ্রায়ঃ” ইত্যাদি 
৫ম স্তবক, ১৪শ কারিকা দ্রষ্টব্য] উদয়নাগার্য্য এ বিবিপ্রত্যয়ার্থ আপ্তাতিপ্রায়কে নিয়োগ শবের 
দ্বারাও প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,__বিবি, প্রেরণা, প্রবর্তন, নিযুক্তি, নিয়োগ, 
উপদেশ এইগুপি একই পদার্থ। অর্থাৎ বিধি বুঝাইতে এ সকল শৰের প্রয়োগ হয় । বেদে 
বিধিবাক্যে বে বিধিলিঙ, প্রভৃতি প্রত্যয় আছে, তদ্দ্বারা যখন কোন আপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছা- 
বিশেষই বুঝ! যায়, তখন এ ঝাক্যবক্তা কোন আগ্ত ব্যক্তি আছেন, ইহা অবগ্ঠ স্বীকার্য্য ) 
অন্ত কোন আপ্ত ব্যক্তি বেদবক্তা হইঠে পারেন না, সুতরাং নিতা সর্ধন্ত ঈশ্বরই বেদের বক্তা! 
্বীকার্যা, ইহাই উদয়নের সেখানে মূলকথা১। প্ররুত বিষয়ে কথ! এই ফলে, উদয়ন যে বিধিপ্রত্যয়ের 
অর্থকে নিয়োগ শবেরদঘারা প্রকাশ করিয়াছেন, এঁ নিয়োগ শব্দের অর্থ আন্ত বক্তার 
অতিপ্রায়। ভাষ্যকার “বিধিন্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থরূপ বিধিকে এরূপ 
নিয়োগ এবং কল্ান্তরে অনুজ্ঞা বলিয়াছেন কি না, ইহা চিন্তনীয়। বিধিপ্রত্যয়ের অর্থরূপ 
বিধি বিষয়ে নানা আলোচনা ও নান! মতভেদ স্থচিরকাল হইতেই হইযাছে। পূর্ববাচার্ধযগণের 





১। লিঙাদিপ্রতাঙ্' হি পুরুষধৌরেয়নিয়োগার্থ। শবস্তস্তং প্রতিপাদরস্তি। তল্মাদ্যন্ত জঞানং প্রযত্জননীমিচ্ছাং 
প্রত সোহর্থবিশেষঃ তজ জ্ঞ।পকে! বাহর্থবিশেষো বিধিঃ প্রেরণ। প্রবর্ধন! নিধুক্তিঃ নিয়োগ উপদেশ ইতানর্ধাস্তরমিতি 


স্থিতে বিচার্যাতে ।_-কুহুসাঞ্জলি, ৫ম সবক. দম কারিকা বাখা! পরষ্টবা। নিষ্বেগোহতি প্রায় অন্তেষাং লিওর্ঘতে 
বাধকস্ত বক্তবাতা দিতার্থ: ।--প্রকাশটাকা। 


৩ 


৬৪ স্থৃ০১ ] বাওস্যায়ন ভাষ্য ৩৩৩ 


উহা একটি প্রধান বিচার্য্য ছিল। ভাষ্যকার প্রথমে সুত্রান্ুসারে বিধিবাক্যের লক্ষণ ব্যাখ্যা 
করিয়া, পরে আবার পবিধিস্ত” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিবি'পরত্যন্বের অর্থবিষয়ে নিগ্র-মত ব্যক্ত 
করিয়া গিয়াছেন কি না, এবং তীহার পূর্বোক্ত বিধিবাক্য বিধিপ্রত্যর্ের দ্বারা নিয়োগ অর্থাৎ 
আপ্তাভিপ্রায় বুঝাইয়া৷ তদ্দ্বারা ইঞ্টসাধনত্বের অনুমাপক হইয়া প্রৎর্তক হয়, এই জ্ঞাপনীর় 
তন্থুট প্রকাশ করিয়া, তাহার পূর্বোক্ত কথারই সমর্থন করিয়াছেন কি না, ইহা স্বধীগণ 
উপেক্ষ| না করিয়া, চিন্তা করিবেন। নিয়োগ অর্থাৎ আপ্তাভিপ্রায়ই বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ, এই 
মত উদয়ন বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন । নব্যগণ উঠাতে দৌষ প্রদর্শন করিলেও ভাষ্যকারের 
উহাই মত ছিল, ইহ বুঝিবার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার কললাস্তরে সর্বত্রই অনুজ্ঞাকে 
বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলিয়াছেন, ইহা৷ বুঝবারও কোন কারণ নাই। কোন স্থানে অনুজ্ঞাও 
বিধি-প্রত্যরের দ্বার বুঝা যায়, ইহ ভাষ্যকার বলিতে পারেন! উদয়ন অন্জ্ঞাকেও ইচ্ছা- 
বিশেষ বলিয়, কোন স্থলে উহাও লিও. বিভক্তির দ্বার! বুঝ! যায় ইহ! বলিয়াছেন। মূল কথা, 
উদয়নাচার্ষ্যের গ্রস্থান্ুসারে ভাঁষ্যকারের “বিধিস্ত” ইতাদি সন্দর্ভের পূর্বোস্তরূপ বাথ কর! 
যায় কি না, তাহা! স্ুধীগণ চিন্তা করিবেন। উদ্দ্যোতকর ও বাচম্পতির কথা প্রথমেই বলিয়াছি। 
মঃষি গোতম তীহার পূর্বস্তরোক্ত বিধিবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন বিভাগ বা 
বিশেষ লক্ষণ বলেন নাই। এখানে তাহ বলা তাহার আবশ্তক নহে। মীমাংদাচার্যঃগণ 
(১) উৎপভিবিধি, (২) অধিকারবিধি, ,৩) বিনিক্বোগবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি, এই চ'রি নামে 
বিধিবাক্যকে চতুর্তিধ বলিয়াছেন । নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি পূর্বোক্ত চতুর্কিধ 
বিধির অন্তভূর্ত। সীমাংদা-শাস্ত্রে পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রকার বিবিধাক্যের লক্ষণ ও উদাহরণ 
দ্রষ্টব্য ॥ ৬৩ 


নুত্র। স্তুতিনিন্দা পরকুতিঃ পুরাকষ্প 
ইত্যর্থবাদঃ ॥৬৪॥১২৫॥ 
অনুবাদ । স্ত্তি, নিন্দা, পরকৃতি, পুরাকল্প এইগুলি অর্থবাদ অর্থাৎ বেদের এ 


সকল বাক্যকে অর্থবাদ বলে। 


ভাষ্য । বিধেঃ ফলবাদলক্ষণ৷ যা প্রশংসা, সা স্তৃতিঃ সম্প্র ত্যয়ার্থা,- 
স্তুয়মানং শ্রন্দধীতেতি | প্রবস্তিকা চ, ফলশ্রবণাঁৎ পরবর্তীতে “সর্বৰজিতা বৈ 
দেবাঁঃ সর্ববমজয়ন্‌ সর্ববস্তাপ্তৈ সর্ববস্ত জিত্যৈ, সর্ববমেবৈতেনাপ্োতি সর্ব্বং 
জয়তী”ত্যেবমাদি ৷ ( তাণ্ড ব্রা ১৬৭২ )। 


অনিষ্ফলবাদে! নিন্দা বর্জনার৫ধা, নিন্দিতং ন সমাচরেদিতি | “এষ বাব 


৩৩৪ ন্যায়দর্শন [ ২অ* ১আ* 


প্রথমো যজ্জো যজ্জ্ানাং (যজ.জ্যোতিষ্টোমো ) য এতেনানিষ্টাথাহন্যেন 
যজতে গর্ভপত্যমেব তজ. জীয়তে বা প্র বা মীয়তে” ইত্যেবমাদি*। 


অন্যকর্তৃকম্ত ব্যাহতন্ত বিধের্ববাদঃ পরকৃতিঃ, “নৃত্বা বপামেবাঁগ্রেহভি- 
ঘারয়ন্তি অথ পৃষদাজ্যং, তদ্ুহ চরকাধ্বর্ধ্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রেহভিঘারয়ন্তি, 
অগ্নেঃ প্রাণাঃ পৃষদীজ্যস্তোমমিত্যেবমভিদধতী”ত্যেবমাদি | 

এতিহাসমাচরিতো বিধিঃ পুরাঁকল্প ইতি । “তম্মাদ্বা এতেন পুরা 
ব্রাহ্মণ বহিষ্পবমানং সামস্তোমমন্তৌষন্‌ যোনে যজ্ঞং প্রতনবামহে” 
ইত্যেবমাদি। 


কথং পরকৃতিপুরাকল্পাবর্থবাদাবিতি, স্তুতিনিন্দাবাঁক্যেনা ভিসন্বদ্ধাদৃ- 
বিধ্যাশ্রয়স্ত কস্তাচিদর্থস্ত দ্যোতনাদর্থবাঁদাবিতি । 


অনুবাদ । বিধিবাক্যের ফলকথনরূপ যে প্রশংসা, সেই স্তুতি সম্প্রত্যযার্থ অর্থাৎ 
শদ্ধার্থ (কারণ ) স্তূয়মানকে শ্রদ্ধা করে এবং (সেই স্তুতি ) প্রবন্তিকা অর্থাৎ 
প্রবৃত্তিরও প্রযোজক । (কারণ) ফল শ্রবণবশতঃ প্রবৃত্ত হয়। ( উদ্ীহরণ ) পসর্ববজিৎ 
যঙ্ছের দ্বারা দেবগণ সমস্ত জয় করিয়াছেন, সকলের প্রাপ্তির নিমিত্ত, সকলের জয়ের 
নিমিত্ত, ইহার দ্বার! সমস্তই প্রাপ্ত হয়, সম্তই জয় করে” ইত্যাদি । 

অনিষউ-ফল-কথনরপ নিন্দা বর্জজনার্থ, ( কারণ ) নিন্দিতকে আচরণ করে না। 
(উদাহরণ ) “এই যন্ততই যজ্ঞের মধ্যে প্রথম, (যাহা জ্যোতিষ্টোম, ) যে ব্যক্তি এই 
বক্র না করিয়া অন্য যজ্ঞ করে, সেই ব্যক্তি গর্ভতপতনের ন্যায় জীর্ণ হয় অথবা 
মৃত হয়” ইত্যাদি । 

অন্য কর্তৃক ব্যাহত বিধির অর্থাৎ বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের কথন পরকৃতি। 
( উদাহরণ ) “হোম করিয়া ( শুর যজুর্বেবেদজ্ঞ খত্বিক্গণ ) অগ্রে বপাকেই অর্থাৎ 








১। ভাণ্ডো মহাত্রাঙ্গণের ১৬শ অধাধের ১ম খণ্ডে (২) এইবপ শ্রুতি দেখা যায়। ভাষাকার সাপ ব্াখা। 
করিয়াছেন “অথাম্যেন” যজ্জক্রতৃনা যজতে "তং” স যজসানঃ গর্তপতাং গর্তপতনং যথা ভবতি তখৈব জীয়তে, 
জাাবযোহানাবিতি ধাতুঃ | অথবা! প্রমীয়তে ভ্রিয্তে। মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয়াধায় চতুর্থপ|দের অষ্টম সুত্রের 
শবর ভাষোও এইরূপ শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে । সুতরাং প্রচলিত ভাষাপুস্তকে উদ্ধত ক্রুত পাঠ গৃহীত হইল না। 
এখানে ভাবাকারের উদ্ধত তন্য ছুইটি শ্রুতি অনুসন্ধান করিয়াও প|ই নাই। *তপৎত্রান্মণের শেষ ভাগে 
অন্পুসন্ষেয়। 


৬৪ সঙ» ] বাতস্যাররন ভাষ্য ৩৩৫ 


(ষজ্জীয় পশুর মেদকেই ) অভিঘারণ করেন, অনন্তর পৃষদাজ্য ( দধিযুক্তঘূত ) 
অভিঘারণ করেন, তাহাতে চরকাধ্বযুণগণ ( কৃষ্ণ বজূর্বেবদততঞ্থ ত্বিক্গণ ) পৃষদাজ্যকেই 
অগ্রে অভিঘারণ € করেন ), পৃষদাজ্যস্তোম অগ্নির প্রাণ এইরূপ বলেন” ইত্যাদি । 

এঁতিহাবশতঃ সমাচরিত বিধি (৪) পুরাকল্প । ( উদীহরণ ) “অতএব ইহার 
দ্বার পূর্ববকালে ব্রাহ্মণগণ বহিষ্পবমান সামস্তোমকে ( সামবেদীয় মন্্রবিশেষকে ) 
স্তব করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা ( আমরা ) যজ্ঞ করিতেছি” ইত্যাদি। 

(পুর্ববপক্ষ ) পরকৃতি ও পুরাকল্প অর্থবাদ কেন? অর্থাৎ উদীহৃত 
পরকৃতি ও পুরাকল্ল নামক বাক্যদয় বিধায়ক বাক্য হইয়! বিধি হইবে না কেন? 
(উত্তর) স্তুতি ও নিন্দাবাক্যের সহিত ম্বন্ধবশতঃ বিধিবাক্যাশ্রিতি কোন 
অর্থের প্রকাশ করে বলিয়া! (পরকৃতি ও পুরাকল্প ) অর্থবাদ ৷ 


টিগ্ননী। মহর্ষি অর্থবাদের বিভাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ নুচনা করিয়াছেন। হুত্রোক্ত 
স্তুতি প্রভৃতির অন্যতমত্বই অর্থবাদের সাঁমান্ত লক্ষণ । যে সকল অর্থবাদ বিধিশেষ, বিধিবাক্যের 
সহিত যাহাদিগের একবাক্যতা আছে, মহর্ষি তাহাদিগেরই স্ততি প্রভৃতি নামে বিভাগ 
করিয়া, পূর্বোক্তরূপ লক্ষণ সৃচন। বরিয়াছেন। তন্মধো যেবাক্য বিধির স্তাবক, যন্ধারা 
বিধির ফল কীর্তন করা হইয়াছে, তাহাই স্ততি বা স্তত্যর্থবাদ। ফলকথা,বিধ্যর্থের প্রশংসাপর 
বাক্যই স্তুতিনামক অর্থবাদ। এ স্ততির দুইটি উপযোগিতা আছে। বিধির দ্বারাই প্রবৃত্তি 
জন্বে, কিন্তু স্তরতির দ্বারা সেই কর্্মকে প্রশস্ত বলিয়৷ বুঝিলে প্রবর্তমান পুরুষ অধিকতর 
প্রবৃত্তিসম্প্ন হইয়। খাকেন। সুতরাং বিধির কার্ধ্য প্রবৃন্িতে এ স্ততির সহকারিতা আছে। 
ভাষ্যকার পপ্রবস্তিকা ৮” এই কথার দ্বারা এঁ সুতির পূর্বোক্ত শ্রকারে (১) বিধিসহকারিতা! 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিরই প্রবৃতিজন্ত ধর্শম হয়, শ্রদ্ধাহীনের তাহা৷ হয় না; 
সতরাং প্রবৃত্তির কাধ্য ধর্মে শ্রদ্ধার সহকারিতা আছে। স্তির দারা স্ত.য্ষমান বিষয়ে 
শ্রদ্ধা জন্মে, সুতরাং স্ততি এ শ্রদ্ধার নিমিত্ত হইয়া প্রবৃত্তির কার্ধ্য ধন্মে সহকারী হয়। 
ভাষ্যকার প্রথমে “স্তয়মানং শ্রদ্দধীত” এই কথার দ্বার স্তুতির এই (২) উপযোগিতা সমর্থন 
করিয়াছেন। "দর্জি বজ্ঞ করিবে” এইরূপ বিধিবাক্যের পরে *দেবগণ সর্বজিৎ যজ্দের 
দ্বার সমস্ত জঙ্র করিয়াছেন” ইতাদি বাক্যের দ্বারা এ যজ্ঞের প্রশংসা বা ফল কীর্থন 
করায় বেদের এ বাক্য স্তত্যর্থবাদ। 

অনি ফলের কীর্তন “নিন্দা” নামক দ্বিতীয় অর্থবাদ। নিন্দা করিলে, সেই নিন্দিত 
কর্ম করিবে না, তাহা বর্জন করিবে, দেই বর্জার্থ নিন্দা করা হইয়াছে । প্জ্যোতিষ্টোম 
ধজ্ঞ করিবে” এইরূপ বিধিবাক্য বলিয়া, "জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ যজ্ঞের মধ্যে প্রথম, যে ব্যক্তি 





১। হবনীয় দ্রবো ষথারিধি স্বৃত মেকের নন “অভিঘারণ” | 


৩৩৬ ন্যায়দর্শন [২অ* ১আন 


এই যজ্ঞ না করিয়া অন্ত যজ্ঞ করে, সে জীর্ণ বা মৃত হয়” ইত্যাদি বাক্যের দ্বার জোতিষ্টোম 
যজ্ঞ না করিয়া, অন্ত ষজ্জের অনুষ্ঠানের নিন্দা করায়, এ বাক্য নিন্দার্থবাদ | 

অন্ত কর্তৃক ব্যাহত বিধির কথন, অর্থাঙ কম্মবিশেষের পুরুষবিশেষগত পরম্পর বিরুদ্ধ 
বাদ “পরক্তি” নামক তৃতীয় অর্গবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে যে, “অগ্নে বপার অভিঘারণ 
করিয়া, পরে পৃষদাজ্যে। অভিবারণ করেন । কিন্তু চরকাধ্বযুণগণ পৃষদাজ্যকেই অগ্রে অভিঘারপ 
করেন।” এখানে চরকাধ্ববু$গণ অন্ত খাত্বিক্‌ পুরুষ হইতে বিপরীত আচরণ করেন, ইহা বলায় 
পুরুষবিশেষগত এ পরম্পর বিরুদ্ধ বাদ “পরককৃতি” নামক অর্থবাদ। খিগ্গণের মধ্যে ষাহারা 
যজুর্কেদজ্ত, তাহারা যজুর্ধ্দেরই প্রয়োগ করিবেন, তাহাদিগের নাম “অধ্বধু্গ | কৃষ্ণ 
যজুর্ক্রেদের শাখাবিশেষের নাম “চরকা৮ | তদন্ুসারে কর্ম্মকারী খত্বিগ দিগকে “চরকাধবযু?” 
বল৷ যায়। 

প্রতি অর্থাৎ জনশ্রুতিরূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আচরিত বলিয়া ষে কীর্তন, তাহ! পুরাকল্প 
নামক চতুর্থ অর্থবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে,_“ব্রাঙ্মণগণ পূর্ববকালে বহিষ্পবমান সামন্তোমকে 
( সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষের সমষ্টি) স্তব করিয়াছিলেন ।” এখানে জনশ্রুতিরূপে পুর্ববকালে ব্রাহ্মণ- 
গণের সামস্তোম মন্ত্রের ভূতির এ ভাবে কীর্তন “পুৰাকর্প” নামক অর্থবাদ। ভাষ্যকার 
“পরক্কৃতি” ও “পুরাকল্নের” যেরূপ স্বরূপ ও উদাহরণ বলিয়াছেন, তাহ। সকলে বলেন নাই) 
উহাতে পূর্বাচার্যগণের মধ্যে মতভেদ বুঝা যার়। ভট্ট কুমারিল পরক্কৃতি ও পুরাকন্পের ভেদ 
বলিয়াছেন যে, এক পুরুষ কর্তৃক উপাখ্যান “পরকুতি”। বহু পুরুষ কর্তৃক উপাখ্যান “পুরাকল্প”। 
ছুই পুরুষ কর্তৃক উপাখ্যানেও পুরাকল্প হইবে, ইহা ভট্ট সোমেশ্বর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

ভাষাকার শ্ষত্রোক্ত চতুর্কি্ধ অর্থবাদের স্বরূপ ও উদ্দাহরণ বলিয়া, পরে পূর্বপক্ষের 
অবতারণ। করিয়াছেন যে, “পরকৃতি” ও "পুরাকল্প” অর্থবাদ হইবে কেন? তাৎপর্যযটাকাকার 
পুর্বপক্ষের তাৎপধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বপাহোম এবং পৃষদাজ্যের অভিঘারণ যথাক্রমে 
বিহিত অছে। বপাহোম করিগাই পৃষদাজ্যের অভিথারণ কর্তবা। কিন্তু ভাষ্যকারের 
উদা্ত পরকৃতিবাক্যে চরকাধবধু$ পুরুষের সম্বন্ধ শ্রবণবশতঃ উহ। সেই পুরুষের পক্ষে 
ক্রমভেদের বিধায়ক হইয়া বিধিবাক্যই হইবে । চরকাধ্বব্যগণ অগ্রে পৃষদাজে)র অভিঘারণ 
করিবেন, তাহাদ্দিগের পক্ষে এই ক্রমভেদ প্রমাণীস্তরের ছারা অপ্রাপ্ত । স্থতরাং এ বাঁক্যই 
ওঁ অপ্রাপ্ত ক্রমভেদকে চরকাধ্বর্ুর্ঠ পুরুষবিশেষের ধর্্রূপে বিধান করিয়া বিধিবাক্যই 
কেন হইবে না? উহা অর্থবাদ হইবে কেন? এবৎ ভাষ্যকারের উদাহ্বত পুখাকল্প বাক্যে 
বহিষ্পবমান সামস্তোম মন্ত্র সম্বন্ধ পূর্ববকালীন পুকুষীয় বলয়া শ্রবণ কর! যাইতেছে । স্বতরাং 
এ বাক্য এ মন্তরসনবন্ধকে ইদানীস্তন পুরুষের ধর্ঘমরূপে বিধান করিয়াছে। অর্থাৎ ইদদানীত্তন 
রাহ্মণগণ এঁ সামন্তোম মঙ্জকে স্তব করিবেন, এইরূপ বিধান করিয়াছে। তা হইলে গর 
পুরাকল্পবাক্য রূপে বিধায়ক হওয়ায় বিধিবাক্যই কেন হইবে না, উহ অর্থবাদ হইবে কেন ? 
এনছুন্তরে ভাঁষাকার বলিয়াছেন যে, স্ততিবাক্য ব! নিন্দাবাক্যের সহিত সনবন্ধপ্রযুক্ত কোন 


৬৪ স্থ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৩৭ 


অর্থবিশেষের প্রকাশ করায় পরকৃতি ও পুরাকর অর্থবাদ বলিয়াই কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ 
উহাও কোন বিধির শেষতৃত স্ততি বা নিন্দাবাকোর সম্বন্ধবশতঃ তাহারই ন্যায় বিধ্য/তিত 
অর্থবিশেষের প্রকাশ করান স্ততি ও নিন্দার সায় অর্থবা্দ। তাঁৎপর্ধ্যটাকাঁকার ইহার গুঢ় 
তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, এ সমস্ত বাক্যে বিধিশ্রবণ. নাই_-উহা! পিদ্ধ পদার্থের বোধক 
বাক্য। এ স্থলে অশ্রননমাণ বিধি কল্পনা করা অপেক্ষায় পূর্বজ্ঞাত বিধিবাক্যের সহিত 
একবাক্যতাঁ করা পক্ষেই লাঘব। অস্রয়মাণ বিধি কল্পনা করিলে তাহার সহিত এ 
বাক্যের একবাক্যতা কল্পনাও করিতে হইবে । তাহা হইলে এ পক্ষে বিধিকল্পনা ও তাহার 
একবাঁক্যতা! কল্পনা, এই উত্তয় কল্পনা করিতে হয়; কিন্তু উত্তরপক্ষে কেবলমাত্র প্রতীত্ত 
বিধির সহিত একবাক্যত| কল্পনা করিতে হয়। স্থতরাঁং বিধিকল্পন! না করা পক্ষেই 
লাঘব। এ লাঘববশতঃ এ পক্ষই দিদ্ধাস্ত হঃয়ায়_পরকৃতি ও পুরাকল অর্থবাদ, উহ 
বিধায়ক না! হওয়ায় বিধি নহে। পরকৃতি ও পুরাকল্পেও গুঢ়ভাবে স্ততি ও নিন্দা আছে, 
কিন্ত স্কুটতর স্থতি ও নিন্দার প্রতীতি ন। হওয়ায় স্ত ও নিন্দ। হইতে পঃকৃতি ও পুরাকল্পের 
পৃথগ্ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, ইহা তাৎপর্য7টাকাঁকার বলিয়াছেন । 

মীমাংসাচার্ধ্গণ ১) গুণবাদ, (২) অনুবাদ, (৩) ভূতীর্ঘবাদ, এই নামব্রয়ে অর্থবাঁদকে 
সামান্ততঃ ত্রিবিধ বলিয়াছেন। যেখানে যথাস্রুত বেদার্থ প্রমণণান্তরবিরদ্ধ, সেখানে সাদৃশ্ত- 
সম্বন্ধবূপ গুণযোগবশতঃ এ বেদবাক্য গুণবাঁদ। যেমন বেদে আছে,_“্যজমানঃ প্রস্ত রঃ,” 
“আদিত্যো যুপঃ” ইত্যাদি | প্রস্তর শব্দের অর্থ আস্তরণকুশ। যজমান পুরুষ প্রস্তর নহেন, 
যুপও আদিত্য নহে, ইহ প্রত্যক প্রমাণদিদ্ধ। সুতরাং এঁ বেদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ। 
এজন্য শী স্থলে প্রস্তর শব ও আদিত্য শকের যথাক্রমে প্রস্তরদদূশ এবং আদিতাসদৃশ 
অর্থে লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যজমান প্রস্তরপদৃশ অর্থাৎ, প্রস্তর যেমন যজ্ঞাঙ্গ, তদ্রপ 
যজমানও যক্তার্জ এবং যুপ স্থ্ষে/র স্তায় উজ্জল, ইহাই এ স্থলে এ বেদবাক্যদ্বক্র অর্থ। 
শবের সুখ্যার্থের সাদৃপ্ত সন্বন্ধকে ৭গুণ” বলা হইয়াছে। সেই গুণরূপ অর্থের কখনই গুণবাদ। 
পূর্বোক্ত সানৃশ্তবিশেষবোধক পারিভাষিক গুণ” শব্দ হইতেই “গৌণ” শব প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
প্রমাণাত্তরের দ্বার যাহা অবধারিত আছে, তাহার কথনই অনুবাদ । যেমন বেদে আছে,_- 
প্অগ্রিহিমস্ত ভেষজম্” | অগ্নি যে হিমের ওষধ, ইহ! অন্ত প্রমাণেই অবধারিত আছে, 
স্থুতরাং তাহাই এ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করায় উহ! অন্রবাদ। পূর্বোক্ত প্রমাণাস্তরবিরোধ ও 
প্রমাণাতন্তরের দ্বার অবধারণ না থাকিলে সেইরূপ স্থলীয় অর্থবাদ (৩) ভূতার্থবাদ। যেমন 
বেদে আছে,__“ইজ্জো! বৃত্রাপ্ন ব্রমুদযচ্ছৎ।” অর্থাৎ ইন্জু বৃত্রের প্রতি বজ্জ উদ্যত করিয়া" 
ছিলেন) এইরূপ উপনিষদ্‌ বা বেদাস্তবাক্য গুলিও ভূতার্থবাদ। মীমাংদকগণ বেদের অর্থবাঁদ- 
গুলিকে অপ্রমাণ বলিয়া! সিদ্ধান্ত করেন নাই) উহা তীহাদিগের পুর্বপক্ষ। মীমাংসাহথত্রকার 
মহধি জৈমিনির পূর্বপক্ষ-থত্রকে সিদ্ধান্তসুত্ররূপে বুঝিলে রূপ ভ্রম হইয়৷ থাকে। 
মীমাংসাঁচার্য/গণ বিধি বাঁ নিষেধের সহিত একবাক্য গাৰশতঃই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার 


৪৩ 
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করিয়াছেন। সামান্ততঃ অর্থবাদকে ত্রিবিধ বলিলেও মীমাংলকগণ শিষ্যহিতের জন্ত আরও 
বছ প্রকারে অর্থবাদের বিভাগ করিয়াছেন । মীমাংসাবৃত্তিকার বেদের ব্রাঙ্মণভাগকে বছু 
প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন । ভাষাকার শবর স্বামীও সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । মহবি 
গোতমো্ত চতুর্বিধ অর্বাদও তাহার মধ্যে কথিত হইয়াছে । (পূর্বরমীমাংসাদর্শন, ২ অঃ, 
১ পাদ, ৩৩ স্ত্রের শবরভাষা ও “নীমাংসাবালপ্রকাশ” প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রব্য )1 ৬৪ ॥ 


সুত্র । বিধিবিহিতন্যান্থববচ নমনুবাঁদঃ ॥৬৩৫॥১২৩॥ 

অনুবাদ। বিধি ও বিহিতের অনুবচন অর্থাৎ বিধ্যনুবচন (শব্দানু বাদ) ও 
বিহিতানুবচন ( অর্থানুবাদ )--অনুবাদ । 

ভাষ্য । বিধ্যনুবচনপ্ণানুবাদে! বিহিতানুবচনঞ্চ ।  পূর্বঃ শবদানু- 
বাদোহপরোহ্থানুবাদঃ |. যথা পুনরুক্তং দ্বিবিধমেবমনুবাদোহপি । 
কিমর্থং পুনর্বিহিতমনূদ্যতে ? অধিকাঁরার্থং, বিহিতমধিকৃত্য স্ততির্ব্বোধ্যতে 
নিন্দা বা, বিধিশেষে! বাইভিধীয়তে ৷ বিহিতানন্তরার৫ধোহপি চানুবাদো 
ভবতি, এবমন্যদপ্যুতপ্রেক্ষণীয়মূ। 

লোকেহপি চ বিধিরর্থবাদোহনুবাদ ইতি চ ত্রিব্ধং বাক্যমূ । “ওদনং 
পচে”্িতি বিধিবাক্যম। অর্থবাদবাক্য“মা সুর্ব্র্চো বলং স্থখং প্রতিভান- 
ধানে প্রতিষ্ঠিত” অনুবাদঃ “পচতু পচতু ভবানি”ত্যভ্যাসঃ, ক্ষিপ্রং 
পচ্যতামিতি বা, অঙ্গ পচ্যতামিত্যধ্যেষশীর্ঘ,পচ্যতামেবেতি বাহবধারণার্থম্‌ । 

যথা লৌকিকে বাক্যে বিভাগেনার্ঘগ্রহনাৎ প্রমাণত্বং এবং বেদ- 
বাক্যানামপি বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং ভবিতুমহ্তীতি। 

অনুবাদ। বিধ্যনুবচনও অনুবাদ, বিহিতানুবচনও অনুবাদ । প্রথমটি ( বিধ্যনু- 
বচন) শব্দানুবাদ, অপরটি ( বিহিতানুবচন ) অর্থানুবাদ। যেমন পুনরুক্ত দ্বিবিধ, 
এইরূপ অনুবাদও দ্বিবিধ । (প্রশ্ন) কি নিমিত্ত বিহিতকে অনুবাদ কর হয়? 
(উত্তর ) অধিকারের নিমিত্ত; বিহিতকে অধিকার করিয়। স্তুতি অথব৷ নিন্দ জ্ঞাপন 
করা হয়,_অথব। বিধিশেষ অভিহিত হয়। ' বিহিতের অনন্তরার্থও অর্থা বিহিতের 
আনন্তর্য্য বিধানের নিমিত্তও অনুবাদ হয়। এইরূপ অন্যও উতপ্রেক্ষ। করিবে। 
অর্থাৎ বিহিতের অনুবাদের প্রয়োজন আরও আছে, তাহ! বুঝিয়া লইবে । 

লোকেও বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ, এই ত্রিবিধ বাক্য আছে । (উদাহরণ) *ওদন 
গক করিবে” ইহা বিধিবাক্য | “আয়ু, তেজঃ, বল, স্থখ এবং প্রতিভা ( বুদ্ধিবিশেষ ) 
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অন্নে প্রতিষ্ঠিত” ইহা অর্থবাদবাক্য। “আপনি পাক করুন, পাঁক করুন” এই 
অভ্যাস ( পুনরুক্তি ) শীঘ্র পাক করুন-__-এই নিমত্ত্, অথবা! পুনর্ববার পাঁক করুন, 
এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথব। পাকই করুন--এইরূপ অবধারণার্থ অনুবাদ । 


যেমন লৌকিক বাক্যে বিভাগগ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বৌধবশতঃ প্রামাণ্য, এইরূপ 
বেদবাক্যসমূহেরও বিভীগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে। 


টিগ্নী। সুত্রে “অনুবচনং” এই কথার দ্বারা মহষি অনুবাদের লক্ষণ হুচন| করিয়াছেন । 
অন্ুবচন বলিতে পশ্চাৎকথন বা পুনর্কচন। উহা সপ্রয়োজন হইলেই তাহাকে অনুবাদ বলে। 
স্থুতরাং “সপ্রয়োজনত্বে সতি” এই বাক্যের পুরণ করিয়া, মহষিকথিত অনুবাদের লক্ষণ ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। ্ুত্রোক্ত পঅনুবচনে* সপ্রয়োজনত্ব বিশেষণ মহধির বিবঙ্ষিত আছে, ইহা 
পরবর্তী স্তরের দ্বারাও প্রকটিত হইরাছে। অনুবাদ দ্বিবিধ, ইহা! বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, 
প্ৰ্বিবিহিতত্ত” | স্থত্রের এ বাক্য সমাহার দন্দ সমাস 1 বিধি অনুবন ও বিহিতের অন্ুচবন 
অন্থ্বাদ। শব্দানুবাদকে বলিয়'ছেন - বিধ্যন্থবচন এবং অর্থান্বাদকে বলিয়াছেন _বিহিতান্ুবচন । 
পুনরুক্তও যেমন শব্দ-পুনকক্ত ও অর্থ-পু্রুক্ত-ভেদে দ্বিবিধ, অন্ুুবাদও পুর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ। 
“অনিত্যোহনিত্য£” এইরূপ বাক্য বলিলে তাহ! শব্দ-পুনরক্ত ॥ কারণ “অনিত্য” শব্দই পুনর্ক্বার 
কথিত হইয়াছে । “অনিত্যো নিরোধধম্দনকঃ এই ঈপ বাকা বলিলে তাহ! অর্থ-পুনরুক্ত । কারণ, 
এঁ বাক্যে অনিত্য শব্ই পুনর্বার কথিত হয় নাই, কিন্তু অনিত্য বলিয়া পরে “নিরোধধর্্মক” শব্দের 
দ্বার এ অনিত্যরূপ অর্থেই পুনরুক্তি করা হইয়াছে ৷ 'নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ অনিত্য পদার্থের 
ধর্ম ঃ সুতরাং যাহা অনিত্য, তাহাই নিরোধ-ধর্মক। পূর্বোক্ত বাক্যে এ একই অর্থের পুনরুক্তি 
হওয়ায় উহা! অর্থ-পুন্রকক্ত | এইরূপ “ঘটো ঘটঃ” এইরূপ বাক্য শব্দ-পুনরুন্ত। “ঘটঃ কলসঃ” 
এইরূপ বাক্য অর্থ-পুনরুক্ত। এইরূপ পুর্ধোক্ত একাদশ সামিসেনীর মধ্যে প্রথমা ও উত্তমার তিনবার 
পাঠরূপ যে অভ্যাস, তাহা শব্দান্ুবাদ | কারণ, সেখানে সেই মন্ত্রূপ শব্দেরই পুনরুক্তি হয় গ স্থলে 
বেদের আদেশানুস!রে একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশত্ব সম্পাদন করিতে এ পুৰরুত্তি করিতে হয়, 
সুতরাং উহী সপ্রয়োজন বলিয়া অনুবাদ, উহা! পুররুক্ত নহে। এইরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিতের 
অন্ুবচন হইলে তাহা! অর্থান্ুুবাদ | বেদে ইহার বহু উদাহরণ আছে । বিহিতের অন্ুবচনের প্রয়োজন 
কি ? প্রয়োজ্জন না থাকিলে তাহ। ত অনুবাদ হইতে পারে না, তাহা পুনরুক্তই হয়। এই প্রশ্নের 
উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “অধিকারার্থং” অর্থাৎ বিহিতকে অধিকার করার জন্য তাহার অন্ুবচন 
বা পুনররুক্তি হইয়াছে । বিহিতকে অধিকার করার প্রয়ো গুন কি ? তাই শেষে বলিঞ্ছেন যে, বিহিতকে 
অধিকার বাঁ উদ্দেপ্ত করিয়। স্তৃতি অথব! নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়, অথবা বিধিশেষ অভিহিত 
হয়। যেমন বিধি অছে,অশ্বমেধেন যজেত” অশ্বনেধ যক্ত করিবে । এই বিধির অর্থবাদ,_ 
“তরতি মৃত্যুং, তরতি পাপ্যানং যোইশ্বমেধেন বজেত” অর্থা্থ ষে বক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে মৃত্যু 
উত্তীর্ণ হয়, পাপ উন্তর্ণ হয়: এখানে পূর্বোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই অস্বমেধ যক্ত বিহিত হইয়াছে। 
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পরে ত্র বিহিত অশ্বমেধ ব্ের স্তুতি প্রকাশ করিবার জন্য “যোহশ্বমেধেন যজেত” এই বাঁকোর 
দ্বারা এ বিহিত অশ্বমেধ বি পুনর্ধচন হইয়াছে; উহার পুনর্বচন ব্যতীত উহার এরূপ স্ততি 
জ্ঞাপন করা যার না । তাই এ বিহিতকেই অধিকার করিয়া এরূপ স্তুতি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং 
“উদ্দিতে হোতব্যং” ইত্যাদি বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্রিহোত্র হোমে যে কালব্রয় বিহিত হইয়াছে, 
অধিকারি-বিশেষের পক্ষে তাহার নিন্দা করিবার জন্ত *ঠ্যাবে! বাইস্তাহুতিমভ্যবহরতি” ইত্যাদি বাক্য 
এ বিধিবাক্যের অর্ণবাঁদ বলা হইরাছে। এ অর্থবাদ-বাক্যে “যে উদদিতে জুহে'তি” এই স্থলে পুর্বোক্ত 
বিধিবিহিত উদ্দিত কালের পুনরুক্তি হইয়াছে । এ পুনরুক্তি ব্যতীত উহার -এরূপ নিন্দা 
জ্ঞাপন কর! যায় না। তাই এ বিহিত উদ্দিত কালকেই অধিকার করিয়া, ধরূপে নিন্দা প্রকাশ করা 
হইয়াছে। পূর্কোক্ত উ্তা স্থলে পুর্কোক্তরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিত অর্থের অনুবচন বা পুনরুক্তি 
হওয়ার উহা অর্থান্ুবাদ | ভাষ্যকার বিহিতের অনুবসনের আর একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, 
বিহিতকে অধিকার করিয়। বিশিশেষ অভিহিত হর়। যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহো তি” এই বিধিবাক্যের 
দ্বার যে অগ্রিহে'ত্র হোম বিহিত হইয়াছে, তাহাকে অনুবাদ করিয়া বিধিশেষ বল! হইয়াছে-_পধা! 
জুহোতি” অর্থাৎ দধির দ্বারা হোম করিবে । "রন! জুহোতি” এই বাক্যে “জুহোতি” এই পদের দ্বারা 
যে হোম উত্ত হইরাছে, তাহা পুর্ষোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই প্রাপ্ত, সুতরাং উহা! এ বাক্যে বিধেষ় 
নহে। এ বিহিত হোমকে অনুবাদ করিয়1, তাহাতে দধিরূপ গুণ বা জঙ্গবিশেষেরই বিধান 
করা হইয়াছে । অর্থাৎ ও বিধিবাক্যপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র হোম কিসের দ্বারা করিবে? এইরূপ 
আকাঙ্জানুসারে প্রপনা” এই কথার দ্বারা তাহাতে করণত্বরূপে দধিরই বিধি হইয়াছে। কিন্ত 
কেবল দা এই কথা বলা বার না। কারণ, উদ্দেশ্ত না বলিয়া বিধেয় বল! যায় না, বিধেয়ের 
স্থান ব্যতীত বিধের প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এ জন্ত “জুহোতি” এই পদের প্রয়োগ করিয়া, 
এ দখিনূপ দিধেয়ের উদ্দেন্ঠ প্রকাশ কর! হইরাছ্থে। তাহা করিতেই “জুহোতি” শবে ছারা 
পূর্বপ্রাপ্ত হোমের পুরুক্তি করায় উহ্থা অর্গান্থবাদ | পর স্থলে বিহিত হোমকে অধিকার করিয়া, 
এঁ বিধিশেষ_-(দরা জুহোতি এই বাক্য) বলা হইক্াছে। 

ভাষ্যকার অন্থ্বাদের আরও একটি প্ররোজন বলিয়াছেন ধে, অনুবাদ বিহিতের অনস্তরার্থও হয় 
অর্পাৎ বিহিত কন বশেবের আনন্তর্্য বিধান করিতেও কৌন স্থলে উভয়ের অনুবাদ হইয়াছে। 
যেমন সোম যাগ বিহিত অ'ছে এবং দর্শ ও পৌর্ণমাস যাঁগও বিছিত আছে । কিন্তু এর উভয়ের 
আনন্তধধ্য বিধান করিতে অর্থাৎ দর্শ ও পৌর্ণনাসের পরে সোম যাগের কর্তব্যতা বলিতে বেদ 
বলিরাছেন_-“দর্শপৌর্ণমাসাভ্যামিষ্টা সোমেন বজেত” | অর্থাৎ দর্শ ও পৌরমাস যাগ করিয়া, সোম 
যাগ করিবে। এখানে পুর্ববিহ্ত দর্শ ও পৌর্ঘমাসের এবং সোমযাগের যে অনুবাদ বা পুনর্বচন 
হইয়াছে, তাহা এ উভয়ের আনন্তর্্য বিধানের জন্ত । উহাদিগের পুনর্বচিন ব্যতীত এ 
আনন্ত্্য বিধান করা অসস্তব। তাই স্থানে  প্রয়োজনবশতঃ এ পুনর্ধচন অন্ধ্বাদ। উহা 


বিহিতের অনুবচন বলিয়া অর্থানুবাদ। এইরূপ আরও নানা প্রয়োজনবশতঃ অনুবাদ আছে, তাহা! 
ভাষ্যকার না বলিয়া বুঝি! লইতে বলিগ্লছেন। | 


লস 


৮ - 
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ভাষ্যকার পূর্বে (৬১ স্ত্রভাষ্যে) লৌকিক বাক্যের স্তায় বেদেরও বাক্যবিভাগবশতঃ 
অর্থগ্রহণ হয়, এই কথা বলিয়! বে বক্তব্যের স্থচন। করিয়াছেন, এখানে সেই বাকা-বিভাগের বশখ্যার 
পরে তাহার সেই মূল বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ট বলিয়াছেন যে, বেদবাক্যের স্যার লৌকিক 
বাক্যেরও বিধি, অর্মবাদ ও অনুবাদ, এই ভ্রিবিধ বিভাগ আছে। “অন্ন পাক করিবে” ইহা লৌকিক 
বিধিবাক্য। “আয়ু, তেঞঃ, বল, সুখ ও প্রতিভা অন্নে প্রতিষ্ঠিত” ইহ! এ বিধিবাক্যের অর্থবাঁদ- 
বাক্য। প্র স্ততিরূপ অর্থবাদের ছারা পূর্বোক্ত বিধিবিহিত অন্নপাকে অধিকতর প্রবৃত্তি জন্মে। 
“আপনি পাক করুন, পক করুন” এইরূপ বাকা ই্র স্থানে অনুবাদ । এ অনুবাদের প্রয়োজন কি? 
প্রয়োজন ব্যতীত এরূপ পুব্রুক্তি অনুবাদ হইতে পারে না, এজন্ত ভাষ্যকার “ক্ষিপ্রং 
পচ্যতাং” এই বাক্যের দ্বারা উহার একট প্রয়োজন বলিয়াছেন। অর্থা প্রথম “পচ” 
শব্ধের দ্বারা পাক কর্তব্য, এইমাত্র বুঝা যায়, দ্বিতীয় “পচতু” শবের দ্বারা শীঘ্র পাক কর্তব্য, 
এই অর্থ প্রকটিত হয়) «পাক করুন, পাক করুন” এইরূপ বলিলে শীঘ্র পাক কর্তব্য, 
এই প্রতীতি জন্মে, সেইজন্তই এরূপ পুনরুক্তি করা হয়, উহা অন্ুবাদ। ভাষকার শেষে 
“অঙ্গ পচ্যতাং” এই কথা বলির! পূর্ধোক্ত অনুবাদের আরও এক প্রকার প্রয়োজন বলিয়াছেন 
যে, অথবা! অধোষণের নিমিত্ত এরূপ অন্তুবাদ করা হয়। সম্মানপূর্বক কর্মে নিয়োজনকে 
অধ্যেষণ বলে; “অঙ্গ পচ্য াং” এইরূপ বাক্যের দ্বারাও এ অধ্যেষণ প্রকাশিত হইতে পারে। 
অব্যয় “অঙ্গ শব যেমন সম্বোধন অর্থ প্রকাশ করে. তদ্রপ ৭পুবর্ধার” এই অর্থও প্রকাশ 
করে»। কাহাকে সম্মান সহকারে পাঁক-কর্ে নিধুক্ত করিতেও “পাক করুন, পাক করুন” 
এইরূপ পুররুক্তি হয়। উহা গ্ররূপ অধ্যেষণার্থ বলিয়া সপ্রয়োজন হওয়ায় অন্থবাদ। 
ভাষকার কক্সাত্তরে শেষে আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে “পাকই করুন” 
এইরূপ অবধারণের জন্ত৪ “পাক করুন, পাক করুন” এইরূপ পুৰরুক্তি হয়। স্ৃতরাং এরূপেও 
উহা দপ্রয়োজন হইস়্া অনুবাদ 1 ভাষ্যে “পচতু পচতু ভবান্” এই বাকাই লৌকিক অস্থুবাদ- 
বাক্যের উদাহরণ । এ অনুবাদের প্রয়োজন প্রদর্শন করতেই পরের কথাগুলি বল! হইয়ছে। 

ভাষ্যকার ব্রিবিধ লৌকিক বাঁক্যের উদাহরণ বলিয়া, উপসংহারে প্ররুত বিষয়ের অবতারণা 
করিয়াছেন যে, যেমন বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া লৌকিক বাক্য প্রমাণ, তদ্রপ বিভাগ- 
প্রযুক্ত অর্থবোধক বলিয়া বেদবাক্যও প্রমাণ হইতে পারে। তাৎপর্য্যটাকাক|র “প্রামাণ,ং 
ভবিতুমর্ঘতি” এইরূপ পাঁঠ উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাধ্যায় বলিয়াছেন,__“প্রী*াণ্)ং ভবতীত্যর্থ£”। 
কিন্তু বিভাগপ্রবুক্ত অর্থবোধকত্ব অথবা বিভাগবিশিঞ্ বাক্যের অর্থবোধকত্ব অথবা উদ্দো1ত- 
করের পরিগৃহ'ত অর্থবিভাগবন্ধ যে বেদ প্রামাণ্য »স্তাবনারই হেতু, উহা! বেদপ্রামাণ্যের সাধন 
হয় না, এ কথ! তাঁপর্ধ্যটাকাকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । লৌকিক বাক্যের স্যার বেদবাক্যেরও 
প্রাথাণ্য হইতে পারে, অর্থাৎ উহ! সম্ভব, ইহা ভাষ্যকারের উপসংহার-বাক্যের দ্বার! বুঝা যাঁয়। 
তাষ্যকার “প্রমাণং ভবি” না বলিরা, “প্রামাণ্যং ভবিতুমর্হৃতি” এই কথাই বলিয়াছেন । 








১। পপুনরর্বেহঙ্গ নিন্দায়াং ছুষ্ট হু প্রশংসনে” ।-মমর কোষ অবার়বর্গ। ৭১ । 
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তাৎপর্ধযটাকাকার কেন যে এখানে “প্রামাণাং ভবতি” বলিয়৷ উহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়্াছেন, তাহ! স্তুধীগণ চিন্তা করিবেন। বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধকত্ব বা অর্থবিভাগবত্ব 
যে প্রামাণ্যের সাধক নহে, উহা! শ্রামাণ্যের ব্যভিচারী, এ কথ তাত্পর্ধ্যটাকাকার ইহার পরেই 
বলিয়াছেন | সেখানে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥ ৬৫ ॥ 


নুত্র। নান্ুবাদপুনরুক্তয়োর্বিশেষঃ 
শবাাভ্যাসোপপত্তেঃ ॥ ৬৬ ॥ ১২৭॥ 


অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ ) অনুবাদ ও পুনরুস্তের বিশেষ নাই, যেহেতু ( উভয় 
স্থলেই ) শব্দের অভ্যাসের উপপন্ডি ( স্। ) আছে। 

ভাষ্য । পুনরুক্তমসাধু, সাধুরনুবাদ ইত্যয়ং বিশেষে নোপপদ্যতে | 
কষ্মাৎ ? উভয়ন্র হি প্রতীতার্থঃ শব্দোইভ্যপ্যতে, চরিতার্থস্য শব্দস্তাভ্যাসা- 
ছুভয়মসাধ্বিতি । 


অনুবাদ । পুনরুত্ত অসাধু, অনুবাদ সাধু, এই বিশেষ উপপন্ন হয় না। 
(প্রশ্ন ) কেন? অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদের অসাধুত্ব ও সাধুত্বরূপ ফিশেষ উৎপন্ন 
হয়না কেন? (উত্তর) উভয় স্থলেই অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদ, এই উভয় 
বাক্যেই প্রতীতার্থ (যাহার অর্থ পুর্বে বুঝা গিয়াছে ) শব্দ অভ্যস্ত হয়, প্রতীতার্ 
শব্দের অভ্যাস ( পুনরুত্তি ) বশতঃ উভয় ( পুনরুত্ত ও অনুবাদ ) অসাধু 


টিগ্লনী। পুৰরুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, কিন্তু রী বিশেষ না বুঝিলে 
যে পুর্ববপক্ষের অবতারণা হয়, মহষি এই সুত্রে তাহার উল্লেখপুর্ব্বক পরবর্তী সিদ্ধান্ত-স্ত্রের দ্বারা 
পুররুক্ত হইতে অনুবাদের ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। এইট পূর্বপক্ষম্ত্র। পূর্বপক্ষবাদীর 
কথ এই যে, বে শবের প্রতিপাদ্য অর্থ পূর্ব প্রতীত, দেই প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাস পুনরুত্ত ও 
অনুবাদ, এই উভ:য়র সাম্য। অর্থাৎ পুনরুক্তেও প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাগ বা! পুনরাবৃত্তি হয়, 
অনুবাদেও প্রতীতার্থ শবের অভ্যাস হয়) সুতরাং পু্রুক্ত ও অনুবাদ, উভয্বই সমান । তাহা 
ইইলে পু্রুক্ত অসাধু এবং অনুবাদ সাধু, ইহা বলা যায় না। এ উভয়ই সমান বলিয়া, এ উভয়কেই 
অসাধু বলিতে হয়। বেমন “পচতু পচতু” এই বাক্য বলিলে দ্বিতীয় "পচতু” শব্ষের প্রতিপাদ্য 
অর্থ প্রথম “পচতু” শবের দারাই প্রতীত হঃয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় “পচতু” শবের প্রয়োগ__ 
প্রতীত শৰের অত্যাস। উহা! পুনরুক্ত স্থলেও যেমন, অন্থবাদ স্থলেও তদ্রপ। সুতরাং পুনরুক্ত 
অসাধু হইলে অন্বাদও অসাধু হইবে । পুনরুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ না থাকায় পুনরুক্ত 
হইলে তাহা দে, কিন্ত অন্থবাদ হইলে তাহা দোষ নহে, এই দিদ্ধান্ত বলা যায় না। সুতরাং 
বেদে যে পুনরুক্ত'দোঁষ নাই, ইহাও সমর্থন করা যায় নাঁ॥ ৬৬1 


৬৭ সৎ ] বাঁৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৪৩ 


নুত্র। শীঘ্বতরগমনোপদেশবদভ্যাসান্না- 
বিশেষ ॥ ৬৭ ॥ ১২৮ ॥ 


অনুবাদ । ( উত্তর) শীত্ত্রতর গমনের উপদেশের ন্যায় অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ 
“শীত্ব গমন কর” বলিয়। ও “শীতত্রঘর গমন কর” এইরূপ বাক্য যেমন সার্থক, তদ্রুপ 
অনুবাদরূপ অভ্যাসও সার্থক বলিয়া ( পুনরুক্ত ও অনুবাদের ) অবিশেষ নাই, 
অর্থাৎ এ উভয়ের ভেদ আছে । 

ভাষ্য । নানুবাদপুনরুক্তয়োরবিশেষঃ । কম্মা ? অর্থবতোহভ্যাস- 
স্তানুবাদভাবাৎ। সমানেহভ্যাসে পুনরুক্তমনর্থকং | অর্থবানভ্যাপোহনু- 
বাদঃ। শীত্রতরগমনোপদেশবত শীগ্রং শীত্রং গম্যতামিতি ক্রিয়াতি- 
শয়োহভ্যাসেনৈবোচ্যতে |  উদাহরণার্থঞ্দেম । এবমন্েইপ্যভ্যাসাঃ 
পচতি পচতীতি ক্রিয়ানুপরমঃ | গ্রামে গ্রামে! রমণীয় ইতি ব্যাপ্তিঃ 
পরিপরি ব্রিগর্ভেভ্যো বৃষ্টো দেব ইতি বর্জনমূ । অধ্যধিকুড্যং 
নিষপ্রমিতি সামীপ্যমূ। তিক্ততিক্তমিতি প্রকারঃ। এবমনুবাদস্য 
স্তুতি-নিন্দনা-শেষ-বিধিষ্বধিকারার্থত। বিহিতানন্তরার্থতা চেতি | 


অনুবাদ। অনুবাদ ও পুনরুতক্তের অবিশেষ নাই, অর্থাৎ এ উভয়ের বিশেষ ঝ| 
ভেদ আছে। (প্রন্ন) কেন? (উত্তর) সপ্রয়োজন অভ্যাসের অনুবাদন্ববশতঃ। 
সমান অভ্যাসে অর্থাৎ নির্বিবশেষে অভ্যাস স্থলে পুনরুত্ত অনর্থক। অর্থবান্‌ অর্থাৎ 
সার্থক অভ্যাস অনুবাদ । শীশ্বতর গমনের উপদেশের স্যায় অর্থাৎ “নীখ্রুতর গমন কর” 
এই বাক্যের ন্যায় “শীপ্ শীগ্র গমন কর” এই স্থলে অর্থাৎ এ বাক্যে অভ্যাসের 
দ্বারাই (শীঘ্র শব্দের দ্বিরুক্তির দ্বারাই ) ক্রিয়াতিশয় ( গমন-ক্রিয়ার শীত্রত্বের 
আধিক্য ) উক্ত হয়। ইহা উদাহরণার্থ, অর্থাৎ একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই 
এ স্থলটি বলা হইয়াছে । এইরূপ অন্যও বহু অভ্যাস আছে। ( কএকটি 





১। প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে *“তিক্তং তিক্জং” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্ত “প্রকারে গুণবচনস্ত” এই সুত্রের 
দ্বারা প্রকার অর্থাৎ গাদৃষ্ঠ অর্থে দির্বচন হইলে সেই প্রয়োগ কর্ধারগ্বৎং হইব, ইহ! ভট্রোজিনীক্ষিত! প্রভৃতি ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন। হৃতরাং “তিক্ততিক্তং* এইরূপ পাঠই গৃহীত হইপছে। কিন্তু মেঘদুতে কালিদাদ “ক্ষীণঃ ক্ষীণ 
"্ষন্দং মনত এইরূপ প্রস্বোগও করিক্বাছেন | দিদ্ধান্ত-কৌমুীর তব্ব-বোধিনী বাখাকার "নবং নৰং” এই প্রয়োগে 
বাঞার্থে দ্ি্বচন বলিয়াছেন এবং কাঁলিদাসের মেবদুতের প্রয়োগ উল্লেখপূর্বক কথকিৎ অন্তরূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। কিপ্তু কালিদাসের এরূপ প্রয়ে।গের প্রকৃতার্থ কি. তাহ! স্থধীগণের ভিন্তুনীয়। 


৩৪৪ ম্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ* 


উদ্াছরণ বলিতেছেন )। «পাঁক করিতেছে, পাঁক করিতেছে” এই স্থলে ক্রিয়ার 
অনিবৃত্তি ( পাঁকের অবিচ্ছেদ )। «গ্রাম গ্রাম ( প্রত্যেক গ্রাম ) রমণীয়” এই স্থলে 
ব্যাপ্তি ( গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ )। পক্রিগর্তকে অর্থাৎ ত্রিগর্ত নামক 
দেশবিশেষকে (পরি পরি ) বর্জন করিয়। দেব বর্ষণ করিয়াছেন” এই স্থলে 
বর্ন “অধ্যধিকুড্য” অর্থাৎ কুড্যের (ভিত্তির ) সমীপে নিষ, এই স্থলে সামীপ্য। 
পতিক্ত তিক্ত” অর্থাৎ তিক্তসদৃশ, এই স্থলে প্রকার (সাদৃশ্য ) [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
বাক্যগুলিতে যথাক্রমে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি ব্যাপ্তি, বর্জন, সামীপ্য ও সাদৃশ্য শবের 
অভ্যাস বা দ্বিরুক্তির দ্বারাই উক্ত বা দ্যোতিত হয়।] 

এইরূপ স্ত্তি, নিন্দা ও শেষবিধি অর্থাৎ বিধিশেষবাক্যে অনুবার্দের অধিক!- 
রার্থতা, এবং বিহিতের  অনন্তরার্থত আছে । [অর্থাৎ স্ততি, নিন্দা অথব| 
বিধিশেষবাক্য প্রকাশ করিতে বিহিতকে অধিকার করিতে হয়--সেই বিহিতাধিকার 
এবং কোন কোন স্থলে বিহিতের আনন্তর্ধ্য বিধান, ইহাও অনুবাদের প্রয়োজন ]। 

টিগ্ননী। পুনকুক্ত হইতে অনুবাদের বিশেষ বুঝাইতে মহষি শীঘ্রতর গমনের উপদেশকে 
অর্থাৎ "শীঘ্রতর গমন কর” এই বাক্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । মহধির তাঁৎপর্য্য এই যে, 
যেমন শীঘ্র গমন কর, এই কথ! বলিয়॥ পরেই আবার শীপ্রতর গমন কর, এই বাক্য বলিলে পুনরুক্ত 
হয় ন|। কারণ, “ণীগ্বতর” শব্দে যে “তরপ” প্রত্যর আছে, তদ্দ্বারা গমন-ক্রিয়ার অতিশয় 
বোধ জন্মে, এ বিশেষ বোধের জন্যই পরে "শীগ্রতর গমন কর” এই ব'ক্য বলা হয়-তদ্রপ 
“্লীপ্ৰ শীপ্র গমন কর” এই বাক শীঘ্র শব্দের অভ্যাস ব| দ্বিরুক্তিবশতঃ ক্রিয়াতিশয়-বোধ জন্মে, 
এ বিশেষ বে!ধের জন্তই এ বাক্যে শীপ্র শবের বিরুক্তি কর হয়। একবার মাত্র শীঘ্র শবে 
উচ্চারণে এ বিশেষ বোধ জন্মে না । পুর্ববোক্রূপ অভ্য।সঈ অনুবাদ, উহা! বিশেষ বোধের হেতু 
বলিয়া সার্ঘক। অনুবাদের সার্থকন্ব সাধনের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া উদ্দ্যোতকর তাৎপর্য্য 
বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন “শীঘ্র” শব্ধের পরে আবার “ণীপ্রতর” শের প্রয়েগ করিলে বোঁধ- 
বিশেষের হেতু বলিয় এ শীগ্রতর শব্দ পুননরুক্তদোষ লাভ করে না, তদ্রপ অন্থবাদরূপ অভ্যাসও 
বৌধবিশেষের হেতু বিনা পুনকুক্ত-দৌষ লাভ করিবে না । 'ণীপ্ত শীঘ্ব গমন কর” এই ৰাক্যে 
শীপ্র শব্দের দিরুক্কিবশত: এ ক্রিয্লাতিশয়রূপ বিশেষের বোধ জন্মে। এ স্থলে শী্রত্ব গমনক্রিয়ার 
বিশেষণ এ শীঘত্বের অতিশয়কেই ভাষ্যকার প্রস্থতি পর স্থলে ক্রিগাতিশয় বলি! উব্লেখ 





১। জালন্ধর দেশের নাম ত্রিগর্ত। এ দেশের বিবরণ বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যায়ে জুষ্টব্য | 
২। অন্ত প্রয়োগ: নর্থবাননুবাদলক্ষপোহভ্যাদ: প্রতায়বিশেষহেতুত্বাৎ পীন্রতরগসনোপদেশবদিতি | যথা 
শীত্রশব্দ।ৎ শীঘ্র তরশব্দঃ প্রযুজমানঃ প্রতায়বিশেষহেতুত্বান্ন পুনরুক্তদে|ষং লভতে, তথাহনুবাদ-লক্ষণেহপ্যভ্যাসঃ 


পরতান্বিশেষহেতুত্ান্ন পুনরুদোষং জগ্সাত ইতি”। “পুনরুক্তে তু ন কশ্চিদ্বিশেষো গমাত ইতি সহান্‌ বিশেবঃ 
পুনরুক্তানুবাদয়োঃ” ।স্ন্টায়বার্তিক ॥ 


৬৭ শ্ৃও ] বাত্ম্যায়ন ভাষা ৩৪৫ 


করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াবিশেষণের অতিশয়ও ক্রিয়াতিশয় ৷ শীপ্রতর 
গমন কর” এই বাক্যে যেমন “তরপ্‌” প্রত্যয়ের দ্বার! এ ক্রিয়াতিশয় বুঝা যায়, তদ্রূপ “শীত শীগ্র 
গমন কর” এই বাক্যে উহা! শীঘ্র শব্দের অভ্যাস বা দ্বিকুক্তির দ্বারাই বুঝা! যায়। ভাষ্যকার এই 
কথ! বলিয়! শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা একটা উদাহরণপ্রদর্শনের জন্যই বলা হইয়াছে । আরও 
বহুবিধ অভ্যাস আছে। ক্রিয়াতিশয়ের স্তায় ক্রিয়ার অনিবৃত্তি, ব্যাপ্তি, বর্জন, সামীপ্য ও সাদৃশ্ঠ 
প্রভৃতি অর্থবিশেবও অভ্যাস বা দ্বিরুক্তির দ্বারাই বুঝা যায়। খরূপ কোন বিশেষ বোধের 
হেতু বলিয়া, সেই সকল অভাদও অনুবাদ, তাহ! সার্থক বলিয়া পুনরুক্ত নহে। উদ্দযোতকর 
পপচতু পচতু” এই বাক্যকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম “পচতু” শবের দ্বারা পাক 
কর্তব্য, এইব্প বোধ জন্মে। দ্বিতীয় “পচতু” শবের দ্বারা আমারই পাক করিতে হইবে, 
এইরূপ অবধারণ বোধ জন্মে । অথবা! সতত পাক কর্তব্য, এইরপে পাকক্রিয়ার 
্মবিচ্ছেদবিষয়ে বোধ জন্মে। অথবা পাক করিতে আমাকেই অধিকার করিতেছেন, এইরূপে 
অধ্যেষপ বোধ জন্মে। অথবা শীঘ্র পাৰ কর্তব্য, এইরূপে পাকক্রিয়ার শীপ্রত্ব বোধ জন্মে 
পূর্ধবোক্তরূপ কোন বিশেষ বোধের হেতু বলিয়াই পূর্বোক্ত বাক্যে দ্বিতীয় পচতু” শব সার্থক। 
স্থতরাং উহ! পুনরুক্ত নহে উহা! অনুবাদ। পুনরুক্ত স্থলে প্ররূপ কোন বিশেষের বোধ 
হয় না) সুতরাং পুনরুক্ত ও অনুবাদের মহান্‌ বিশেষ বা ভেদ অবশ্ঠ স্বীকারধ্য। ভাষ্যকার 
পতি পতি” এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া, এ স্থলে কেবল ক্রিয়ার অনিবুন্তিকেই এ 
অন্থবাদবোধ্য বিশেষ বলিয়াছেন। পাককক্রিয্ার নিবৃন্তি নাই অর্থাৎ সতত পাক করিতেছে, 
ইহা এ বাক্যে “পচতি” শব্দের অভযান ব৷ দ্বিরুক্তির দ্বারাই বুঝা! বায়। ভাষ্যকার এর স্থলে 
একটি মাত্র বিশেষ বলিলেও উক্ষ্যোতক্রের কথিত অন্তান্য বিশেষগুলিও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 
বক্তার তাংপর্ধ্ান্থুদারে বুঝ! যায়, তাহা উদ্দ্যোতকরের ন্যায় সকলেরই সম্মত। কোন 
দেশের সকল গ্রামই রমণীয়, ইহা বলিতে গগ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ” এই বাক্য বলা হয়। 
এ বাক্যে “থাম” শব্দের অভ্যাস বা! দ্বিরুক্তির দ্বারাই ব্যাপ্তি অর্থাৎ গ্রামমাত্রের 
সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ বুঝা যায়। “পরি পরি ত্রিগর্ডেত্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে 
“পরি” শবের অভ্যাস ব! দ্বিরুক্তির দ্বারাই বর্ন অর্থ বুঝা যায়। একটি মাত্র “পরি” শব্দের 
প্রয়োগ করিলে তাহ! বুঝা যায় না। “অধ্যধিকুডাং” ইত্যাদি বাক্যে “অধি” শব্দের অভ্যাস 
বা দিরুক্তির দ্বারাই সামীপ্য অর্গ বুঝা যায়। একটি মাত্র “অধি” শবের প্রয়োগে তাহা 
বুঝা যায় না। প্তিক্ততিক্তং” এই বাক্যে তিক্ত শের অভ্যাস বা দ্বিরুক্তির দ্বারাই সাদৃগ্ত 
অর্থ বুঝা যায়। অর্থাৎ এ বাক্যের দ্বার তিক্ত সদবশ বা ঈষৎ তিক্ত, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। 
একটি মাত্র তিক্ত শব্দের প্রয়েগে উ“্প অর্দ রোধ হয না, পুর্োক্তরূ্প বিভিন্ন অর্সবিশেষের 
প্রকাশ হইলে ব্যাকরণ-শান্তরে এ সকল স্থলে দিন্বচনের বিধান হইগ্রছে। এ দ্ির্বচনের দ্বারাই 
এঁ সকল স্থলে এরূপ অর্থবিশেষ প্রকটিত হয়। অন্যথা তাহা হইতে পারে না । 

১। “নিতাবীপ্পয়ো:*--পাপিনি ত্র ৮১৪, আতীক্ষে বীগ্নায়া্ দ্যোত্যে ছির্বচনং স্যাৎ।  আতীক্ষাং 
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ভাষাকার লৌকিক বাক্যে অন্থ্বাদের সার্থকত্ব বা! প্রয়োজন দেখাইয়া উপসংহারে বেদবাক্যে 
অনুবাদের প্রয়োজন বলিয়াছেন। বেদবাক্যে অনুবাদের এই প্রয়োজন ভাষ্যকার পূর্বেও 
বলিগ্নছেন। এখানে আবার তাহাই উল্লেখ করিয়া লৌকিক বাক্যের স্তায় বেদেও 
যে অনুবাদ আছে, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া পুনরুক্ত নহে, এই মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন । 
বেদে যে বিহিতকে অধিকার করিয়! স্তুতি বা নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে 
বিধিশেষ বলা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে বিহিতের আনন্তর্ধ্য বিধান করা হইয়াছে, ইহা! অর্থাৎ 
বেদবাক্যে ত্র সকল অনুবাদের প্রয়োজন ও উদাহরণ পূর্বেই ( ৬৫ সুত্রভাষে)) বলা হইয়াছে। 
মীমাংদকগণ “অগ্িহ্মস্ত ভেষজম্” ইত্যাদি বাক্যকে যে অনুবাদ বলিয়াছেন, স্ায়সথত্রকার মহর্ষি 
গোতিম বেদবিভাগ বলিতে সে অন্ুবাদকে গ্রহণ করেন নাই। কারণ, মহধি গোতম লৌকিক 
বাক্যের সহিত বেদবাক্যের সাম্য দেখাইতে বেদবাক্যের সর্বপ্রকার বিভাগ বল আবশ্তক মনে 
করেন নাই । বেদের যে সকল বাক্য বিধি ব! বিখিসমতিব্যান্বত, অর্থাৎ বিধির সহিত যাহাদিগের 
একবাক্যতা আছে, সেই সকল বাক্যেরই তিনি বিভাগ বলিয়াছেন । সুতরাং মীমাংসকিগের 
কথিত গুণবাঁদ, অন্থ্বাদ ও তৃতার্থবাদকে তিনি উল্লেখ করেন নাই এবং এই জন্তই তিনি 
বেদ্দের নিষেধ-বাক্যকেও গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তাহা বিধি বা বিধি-সমভিব্যাহত বাক্য নহে । 
সমগ্র বেদের বিভাগ বলিতে মীমাংদকগণ বলিয়াছেন বেদ পঞ্চবিধ । (১) বিধি, (২) মন্ত্র 
(৩) নামধেয়, (8) নিষেধ ও (৫) অর্থবাদ । এই অর্থবাদ ত্রিবিধ-_(১) গুণবাদ, (২) অনুবাদ, 
(৩ ভূতার্ঘবাদ। মহধি গোতমোক্ত বিধি-সমভিব্যাহত অনুবাদও মীমাংসকসম্মত অর্থবাদরূপ 
অন্থবাদের লক্ষণীক্রান্ত। গুণবাদ এবং অন্রূপ অনুবাদ এবং বেদাস্তবাক্য প্রভৃতি 
ভূতার্থবাদ_-বিধি-সমভিব্যা্ৃত বাঁকা নহে, অর্থাৎ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধির সহিত তাহাদিগের 
একবাক্যত। নাই 1 ৬৭॥ 


ভাষ্য । কিং পুনঃ প্রতিষেধহেতৃদ্ধারাদেব শব্বস্ত প্রামাণ্যং সিধ্যতি ? 
ন, অতশ্চ-_ 
অনুবাদ । (প্রশ্ন ) প্রতিষেধ হেতুগুলির উদ্ধার প্রযুক্তই কি বেদের প্রামাণ্য 


সিদ্ধ হয়? (উত্তর )না, এই হেতৃবশতঃও অর্থাত পরবস্তি-সৃত্রোক্ত সাধক হেতু- 
বশতঃও ( বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় )। 





তিডস্তেঘবায়সংভ্ঞকরৃদন্তেযু চ। পচতি পচতি ভু ভুক্ত বীপ্পায়াং বৃষ্ষং বৃক্ষং সিঞ্চতি, গ্রামে গ্রামো 
রষণীয:।--সিদ্ধান্তকৌযুদী॥ "পনেরর্জনে | সুত্র ৮1১৫ পরি পরি বঙ্গেতে) বৃষ্টো। দেবঃ বঙ্গান্‌ পরিহত্য 
ইযার্থ;।-সি্ধাস্তকৌমুদী ॥ উপরধাধ্যধস: সাসীপ্যে। সুত্র ৮/১,৭ অধ্যবিস্খং হুখন্তোপরিষ্টৎ সসীপকালে 
ছুঃখসিতাট।_-সিদ্ধন্তকৌমুদী ॥ প্রকারে গুপবচনস্ত। সুত্র ৮১1১২ সাদৃশ্ঠে দ্যোত্যে গুপবচনত্ত থে ত্ত্তচ্ 
কর্ণযারয়বং। পটু পট, পটু পট্‌ঃ, পট্সদৃশঃ ঈষৎ পটুরিভি বাবৎ।-_সিদধন্ত-কৌমুদী ॥ 


সর 


ছু 
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সুত্র। মন্ত্রাযুর্ষেদ প্রামাণ্যবচ্চ তত্প্রাগাণ্যমাপ্ত- 
প্রামাণ্যাৎ্ ॥ ৬৮ ॥ ১২৯৪ 


অনুবাদ । মন্ত্র ও আযুর্ব্বেদের প্রামাণ্যের স্তায় আপ্ত ব্যক্তির অর্থাৎ বেদবস্ত! 
আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ তাহার (বেদরূপ শবের ) প্রীমাণ্য | 


বিবৃতি । বেদ প্রমাঁণ--কারণ, বেদ আপ্তবাক্য। যিনি তত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং দয়াবশতঃ 
এ তত্বখ্যাপনে ইচ্ছুক হুইয়া তাহার উপদেশ করেন, অপরের হিতসাধন ও অত নিবৃত্তির জন্ 
যথানৃষ্ট তব প্রকাশ করেন, তাহাকে বলে আত, তাহার বাক্য আগ্তবাক্য। বেদে বহু বহু 
অলৌকিক তত বর্ণিত আছে, যাঁহ। সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞানের গোচরই নহে। এ সকল তত বলিতে 
গেলে তাহার দর্শন আবস্তক; স্ৃতরাং ধিনি এ সকল তত্ব বলিয়াছেন, তিনি অলৌকিক 
তন্বদর্শী, সন্দেহ নাই এবং তিনি যে জীবের প্রতি দয়াবশতঃ তাহার যথানৃষ্ট তত্বের বর্ণন 
করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং যিনি এ সকল অলৌকিক তব্দর্শী, তিনি যে সর্বজ্ঞ, 
তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ বাতীত বেদবর্ণিত এঁ সকল তত্ব আর কেহ বলিতে 
সক্ষমই নহেন এবং ধিনি এ সকল তত্বদর্শা, তিনি জীবের মঙ্গল বিধানে-.জীবের ছঃখমোচনে 
অবস্তই ইচ্ছুক হইবেন এবং তজ্জন্ত তাহার যথাদৃষ্ট তত্বের উপদেশ করিবেন, তিনি ভ্রান্ত বা 
প্রতারক হইতেই পারেন না। পূর্বোক্ত তত্বদর্শিতা ও জীবে দয়া প্রতিই সেই আস্ত ব্যক্তির 
প্রামাণ্য, উহাই তাহার আপ্ত্ব; সুতরাং তীহ'র বাক্য বেদ-_পুর্বোক্তরূপ আগ্রপ্রামাণ্যবশতঃ 
প্রমাণ ; যেমন__মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ । বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবর্তক যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার দ্বারা 
বিষাদি নিবৃতি হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যিনি এ সকল মন্ত্রের সাফল্য 
স্বীকার করিবেন না, তাহাকে উহ্ার ফল দেখাইয়াই তাহ! স্বীকার করান যাইবে এবং 
আফুর্কেদের সত্যার্থতা কেহই অস্বীকার করেন না। তাহা! হইলে মন্ত্র ও আহুর্কেদ যে প্রমাণ, 
ইহ! নির্বিবাদ । মগ্্রও আযুর্ধেদের প্রমাণ্যের হেতু কি, তাহা বলিতে হইলে ইহ্থাই বলিতে 
হইবে যে, উহা আগ্ুবাক্য, উহার বক্তা আগ্ড ব্যক্তির পূর্কোক্তরূপ প্রামাণ্যবশতঃই উহা 
প্রমাণ। যিনি মন্ত্রও আযুর্ষেদের বক্তা, তিনি যে এ সকল তত্ব দর্শন করিয়া, জীবের প্রতি 
করুণাবশতঃ তাহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পাবে না; স্বৃতরাং এঁ সকল 
তত্বদর্শিতা ও দয় প্রভৃতি তাহার আগুত্ব বা প্রামাণ্য, ইহা! অবশ্ত স্বীকার্ধ্য। সেই আগ্ত- 
প্রামাপ্যবশতঃ যেমন মন্ত্র ও আযুর্বেদ প্রমাণ, তন্রপ আগ্রপ্রামাণ্যবশতঃ অনৃষ্টার্থক বেদ 
প্রমাণ । যে হেতৃতে মন্ত্র ও আযুর্ব্দ প্রমাণ, সেই হেতু অন্যত্র থাকিলে তাহাও প্রমাণই হইবে, 
তাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না,_ সে হেতু আপ্তবাক্যত্ব । লৌকিক বাক্যের মধ্যেও যাহা আগ্তবাক্), 
তাহা প্রমাণ, সেই বাক্যবস্ত আপ্ত ব্যক্তির প্রামাপ্যবশতঃই তাহার প্রামাণা, ইহা স্বীকার না 
ঝরিলে লোৌকব্যবহার চলিতে পারে না। কোন ব্যক্তিরই কোন কথার সত্যার্থতা কেহই স্বীকার 
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না করিলে লোকাত্রার উচ্ছেদ হয়,_বস্তরতঃ লৌকিক বাক্যের মধ্যেও আ্তবাক্যগুলিকে 
সেই আপ্তের প্রামাণ্যবশতঃ সকলেই প্রমাঁণরূপে গ্রহণ করিতেছেন; সুতরাং আপ্ত ব্যক্তির 
প্রামাপ্যবশতঃ যে আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য, ইহা স্থীকার্ধ্য। মন্ত, আমুর্কেদ এবং দৃষটার্থক 
অন্ঠান্ত বেদ ও বছ বহু লৌকিক বাক্য ইহার উদাহরণ। নেই দৃষ্ান্তে অদৃষটার্থক বেদ- 
বাক্যৎ আপ্রপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ ৷ এ সকল বেদবাক্য বে আপ্ুবাক্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। কারণ, ধিনি পূর্ব রূপ 'াগুলক্ষণ-সম্পন্ন নহেন, তিনি বেদে এ নকল 
অলৌকিক তত্বের বর্ণন করিতে সক্ষমই নহেন। 

টিপ্লনী। মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে প্রথমে বেদের মপ্রামাপ্যৰপ পূর্বপক্ষের 
সমথনপুর্বর্ক তাহার নিরাস করিয়াছেন। তাহার পরে বেদে বাক্যবিভাগের উল্লেখ করিয়া 
বেদের প্রামাণ্যসম্তাবনার হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইহাঁতেই বেদের প্রামাপ্য সিদ্ধ 
হইতে পারে না। বেদের প্রামাণ্যদাধক প্রমাণ বলা আবন্তক। এজন মহধি শেষে এই হুত্রের 
দ্বারা বেদপ্রামাণোর সাধক বলিয়াছেন। ভাষ্যকার “কিং পুনঃ” ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বার! 
প্রশ্নপুর্রবক  "অতশ্চ” এই কথার ছারা মহধিস্থত্রের অবতারণা! করিধাছেন। ভাষ্যকারের 
“অতশ্চ” এই কথার সহিত হৃত্রোক্ত “আগ্রপ্রামাণ্যাং” এই কথার যোগ করিয়া সৃত্রার্থ ব্যাখ্যা 
করিতে হুইবে। অর্থাৎ বেদের অপ্রামাণা দাধনে গৃহীত হেতুগুলির উদ্ধারবশত;ঃ এবং 
আপ্রপ্রীমাণ্যবশতঃ বেদ প্রমাণ । উন্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত অর্থবিভ'গবত্ব- 
রূপ হেতুর সমুচ্চয়ের জন্য সথত্রে “৮” শবের প্রয়োগ হইয়াছে) অর্থাৎ পূর্বোক্ত অর্থবিভাগবন্‌- 
বশত: এবং আপ্রপ্রামাণাবত£ বেদ প্রমাণ । উদ্দ্যোতকর হুত্রোক্ত হেতুবাক্যের ফলিতার্থরূপে 
পুরুষবিশেষাভিহিতত্বকে হেতু গ্রহণ করিয়। সুত্রার্থ ব্যাধ্যা করিয়াছেন যে, যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ধবদ- 
বাকাগুলি পুরুষবিশেষের উক্ত বলিয়া প্রমাণ, সেইন্ধপ বেদবাফাগুলি প্রমাণ, ইহাতে পুরুষ- 
বিশেষাভিহিতত্ব__হেতু । তাঁৎপর্ধ্যটাকাকার উদ্দযোতকরের তাৎপর্ধা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়'ছেন 
যে, বেদ পামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ কি? এতদুন্তরেই উদ্দ্যে' হকর প্রথমে অর্থবিভাগবত্ৃকে বেদপ্রামাণ্য 
সম্ভাবনার প্রমাণ বলিয়াছেন ; এ অর্গবিভাগবত্ত কিন্ত বেদপ্রামাণ্য বিষয়ে প্রশণ বা সাধন নহে। 
কারণ, বুদ্ধাদি- প্রণীত শাস্ত্রেও পূর্োক্তরূপ অর্গবিভাগ আছে; কিন্তু তাহা অপ্রমাণ বলিয়া 
অর্থবিভাগ প্রামাণ্যের ব্যভিচারী, সুতরাং উহা! বেদপ্রামাণ্যে প্রমাণ নহে। বেদপ্রামাণ্যে যাহা 
প্রমাণ, অর্থাৎ যে হেতু বেদপ্রামাণ্যের সাধক, তাহা মহষির এই সুত্রেই উক্ত হইয়াছে। 
এই ্ুত্রোক্ত হেতুই বস্তুতঃ বেদপ্রামাণ্যসাধনে হেতু ॥ স্ুত্রকাঁর “5৮ শব্দের দারা উদ্যোতকরের 
কথিত যে অর্থবিভাগবন্বরূপ হেতুঁর সমুচ্চর করিয়াছেন, তাহা বেদ প্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতু। 
বেদপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহষি পূর্বে এ প্রামাণ্য সম্তাবনারই হেতু বলিয়াছেন: কারণ, 
সম্তাবিত পক্ষই হেতুর দ্বারা দিদ্ধ করা বায়। যাহা অনস্তাবিত, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ 
হইতে পারে না১। উদ্যেতকর যে পুরুষবি-ষোভিহিতত্বকে বেদপ্রামাণোর সাধকরূগে 


৯1 তাৎপর্ধারীকাকার এই কথা সমন করিতে এখানে একটি কারিকা উদ্ধ ত করিয়াছেন, _রস্তাবিত: প্রতি 
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উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যায় তাংপর্য্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ বেদকর্তী ভগবান্‌, 
তাহার বিশেষ বলিতে তন্বদর্শিতা, ভূতদয়া এবং যথাদৃষ্ট তত্বখ্যাপনেচ্ছা এবং ইন্জিয়াদির 
পটুত! ৷ এই সকল বিশেষের দ্বারাই পুরুষ পুরুষান্তর হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ফ্লকথী_. 
বেদকর্ত। পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, ইহাই উদ্ব্যোতকরের অভিমত বলিয়া তাঁৎপর্যযটাকাঁকার 
বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দেঠতিকর ইহ! স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন-_-বেদ, 
পুরুষবিশেষাভিহিত। পরে ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে । 

ভাষ্য । কিং পুনরাযুর্ধেদ্ত প্রামাণ্যম্‌ ?__যত্ডদায়ুর্ধবেদেনোপদিশ্যতে 
ইদং কৃত্বেষ্টমধিগচ্ছতীদং বর্জয়িত্বাহনিষ্ং জহাতি, তস্যানু্ীয়মানম্ত 
তথাভাবঃ সত্যার্থতাহবিপর্ধ্যয়ঃ । মন্ত্রপদানাঞ্চ বিষভূতাশনিপ্রতি- 
ষেধার্থানাং প্রয়োগেহ্্থন্য তথাভাব এতৎপ্রামাণ্যম্‌। কিং কৃতমেততৎ ? 
আগুপ্রামাণ্যকৃতম্‌। কিং পুনরাগ্ডানাং প্রামাণ্যম্‌ ? সাক্ষাৎকৃতধর্মত- 
ভূতদয়! যথা ভূতার্থচিখ্যাপয়িষেতি। আপ্তাঃ খলু সাক্ষাকৃতধর্ম্মাণ ইদং 
হাতব্যমিদমন্ত হানিহেতুরিদমস্তা ধিগন্তব্যমিদমস্যাধিগমহেতুরিতি ভূতা- 
ন্যন্নুকম্পন্তে । তেষাং খলু বৈ প্রাণভূতাং স্বয়মনববুধ্যমানানাং নান্যদ্ুপ- 
দেশাদববোধকারণমস্তি । ন চানববোৌধে সমীহ বর্জনং বাঁ, নবাহকৃত্ব! 
স্বম্তিভীবে। নাপ্যস্তান্য উপকারকোহপ্যন্তি। হন্ত বয়মেত্যো যথাদর্শনং 
যথাভূতমুপদিশ[মস্ত ইমে শ্রুত্ব। প্রতিপদ্যমান! হেয়ং হবাস্থ্ত্যধিগন্তব্য- 
মেবাধিগমিষ্যন্ভীতি । এবমাপ্তোপদেশ এতেন ত্রিবিধেনাপ্তপ্রামাণ্যেন 
পরিগৃহীতোইনুষ্টী়মানোহ্থস্য দাধকে! ভবতি এবমাপ্তোপদেশঃ প্রমাণং, 
এবমান্তাঃ প্রমাণম্‌। প্র 

ৃষ্টার্থেনাপ্তোপদেশেনাযুর্ধেবেদেনাদৃষ্টার্ঘো বেদ ভাগোহনুমাতব্যঃ প্রমাণ- 


জ্ঞায়াং পক্ষঃ সাধোত হেতুনা। ন তস্ত হেতুতিস্ত্রাণমুৎখপতন্নেৰ যে। হতঃ8” “পক্ষ” বরিতে এখানে প্রতিজ্ঞাবাক্য- 
বোধ্য সাধ্যধর্ধনবিশিষ্ট ধন্্ । উহা! অসস্ভাবিত হইলে কোন হেতুর দ্বারাই দিদ্ধ হইতে পারে না । যেমন “জামার 
জননী বন্ধা” এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয় না। উহা! কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হয় না। তাঁংপর্যাটাকাক!র তাহার ত।মতী 
্রন্থেও ব্রঙ্গবিষয়ে প্রমাণের ব্যাখা! করিতে প্রথমে ভাধাকার শঙ্করও যে ব্রহ্স্বরূপের সম্ভাবনাই বলিয়াছেন, ইহা 
ধাঁ! করিয়াছেন । সেখানে “যথাহুর্নৈয়ার়িকা:” এই কথ বলিয়া পূর্বোক্ত কারিকাটি (তয় নুত্রভাষয ভাষতীতে ) 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। আরও কোন কোন খন্থে এ কারিকাটি উদ্ধত দেখা যায়। কিন্তু এটি কাহার রচিত কারিক1, 
ইহা বাচম্পতিমিশ্র প্রস্ৃতি বলেন নাই। 
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মিতি। অন্তাপি চৈকদেশো “থ্ামকামো যজেতে”ত্যেবমাদির্্টার্থ- 
স্তেনানুমাতব্যমিতি | 

লোকে চ ভূয়ানুপদেশাশ্রয়ো ব্যবহারঃ। লৌকিকস্থাপ্যুপদেষ্ট, 
রুপদেষটব্যার্থজ্ঞানেন পরানুজিদৃক্ষয়া যথাতভূতার্থচিখ্যাপয়িষয় চ প্রামাণ্যং, 
তপরিগ্রহাদাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমিতি | দুষ্ট প্রবন্তৃসামান্যাচ্চানুমানং, 
_ য এবাপ্ডা বেদার্থানাং দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ, ত এবাযুর্ষেবদ প্রভৃতীনাং, 
ইত্যায়ুর্বেধদপ্রামাণ্যবদবেদপ্রামাপ্যমনুমাতব্যমিতি | 

অনুবাদ । (প্রশ্ন ) আযু্বেবদের প্রামাণ্য কি? (উত্তর) সেই আয়ুর্বেদ 
কর্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, *ইহা করিয়া ই লাভ করে, ইহা! বর্জন করিয়া 
অনিষ্ট ত্যাগ করে,” অনুঠীয়মান তাহার অর্থা আয়ুর্বেবেদোক্ত সেই কর্তব্যের 
করণ ও অকর্তব্যের অকরণ বা বর্জনের তথাভাব_-কি না জত্যার্থতা, অবিপর্য্যয়। 
( অর্থাৎ আমুর্বেধ্দের এ সকল উপদেশের সত্যার্থত৷ ব৷ বিপর্ধ্যয় ন1 হওয়াই তাহার 
প্রীমাণ্য ) এবং বিষ, ভূত ও বজের নিবারণার্থ অর্থাৎ বিষাদি নিবৃত্তি যাহীদিগের 
প্রয়োজন, এমন মন্ত্রপদগুলির গুয়োগে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ সত্যার্থতা, 
ইহাঁদিগের (মন্ত্রপদগুলির ) প্রামাণ্য । (প্রশ্ন ) ইহা অর্থাৎ আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রের 
পূর্বোক্ত প্রামাণ্য কি প্রযুক্ত? (উত্তর) আপ্তদিগের প্রীমাণ্যপ্রযুক্ত। 
(প্রশ্ন) আগুদিগের প্রামাণ্য কি? ( উত্তর ) সাক্ষাতকৃতধর্্মত। অর্থাৎ উপদেষ্টব্য 
তন্বের সাক্ষাৎকার, জীবে দয়া (ও) যথাভৃত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা। যেহেতু 
সাক্ষাৎকৃতধন্্মা অর্থাৎ যাহার! উপদেষ্টব্য পদার্থের সাক্ষাত করিয়াছেন, এমন 
আগুগণ, “ইহা ত্যাজ্য, ইহা ইহার ত্যাগের হেতু, ইহা ইহার প্রাপ্য, ইহা ইহার প্রাপ্তি 
হেতু, এইরূপ উপদেশের দ্বার। প্রাণিগণকে দয়! করেন। যেহেতু শ্বয়ং অনববুধ্যমান 
- অর্থাৎ যাহার৷ নিজে বুঝিতে পাঁরে না, সেই প্রাণিগণের উপদেশ ভিন্ন 
(আগ্ুদিগের বাক্য ভিন্ন) জ্ঞানের কারণ নাই। জ্ঞান না হইলেও জমীহা ও 
বর্জন অর্থাৎ কর্তব্যের আচরণ ও অকর্তব্যের ত্যাগ হয় না, না করিয়াও অর্থাৎ 
কর্তব্যের আচরণ ও অকর্তব্যের ত্যাগ না করিলেও (জীবের ) স্বস্তিভাব 
( মঙ্গলোতপত্তি) হয় না, এবং ইহার অর্থাৎ স্বস্তিভাবের অন্য ( আগ্তোপদেশ 
ভিন্ন) উপকারকও ( সম্পাদকও ) নাই । আহা, আমরা ইহাদিগকে থাদর্শন 
অর্থা যেরূপ তত্ব দর্শন করিয়াছি, তদনুসারে যথাতৃত ( বথার্থ) উপদেশ করিব, 


৬৮ সম) বাতস্তায়ন ভাষ্য ৩৫১ 


ইহার! তাহ! শ্রবণ করিয়। বোধ করতঃ ত্যাজ্য ত্যাগ করিবে, প্রাপ্যই প্রাপ্ত হইবে। 
এইরূপ আন্তোপদেশ__এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ অর্থাৎ আপ্তগণের পূর্বেধীক্ত 
তত্বসাক্ষাৎকার, জীবে দয়া এবং যথাভঁত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছ, এই ত্রিবিধ প্রামাণ্য- 
বশতঃ পরিগৃহীত হইয়। অনুষ্ঠীয়মান হইয়। অর্থের (প্রয়োজনের ) সাধক হয়। 
এইরূপ আগ্তোপদেশ প্রমাণ, এইরূপ ( পূর্বে্বাক্তরূপ ) আপ্তগণ প্রমাণ । 

ৃষ্টার্থক আপ্তোপদেশ আযুর্বেিদ দ্বার! অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সর্ববসম্মত-প্রামাণ্য 
আফ়ুর্বেব্দকে দৃষ্টীন্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অনৃষ্টার্থক বেদভাগ প্রমাণরূপে অনুমেয় 
এবং ইহারও একদেশ অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক বেদেরও অংশবিশেষ *গ্রামকাম ব্যক্তি 
যাগ করিবে” ইত্যাদি ( বাক্য ) দৃষঠীর্থ; তাহার দ্বারা অর্থাৎ তাহীকে দৃষটীন্তরূপে 
গ্রহণ করিয়া ( অনৃষ্টার্থক বেদভাগের প্রামাণ্য ) অনুমেয় 

লোৌকেও বনু বনু উপদেশীশ্রিত ব্যবহার আছে। লৌকিক উপদেষ্টার ও 
উপদেষ্টব্য পদার্থের জ্ঞানবশতঃ পরের প্রতি অনুগ্রহের ইচ্ছাবশতঃ--এবং 
যথাতৃত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ প্রামাণ্য, অর্থাৎ লৌকিক আগ্ুদিগেরও 
পূ্বেবাক্তরূপ ত্রিবিধ প্রামাণ্য,__সেই প্রামাণ্যের পরিগ্রহবশতঃ আন্তোপদেশ 
(লৌকিক আপ্তবাক্য ) প্রমাণ । 

ড্রষ্টা ও বক্তীর সমানতা-প্রযুক্তও অনুমান হয়। বিশদার্থ এই যে, যে সকল 
আপ্তগণ বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তীহারাই আফ়ুর্বেধদপ্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা, এই 
হেতু দ্বার৷ আয়ুর্ষেদের প্রামাণ্যের ন্যায় বেদপ্রামাণ্য অন্ধুমেয় । 

টিপ্লনী। মন্ত্র ও আযুব্বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না; উহা সর্বসাধারণের জ্ঞাত 
না হইলেও পরীক্ষকগণ উহা! শ্বীকার করেন, তাহারা উহা! জানেন। তাই মহর্ষি উহাকে 
বেদপ্রামাণ্যের দৃ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য পদার্থও যে বাদী ও 
প্রতিবাদীর স্বীক্কত প্রমাণ িদ্ধ হইলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে, ইহ! প্রথমাধ্যায়ে দৃষ্টাস্তের ব্যাখ্যায় বল! 
হইয়াছে মন্ত্র ও আমুর্বেদের প্রামাণ্য যে প্রমাণদিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়৷ উহার দৃষটাস্তত্ব সমর্গন করিতেই 
ভাষ্যকার প্রবমে বলিয়াছেন যে, আযুর্কেদে উপদিষ্ট কর্তব্যের করণ ও অকর্তব্যের বজ্দবন অনুষ্ঠীর- 
মীন হইলে তাহার ফল ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃন্তি (যাহা আঘুর্ধেদে কথিত) হইয়া থাকে। 
সুতরাং আয়ুর্ক্েদে উপদিষ্ট কর্তব্যের “তথাভাব'ই দেখা যায়,_-“তথাভাব” বলিতে সত্যার্থতা । 
আমুর্ষেদোক্ত কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার আযুর্ষেদোক্ত প্রয়োজন বা ফল সত্য দেখা যায়, 
স্কৃতরাং উহ! সত্যার্থ। ভাষ্যকার পরে আবার “অবিপর্যয়” শব্দের দ্বারা প্রথমোক্ত প্র সত্যার্থতারই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আযুর্ধেদোক্ত কর্তব্যের, আফুর্ধেদোক্ত ফলের বিপর্যয় হয় ন', ইহাই 
তাহার তথাভাব বা সত্যার্থতা এবং উহাই আমুর্ষেদের প্রামাণ্য । আমুর্কেদ প্রমাণ না হইলে 


৩৫২ ন্যায়দর্শন | ২অৎ, ১আৎ 


পূর্ববোতরূপ সত্যার্থতা-কখনই দেখ! যাঈত না । এইরূপ বিষ, ভূত ও ব্জনিবারণার্থ যে সকল মন্ত্র 
আছে, তাহার ষথাবিধি প্রয়োগ হইলে তাহারও অর্থ কি না-- প্রয়োজনের “তথাভাব'ই দেখা যায়। 
অর্থাঞ্ সেই সেঈ স্থলে মন্ত্রপ্রয়োগের প্রয়োজন বিষাদি নিবৃ্তি সেইরূপই হইয়া থাকে, তাহারও 
বিপর্য্যয় দেখা বায় না। সুতরাং সেই সকল মন্ত্রেরও প্রামাণ্য অবস্তয স্থীকার্য্য এখন যদি মন্ত্র ও 
আযুর্বেদের প্রামাণ্য প্রমাণসিদ্ধ হইল, তাহ! হইলে উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে, এবং প্র প্রামাণ্যের 
যাহা হেতু, সেই হেতুর দ্বারা এ দৃষ্টান্তে বেদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার 
পূর্বোক্ত মন্ত্র ও আহুর্কেদের প্রামাণ্য কিওপ্রযুক্ত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, উহ আগ্ত- 
প্রামাণ্য-প্রবুক্ত। ইহাতে আপ্তের লক্ষণ কি, তাহাদিগের প্রামাণ্য কি, ইহা! বলা আঁবশ্তক। 
আগ্তপপ্রামাণ্য কি, তাহা না বুঝিলে তত্প্রযুক্ত মন্ত্র ও আযুর্কেদের প্রামাণ্যের ন্যায় বেদের প্রীমাণ্য 
বুঝা যায় না। এ জন্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎকৃতধর্মনতা, ভূতদয়! এবং যথাভূত পদার্থের 
খ্যাপনেচ্ছা--এই গ্রিবিধ ধর্মই আপ্রপ্রামাণ্য । ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে শব্প্রমাণের লক্ষণ-ুত্র- 
ভাষ্যে (৭ম স্ুত্রভাষ্যে ) আপ্ত শব্দের বুৎ্পত্তি ও আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন ॥ সেখানে বলিয়াছেন 
যে, যিনি ধর্ম অর্থাৎ উপদেষ্টব্য পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিয়া, সেই যধাদৃষ্ট পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা- 
বশতঃ বাক্য ্রয়োগে কৃতযত্র এবং বাক্যপ্রয়োগ বা উপদেশ করিতে সমর্থ, এমন ব্যক্তিকে আপ্ত 
বলে। তাত্পর্যযটাকাকার সেখানে ভাষ্যকারের “সাক্ষাৎকৃতধন্মা” এই কথার ঝাখ্য! করিয়াছেন 
যে, ধিনি ধর্মকে অর্শাৎ হিতার্থ ও আহিতনিবৃন্তার্থ পণার্ঘগুলিকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অর্থাৎ 
কোন সুদৃঢ় প্রমাণের ছারা নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি সাক্ষারকৃতধন্্মা। লৌকিক আপ্তগণ কোন 
তত্ব প্রত্যক্ষ না করিয়াও অন্য কোন মুদৃঢ প্রমাণের দ্বার! নিশ্চয় করিয়া তাহার উপদেশ করেন, 
তাহাও আপ্তোপদেশ। এ স্থলে সেই লৌকিক ব্যক্তিও আণ্ত হইবেন, তাহাকে এ স্থলে অনাপ্ত 
বলা যাইবে না, ইহাই তাৎপর্ধ্যটাকাকারের এপ ব্যাখ্যার মূল। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে আপ্ডের 
লক্ষণে প্রয়োজনবশতঃ অন্ঠান্ত বিশেষণ বলিলেন এখানে আপ্ত-প্রামাণ্য কি, ইহাই বলিতে 
পূর্ববোক্তরূপ সাক্ষাত্কতধর্মতা, ভূতদয়া এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা, এই তিনাট ধর্মই 
বনিয়াছেন। পূর্বোক্ত আপগ্তলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির এঁ তিনটি ধর্ম থাকাতেই তাহারা ষথার্থ উপদেশ 
করেন, স্তরাং উহাই তাহাদিগের প্রামাণা বলা যায়। উদ্যোতকর এখানে পূর্ব ্রিবিধ 
বিশেষণ বিশিষ্ট বাক্তিকেই আপ্ত বলিয়াছেন। তাৎপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, উদ্দযোতকরের 
পতিবিধেন বিশেষণেন” এই কথা উপলক্ষণ। উহার দ্বার! করপপাটবও বুঝিতে হইবে। 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণবিশিষ্ট হইলেও যদি তাহার শব্দ প্রয়োগের করণ কণাদি বা 
ইন্িয়াদির পট্তা ন! থাকে, তবে তিনি আগ্ত হইতে পারেন না। স্ৃতরাং আগ্ডের লক্ষণে 
করণের পটুতাও বিশেষণ বলিতে হইবে। বন্ততঃ ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে আগ্তের লক্ষণ 
বলিতে “উপদেষ্টা” এই কথার দ্বারা উপদেশসমর্থ ব্যক্তিকে আণ্ত বলিয়া করণপাটব বিশেষণেরও 
প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেখানে “প্রযুক্ত” শব্দের দ্বারা আলন্তহীনতা বিশেষণেরও প্রকাশ 
করিয়াছেন। আগ্ডের লক্ষণে ভূতদয়ার উল্লেখ করেন নাই। আপ্তের লক্ষণ বণিতে দেখানে 
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ভতদয়ার উল্লেখের কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। এখানে আণ্ডের প্রামাণ্য কি? 
এতদৃত্তরে ভাঁষ্যকার তিনটি ধর্মের উল্লেখ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, 
সাক্ষাৎরুতধর্্মা৷ আপ্তগণ জীবের ত্যাজ্য ও ত্যাগের হেতু, এবং প্রাপ্য ও প্রাপ্তির হেতু উপদেশ 
করিয়া ভীবকে কৃপা করেন। কাঁরণ, অজ্ঞ জীব নিজে তাহাদিগের ত্যাজ্য ও গ্রাহ্থ প্রভৃতি বুঝিতে 
পারে না । তাহাদিগের কর্তব্য ও অকর্তব্য বুঝিবাঁর পক্ষে আগ্রগণের উপদেশ ভিন্ন আর কোন উপায় 
নাই। কর্তব্য না বুঝিলে জীব তাহা করিতে পারে না; অকর্তব্য না বুঝিলেও তাহা বর্জন 
করিতে পারে না কর্তৃব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্তবোর বর্জন ন! করিয়া যথেচ্ছাচারী হইলে মঙ্গল 
নাই, তাহাতে জীবের ছুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব । আপ্বোপদেশ বাতীত জীবের মঙ্গলের আর কোন 
উপায়ও নাই। এই জন্য জীবের দুঃখমোচনে ব্যগ্ন আগুগণ দয়ার্জ হইয়া মনে করেন যে, আমরা 
জীৰের ছুঃখনিবৃত্তি ও সুখের জন্ত ইহার্দিগকে আমাদিগের দর্শন বা জ্ঞানান্ুসারে যথা'ভূত তত্বের 
উপদেশ করিব; ইহারা তাহা শুনিয়! ও বুঝিয়া, তদনুসারে তাজ্য ত্যাগ করিবে, গ্রাহা গ্রহণ করিবে, 
অর্থাৎ কর্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্তব্যের বর্ন করিবে, তাহাতে ইহারা স্থুখী ও ছুঃখমুক্ত হইবে । 

ভাষ্যকার “আপ্তাঃ খলু” ইত্যাদি সন্দর্তের দ্বারা পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্মতা 
বা তন্বদর্শিতা এবং ভৃতদয়! ও যথাতৃত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা, এই ব্রিবিধ আগ্তপ্রামাপ্যের সমর্থন 
করিয়াছেন । ভাষ্যকারের মূল তাঁৎপর্য্য এই যে, আমুর্ষে্দাদির ধাহারা বক্তা, তাহার! নিশ্চয়ই 
সেই উপদিষ্ট তত্র সাক্ষাৎকার করিয়াছেন । কারণ, শঁ কল তত্বের সাক্ষাৎকার ব্যতীত তাহার 
এরূপ উপদেশ করা যায় না) সুতরাং আমুর্কেদাদির বক্তাকে তত্বদর্শা বলিতে হইবে, এবং 
দয়াবান্‌ ও বথাদৃষ্ট তত্ব খ্যাপনে ইচ্ছৃুকও বলিতে হইবে । তাঁহারা অজ্ঞ বা ভ্রান্ত হইলে তাহাদিগের 
বাক্য আযুর্বেদাদি কখনই পূর্কোক্তরূপ প্রমাণ হইত না । তাহারা নির্দয় বাঁ প্রতারক হইলেও 
তাহা হইত ন!। তাহারা জীবের প্রতি দয়াবশতঃ বথাদৃষ্ট তত্ব খ্যাপনে ইচ্ছুক না হইলেও 
আযুর্ষেদাদি বলিতেন না। স্কৃতরাং পূর্বোক্ত ত্রিবিধ আগুপ্রামাণ্য অবশ্ঠ শ্থীকার্্য। এ 
আগ্তপ্রামাণ্যবশতঃই আপ্তোপদেশ আফুর্কেদাদি গৃহীত হইয়া থাকে এবং উহ! অনুষীয়মান 
হইয়া ফলসাধক হর। অর্থাৎ্ৎ আযুর্ষেদাদির বক্তা আগ্তগণের পূর্বোক্তরূপ প্রামাণ্যবশতঃই 
আয়ুর্কেদাদিকে গ্রহণপুর্বক তাহার বিধিনিষেধের প্রতিপালন করিয়া যখোক্ত ফল লাভ করে। 
এইরূপে আপ্তোপদেশ প্রমাণ এবং পূর্ধোক্তরূপে আপ্তগণও প্রমাপ। পূর্বোক্ত তন্বদর্শিতা 
প্রভৃতি ব্রিবিধ গুণই আগ্তদিগের প্রামাণ্য । তৎপ্রযুক্তই তাহাদিগের উপদেশ প্রমাণ। 

ভাষ্যকার স্থত্রকারোক্ত মন্ত্র ও আমুর্কেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, উহা! আগ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত, 
ইহা বলিয়া, এঁ আগ্রপ্রামাণ্যের স্বরূপ বর্ণন ও সমর্থনপূর্ববক শেষে প্ররুত কথা বলিয়াছেন যে, 
ৃষ্টার্থক আগ্তোপদেশ যে আমুর্ধদ, তদ্দবারা অর্থাঞ্চ তাহাকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অসৃষ্টার্থক 
বেদভাগকে অর্থাৎ “ন্বর্গকামোইশ্বমেধেন যজেত” ইত্যাদি বেদভাগকে প্রমাণ বলিয়া অন্থমান 
করা যায় । অদৃষ্টার্থক বেদের মধ্যেও *গ্রীমকামো যজেত” ইত্যাদি ষে দৃষ্টার্থক বেদ আছে, 
তাহাকে দৃষ্টান্তবপে গ্রহণ করিয়াও অনুষ্টার্গক বেদের প্রামাণ্য অনুমান করা যাঁয়। কারণ, গ্রাম 
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কামনায় এ বেদের বিধি অন্থুদারে “দাংগ্রহণী” যাগ করিলে গ্রাম লাভ হয়, ইহা বহু স্থলে দেখা 
গিরাছে; স্ৃতরাং এ সকল দৃষ্ার্থক বেদের প্রামাণ্য অবস্ঠ স্থীকার্ধ্য। তাহা! হইলে এ দৃষ্টান্ত 
বেদের অন্ত অংশকেও প্রমাণ বলিয়া! অন্ুমান-প্রমাণের ছার! নিশ্চয় করা যার়। বেদের অংশ- 
বিশেষ প্রমাণ হইলে অন্ত অংশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, প্রামাণোর যাহা প্রযোজক, 
তাহা ৪ উভয় অংশেই এক | ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, লোকেও উপদেশাশ্রিত : 
ব্যবহার বু বহু চপ্িতেছে। বহু বহু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ তদনুসারে ব্যবহার 
চলিতেছে । দেই লৌকিক বাক্যবক্তারাও আপ্ত, ইহা অবশ্ত স্বীকার্ধ্য। তাহাদিগেরও 
পূর্ববোক্তরূপ ভ্রিবিধ প্রামাণ্য থাকায় তীহাদিগের বাক্য প্রমাণ । ফল কথা, মহষি, মন্ত্র ও 
আযুর্ধেদের প্রামাপ্যকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টাত্তরূপে উল্লেখ করিলেও অদু্টার্থক বেদের অংশ- 
বিশেষ দৃষ্ার্থক বেদভাগ এবং বহু বহু লৌকিক বাকোর প্রাম'ণ্যকেও বেদের প্রামাণ্যের 
্টা্তরূপে গ্রহণ করা যায় এবং তাহাও শ্ত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহাই ভাষ্যকার শেষে জানাই- 
য়াছেন এবং অনুমান মন্ত্র, আুর্বেদ, দৃষ্টার্থক বেদ ও লৌকিক আ'প্ববাক্যকেই দৃষ্ান্তরূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে, হৃত্রকারের তাহাই বিবক্ষিত, ইহাঁও ভাষাকাঁর জানাইয়াছেন১। ভাষ্যকার শেষে 
অন্ত রূপ হেতুর ছারাও যে আয়ুর্ষেদাদি দৃষ্াস্ত অবলম্বনে বেদের প্রীমাণ্যের অনুমান করা যায় এবং 
ভাহাও স্ৃত্রকারের বিবক্ষিত আছে, ইহা! জানাইতে বলিয়াছেন যে, যে সকল আগ্তগণ বেদার্থের 
রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই যখন আয়ুর্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা, তখন আমুর্বেদাদি প্রমাণ হইলে, 
বেদও প্রমাণ হইবে । বেদ ও আফুর্কেদ গ্রত্ৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা সমান হইলে, আযুর্ষেদ প্রভৃতি 
প্রমাণ হুইবে, কিন্তু বেদ প্রমাণ হইবে না, ইহা কখনই হুইতে পারে না। আয়ুর্বেদ প্রভৃতির বক্তার 
আপ্ব্ব নিশ্চর হওয়ায় বেদের বক্তাও যে আপ্ত, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, বেদ ও 
য়র্বেদ প্রভৃতির ভ্রষ্টা ও বক্তা! অভিন্ন । 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং তন্মতানুবর্তী নব্যগণ মহর্ষির স্তরার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, 
বিষাদিনাশক মন্ত্র ও আযুর্কেদ-ভাগ বেদেরই অন্তর্গত | মন্ত্র ও আযুর্কেদের প্রামাণ্য যখন নিশ্চিত, 
তখন তদৃদৃ্টান্ডে বেদমাত্রকেই প্রমাণ বলিয়া অনুমান দ্বার নিশ্চয় করা যায়। কারণ, বেদের 
অংশবিশেষ শরমাণ বলিয়৷ নিশ্চিত হইলে অন্তান্ত অংশও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 
অৰস্ঠ কোন প্রস্থের অংশবিশেষ প্রমাণ হইলেও গ্রস্থকারের ভ্রমপ্রমাদাদিবশতঃ তাহার অংশবিশেষ 
অপ্রমাণও হইতে পারে ও হুইয়া৷ থাকে, কিন্তু মন্ত্রও আযুর্ধেদরূপ বেদভাগের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের 
ফলে উহার বক্তা যে অলৌকিকার্থদর্শা কোন সর্ব্ত অভ্রান্ত পুরুষ,অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর, ইহ! নিশ্চয় 
করা যান়। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত মন্ত্র ও মামুর্ব্্দের কর্তা আর কেহ হইতেই পাঁরেন না। 
সুতরাং বেদের অন্থান্ত অংশও যে মন্ত্রও আযুর্ধেদের দৃষ্টান্তে প্রমাণ হইবে, এ বিষয়ে সংশয় 
৯) অস্ত প্রয়োগ: প্রযাণং বেদবাক্যানি কু বিশেহাতিহিততাত সন্াদবাকাবদিতি | একক্ঘেন 


বা স্্াযু্বেবদবাক্যানি পক্ষীকৃত্য অলৌকিকবিষনব-প্রতিপাদকতেন বৈধদ্াহেতুর্বক্রবাই ।-স্তায়বার্তিক | সন্াযরব- 
বাক্যানি সর্বজপূর্বকাণি, মহাজন-পরিগ্রহে মতি অলৌকিকার্থপ্রতিপাদকত্বাৎ ইত্যাদি ।--তাৎপর্ধাটাকা । 
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হইতে পারে না। বেদের অংশবিশেষ মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যদি ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া! শ্বীকাঁর করিতে 
হয়, তাহা হইলে সমগ্র বেদই ঈশ্বর-প্রণীত, ইহা স্বীকার্ধ্য। অনৃষ্টার্থ বেদভাগ ঈশ্বর-প্রপীত নহে, 
উহা অপরের প্রণীত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং বেদকর্তা ঈশ্বরের ভ্রম-গ্রমাদাদি 
না থাকায় তাহার কৃত বেদের কোঁন অংশই অপ্রমাণ হইতে পারেনা । মন্ত্র ও আযুর্কেদরপ 
বেদভাগকে দৃষ্ান্তপূপে গ্রহণ করিয়া বেদমাত্রে: প্রামাণ্য অন্থমেত্ন । বৃত্তিকার প্রভৃতি 
পূর্ধোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের বাখ্যার দ্বারা মহষি গোতম 
ষে এই স্থৃত্রে বেদের অন্তর্গত মন্ত্র ও আয়ুর্ধেদের প্রামাণ্যকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, 
বেদমাত্রের প্রামাণ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যাঁর না। পরস্ত ভাষ্যকার বেদার্থের 
্রষ্টা ও বক্তাকেই আযুর্ষেদ প্রভৃতির দ্রষ্টী ও বক্তা বলায় তিনি যে এখানে স্থৃত্রোক্ত মন্ত্র ও 
আযুর্বেদকে মূল বেদ হইতে পৃথক্‌ বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। একই বেদব্যাস বহুবিধ 
বিভিনন শাস্ত্রের বক্তা হইপ্লাছেন। স্থৃতরাং দ্রষ্টা ব! বক্তা অভিন্ন হইলেই যে শাস্ত্র এক হুইবে, 
ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার চতুর্থাধ্যায়ের ৬২ স্ত্র-ভাষ্যে মন্ত্র ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম 
শীস্ত্রের ব্ত! ও দ্রষ্টাকেও অভিন্ন বলিয়াছেন। পরন্থ ভাষ্যকার প্অৃষ্টার্ঘক বেদভাগ” বলিয়! 
এখানে আফুর্বেদকে দৃষ্ার্থক বেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায় না। কারণ, অসৃষ্টার্থক 
বেদভাগের অস্তর্গত দৃষ্টার্থক বেদের ন্ায় অথর্ববেদের অন্তর্গত আরও বহু বহু দৃষ্টার্থক বেদ 
আছে। ভাষ্যকার প্তস্তাপি চৈকদেশঃ” এই কথার দ্বারা তাহাকেও ছৃষ্টাস্তর্ূপে হৃচনা 
করিয়াছেন, “৮” শবের দ্বারা মন্ঠান্ত সমস্ত দৃষ্টার্থক বেদেরও সমুচ্চয় করিয়াছেন, ইহাও বুঝা 
যাইতে পারে। পরন্ত মহষি চরক ও সুশ্রত যাহাকে আয়ুর্ক্র্দ বলিয়৷ছেন, তাহা যে মূল বেদেরই 
অংশবিশেষ, ইহা বুঝা যায় না । চরকসংহিতার আফুর্ধেদজ্ঞগণ চতুর্ববেদের মধ্যে কোন্‌ বেদের 
উল্লেখ করিবেন, এই প্রশ্নোত্তরে অথর্ব্ব বেদের উলেখ কর! হইয়াছে । কারণ১ অথর্ববেদ দান, 
সস্তযয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিও, উপবাস ও মন্ত্রাদির পরিগ্রহবশতঃ চিকিৎসা! 
বলিয়ছেন। ইহার দ্বারা এ আধুর্ধবেদ অথর্ববেদমূলক শা্ত্রাত্তর, ইহা বুঝা যায়। অথর্ববেদে 
আয়ু্ধেদের মূল তত্ব থাকিলেও চরকোক্ত আয়ুর্বেদ যে মূল বেদেরই অংশবিশেষ, ইহা! বুঝা যার 
না। তাহা হইলে চরক, আযুর্ব্্দের শাশ্বতত্ব সমর্থন করিতে অন্যরূপ নানা হেতুর উল্লেখ করিবেন 
কেন? পরস্থ স্থশ্রুত, আফুর্কেদেকে অধর্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া উলেখপূর্বক আযুর্ষেদের উৎপত্তি 
বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, “স্থয়স্তু প্রজা সৃষ্টির পূর্বেই সহশ্ব অব্যা় ও শত সহ শ্লোক করিয়া- 
ছিলেন । পরে মনুষ্যগণের অল্প মেধা ও অন্ন আয়ু দেখিয়! পুরর্বার অষ্ট প্রকারে প্রণয়ন করেন 1 
স্তরুতের কথায় বুঝ! যায়, স্বযসূরুত সেই সহল্ম অধ্যায়, শত সহস্র শ্লোকই আফুর্কেদ শবের 





১। বেদ হি অধর্বব। দান-্বস্ত়ন-বলি-সঙ্গল-হে।স-নিয়স-প্রারশ্চিত্তোপবাসমস্ত্াদিপরিগ্রহাচ্চিকিৎসাং প্রাহ।-. 
চরকসংহিতা, সুত্রস্থানঃ ৬০ অঃ। 

২। ইহ খহাযূর্কেদে নাম বহুপাঙ্গসধর্ববেদত্ানুৎপাদোব প্রজাঃ মলৌকশতসহশ্রসধ্যারসহশ্রঞ্চ কৃতবান্‌ শ্বযতুঃ। 
ততোইঙ্গাযু্ সয্পষেধ ববঞ্চাবলোকা নরাপাঁং ভূয়োইসটধা প্রণীতবান্‌।--হুক্রতসংহিতা, ১ অঃ। 
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বাচ্য, উহ অথর্ববেদের উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গসনৃশ। স্শ্রতোক্ত এ আয়ুর্বেদ মূল অথর্ববেদেরই 

ংশবিশেষ হইলে, স্ুশ্রুত তাহাকে অথর্ব বেদের উপাঙ্জ বলিবেন কেন? বেদের অংশবিশেষকে 
কুত্রাপি বেদের উপাঙ্গ বলা হয় নাই। বেদ ভিন্ন শীস্ত্রবিশেষকেই বেদের উপাঙ্গ বলা হইয়াছে -- 
যেমন স্ায়াদি শীল এবং অঙ্গসদৃশ অর্থেই এ “উপাঙ্গ” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। সাদৃশ্ত 
অর্থে “উপ” শৰের প্রয়োগ চিরসিদ্ধ | ভাষ্যকার বাৎদ্যায়নও প্রথমাধ্যায়ে উপমান-প্রমাণের ব্যাথ্যায 
“উপ” শবে সাদৃশ্ত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্ধ স্থশ্রুত, আয়ুর্বেদ শবের১ প্যদ্দারা 
আয়ু লাভ করা যায়, অথবা! যাহাতে আয়ু বিদ্যমান আছে” এইরূপ যৌগিক অর্থ ব্যাখ্যা করায় 
“আযুর্ধেদ” শব্দের অন্তর্গত বেদ শবটি শ্রুতিবোধক নহে, ইহাও স্থীকার্্য | চরকসংহিতাতেও 
“আয়ুর্বেদ” শবের বুৎ্পন্তি ও আয়ুর্ধেদের উৎপভি বর্ণিত আছে। প্রথমে পতিস্ত্র” 
ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন । খষিগণ ইন্দ্রের নিকট যাইয়া ব্যাধির উপশমের উপায় জিজ্ঞাস! 
করিলে, ইন্দ্র তাহাদিগকে আয়ুর্কেদের বার্তা বলিয়াছিলেন, ইহা চরকসংহিতার প্রথমাধায়ে 
বর্ণিত আছে। মূলকথা, চরক ও সুশ্রত-বর্ণিত আযুর্কেদ মূল অথর্ব বেদের অংশ নহে, ইহা 
চরকাদির কথার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। মহষি গোতম এঁ আতুর্কেদের মূল অথর্ধ-বেদাংশকে 
এখানে 'আস্ুর্ধেদ” শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও মনে হয় না। কারণ, স্মতির মূল শ্রুতিতে 
যেমন স্মৃতি শৰের প্রয়োগ হয় না, তন্জূপ আযুর্কেদের মূল বেদেও আয়ুর্বেদ শবের প্রয়োগ 
সমুচিত নহে। পরন্ত আয়ুর্ধেদের মূল অথর্ববেদাংশকে “আয়ুর্বেদ” বল! গেলে আফুর্ধেদের বেদত্ব 
বিষয়ে পুর্বাচার্ধ্যগণের বিবাদও হইতে পারে ন! পূর্বাচার্ধ্য জ্রন্ত ভট্ট "ন্তায়মগ্জরী” গ্রন্থে অথর্ব- 
বেদের বেদত্ব সমর্থন করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আত্মর্ধেদের বেদত্ শ্বীকার করিতেন 
না, ইহা স্পষ্ট জানা যায় (ভ্তা়মঞ্জরী, ২৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তত্বচিন্তামণিকার গঙ্জেশ 
শবাচিন্তামণির তাৎপর্য্যবাদ গ্রন্থে আফুর্ধেদ প্রভৃতিকে বেদের লক্ষণের লক্ষ্যর্ূপে গ্রহণ করেন 
নাই। সেখানে টীকাকার মথুরানাথ, দৃষ্ার্থক আয়ুবেরদ প্রভৃতির বেদত্ব সর্বসম্মত নহে, ইহা 
বনিয়া, গঞ্সেশের বেদলক্ষণের দোষ পরিহার করিয়াছেন (তাৎপর্য মাধুরী, ৩৪৯ পৃষ্ঠা ভরষ্ব্য)। 
চরণবৃহকার শৌনক আযুর্ধেদকে খগবেদের উপবেদ বলিয়। শলাশান্ত্রকে অথর্ববেদের উপৰে? 
বণিয়াছেন। জুশ্রতের সহিত শৌনকের আংশিক মততেদ থাকিলেও তাহার মতেও আফুর্কেদ 
যে মুল বেদ নহে, ইহা বুঝা যায়। পরস্থ বিষুপুরাণে যে অষ্টাদশ বিদ্যার পরিগণন। আছে, 
তাহাতে বেদচতু্ট হইতে আযুর্ধেদের পৃথক্‌ উল্লেখ থাকায় বিস্ুপুরাণে আফুর্ধেদ যে মূল 
বেদচতুট় হইতে ভিন্নই কথিত হইয়াছে, ইহা! স্পষ্টই বুঝা যায়। মহর্ষি যাল্তবন্য ধরমস্থান 
চতুদ্দশ বিদ্যারই উল্লেখ করায় আযুর্কেদ গ্রভৃতি বিষুপুরাণৌক্ত চারিট বিদ্যার উল্লেখ করেন নাই। 
কারণ, আতর প্রসথৃতি বিদ্যাস্থান হইলেও ধর্মস্থান নহে) মুল কথা, আয়ুর্বেদ মূল বেদ না 
হইলেও তাহার প্রামাণ্য যেমন সর্বসন্মত-_কারণ, তাহার বক্তা আপ্ত, তাহার প্রামাণ্য আছে, 








১। আয়ুরশ্মিন্‌ বিদাতেহনেন বা, আফুরবরদতীতা যু্ধবদঃ ।-_হৃ্রুতসংহিতা, ১জ অঃ 
২। প্রথস খণ্ডের ভুষিক।র তৃতীয় পৃষ্ঠা জষ্টব' | 
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তত্্রপ সর্বশাস্ত্রের মূল বেদও প্রমাণ__কারণ, তাহার বক্ত! আপ্ত, তাহার প্রামাণ্য আছে, ইহাই 
ভাষ্যকারের মতে স্থাব্রকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যায়। 

্তায়ুত্রকার মহর্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে “আপ্তপ্রামাণ্যাৎ” এই কথা বলায় বেদ 
আপ্ত পুরুষের বাক্য, ই! তাহার মত বুঝা যায় এবং তিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ 
খণ্ডন করায় এবং শব্দের নিত্যত্ব মত খণ্ডন করিয়া অনিতাত্ব মতের সংস্থাপন করায় মীমাংদক- 
সম্মত বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মত তাহার সম্মত নহে, ইহ। বুঝা ষায়। কিন্ত স্থত্রে "আগ্ুপ্রামাণ্যাৎ্” 
এই স্থলে আঁপ্ত শব্দের দ্বারা তিনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা! স্থুম্পষ্ট বুঝা যায় না? উদ্দোতি- 
কর স্থত্রার্থের বর্ণনায় বেদকে পুরুষবিশেষাভিহিত বলিয়াছেন । সেই পুরুষবিশেষ আপ্ত। 
উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বার! তাহার মতে এঁ আপ্ত পুরুষ যে স্ব ঈশ্বর, তাহা বুঝা যায় না । তিনি 
স্পষ্ট করিয়া বেদকর্তাকে ঈশ্বর বলেন নাই । ভাষ্যকার তাহা বলেন নাই । তিনি বলিয়াছেন, 
আপগ্তগণ বেদার্ের দ্রষ্টা ও বক্তা । কোঁন এক ব্যক্তিই যে সকল বেদের বক্তা, ইহাও ভাষ্যকারের 
মত বুঝ! যায় না । তাৎপর্ধ্যটাকাকার উন্দ্যোতকরের অভিপ্রায় বর্ণন করিতে বেদকে পুকষবিশেষ 
ঈশ্বরের প্রীত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জগতকর্তা ভগবান্‌ পরম 
কারুণিক ও সর্বজ্ঞ । ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় বিষয়ে অক্ঞ এবং বিবিধ ছুঃখানলে নিয়ত 
দহামান জীবের ছুঃখমোচনের জন্ত তিনি অবশ্তই উপদেশ করিয়াছেন । করুণাময় তগবান্‌ জীবের 
পিতা, তিনি জীব স্থ্টি করিয়া কর্মফলানুসারে ছুঃথভোগী জীবের ছুঃখমোচনের জন্ত উপদেশ না 
করিয়াই থাকিতে পারেন না) স্থুতরাং তিনি যে স্থষ্টির পরেই জীবগণকে হিতপ্রাপ্তি ও অহিত- 
নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই । বেদই ভগবানের সেই উপদেশ-বাক্য। 
শাক্য প্রভৃতি কাহারও শাস্ত্র ভগবানের বাক্য নহে। কারণ, শাক্য প্রভৃতি জগৎকর্তা নহেন, তাহা- 
দিগের সর্ধ্বজ্ঞতাও সন্দিগ্ধ ৷ খষি মহষি প্রভৃতি মহাজনগণ শাক্য এভৃতির শীস্তকে ঈশ্বর-বাক্য বলি- 
যাও গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রমাচার-ব্যবস্থাপক বেদই সকল শাস্ত্রের আদি এবং সর্ধাগ্রে তাহাই খষি 
মহধি মহাজনদিগের পরিগৃহীত। মন্ত্র ও আয়ুব্বেদের স্তায় মহাজন-পরিগৃহীত বর্ণাশ্রমাচারব্যবস্থাপক 
বেদ আপ্ডের উক্ত বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রমাণ। মন্ত্র ও আফুর্ধেদ যে প্রমাণ, ইহা 
সকলেরই স্থীকার্ধ্য। তাহাতে বৈদিক, শান্তিক ও পোষ্টিক কর্মের অনুমোদন থাকায় এবং আমুর্বেদ, 
রসায়নাদি ক্রিয়ারস্তে বেদবিহিত ঢী্্রাণাদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করায় আপ্তপ্রলীত আমুর্বেদও 
বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং যাহ! সর্বসম্মত প্রমাণ, সেই আমুর্ধেদের দ্বারাও বেদের 
প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চয় করা যায়। তাতপর্ধ্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের 
টাঙ্গাতেও যোগভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আযুর্কেদ ঈশ্বর-প্রণীত, সর্বজ্ঞ 
ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই এরূপ অব্যর্থফল মন্ত্র ও আযুর্ষেদ প্রণয়ন করিতে পারে না। সর্ধন্ঞ 
ঈশ্বরই মন্ত্র ও আমুর্বদ প্রণয়ন করিয়াছেন; সুতরাং উহার প্রামাণ্য নিশ্চিত। এইরূপ অভ্যুদয় ও 
নিঃশ্রেয়সের উপদেশক বেদসমূহ ও ঈশ্বরের প্রণীত, ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহু উহা প্রণয়ন করিতে 
পারে না, ঈশ্বরের বুদ্ধিসত্বপ্রকর্ষ বা সর্বজ্ঞতাই শান্ত্ের মূল; ঈশ্বরের সর্ধবজ্ঞতাবশত: যেমন 
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মন্ত্র ও আমুর্কেদ প্রমাণ, তদ্দরপ এ দৃষ্ান্তে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বেদমাত্রই প্রমাণ বলিয়া নিশ্চয় 
করা যায়। বাচস্পতি মিশরের যৌগভাষে'র টাকার কথার তাঁহার মতে আয়ুর্বেদ ও, বেদ, ইহা মনে 
কর গেলেও তাৎপর্্টটাকার তিনি যখন বলিয়াছেন যে, রসায়নাদি ক্রিয্াস্তে আযুর্ধেদ, বেদবিহিত 
চান্রায়ণাদি প্রায়শ্চিতের উপদেশ করায় আযুর্ধেদও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন 
তাহার এই কথার দ্বারা আয়ুর্বেদ বেদভিন্ শাস্তাত্তর, ইহ্থাই তাহার মত বুঝা বায়। সে যাহা হউক, 
প্রকৃত কথা, বাচম্পতি মিশ্র, স্তার়মত ব্যাখ্যার স্তায় পাতঞ্জল মত ব্যাধ্যাতেও বেদ ঈশ্বর-প্রণীত 
এবং তৎপ্রযুক্তই তাহার প্রামাণ্য, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন । (সমাধিপাদ, ২৪ স্তর 
ভাষ্যটীক! ত্রষ্টব্য)। বাচম্পতি মিশ্রের হ্যায় উদয়নাচার্ধ্য, জয়ন্ততট্ট ও - গঙ্গেশ প্রভৃতি 
পরবর্তী সমস্ত স্তায়াচার্যযও বহু বিচারপূর্বক এ মতেরই সমর্থন করিয়ছেন। উদয়নাঁা্ধ্য 
বলিয়াছেন যে, বিশ্বস্ষ্টিসমর্থ, অণিমাদি সর্বৈশবধ্যসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ পুরুষ ব্তীত আর কেহ বহু বহু 
অলৌিকার্থ প্রতিপাঁদক, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর বেদ রচন! করিতে পারেন না| বীহাদিগের 
সর্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞাম নাই, তাহাদিগের অলৌকিক তব্বের উপদেশে বিশ্বাস হয় না__তাহাদিগের 
বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ | যদি কপিলাদি মহর্ষিকে বিশ্বস্থটিসমর্থ ও সর্বৈরধ্যযসম্পরন, 
সর্বন্ত বলিয়। তাহাদিগকেই বেদকর্তা। বলিতে হয়, তাহা হইলে শ্রূপ একমাত্র পুরুষই লাঘবতঃ 
স্বীকার কর! উচিত; প্রবপ বু পুরুষ স্বীকার নিশ্রয়োজন, তাহাতে দৌষও আছে। সুতরাং 
সর্ববিষয়ক যথার্থ নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন একই পুরুষ বেদকর্তা; তিনিই ঈশ্বর। উদয়নাচার্ধয 
এই ভাবে বেদকর্তৃত্বরূপে ঈশ্বরের সাধন করিয়াছেন । বেদ যখন নিত্য হইতে পারে না--কারণ, 
শব্দের নিত্যত্ব অসম্ভব, তখন বেদকর্তী কোন পুরুষ অবস্ত স্থীকার্ধ্য । বিশ্বনির্াণে সমর্থ, সর্বৈ্বধ্য- 
সম্পর, সর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহ বেদ রচনা করিতে পারেন না, স্থৃতরাং ত্রব্বপ 
পুরুষকেই বেদকর্তী বলিতে হইবে । সেই বেদকর্তা পুরুষই ঈশ্বর, ইহাই উদয়নাচার্য্যের কথিত 
ঈশ্বর-সাঁধক অন্যতম যুক্তি । তাহার মতে মহবি গোতম “আগুপ্রামাণ্যাৎ” এই বাক্যে “আপ্ত” 
শবে দ্বার! ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সেই আপ্ত ঈশ্বরের প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে--সর্বদা 
সর্ববিষয়ক প্রমা। প্রমাজ্ঞানের করণত্বরূপ প্রমাণত্ব ঈশ্বরে নাই | ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞান নিত্য, 
তাহার করণ থাঁকিতে পারে না। সর্ধদ1 সর্ববিষয়ক প্রমাবান্চ এই অর্থেই ঈশ্বরকে প্রমাণ” 
বলা হইয়াছে, ইহাও উদয়নাচার্্য বলিয়াছেনং। এইরূপ প্রমাতা পুরুষকে অনেক স্থলে প্রমার 
কর্তা অর্থাৎ প্রমাণ বা প্রমাণ-পুরুষ বলা হইয়াছে এবং প্রমাজ্ানের কারণ-মাত্র অর্থেও 
প্রদীপাদিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে 

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষ হইতে যে সর্বজ্ঞকল্প, সর্বগুপান্থিত বেদের সম্ভব 


১। প্রমায়াঃ পরতস্্ত্বাৎ সর্গপ্রলত্বস্তবাৎ। তদন্তস্মিননাশ্বাসান্ন বিধাস্তরসম্তবঃ ॥__কুহ্থমাঞ্জলি। ২য় স্তবক, 
১ম কারিকা। 





২। মিতিঃ সঙ্ক্‌ পরিচ্ছিতবিত্তত্বত্তাচ প্রমাতৃতা | 
তদযোগবাবচ্ছেদঃ প্রা্াণাং গৌতমে হতে ।-_কুনুমাঞ্জলি, গর্থ স্তবক, ৫ কারিকা। 


৬৮ সত ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ৩৫৯ 


হইতে পারে না, ইহা৷ আচার্য্য শঙ্করও শারীরক ভাষো (ওয় স্ুত্রতাষ্যে) যুক্তির ছারা বুঝাইয়াছেন। 
বেদাদি শান্ত সেই ভগবানেরই নিঃশ্বাস, ইহ! বৃহদারপ।ক উপনিষদে কথিত আছে (২181১০)। 
আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ঈষং প্রযত্বের দ্বারা লীলার ন্তায় সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে পুরুষের 
নিশ্বাসের স্ায় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে । শঙ্কর প্রভৃতির মতে স্থষ্টির প্রথমে বেদ, ব্রহ্ম হইতে 
উৎপন হইয়া, প্রলয়কালে ব্রহ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায় কল্লাত্তরে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভকে পূর্ব 
করীয় বেদের উপদেশ করেন হ্রণাগর্ভ মরীচি প্রভৃতিকে উপদেশ করেন। এইরূপে 
সম্প্রদায়ক্রমে পুরররায় বেদের প্রচার হুয়। বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের স্তাক়্ অর্থাৎ অপ্রযস্ে বা 
ঈষৎ প্রযড়ের দ্বারা সমূদ্ূু ত হইলেও বেদে ঈশ্বরের স্বাতগ্য নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর গত কল্পে যেরূপ 
বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, কল্লান্তরেও সেইরূপই বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন ও করিবেন ; 
সর্বকালেই অগ্রিহোত্র যাগে স্বর্গ হইয়াছে ও হইবে, এবং ব্রহ্মহত্যায় নরক হইয়াছে ও হইবে) 
কোন কালেই ইহার বিপরীত হইবে না। বেদবক্তা পুরুষের স্বাতন্থ্য থাকিলে তিনি বেদব'ক্যের 
আন্তপুব্বীর যেমন অন্যথা করিতে পারেন, তদ্রপ বেদার্থেরও অন্যথা করিতে পারেন । 
বল্লান্তরে বেদের বাক্য ও প্রতিপাদ) অন্তরূপ হইতে পারে । কোন কক্ে ব্রহ্গহত্যাদির ফল স্বর্গ 
ও অগ্নিহোত্রাদির ফল নরক হইতে পারে । কিন্তু তাহা হয় না, ইহাই তত্বদর্শা খষিদিগের অনুভূত 
সিদ্ধান্ত । সুতরাং সর্বন্ত পুরুষ ঈশ্বর বেদবন্তা হইলেও বেদে তীহার স্থাতন্্য নাই, ইহা৷ বুঝা 
যায়। যে পুরুষের যে বাক্য রচনায় শ্বাতন্ত্য আছে, ধিনি বাক্য বা তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের 
অন্তথা করিয়া বাকা রচন! করিতে পারেন, তাহার বাকযকেই পৌরুষেয় বলা হয়। আর বাহার 
পূর্বোক্তরূপ স্বাতন্ত্য নাই, তাহার বাক্য পুরুষ-নির্ম্িতি হইলেও তাহাকে পৌরুষেয় বল! হয় না। 
পূর্বোক্ত অর্থে -বদ স্বতন্ত্র পুরুষ-নিশ্মিত না হওয়ায় অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া! কথিত হইয়াছে। 
শঙ্কর প্রভৃতি এইরূপ বলিলেও পুরুষ-নির্শিতি হইলে তাহা৷ অপৌরুষেয় হইতে পারে না, বেদের 
পৌরুষেয়ত্ববাধী স্তায়াচাধধ্যগণ এই মতই সমর্গন করিয়াছেন । মূল কথা, বেদ যে ঈশ্বর হইতেই 
উদ্ধৃত, ইহা উপনিষদসুসারে আচার্য শঙ্করও সমর্থন করিয়াছেন । 

বৈশেষিক স্ত্রকার মহুধি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় হুত্র ও চরম স্থৃ্র বলিয়াছেন, 
“্তদ্বচনাদাস্নায়স্ত প্রামাণ্যং* | বৈশেধষিকের উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র প্রথমে কল্লান্তরে এঁ স্ত্রস্থ 
“তৎ” শব্দের দ্বারা অন্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও শেষ স্ৃত্রের ব্যাখ্যায় “তৎ” শব্দে দ্বার! 
ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া, কণাদের মতে বেদ যে ঈশ্বরের প্রণীত, ইহা সমর্থনপূর্বক প্রকাশ 
করিয়াছেন । ফলকথা, শঙ্কর মিশ্রের যে উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা তাহার শেষ ব্যাখ্যার ছারা 
নিঃসন্দেহে বুঝ! যাঁয়। কিন্তু প্রাচীন বৈশেষিকাচার্ধ্য 'প্রশস্তপাদ আর্য জ্ঞানের ব্যাথা! করিতে 
বলিয়াছেন, “আম্নায়বিধাতৃণামৃষীণাং১1” স্তায়কন্দলীকার প্রাচীন শ্রীধরভট্ট উহার ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন, "আক্সায়ো৷ বেদস্তস্ত বিধাতারঃ কর্তারো! যে খাষয়ঃ 1” শ্রীধর ভক্টের ব্যাখ্যানুসারে প্রশস্ত- 
পাদের মতে এবং শ্রীধরের মতেও খধিরাই বেদকর্তা, ইহা বুঝা যায়। শ্রীধরভষ্ট কণাঁদের "তদ- 

১। কন্দলী সহিত প্রশস্তপাদ্দ ভাষা । (কাশী সংস্করণ ২৫৮ পৃষ্ঠ! ও ২১৬ পৃষ্ঠ দরষ্টবা । 


৩৬০ ম্যায়দর্শন [ ২অ০, ১আঁ? 


বচনাদাস়ায়ন্ত গ্রামাণ্যং” এই স্থপ্রের বাখ্যাতেও “তৎ” শের দ্বারা! অ্মদ্ধিশিষ্ট বক্তাই কণাদের 
অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন । দেখানেও তিনি ঈশ্বরকেই বেদবক্তা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। 
ভাষ্যকার বাংস্যারনও আগ্তগণকে বেদার্থের দ্রষ্টী ও বক্তা বলিয়া খষিদিগকেই বেদেবক্তা 
বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে ( অষ্টম স্থত্র“ভীষে ) মহধি গোতমোক্ত 
ৃষটার্থক ও অতুষ্টার্সক, এই দ্বিবিধ শৰের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ খধিবাকা ও 
লৌকিক বাক্যের বিভাগ । এবং তৎপূর্বস্থত্রতাষো আপগ্রের লক্ষণ বলিয়া, বলিয়াছেন যে, ইহ! 
খষি, আর্ধ্য ও মেচ্ছদিগের সমান লক্ষণ) ভাষাকার এখানে ঈশ্বরের পৃথক্‌ উল্লেখ করেন 
দনাই। খধিবাক্যর স্টার ঈশ্বরবাক্যেরও পৃথক উল্লেখ করেন নাই। এবং প্রথমাধায়ে 
(৩৯ হুত্র-ভাষো ) প্রতিজ্ঞার মূলে আগম আছে, প্রতিজ্ঞা-বাঁক্য নিজেই আগম নহে, ইহা বুঝাইতে 
হেতু বলিয়াছেন যে, খাষি ভিন্ন ব্যক্ির ্বাতন্ক্য নাই। সুতরাং তিনি বেদবাক্যকেও খষিবাক্য 
বলিতেন, ইহা বুঝা যার | 
এখন কথ! এই যে, তাত্পর্য্যটীকাঁকার বাচম্পতি মিশ্র এবং উদয়ন প্রভৃতি স্তায়াচার্ধযগণ বেদ 
ঈশ্বর-প্রণীত, ইহা! সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং তীহার। উহা বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছেন । 
কিন্তু ভাষ্যকার বাতস্তায়ন তাহা কেন করেন নাই, প্রশস্তপাদ ও শ্রীন্ধর ভষ্টই ব! তাহা! কেন করেন 
নাই, ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। খগ্বেদের পুরুষস্থক্ত মন্ত্রে পাইতেছি,_-“তম্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহৃতঃ 
খচঃ সামানি জজ্ভিরে। চ্ছন্দাংসি জজ্জিরে তস্মাদ্যজুস্তম্মাদজায়ত ॥” সায়ণ প্রভৃতির ব্যাখ্যান্ুসারে 
পুরুষস্ক্ত মন্ত্রে পূর্বোক্ত সহস্রশীর্ষা পুরুষ ঈশ্বর হইতেই খক্‌ প্রভৃতি বেদের উৎপত্তি বর্ণিত 
হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ বেদে আরও বহু স্থানে ঈশ্বর হইতেই যে বেদের উৎপত্তি 
হইয়াছে, ইহা পাওয়া যায়। ঈশ্বরই বেদকর্তা, ইহা! শ্রুতি ও ঘুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই উদন প্রভৃতি 
্তায়াগ্যগণ এ মতেরই সমর্থন কবিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের কথার দ্বারা তাঁহার 
মতে ঈশ্বরই যে বেদার্থের দুষ্টা ও বক্তা, তাহা বুঝা যায় না । হিনি বলিয়াছেন, যে সকল আপ্ত 
ব্যক্তি বেদার্গের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাহারাই আফুর্কেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা এবং চতুর্থাধায়ে 
তাহাদিগকেই ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্্শাস্ত্রেরও দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়াছেন। বাৎদ্যায়নের কথার 
দ্বারা আপ্ত খষিগণ ঈশ্বরানুগ্রহে বেদার্থের দর্শন করিয়া, স্বরচিত বাক্যের দ্বার তাহা বলিয়াছেন; 
তাহাদিগের এ বাক্যই বেদ, ইহা! বুঝা যাইতে পাবে। এ সমস্ত খধিগণই বেদার্থ দর্শন করিয়া, 
তদনুসারে পরে স্মৃতি পুরাণাদিও রচনা করিয়াছেন, ইহাও বুঝাইতে পারে। তাহার! প্রথমে বেদবাক্য 
বলিয়াছেন। পরে এ বেদার্থেরই বিশদ ব্যাখ্যার জন্ত স্থৃতি-পুরাণাদি শাস্তাত্তর বলিয়াছেন, ইহা বুঝ! 
যাইতে পারে। তাহা হইলে ধাহারাই বেদার্থের ত্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই ন্তবতি-পুরাণাদিরও বক্তা, 
এই কথাও বল! যাইতে পারে এবং ই্বরানুগ্রহে ও ঈশ্বরেস্ছায় বেনার্থ দর্শন করিয়া খষিগণই বেদ 
রচন| করিয়াছেন, ইহা প্রশস্তপাদ ও শ্ীধরেরও মত বুঝা যাইতে পারে। ঈশ্বরই প্রথমে হিরপ্যগর্ভকে 
মনের দ্বারা বেদ উপদেশ করেন, তিনিই সর্বাথে বেদার্থের প্রকাশক ব। উপদেশক, এই তাঁৎপর্য্যে 
পুরুষস্থক্ত মন্তরাদিতে ঈশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ও বলা যাইতে পারে। 


৬৮হ৪] বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩৬১ 


খধিগণ ঈশ্বর. প্রেরিত না হইয়াই নিজ বুদ্ধি অনুসারে বেদ রচন! করিয়াছেন, ইহা কিন্তু বাঁৎস্তায়ন 
প্রভৃতি বলেন নাই। বাস্তায়ন বেদবক্তা আগ্তদিগকে বেদার্থের ড্রষ্টা বলায়, তাহারা 
ঈশ্বরেচ্ছায় ঈশ্বরান্থগ্রহেই সর্বজ্ঞ, সকল-গুরু ঈশ্বর হইতেই বেদ লাঁভ করিয়া অর্থাৎ বেদার্থ 
দর্শন করিয়া, তাহ! বাক্যের দ্বারা প্রকাঁশ করিয়াছেন, ইহাও বাৎস্তাক্নের কথায় বুঝিতে পারি। 
স্থৃতরাং এ পক্ষেও বাৎস্তায়নের মতে যে, বেদের সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝিবার 
কারণ নাই। ঈশ্বর বেদার্থের প্রদর্শক বা প্রকাশক হইলেও, বাহার তাহা গ্রহণ করিয়! বেদ- 
ৰাক্য বলিয়াছেন, বেদবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর-প্রকাশিত বেদার্থের বর্ণন করিয়াছেন, তীহাদিগের 
ত্রম-প্রমাদাদি থাকিলে এ বাক্যের প্রামাণ্য হইতে পারে না। তাহারা ঈশ্বর-প্রদর্শিত 
বেদার্থ বিস্কৃত হইলে বা প্রতারক হইয়া অন্যথা বর্ণন করিলে, তীহাদিগের এ বাক্য প্রমাণ 
হইতে পারে না । এজন্য বাহস্তায়ন  বেদার্থরষটািগেরই আপ্তত্ব সমর্থন করিয়া, তাহাদিগের 
প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পারেন। মহর্ষি গোতমও এ জন্য “ঈশ্বর 
প্রামাণ্যাৎ” এইরূপ কথা না বলিয়। "আপ্প্রামাণ্যাৎ” এইরূপ কথা বলিতে পারেন। গোতম বা 
বাতস্তায়নের এ কথার দ্বারা ঈশ্বর-নিরপেক্ষ আপ্ত খধিগণ স্ববুদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন, 
ইহা বুঝিার কোন কারণ নাই। ঈশ্বর যে প্রথমে আদিকৰি হিরণ্যগর্ডকে মনের দ্বারাই 
বেদ উপদেশ করেন, ইহা! শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও আমরা দেখিতে পাঁই*। ইশ্বর 
ধাহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, ধীহার! বেদার্থের দ্রষ্টী, তাহাদিগকে খষি বলা যায়। 
স্থতরাং এ অর্থে হিরণ্যগর্ভকেও খাষি বলা যায়। প্রশস্তপাদও এ অর্থে “ফি” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়া, বেদার্ঘদর্শী খষিবিশেষদিগকে বেদকর্তা বলিতে পারেন। তীহাঁরা ঈশ্বর-প্রেরিত না! 
হইয়া, ঈশ্বর হইতে বেদার্থের কোন উপদেশ ন! পাইয়া, ্ববুদ্ধির দ্বারাই বেদ রচনা করিয়াছেন, 
ইহাই প্রশস্তপাদের কথায় বুঝিবার কারণ নাই। মূল কথা, বিচাঁ্য বিষয়ে বাশস্তায়ন প্রভৃতির 
পুর্ববোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে, ঈশ্বর প্রথমে মনের ছারাই হিরণ্যগর্ভকে বেদ উপদেশ করেন, তিনি 
বেদবাক্যের উচ্চারণপুর্ববক হিরপ্যগর্ভকে বেদের উপদেশ করেন নাই, হিরণ্যগর্ভ অন্ত খষিকে বেদের 
উপদেশ করিয়াছেন, এইরূপে মূল ঈশ্বর হইতেই সেই সেই আপ্ত খঁষি বেদলাভ বা বেদার্থ 
দর্শন করিয়া! বেদ রচনা করিয়াছেন, তীহাদিগের সেই বাক্যই বেদ, ঈশ্বর স্বয়ং বেদবাক্য রচনা 
. করেন নাই, ইহাই বাৎস্তায়ন প্রভৃতির মত বুঝিতে হয়। এই পক্ষে বেদবক্ত! খষিদিগের প্রতি 
অবিশ্বাস বা তাহাদিগের ভ্রম শঙ্কারও কোন কারণ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ, সকল-গুরু, অভ্রান্ত ঈশ্বরই 
তাহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, তাহার! ঈশ্বরপ্রকাশিত তত্বেরই বর্ণন কররয়াছেন, ঈশ্বরই 
তাহাদিগকে মনের দ্বারা বেদার্থের উপদেশ করিয়া, তাহাদিগের দ্বার! বেদবাক্য রচনা করাইয়াছেন। 





১। তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে”।। আদিকবযে ব্রন্মপেংপি ত্রহ্ম বেদং যন্তেনে প্রকাশিতবান্‌। “যো 
রদ্ধাপং বিদধাতি পুর্ববং যে! বৈ বেদাংস্চ প্রছিণোতি তশ্মৈ। তংহ দেবসাবববুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ুৈর্ব শরপসহং 
প্রপদ্যে" ইতি শ্রতেঃ। নন ব্রদ্মণোহন্ততো বেদাধায়নসপ্রসিদ্ধ' সাং, তত্ত, হৃদা মনসৈব তেনে বিস্তৃতবান্‌। 
স্পশীধরম্থা মিটাকা। 


৪৬ 


৩৬২  শ্যায়দর্শন [ ২অ*, ১আ* 


সুতরাং বেদ বস্ততঃ ঈশ্বরের উচ্চারিত বাফ্য না হইলেও উহ পূর্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্-তৃল্য। 

ঈশ্বর মনের দ্বারা উপদেশ করিয়া, কাহার৭ দ্বারা কোন তৰ প্রকাশ করিলে, সেই তবপ্রকাশক 
বাক্য অন্তের কথিত হইলেও উহাও ঈশ্বরবাকাবৎ, প্রমাণ হইবে, সন্দেহ নাই এবং এ বাকোরও 
পূর্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া বার্তন বা ব্যবহার হুইতে পারে, সন্দেহ নাই। মুলকথা, 
খষিগপই বেদবাক্ের রচয়িতা, এই মতই খাঁহার! যুক্তিসংগত মনে করেন, সুশ্রুতসংহিতার 
প্থীধিবচনং বেদ” এই কথার দ্বারা এবং ৰাৎস্তায়ন প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রস্থকারের কথার 
দ্বার এখন ধাহারা & মত সমর্থন করেন, তঁহাদিগের কথা! স্বীকার করিয়াই, এ পক্ষে পৃর্বোক্তরূপ 
সি্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বেদের পৌরুষেয়ত্ব মত সমর্থন করিতে বাঁচস্পতি মিশ্র, 
উদয়নাচা্ধ্য, জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ প্রভৃতি পূর্ববচীর্যযগণ ও পরবর্তী নৈয়ারিকগণ ইঈশ্বরকেই বেদের 
কর্তা ৰলিয়৷ সমর্থন করিয়াছেন । ইহাদিগের মতে যে ভাবেই হউক, ঈশ্বরই সমস্ত বেদবাক্যের 
রচয়িত। | বেদে ধিনি যে মন্ত্রের খুবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের রচগগিত। 
নহেন, তিনি সেই মন্ত্রের দরষ্টা | ঈশ্বর-প্রণীত মন্্রাদিবূপ বেদবাক্যকেই খধধিগণ দর্শন করিয়া» তাহার 
প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষস্ক্ত মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিতি হওয়ায় ঈশ্বরকেই 
বেদকর্তা। বলিয়! বুঝা! যায় এবং ঈশ্বর ভিন আর কাহারও নিত্য-সিদ্ধ সর্বজ্ঞতা ন! থাকায় আর 
কেহ বেদ রচনা করিতে পারেন না, অন্ত কাহারও বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য বিশ্বাস করা যায় না। 
বেদের পৌরুষেয়ত্ববাদী বনু আচার্য্য এই সমস্ত যুক্তির দ্বার! ঈশ্বরকেই বেদকর্তা বলিয়৷ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ইহা ন! বলিলেও ঈশ্বর বেদকর্তা নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন খধিগণই 
বেদবক্তা, ইহাও বলেন নাই। তিনি যে আপ্তদিগকে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাহারাই 
বেদের প্রথম বক্ত। বা কর্তী কি না, ইহাও তিনি বলেন নাই। ঈশ্বরই বেদের প্রথম বক্তা অর্থাৎ 
কর্তা, আপ্ত খযিগণ & বেদার্থের দর্শন করিয়া,জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সেই ঈশ্বরকৃত বেদ প্রকাশ 
করিম্বাছেন, ইহাও ভাষ্যকারের তাঁৎপর্য্য বল! যাইতে পারে। তবে ঈশ্বর নিজেই বেদের করত! 
হুইলে, ভাষ্যকার ঈশ্বরের প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদের প্রামাণা ব্যাখা! না করিয়া, আগুদিগের প্রামাণ্য 
ব্যাখ্য৷ করিয়া, তৎপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন কেন 1? এক ঈশ্বরকে বেদের কর্তা 
না বলিয়া, বহু আপ্ত ব্যক্তিকে বেদার্থের ত্রষ্টা ও বক্ত। বলিয়। স্প্ উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? ই 
অবশ্তরই জিপ্তান্ত হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার যে সকল আপ্ত পুরুষকে গ্রহণ 
করিয়া, তাহাদিগকে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাহারা সকলেই বিভিন্ন শরীরধারী 
ঈশ্বর। ঈশ্বরের বহুবিধ অবতার শাস্ত্রে বর্ণিত দেখ যাঁয়। শাস্ত্রবক্তা' মহরধিগণ ভগবানের 
আবেশ-মবতার, ইহাও পুরাণে বর্িত আছে। পুরুষন্থক্ত মন্ত্রে যে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি 
বর্ণিত হইয়াছে, ইহা সমর্থন করিতে সায়পাচারধ্য এ মন্ত্র ব্যাথ্যায় যাহ! বলিয়াছেন১, তাহাও অবশ 


১। “সহত্রশীর্ষ। পুরুষ ইত্যু্তাৎ পরসেশ্বরাৎ "বজ্ঞাদ"্বজনীয়াৎ পুজনীয়াৎ “দর্বহুতঃ* সর্বৈর্র্য়ষানাৎ। 
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গ্রহণ করিতে হইবে। সার্পাচার্য) খগ্‌বেদসংহিতার উপোদ্ঘাত ভাষ্যে বেদের অপৌরষেয়ত্বের 
ব্যাখ্যা করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, কর্মফলরূপ শরীরধারী কোন জীব বেদকর্তা নহে, এই অর্থেও 
বেদকে অপৌরুষেয্ বল! যাঁয় না। কারণ, জীববিশেষ যে অগ্নি, বাষু ও আদিত্য, তাহারা বেদত্রয়ের 
উৎপাদন করিয়াছেন, ইহ! বেদই বলিয়াছেন। সা়পীচার্ধ্য এই কথা বলিয়া! পরেই আবাঁর বলিয়াছেন 
যে, ঈশ্বরের অগ্নি প্রভৃতির প্রেরকত্ববশতঃ বেদকর্তৃত্ব বুঝিতে হুইবে১। সায়ণের বথায় বুঝা 
যায়, ঈশ্বরই অগ্নি, বায়ু ও আদিতাকে বেদের উৎপাদনে প্রেরিত বা প্রবৃত্ত করিয়া, তাহাদিগের 
দ্বারা বেদত্রয়ের উৎপাঁদন করিয়াছেন, এ ভাবে ঈশ্বর বেদকর্তা। তাহা হইলে বগিতে পারি 
যে, ঈশ্বরই অথ প্রভৃতি জীব-শরীরে অধিঠিত হইয়া! বেদ রচনা করিয়াছেন। নচেৎ বেদে 
ঈশ্বর হইতে যে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা! কিরূপে সঙ্গত হইবে? তাহা হইলে 
ইহাও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাঁত্তায়ন এ অগ্নি প্রভৃতি আঁগুদিগকেই বেদকর্ত। বলিয়া 
গ্রহণ করিয়া, আপ্তগণ বেদবক্তা, এইরূপ কথা বলিয়াছেন । ভাঁষ্যকারোক্ত আপ্তগণ ঈশ্বর- 
প্রেরিত বা ঈশ্বরেরই অবতারবিশেষ, ইহা বুঝিবার কোঁন বাধক নাই। পরস্ত যে উদয়নারার্য্য 
ঈশ্বর তিন্ন আর কাহারও বেদকর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর “কঠ” প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরে 
অধিঠিত হইয়া, বেদের “কাঠক”, “কালাপক” প্রভৃতি শাখা রচনা করিয়্াছেন। নচেৎ বেদ- 
শাখার “কাঠক”, কালাপক” প্রভৃতি নাম হইতে পারে নাং। বেদের অপৌরুষেযত্ববাদী মীমাংসক 
সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, “কঠ” প্রভৃতি নামক বেদাধ্যারীর সেই সেই শাখার অধ্য়নাদি প্রযুক্ত 
তাহার "কাঠক” প্রভৃতি নাম হইয়াছে। উদয়নাচার্ধ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তাহ! হইলে 
অধ্যেতৃবর্গের অনস্তত্বনিবন্ধন তাহাদদিগের অধীত সেই সেই শাখার আরও বিতিন্নরূপ অসংখ্য নাঁষ 
হইত। বাহার সেই সেই শাখার প্ররুই অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নামানুসারেই এ 
সকল শাখার. “কাঠক” প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাঁও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন ন!। 
কারণ, অনাদি সংসারে এঁ সকল শাখার প্ররুষ্ট অধ্যেতা বা৷ প্রকৃষ্ট বক্তা কয় জন? ইহার 
নিয়ামক নাই। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিও অসংখ্য, ইহা বলা বাইতে পরে। সৃষ্টির প্রথমে যে 
সকল ব্যক্তি অগ্রে এ সকল শাখার অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নামানুসারেই এ সকল 
বেদশাখার “কাঠক” প্রস্ততি নাম হইয়াছে, ইহাঁও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না। কারণ, তাহার! 
প্রলয় স্বীকার ন করায় তাহাদিগের মতে প্রলয়ের পরে স্থষ্টি না থাকায় স্থষ্টির প্রথম কাঁল অসম্ভব । 





১। কর্দফলরূপশরীরধারিজীবনির্শিতত্বাভাবমাত্রেণাপৌরুবেয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি চেন, জীববিশেবৈরপ্লিবাধাদিতো- 
বেবেদানামুৎপাদিতত্বাৎ স্ধগ্বেদ এবামেরজায়ত, য্ুর্ব্বেদো! বায়োঃ বি রহিনিগিহতে | ঈদ, 
প্রেরকত্বেন নির্দাতৃত্বং জর্টবাং ।--সায়পভাধ্য | 

২। প্গষাখ্যাইপি ন শাখানাসাদ্য প্রবচনাহতে” । তন্মাদাদাপ্রবন্তৃবচমনিষিতত এবাযং সাধ্যাবিশেষসন্বন্ধ ইত্যেব 
সাধ্বিতি ।--কুহুসাঞ্জলি। ৫ ১৭৪ 

ভন্মাধিতি। কঠাদিশরীরসবিতায় সরগাগাবীশ্থরেণ বা শাখা কৃত সা তৎসমাখ্যেতি পরিশেৰ ইত্যর্ঘঃ।-_ প্রকাশঈীক| । 


৩৬৪ শ্যায়দর্শন [২অ*, ১আ 


উদয়নাচার্ধ্য এই ভাবে মীমাংদক মতের প্রতিবাদ করিয়া, স্তায়কুন্মাঞ্জলির শেষে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, ঈশ্বরই স্থষ্টির প্রথমে “কঠ” প্রভৃতি নামক শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া, বেদের সেই 
সেই শাখা রচনা করায়, তাহাদিগের কাঠক প্রভৃতি নাম হইয়াছে । অন্যথা কোনরূপেই বেদশাখার 
এ সকল নাম হইতে পারে না । তাহ! হইলে উদয়নের সিদ্ধান্তান্ুসারেও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার 
বাৎস্তায়ন “কঠ” গ্রতৃতি শরীরের ভেদ অবলম্বন করিয়া, আগ্তগণ বেদার্থের ভ্রষ্টা ও বক্তা, এই কথা 
বলিতে পারেন। অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে ও কঠাদিরূপে বিভিন্ন শরীরে অধিঠিত 
হইয়্াই বেদ রচন! করিয়াছেন । তিনি একই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়৷ সকল বেদ রচন! করেন নাই। 
কিন্ত বছু শরীরে অধিঠিত হইয়! বেদ রচনা করায়, সেই সেই শরীর-ভেদ অবলম্বন করিয়াই বাতস্তায়ন 
আগ্তগণকে বেদবক্তা। বলিয়াছেন, বস্ততঃ এঁ সমস্ত বেদবক্তা আগ্তগণ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন) 
বেদে যখন অগ্নি, বাষু ও আদিত্যকে বেদের জনক বল! হইয়াছে এবং উদয়নাচার্যযও যখন কঠাদি- 
শরীরধারী ঈশ্বরকে বেদকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন এই ভাবে ভাষ্যকার বাৎস্তায়নের 
তাৎপর্ধ্য বর্ণন করা যাইতে পারে। বেদের প্রামাণ্যসাধনে বেদবক্ত ঈশ্বরের প্রামাণ্যকেই হেতু না! 
বলিয়া, আগুদিগের প্রীমাণ্যকে হেতু বলার কারণ এই যে, বাঁ্ায়ন ও উদ্যোতকর বেদের প্রামাণ্য 
সাধনে লৌকিক আপ্তবাক্যকেও দৃষটাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । তাহাদিগের মতে সুত্রকার মহর্ষিরও 
মন্ত্র ও আযু্ধেদের স্ায় লৌকিক আপ্তবাক্যেরও দৃষটান্তত্ব অভিমত আছে। সুতরাং ঈশ্বরপ্রণীতত্ব 
্ঁ অন্ধুমানে হেতু হইতে পারে না। লৌকিক আগ্তবাক্যরূপ দৃষটান্তে ঈশ্বর-প্রলীতত্ব না থাকায় 
মহর্ষি "আগ্ুপ্রামাণ্যাৎ” এই কথার ছারা আপ্তবাঁক্যমাত্রগত আন্তবাক্যত্থ বা পুরুষবিশেষের উক্তত্ব- 
কেই বেদপক্ষে প্রামাণ্যের অন্নুমানে হেতুরূপে হুচনা করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকরও "পুরুষ- 
বিশেষাভিহিতত্বং হেতুঃ” এই কথার দ্বারা এ হেতুই মহধির অভিমতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । 
জন্তান্ত আগ্ুবাক্যের প্রীমাণ্যবিষয়ে বিবাদ করিলেও লৌকিক আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য কেহ অন্বীক.র 
করিতে পারিবে না, তাহ! করিলে লোৌকব্যবহারেরই উচ্ছেদ হয়। তাই ভাষ্যকার শেষে লৌকিক 
আপ্তবাক্যকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ কর! আঁবশ্তক বুবিয়া, তাহাও করিয়াছেন। লৌকিক আগ্তবাক্য 
যেমন আপ্রপ্রামাণ প্রযুক্ত প্রমাণ, তব্দরপ বেদও আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ । বেদপক্ষে এ "আপ্ত- 
প্রামাণ্য” শব্দের ছার! আপ্ত ঈশ্বরের প্রীমাণ্যই গ্রহণ করিতে হুইবে, এবং ঈশ্বররূপ আন্ত পুরুষের 
উক্তত্বই তাহাতে পুরুষবিশেষের উক্তত্ব বলিয়া! বুঝিতে হইবে । মুলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন ও 
বাণ্তিককার উদ্যোতকরের কথায় তাহাদিগের মতে ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট গ্রকটিত না 
থাকিলেও বেদের পৌরুষেয়ত্ববাদী উদয়ন প্রভৃতি স্তায়াচাধ্যগণের সিদ্ধাস্তানুসারে পুর্যোক্তূপে 
বাৎন্তায়ন ও উদ্দ্যোতকরের তাঁৎপর্ধ্য বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্রও বাত্ন্তায়ন ও উদ্দ্যোতকরের 
অন্ত কোনরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্য ও বাত্তিকের দ্বার! অন্তরূপ তাৎপর্য বুঝ! গেলেও 
তিনি তাহার কোনই আলোচন! করেন নাই। ফলকথা, সান়পাচার্যোর উদ্ভূত শ্রুতিতে যখন অগ্নি, 
বায়ু ও আদিত্য হইতে বেদত্রয়ের উৎপত্তির কথা পাওয়া যাইতেছে, এবং সায়ণ উহা শ্বীকারপূর্ব্বক 
কে অগ্রিঈশব গ্রতৃতিরক্ব প্রেরক বলিয়াই বেদকর্তা বলিয়াছেন, তখন ঈশ্বর-প্রেরিত ঁ অগ্নি প্রভৃতি 
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আগ্তগণকেও ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিতে পারেন। অগ্নি প্রভৃতি উশ্বর-প্রেরিত 
হইয়া বেদত্রয় উৎপাদন করিয়াছেন, অথবা ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি এবং উদয়নোক্ত কণঠ প্রভৃতির 
শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া বেদ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাঁও ভাষ্কারের অভিমত বুঝা যাইতে পারে । 
সুধীগণ উভয় পক্ষেরই পর্য্যালোচন! করিয়! ভাষ্যকারের মত নির্ণয় করিবেন ॥ 

ভাষ্য । নিত্যত্বাদবেদবাক্যানাং প্রমাঁণত্বে তথ্প্রামাণ্যমাপ্তপ্রীমাণ্যা- 
দিত্যযুক্তং। শব্বস্ত বাঁচকত্বাদর্থপ্রতিপতৌ প্রমাণত্বং ন নিত্যত্বাৎ। 
নিত্যত্বে হি সর্ব্রস্ সর্বেরবেণ বচনাতৎ শব্দার্থব্যবস্থানুপপত্তিঃ। নানিত্যত্তে 
বাচকত্বমিতি চে ? ন, লৌকিকেন্বদর্শনাৎ। তেইপি নিত্যা ইতি চেক্ন, 
অনাপ্তোপদেশাদর্থবিসংবাদৌহনুপপন্নঃ, নিত্যত্বাদ্ধি শব্দঃ প্রমাণমিতি। 
অনিত্যঃ সইতি চে? অবিশেষবঠনং, অনাপ্তোপদেশো লৌকিকো৷ ন 
নিত্য ইতি কারণং বাচ্যমিতি। যথানিয়োগধধর্থস্ত প্রত্যা়নান্নামধেয়- 
শব্দানাং লোকে প্রামাণ্যং, নিত্যত্বাৎ প্রামাণ্যানুপপত্তিঃ ৷ ঘত্রার্থে নাম- 
ধেয়শব্দে! নিষুজ্যতে লোকে তস্য নিয়োগসামর্ধ্যাৎ প্রত্যায়কো। ভবতি ন 
নিত্যত্বাৎ। মন্বন্তরধুগান্তরেষু চাঁতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগ।- 
বিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং । আগুপ্রামাণ্যাচ্চ প্রামাণ্যং, লৌকিকেষু 
শব্দেযু চৈতত সমানমিতি । 

ইতি বাৎস্তায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্তাদ্যমাহ্িকং ॥ 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) নিত্যত্ব প্রযুক্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য হইলে আপ্ত- 
প্রামাণ্য-প্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্য, ইহা! অযুক্ত। (উত্তর) শব্দের বাচকত্ববশতঃ 
অর্থের বৌধ হওয়ায় প্রামাণ্য_ নিত্যত্ব-প্রযুক্ত নহে । যেহেতু নিত্যত্ব হইলে সমস্ত 
শব্দের দার! সমস্ত অর্থের বচন হওয়ায় শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থার অর্থাৎ শব্খবিশেষের 
দ্বারা অর্থবিশেষেরই বৌধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। (পূর্ববপক্ষ ) 
অনিত্যত্ব হইলে বাচকত্বের অভাব, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, অর্থাৎ অনিত্য 
হইলেই অবাচক হইবে, ইহা বলা! বায় না, যেহেতু লৌকিক শব্গুলিতে দেখা বায় 
না, অর্থাৎ লৌকিক শব্দগুলি অনিত্য হইয়াও অর্থবিশেষের বাচক, তাহাতে 
অবাচকত্বের দর্শন (জ্ঞান ) নাই! (পূর্ববপক্ষ ) তাহারাও অর্থাৎ লৌকিক শব্দ- 
গুলিও নিত্য, ইহা যদি বল? (উত্তর) ন|, (তাহ! বলিলে) অনাপ্ত ব্যক্ির 
বাক্য হইতে অর্থবিসংবাদ ( অবথার্থ বোধ ) উপপন্ন হয় না, যেহেতু নিত্যত্ববশতঃ 
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শব্দ প্রমাণ [ অর্থাৎ লৌকিক শবও যদি নিত্য হয় এবং নিত্যত্ববশতঃই বদি 
প্রমাণ হয়, তাহা হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কধিত শবও নিত্য বলিয়া প্রমাণ হওয়ায় 
তাহ হইতে বার্থ বোধই মানিতে হয়, তাহা! হইতে যে অধথার্থ বোধ হয়, তাহার 
উপপত্তি হইতে পারে না ] (পূর্ববপক্ষ ) তাহা অর্থাৎ অনাপ্ত ব্যক্তির উপদেশ ব! 
বাক্য অনিত্য, ইহা যদি বল? ( উত্তর) বিশেষবচন হয় নাই অর্থাৎ অনাপ্তোক্ত 
লৌকিক শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ হেতু বলা হয় নাই। বিশদার্থ এই যে, 
লৌকিক অনাণ্ডের উপদেশ (শব্দ) নিত্য নহে, ইহার কারণ ( বিশেষ হেতু) 
বলিতে হইবে। বথানিয়োগই অর্থাৎ সংকেতানুসারেই অর্থবোধকত্ববশতঃ লোকে 
সংজ্ঞা-শব্দগুলির প্রামাণা, নিত্যত্ব প্রযুক্ত প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ 
এই যে, লোকে সংজ্ঞাশব' ষে অর্থে নিষুক্ত অর্থাৎ সংকেতিত আছে, নিয়োগ-সামর্থ্য 
অর্থাৎ এ সংকেতের সামর্থাবশতঃ (শব্দ) সেই অর্থের বোধক হয়, নিত্যত্ব- 
বশতঃ নহে, অর্থাৎ শব্দ নিত্য বলিয়াই অর্থবিশেষের বোধক হয় না। অতীত ও 
ভবিষ্যৎ মন্বস্তর ও যুগাস্তরসমূহে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের অবিচ্ছেদ বেদের 
নিত্যত্ব, আগুপ্রামাণ্য-প্রযুক্তই ( বেদের ) প্রামাণ্য, ইহা! অর্থাৎ আগুপ্রামাপ্য- 
্রুক্ত প্রামাণ্য লৌকিক শব্দসমূহেও সমান । 
বাৎস্যায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে দ্িতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্ছিক সমাপ্ত । 


টি্ননী। ভাষ্যকার মহ্র্ষি-সত্রানুসারে আগু-প্রামাপ্য-প্রযুক্ত বেদ-প্রামাণ্যের সমর্থন করিয়া, 
মহর্ষি গোতম-সন্মত বেদের পৌরুষেয়্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন কিন্তু মীমাংসক-সম্প্রদায় বেদকে 
অপৌরুষের বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, বেদ নিত্য, বের কোন 
পুরুষের প্রণীত হুইলে, এ পুরুষের ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের আশঙ্কাবশত: বেদেরও অগ্রামাণঃ 
শঙ্কা হয়। যাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দৌষের কোন শঙ্কাই হয় না, এমন পুরুষ নাই। সুতরাং বেদ 
কোন পুকুষ-প্রণীত নহে, উহা! নিত্য ; তাহা হইলে আর বেদের অপ্রামাণ্যের কোন শঙ্কাই হইতে 
পাঁরে না। যাহা নিত্য, যাহা কোন পুরুষ-প্রণীত নহে, এমন বাক্য অপ্রমাণ হইতেই পারে না, 
এখন যদি নিত্যবপরযুক্ত বা অপৌরুষেযতপ্যুক্তই বেদ-প্রামাণ্য শ্বীকার করিতে হয়, পুরুষ-বিশেষ- 
গ্রশীতত্বরূপ পৌরুযেয প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মহর্বি গোতম যে আপ্র- 
আীমাগ্য-প্রযুক্ত বেদ্ীমাপ্য বলিয়াছেন, ইহা অযুক্ত। ভাষ্যকার এখানে এই পূর্বপক্ষের অবতারণা 
করিয়া, তহুত্তরে বলিয়াছেন যে, শব্ববিশেষ অর্থবিশেষের বাচক বলিয়াই তাহা ভইতে অর্থ- 
বিশেষের যথার্থ বোধ হওয়ায় তাহা প্রমাণ হুয়। শব নিত্য বলিয়াই যে প্রমাণ, তাহা নহে। 
কারণ, শব্দকে নিত্য বলিলে শব্দ ও অর্থের নিত্য নন্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তাহা! হইলে সরল 
শত্ের সহিত সকল অর্থের নিত্য-সন্ক স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে সকল শব্দই সকল 
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অর্থের বাটিক হওয়ায় শব্দবিশেষের দ্বার! যে অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় 
না। যদি বল, শব্ধ অনিত্য হইলে তাহা কৌন অর্থের বাচক হইতে পারে না। যাহা যাহা অনিতা, 
সে সমস্তই অবাচক, এইরূপ নিয়ম বলিব। ভাষ্যকার এতছুত্তরে বলিয়াছেন যে, শ্রীরূপ নিয়ম 
হুইতে পারে নাঁ। কারণ, লৌকিক শব্ধ অনিত্য হইলেও তাহার বাচকত্ব সর্বসম্মত । অর্থাৎ 
পু্বরপক্ষবাদীও লৌকিক শব্দকে অনিত্য বলিবেন, কিন্ত তাহাতে অবাঁচকত্ব না৷ থাকায় পূর্বোক্ত 
নিয়মে ব্যভিচারবশতঃ এ নিয়ম বলিতে পারিবেন ন! ৷ পূর্ববপক্ষবাদী লৌকিক শঞ্কেও যদি নিত্য 
বলেন, তাঁহ! হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত লৌকিক শব্দও তাহার মতে নিত্য হওয়ায় নিত্যত্ববশতাঃ 
তাহাকেও প্রমাণ বলিতে হইবে, উহাকে আর তিনি অপ্রমাঁণ বলিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ 
জনাগ্তব।ক্য হইতে যথার্থ শা বৌধ না হওয়ায় উহা! যে অপ্রমাণ, ইহা! সর্বসন্মত। পূর্ববপক্ষ- 
বাদী তাহার মতে নিত্য অনাপ্তবাঁক্য হইতে যে অবধার্থ বোধ হয়, তাহা উপপর করিতে পারিবেন 
না। পূর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, লৌকিক শব্ধের মধ্যে মনাপ্তের কথিত শবগুলি অনিত্য, এই 
জন্যই তাহার প্রামাণ্য নাই, তাহা হইতে যথার্থ বোধ হয় না। ভাষ্যকার এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, 
অনাপ্তের কথিত শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক হেতু কিছু বলা! হয় নাই, ভাহ৷ 
না বলিলে উহ্‌! স্বীকার করা যায় না, সৃতরাং তাহ! বলা আবস্তক ৷ তাৎপর্য এই যে, পূর্ববপক্ষবাদী 
এ বিশেষ হেতু কিছু বলিতে পারিবেন না-_কারণ, উহা নাই। লৌকিক আপ্তবাক্য যদি নিত্য হয়, 
তাহা হইলে লৌকিক অনাপ্তবাক্যও অনিত্য হইতে পারে না, স্থতরাং পুর্বপক্ষবাদীর ও কথ! 
গ্রাহ্থ নহে। তাহা হইলে অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, এইরূপ নিয়মে ব্যভিচারবশতঃ এ নিও 
গ্রাহ্থ নহে। সুতরাং শব্দের বাচকত্ব আছে বলিয়াই যে, তাহা নিত্যই বলিতে হইবে, জনিত্য 
হইলে বাঁচক হইতে পাঁরে না, ইহাও বলা গেল না। 

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি সংস্ঞা-শবগুলির যে অর্থে সঙ্কেত আছে, এ 
স্কেতানুসারেই তত্প্রযুক্ত এঁ সকল শব্দ ঘটপটাদি পদার্থ বিষয়ক যথার্থ বোধ জন্মাইয়! থাকে, 
সুতরাং এ সকল শব্দ প্রমাঁণ। প্রমেয়বিষয়ে যথার্থ অনুভূতির সাধন হওয়াতেই উহাদিগের 
প্রামাণ্য, নিত্যত্বনিবন্ধন উহা্দিগের প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না। মহর্ষি পূর্বে শবদপ্রামাণা পরীক্ষা 
করিতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ খণ্ডন করিয়া, শব্দার্থবোধ যে সন্কেত-প্রযুক্ত, এই নিজমত 
সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার সেখানেই বিচার দ্বারা মহধির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । এখানে 
সেই সমধিত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিয়া নিত্যত্ববশতঃই যে শক্কের প্রামাণ্য নহে, তাহা হইতেই 
পারে না, ইহা বলিয়! প্রথমোক্ত পূর্বর্পক্ষের নিরাস করিয়াছেন। বস্ততঃ মহর্ষি গৌতম 
এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে মীমাংসকসম্মত শব্দের নিত্যত্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া, অনিত্যত্ব 
পক্ষের সমর্থন করায় বেদে নিত্যত্ব হেতুই নাই, বেদ অপৌরুষের হইতেই পারে ন1। স্তার়াচার্্য 
উদয়ন প্রভৃতি বহু বিচার দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়া বেদের পৌরধেযত্ব ব্যবস্থাপন 
করিয়াছেন। উদ্দ্যেতিকরও এখানে বেদের নিত্যত্ব বা অপৌরুষেমত্ব অসিদ্ধ বিয়া তওপ্রবুক্ত 
বেদের প্রীমাঁপ্য বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন) উদ্দ্যোতকর এখানে আরও বলিয়াছেন 
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যে, কেহ কেহ প্রমাণপদার্থ নিত্য হইতে পারে না, নিত্য কোন প্রমাণ নাই, এই কথা বলিয়া 
বেদকে অনিত্য বলেন, কিন্তু ইহা সছুন্তর নহে। কারণ, প্রমাণ শব্দটি যথার্থ জ্ঞানের কারণ 
মাত্রকেই বুঝ! যায়। হৃতরাং মন এবং আস্মাও প্রমাণ, প্রদীপকেও প্রমাণ বলা হয়। মন ও 
আত্ম! নিত্য পদার্থ হইলেও যখন তাঁহাকে প্রমাণ বলা হয়, তখন নিত কোন প্রমাণ নাই, ইহ! 
ৰলা যায় না। উদ্দোতকর এই কথা বলিয়৷ পরমত খণ্ডনপূর্বক নিন্ম মত বলিয়াছেন যে, 
লৌকিক বাক্যে যেমন অর্থবিভাগ বা বাঁক্যবিভাগ থাকায় তাহা অনিত্য, তজ্প বেদবাক্যেও 
অর্থবিভাগ থাকায় তাহাও অনিত্য। অর্থবিভাগ থাকিলেও বেদবাক্য নিত্য হইৰে, লৌকিক 
বাক্য অনিত্য হইবে, ইহার বিশেষ হেতু নাই। উদ্দ্যোতকয় এইব্ূপে লৌকিক বাক্যকে দৃষান্তরূপে 
গ্রহণ করিয়া! অর্থবিভাগবৰ হেতুর দ্বারা এবং পরে অন্যান্ত বহু হেতুর দ্বারা বেদের অনিত্যত্ব 
সমর্থন করিয়া, নিত্যত্-প্রযুক্তই যে বেদের প্রামাণ্য, এই পূর্বপক্ষের নিরাসের দ্বার! আপ্ত- 
্রামাপ্য্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য, এই গৌতম সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বস্ততঃ বর্ণকে নিত্য 
বলিয়! কেহ সিদ্ধান্ত করিলেও বর্ণসমৃহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাক্যকে কেহ নিত্য বলিতে 
পারেন না । সুতরাং বেদবাক্য নিত্য, ইহা দিদ্ধাস্ত হইতেই পারে না। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র 
ভামতী” গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ধাহারা বর্ণকে নিত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, তাহার! পদ ও 
বাক্যের অনিত্যত্ব অবস্ স্বীকার করিবেন* বাচম্পতি মিশ্র ইহা অন্তরূপ যুক্তির দ্বার! প্রতিপর 
করিলেও গ্ভায়াচার্যাগণ বর্ণের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াই বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ 
বাক্যের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন । বর্ণ অনিত্য হইলে পদ ও বাক্য নিত্য হইতে পারে না, 
ইহা তীহাদিগের যুক্তি। বাচস্পতি মিশ্র দেখাইয়াছেন যে, বর্ণ নিত্য হইলেও পদ ও বাক্য নিত্য 
হুইতে পারে না । দ্বিতীয় আহ্িকে শব্দের অনিত্যত্ব-পরীক্ষা-প্রকরণে সক্ল কথা ব্যক্ত হুইবে। 
পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বেদ নিতা, এইরূপ কথা লোকপ্রসিদ্ধ আছে। 
শীস্পেও অনেক স্থানে বেদ নিত্য, এইরূপ কথা৷ পাওয়! যাঁয়। শবের নিত্যত্ববোধক শ্ুতিও 
আঁছে। পূর্বমীমাংসান্ত্রকার মহধি জৈমিনিও শেষে এ শতির কথ! বলিয়া, তাহার স্বপক্ষসাধক 
যুক্তিকেই প্রবল বলিয়! প্রতিপন্ন করিয্নাছেন। সুতরাং বেদের অনিত্যত্ব মত শাস্তরবিরুদ্ধ ও 
লোৌকবিরুদ্ধ বলিয়। উহা গ্রহণ করা যায় না। ভাষ্যকার এই জন্তই শেষে বলিয়াছেন যে, অতীত ও 
ভবিষ্যৎ মন্বস্তর এবং বুগাস্তরে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ ন! হওয়াই বেদের নিতাত্ব। 
*সম্প্রদায়” শব্দটি বেদ ও অন্থান্ত অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে যাহাদিগকে বেদাদি শান্তর 
সম্প্রদান করা হয়, এইরূপ বুৎপত্ভিতে শিষ্যপরম্পর অর্থেই “সম্প্রদায়” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা 
যায়। এবং “অভ্যান” শব্দের ছারা বেদাভ্যাস ও “প্রয়োগ” শব্ের দ্বারা বেদপ্রতিপাদিত কার্ষের 
অনুষ্ঠানই ভাষ্যকাঁরের বিবক্ষিত বুঝা যায় । সম্প্রদায়ের অভ্যাস ও প্রয়োগ, এইরূপ অর্থও ভাষ্য- 
কারের বিবক্ষিত বুঝা! যাইতে পারে। সত্য, ব্রেতা, ছ্বাপর, কলি, এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ 


১। বেহপি ভাবৎ বর্ণানাং নিতাত্বমাস্থিধত, তৈরপি পদবাক্যাদীনামনিতত্বসত্াপেরং ইতযাদি। 
( বেদাস্তর্শন-_ওয় হত্র-ভাষা। ভামতী ) দ্রষ্টব্য ॥ 
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হয়। ভাষ্যে “যুগ” শবের দারা এই দিব্য যুগই অভিপ্রেত। উদ্যোতকর “মন্বস্তরচতুযুগাস্তরেষু” 
এইরূপ কথাই লিখিয্বাছেন। চতুষুরগের নাম দিব্য যুগ । একসপ্ততি (৭১) দিব্য যুগে এক 
মবস্তর হয়। ভাষ্যকারের গুড় তাৎপর্ধ্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বস্তরে অর্থাৎ চতুর্দশ 
মন্বস্তরের মধ্যে এক মন্বত্তরের পরে বখন অন্য মন্বস্তরকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আবার 
বখন এরূপ উপস্থিত হইবে এবং এক দিব্য যুগের পরে যখন অন্য দিব্য যুগ উপস্থিত 
হইক্সছে এবং আবার যখন এরূপ উপস্থিত হইবে, তখনও পূর্ব বেদের সম্প্রদায় এবং 
তাহাদিগের বেদাত্যাস ও বৈদিক বর্মানুষ্ঠান ছিল ও থাকিবে । তখন যে সম্প্রদায় লোপ ও 
ব্দোভ্যাসাদির বিলোপ হইয়াছিল এবং প্র্ূপ সময় উপস্থিত হইলে পরেও এরূপ সম্প্রদায় 
বিলোপাদি হইবে, তাহা নহে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত মন্বস্তর ও যুগান্তরের প্রারস্তে বেদ- 
সম্প্রদারাদির বিচ্ছেদ হয় না, তখনও বেদের অধ্যাপক ও শিষ্য এবং তীহাদিগের বেদাত্যাস ও 
বৈদিক কর্মানুষ্ঠান অব্যাহত থাকে-_এই জন্যই লোকে বেদ নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয়। শাস্ত্রেও 
অনেক স্থানে এঁ তাৎপর্ষ্েই বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে। বস্ততঃ বেদ যে উৎপত্ি-বিনাশ-শৃন্ত 
নিত্য, তাহ নহে। স্থতরাং বুঝা যাগ যে, শাল্তও বেদকে এরূপ নিত্য বলেন নাই। শাস্ত্রে 
যে আছে, “বেদের কেহ কর্তা নাই, বেদ শ্বযস্ত, ঈশ্বর হইতে খাষি পর্য্যস্ত বেদের ন্মর্তী-_কর্তী 
নহেন”, ইত্যাদি বাক্যেরও এরূপ কোন তাৎপর্ধ্য বুঝিতে হইবে । এ সকল বাক্য বেদের স্তাতি, 
ইহাই বুঝিতে হইবে ৷ কারণ, ষে অর্থ অসম্ভব, তাহা শাস্তার্থ হইতে পারে না, শাস্ত্র কিছুতেই তাহ! 
বলিতে পারেন না, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতি স্টায়াচা্যগণের কথা । উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, 
যেষন পর্বত ও নদী অনিত্য হইলেও পর্বত নিত্য, নদী নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রপ বেদ 
অনিত্য হইলেও পূর্বোক্ত সম্প্রদায়াদির অবিচ্ছেদ তাৎপধ্যেই বেদ নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয় । 
উদ্দ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের যেরপ নিত্যত্ব বল! হইল, তাহা মন্বাি-বাক্যেও 
আছে, অর্থাৎ বেদের স্তায় মন্বাদি স্মতিরও মন্বস্তর ও যুগান্তরে সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না । 
বেদের অপৌরুষে়ত্ববা্দী মীমাংসকসমপ্রদায় প্রলয় অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, অনাদি 
কাল হইতে অধ্টাপক ও অধ্যেতৃগণ অপৌরুষের বেদের অভ্যাসাদি করিতেছেন । কোন কালেই 
বেদের স্ত্াদায়াদির বিচ্ছেদ হয় নাই ও হইবে না) বেদশুন্ত কোন কাল নাই, সুতরাং প্রবাহরূপেও 
বেদের নিত্যত! অবস্থ শ্থীকার্য্য। বেদশুন্ত কাল না থাকা বা কোন কালেই বেদের অভাব না 
থাকাকে তাহারা বলিয়াছেন-_ প্রবাহরূপে বেদের নিত্যত৷ ) স্টায়াচার্ধ্য উদয়ন ও গঙ্গেশ প্রমাণ 
স্বার৷ প্রলয় সমর্থন করিয়! শীমাংসক-সন্প্রদায়ের  মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন । ভাঁৎপর্ধাঁ-ীকাকার 
ঝাঁচস্পতি মিএও এখানে বলিয়াছেন যে, মহাপ্রলয়ে ঈশ্বর বেদ প্রণয়ন করিব! স্থষ্টির প্রথমে 
সম্প্রদাস় প্রবর্তন কৰেন১। অর্থাৎ মন্বস্তর ও যুগাস্তরে বেদের সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ না হইলেও 
ফ্হাও্ীলঙ্কে উহা বিচ্ছেদ অবশ্ঠস্তাবী । পুনঃ ্ষির প্রান্তে ঈশ্বরই আবার স্ব প্রীত বেদের সম্প্রদায় 
১1 গমনত্তরেতি। বহাপ্রলয়ে ত্ীশ্থরেশ বেছান্‌ প্রনীয় হ্যা সম্ভরদায়ঃ প্রবর্তাত এবেতি ভাব: 
তাখগর্টাক] | 
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প্রবর্তন করেন) ঈশ্বর ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারেন না, এ জন্তও ঈশ্বর অস্থস্থীকার্ধ্য 
যে মহাপ্রলয়ের পরে আর স্থষ্টি হইবে না, এমন মহাপ্রলয় বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্বীকার করেন 
নাই। মুলকথা, প্রলয় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্বকালেই বেদের মম্পরদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না, এই 
মত স্তায়াচার্যযগণ খণ্ডন করিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার উপসংহারে মূলসিদ্ধাস্ত বলিয়াছেন যে, আপ্- 
প্রামাণ্প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য ইহা লৌকিক বাক্যে সমান। অর্থাৎ লৌকিক বাক্যের প্রামাপ্য 
যখন অবশ্থ শ্বীকা্ষ, তখন তদদৃষটান্তে বেদপ্রামাণ্যও অবস্থস্বীকার্্য। লৌকিক বাক্য নিত্য, 
নিত্যত্বপরযুক্তই তহার প্রামাণ্য, ইহা! বলা যাইবে না, কোন সশ্প্রদায়ই তাহ! বলেন নাই ও বলিতে 
পারেন না। লৌকিক বাক্যের বক্তা আপ্ত হইলে তাহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই এ বাক্যের প্রামাণা, 
ইহাই সকলের স্থীকারধ্য। স্থতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্য ও বেদ-বক্তা আপ ব্যক্তির প্রামাণ্য প্রযুক্ত, 
ইহাই স্থীকার্ধ্য। ভাষ্যকার পরে লৌকিক বাক্যের দৃষ্টান্ত স্থচনা করিয়া বেদের প্রামাণ্যসাধনে 
উহাকেই চরম দৃষটন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 

বৈশেষিক স্থত্রকার মহধি কণাদও “বুদ্ধিপূর্বাা বাক্যরূতিবেরদে” (৬1১) এই হৃত্রের দ্বারা 
লৌকিক আপ্বাক্ের দৃষ্টান্ত স্থচনা করিয়া বেদের পৌরুষেত্বই সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের 
কথা এই যে, বেদবাক্য-রচনা বুদধিপূ্রবক। বেদবাক্যের বক্তা, গ বাক্যার্থ বৌধপুর্বরকই বেদ- 
বাক্য বলিয়াছেন। কারণ, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অন্রাস্ত ও অপ্রতারক, তাহার বাক্যই তুযৃবিষয়ে 
প্রমাণ হয়, ইহা লৌকিক আগ্রবাক্য স্থলে দেখা যায়, এবং এ লৌকিকবাক্যের বক্তা এ বাক্যার্থ 
বোধপুরববকই সেই বাক্য বলেন। স্বতরাং লৌকিক আপ্তবাকোর দৃষ্ান্তে বেদবাক্োরও অবস্ত 
কেহ বক্তা আছেন, তিনি এ বাক্যার্থবোধপুর্বকই এ বাক্য বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার্ধয। মহরি 
গোতমের স্তায় মহর্ষি কণাদও-_বেদকর্তী, আপ্ত পুরুষ, ঈশ্বর, ইহা স্পষ্ট ন! বলিলেও তাহার 
মতেও নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন জগত্অষ্টা ঈশ্বরই বেদের অষ্টা, ইহই দিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে । কারণ, 
খগ্বেদের পুকষহক্ত মন্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। বেদাঁদি সকল 
বিদযাই দেই সর্ব ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, ইহ উপনিষদেও বর্ণিত আছে। ঈশ্বরই বিডি মদ্তিতে 
বেদাদি-বিদ্যা বলিয়াছেন । পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্রের টাকার দ্বারাও এই 
সিদ্ধাস্ত বুঝা যায়। (২৫-্ত্র ভাষ্যটীকা দ্রষ্টব্য )। বেদাত্তম্ত্রে বেদব্যাসও ঈশ্বরকেই “শান্রযোনি” 
বলিয়াছেন। সর্বন্ত ঈশ্বর তিন আর কেহই সকল জ্ঞানের আকর বেদ নির্মাণ করিতে পারেন 
না, ইত্যাদি প্রকাঁর যুক্তির দ্বারা ভাষ্যকার শঙ্কর উপনিষৎ ও ব্রহ্মস্ত্রের এ সিদ্ধান্তের 
সমর্থন করিয়াছেন। পর্ত, বেদকর্তা পুরুষের স্থাতন্থাবিষয়ে বিবাদ করিলেও বেদ যে, কোন 
ুকুষের প্রণীতই নহে, ইহা বল| যায় না। বেদ স্বতস্্ পুরুষের প্রণীত নহে, এই অর্থে কেহ 
বেদকে অপৌরুষের বলিলেও তাহাতে বেদ যে, কোন পুরুষের প্রণীতই নহে, ইহা বলা হয় না। 
( বেদান্তদর্শন, তৃতীয় সত্রভাষ্য _-তামতী দ্রষ্টব্য)। বস্ততঃ সকল জান-বিজ্ঞানের আকর বেদই 
পৃথিবীর আদিগন্থ, উহার পূর্বে আর কৌন শান্ত বা গরস্থ ছিল না, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। সুতরাং বেদকর্তা যে শাঙ্সাদির অধ্যয়নাদির ছার৷ জ্ঞান লাত করিয়া, বেদ রচনা 
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করিয়াছেন, ইহাঁও কেহ বলিতে পারেন না । কিন্তু বেদে যে সকল ছুক্ে 4 তত্বের, অতীন্দরিয় তত্বের 
বর্ণন দেখা যায়, তাহা অতীজিয়ার্থদর্শী সর্ববন্ঞ পুরুষ ভিন্ন আর কেহই বর্ণন করিতে পারেন ন!। 
স্থতরাং মন্ত্রও আযুর্কেদের যার নিত্যজ্ঞানসম্পনন দর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জীবের মঙ্গলের অন্ত বেদ রচন। 
করিয়াছেন ইহাই স্থীকার্ধ্য। বেদার্থবোধের পূর্বে আর কোন ব্যক্তিই বেদপ্রতিপাদিত এ 
সকল অতীব্দ্িয় তত্ব জানিতে পারেন না, এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও সর্ববিষয়ক নিত্য- 
জ্ঞানসম্পনন বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাদৃশ বহু ব্যক্তি শ্বীকারের অপেক্ষায় এরূপ এক ব্যক্তির 
হ্বীকারই কর্তব্য, তিনিই ঈশ্বর,_-তিনিই বেদকর্তা, ইহাই স্তায়াচার্যগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত । 

বেদের পৌরুষেরত্ব ও অপৌকুষেয়ত্ব বিষয়ে আস্তিক-সম্প্রদায়ের মতভেদ থাকিলেও বেদের 
প্রামাণ্য বিষয়ে তীহাদিগের কোন মতভেদ নাই | বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বী খষি প্রভৃতি মহাজনদিগের 
পরিগ্রহবশতঃ অর্থাৎ মহাঁজনগণ _বেদকে প্রমাণরূপ গ্রহণ করিয়া, বেদপ্রতিপাদদিত কর্মদাদির 
অনুষ্ঠান করায় বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় কর! যার, ইহাও পুর্ববাচা্যযগণ বলিয়াছেন। বুদ্ধ প্রভৃতির 
শান্তর বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহা! খষি প্রভৃতি মহাঁজন-পরিগৃহীত নহে। খধিগণ বেদবিরু্ধ এ মত 
গ্রহণ করেন নাই, এজন্য পূর্ববাচার্যযগণ উহাকে প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন নাই। কিন্তু স্তায়- 
মগ্তরীকার জয়ন্ত ভট্ট পূর্বোক্ত প্রকার নিজ মত সমর্থন করিয়া, তদানীন্তন মতান্তররূপে ইহাও 
বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরই সর্বশাস্ত্রের প্রণেতা! | ঈশ্বরই অধিকারিবিশেষের জন্য অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
অধিকারিসমূহের বিভিন্নরূপ যোগ্যতা বা অধিকার বুঝিয়! নিজ মহিমার দ্বারা নানা শরীর গ্রহণ 
করিয়া “অর্থ” “কপিল,” “স্থগত” প্রতি নামে অবতীর্ণ হইয়া, ভিন, ভিন্ন প্রকার মোক্ষোপায়ের 
উপদেশ করিয়াছেন ও চিরকাল এরূপই করিবেন | ঈশ্বর বৈদিক মার্গের উপদেশ দ্বার' অসংখ্য 
জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং অবৈদিক মার্গের উপদেশ দ্বারা অল্পসংখ্যক জীবকে অনুগ্রহ 
করিয়াছেন, এই জন্য মহাজনগণ বেদকেই গ্রহণ করিয়াছেন । অধিকারিবিশেষের উদ্ধারের জন্ত 
বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরের কথিত শাস্ত্র মহাঁজনগণ গ্রহণ করেন নাই। বেদ এবং বুদ্ধাদি 
শাস্ত্র বস্ততঃ এক ঈশ্বরের কথিত হইলেও যেমন অধিকারিবিশেষের জন্য বেদেও পরম্পর-বিরুদ্ধ বাদ 
কথিত হইয়াছে, তন্্রপ বুদ্ধাদি-শাস্ত্রেও অধিকারিবিশেষের জন্য বেদবিরুদ্ধ বাদ কথিত হইয়াছে । 
জয়ন্ত ভষ্ট এই মত সমর্থন করিয়া, পরে আর একটি মত বলিয়াছেন যে, অপর সম্প্রদায় বুদ্ধাদি- 
শান্ত্রকেও বেদমূলক বলিয়! প্রমাণ বলেন। বুদ্ধার্দি শাস্ত্রোন্ত মতও বেদে আছে। কপিল ও 
বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরই অধিকারিবিশেষের জন্ত নানাবিধ শাস্ত্র বলিয়াছেন, এ সমস্ত শীস্ত্রই 
বেদমুলক, সুতরাং প্রমাণ। জয়ন্ত তষ্ট এই মতেরও আপৰ্তিনিরাসের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। 
প্রাচীন জয়ন্ত তষ্টের এই সকল কথা স্ুধীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। (ন্ঠায়মপ্ররী, কাণী 
সংস্করপ,_-২৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সন্ধে অন্ঠান্ত কথা চতুর্থ অধ্যায়ে 
১ আহ্িক, ৮২ স্ত্রভাষ্যে দুষ্টব্য )1৬৮ 

শব্দবিশেষপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত। 


--০-শাঁটিটী 


দ্বিতীয় আহ্বিক 


ভাষ্য । অধথার্ঘঃ প্রমাণোদ্দেশ ইতি মত্বাহ_- 
অনুবাদ । প্রমাণের উদ্দেশ অর্থাৎ প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথার্থ হয় নাই, 
ইহা৷ মনে করিয়। মহর্ষি বলিতেছেন __ 


নুত্র। ন চতুষ্টখৈতিহ্থার্থাপতডি-সম্ভবাভাব- 

প্রামাণ্যাৎ ॥১৪১৩০॥ 

অমুবাদ। ( পূর্ববপক্ষ ) [ প্রমাণের ] চতুষ্ট, নাই, অর্থাৎ প্রমাণ পূর্বেবাক্ত চারি 
প্রকারই নহে, যেহেতু এঁতিহ, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের প্রামাণ্য আছে । 

ভাষ্য । ন চত্বা্যেব প্রমাণানি, কিং তহি? এতিহামর্থাপতিঃ 
সম্ভবোইভাব ইত্যেতান্তপি প্রমাণানি। “ইতি হোচু”রিত্যনিদ্দিষ- 
প্রবন্তৃকং প্রবাদপারম্পর্ধ্য মৈতিহ্থং। অর্থাদাপত্তিরর্ধাপত্তিঃ, আপততিঃ প্রাপ্তিঃ 
প্রসঙ্গঃ। যত্রাহভিধীয়মানেহর্থে যোহন্তোহ্র্থঃ প্রসজ্যতে সোহর্ধাপত্তিঃ। 
যথা মেঘেবসংস্থ বৃষ্টির্ন ভবতীতি। কিমত্র প্রসজ্যতে ? সতম্থ ভবতীতি। 
সম্ভবো নামাবিনাভাবিনোহ্্থন্ত সত্তাগ্রহণাদন্যস্য সভাগ্রহণং ৷ যথ| ক্রোণস্য 
সত্াগ্রহণা্দাটকম্য সত্তাগ্রহণং, আটকম্ত সত্বাগ্রহণাৎ প্রস্থস্তেতি | 
অভাবে! বিরোধ্যভূতং ভূতন্ত, অবিদ্যমানং বর্ষকন্মন বিদ্যমানন্ত বায ভ্রসং- 
যোগ্য প্রতিপাদকং | বিধারকে হি বাধ্ভ্রসংযোগে গুরুত্বাদপাঁং পতন- 
কম ন ভবতীতি। 


অনুবাদ। প্রমাণ চারিই নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি পূর্বোক্ত চারি প্রকারই 
নহে। (প্রশ্ন) তবেকি? (উত্তর) এঁতিহা, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অভাব, এইগুলিও 
প্রমাণ। (বৃদ্ধগণ ) প্রবাদ বলিয়। গিয়াছেন, এইরূপে অনির্দিউপ্রবন্তুক, অর্থাৎ 
যাহার মুল বক্তা কে, তাহা জানা বায় না, এমন প্রবাদপরম্পরা (১) এঁতিহ্য। অর্থতঃ 
আপত্তি, অর্ধাপত্তি, আপত্তি কি না প্রাপ্ধি, প্রসঙ্গ । ফলিআর্থ এই যে, যেখানে 
অর্থ, অর্থাৎ যে কোন বাক্যার্থ অতিথীয়মান হুইলে যে অন্ত অর্থ প্রসক্ত হয়, তাহ 
অর্থাৎ এ অন্যা্থের প্রসক্তি বা জ্ঞানবিশেষ (২) অর্থাপত্তি। যেমন মেঘ না হইলে 


১ম] বাৎস্ঠাক্ধন ভাব্য ৩৭৩ 


বৃষ্টি হয় নাঁ, (প্রস্থ ) এখানে কি প্রসক্ত হয় ? ( উত্তর ) হইলে, অর্থাৎ মেঘ হইলে 
(বৃষ্টি) হয়। (৩) "্পন্তব বলিতে অবিনাভীববিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থের 
সন্তাজ্ঞানপ্রযুস্ত অন্য পদার্থের সম্তাজ্ঞান। যেমন দ্রোণের (পরিমাপবিশেষের ) 
সত্াজ্ঞানপ্রযুক্ত আটকের ( পরিমাপবিশেষের ) সত্তীজ্ঞান, আঢ়কের সত্তাত্ঞান- 
প্রযুক্ত প্রন্থের € পরিমাপবিশেষের ) সতীভ্ঞীন। বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অবিদ্য- 
মান বিরোধী পদার্থ (8) অভাব, অর্থাত অভাব নামক অষ্টম প্রমাণ। ( উদাহরণ ) 
অবিদ্যমান বৃষ্টিকর্ণ৷ অর্থাৎ বৃষ্টি না হওয়! বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগের প্রতিপাদক 
€নিশ্চায়ক ) হয়। যেহেতু, বিধারক অর্থাৎ মেঘান্তগগত জলের পতন-প্রতিবন্ধক 
বায়ু ও মেঘের সংযোগ থাকিলে গুরুত্ব প্রযুক্ত জলের পতনক্রিয়! হয় না । 

টি্নী। মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় সত্রে প্রমাণকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই 
চারি প্রকার বলিয়া! শেষে তাহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ বলিয়াছেন । দ্বিতীয়াধায়ের প্রথম 
আহ্িকে সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার পবে বিশেষ করিয়া! এ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুইয়ের পরীক্ষার 
দ্বারা উহাদিগের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। মহধি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ প্রমাণেরই উদ্দেশ ৪ 
লক্ষণ করায় তদন্থুসারে এ চতুর্ব্িধ প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াই প্রমাণ-পরীক্ষা! সমাপ্ত করিয্নাছেন। 
কিন্ত বাহার মহর্ষি গোতম-প্রোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্ট় ভিন্ন “এঁতিহয”” "অর্থাপত্তি,” 
পসন্তব” ও “অভাব” এই চারিটি প্রমাণও স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগের মতে মহর্ষি গোতমের 
গ্রমাণ-বিভাগ যথার্থ হয় নাই। তাহাদিগের মত খণ্ডন ন! করিলে মহর্ধির প্রমাণ-বিভাগ যথার্থ 
হয় না, তাহার প্রমাণ-পরীক্ষাও সমাপ্ত হয় না, এ জন্ত মহধি দ্বিতীয় আহ্ছিকের প্রথমেই ভ্রান্ের 
পূর্বপক্ষরূপে পুর্কোক্ত মতবাদীদিগের পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুষ্, নাই, অর্থা্ 
প্রমাণ যে কেবল প্রত্যক্ষ প্রস্ৃতি চারি প্রকার, তাহা নহে" কারণ, এঁতিহ, অর্থাপতি, সম্ভব ও 
অভাব, এই চারিটিও প্রমাঁণ। সুতরাং প্রমাণ আট প্রকার, উহা! চারি গ্রকার বলা সংগত হয় 
নাই। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়াই, এই পূর্বপক্ষ-স্ত্রের অবতারণ। 
করিয়। ্ৃতরার্থ বর্ণনপূর্ববক স্থক্রোক্ত শ্ীতিহ্থ, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাৰ নামক প্রমাণা- 
স্তরের ম্বরূপবর্ণন ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে উঁতিহের উদাহরণ প্রদর্শিত না 
হইলে ভাষ্যকারের কর্তব্যহানি হয়, এ জন্ত মনে হয়, ভাষ্যকার এ্তিহেরও উদাহরণ বলিয়া- 
ছিলেন, তাহার সে পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু উদ্দ্যোতকরের বার্তিকেও এঁতিস্বের উদাহরণ 
দেখা যায় না। এতিহ্বের উদাহরণ স্ুপ্রসিদ্ধ বলিয়াই ভাষ্যকার ও বাণ্তিককার ভাহা বলেন 
মাই, ইহাও বুঝা ষায়। “ইতিহ” এই শব্দটি অব্যয়, উহ্থার অর্থ পরম্পরাগত বাক্য ব1 প্রবাদ- 
পরম্পরা । পইভিহ” শব্বের উত্তরে স্থার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয়ে “ধতিহা"” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছেঃ। 


১) অনন্বাৰসখেতিহ ভেষজাঞ্ঞা:।--পাশিনিনুত্র, ৫18।২৩। স্পারম্পর্য্যোপদেশে স্তাই্বৈতিহ্াঙ্গিতিহাবায়ং |” 
--অনরকোব, ব্রক্ষবর্গ ।১২। অসরিংহ "ইতিহা” এইরূপ অব্যয়ই বলিয়াছেন, ইহা অনেকের সত । কিন্তু পাপিনিসৃত্রে 
*ইতিহ” শঙ্ধই দেখ। বায়) 


৩৭৪ স্তায়দর্শন [২অ», ২আ* 


তাকিকরক্ষার টীকায় মন্লিনাথও ইহাই বলিয়াছেন৯। ভাব্যে “ইতি হোচুঃ” এই কথার দ্বার! 
প্তিহের স্বরূপ প্রদর্শন কর! হইয়াছে। বৃদ্ধগণ “ইতিহ” অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ প্রবাদ বলিয়া 
গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমে কোন্‌ বৃদ্ধ উহা বণিয্নাছেন, ইহা জানা যায় না। মূল বক্তার বিশেষ 
নির্ণয় নাই, এইরূপে যে প্রবাদপরপ্পরা জানা যায়, তাহাই এঁতিহ্ব। যেমন “এই বটবৃক্ষে বক্ষ 
বাদ করে, এই গ্রামে প্রত্যেক বটবৃক্ষে কুবের বাস করেন* ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্য২। পৌরাণিকগণ 
এঁতিহ্‌কে পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন । খতিব নামক প্রবাদ-বাক্যের মূল বক্তার আপ 
নিশ্চয়ের সম্ভাবন! নাই, সুতরাং উহা! শব্বপ্রমাণ হইতে পারে না, উহা! শব্বপ্রমাণ হইতে পৃথক্‌ 
প্রমাঁণ, ইহাই তীহাদিগের শ্বমত সমর্থনের যুক্তি । 

: অর্থাপতি প্রমণের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার প্রথমে 'অর্থতঃ আপত্তি, অর্থাপত্তি, এই কথা বলিয়া 
অর্থাপন্তি শৰের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনপূর্ববক এ আপত্তি শৰের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-প্রাপ্ডিঃ” 
তাহার বাখ্যায় বলিয়াছেন-- প্রসঙ্গ” | পরে উহার ফলিতার্ বর্ণন করিয়াছেন যে, যেখানে ব'ক্যের 
দ্বারা কোঁন অর্থবিশেষ বলিলে তদ্ভিন্ন কোন অর্থের প্রসঙ্গ হয়, সেখানে এঁ অর্থাস্তরপ্রদঙ্গই 
অর্থাপত্তি। সেখানে কথিত অর্থপ্রযুকতই এ অর্থান্তরের আপত্তি বা প্রসঙ্গ জন্মে, এ জন্য উহার 
নীম অর্থাপতি। অর্থাপত্তির বহু উদাহরণ থাকিলেও ভাষাকার উদ্দাহ্রণ বলিয়াছেন যে, “মেঘ ন 
হইলে বৃষ্টি হয় না” এই কথ! বলিলে, মেথ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা প্রসক্ত হর, অর্থাৎ পর বাক্যার্থ- 
শীযুক্ত মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অবশ্ত বুঝা যায়। তাহা হইলে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, এই থে 
বোধ, তাহা অর্থাপত্তি নামক বোধ বলা যায়৷ ভাষ্যকার এরূপ গমিতিকেই এ স্থলে অর্থাপত্তির 
উদদীহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া, এ প্রমিতির করণই অর্থাপত্ভি প্রমাণ, ইহা সুচনা করিয়াছেন । 
বন্ততঃ অর্থাপত্তি প্রমাণ ও তজ্জন্ত প্রমিতি, এই উভয়ই *অর্থাপতি” শব্জের বারা কথিত 
হইয়াছে। ভাষ্যকার অর্থাপত্তির স্বরূপ বলিতে প্রমিতিরূপ অর্থাপন্ভিরই স্বরূপ বলিয়াছেন, 
তদ্দ্বারাই অর্থাপত্তি-প্রমাণেরও শ্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে । পরন্থ ভাষ্যকার প্রত্থতির মতে প্র মতি 
(প্রথম অধ্যায়ো কু) হানাদি-বুদ্ধিপ্ঈপ ফলের প্রতি প্রমাণ হওয়ায় অর্থাপত্তি-প্রমাণের স্বরূপ বলিতে 
ভাষ্যকার অর্থাপত্তিস্থলীয় প্রমিতিরও স্বরূপ বলিতে পারেন | প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ ব্যাথ্যায় 
উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির কথানুসারে এইরূপ সমাদানও বলা হইয়াছে । মূল কথা, অর্থতঃ যে আপত্তি 
অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ, তাহাই অর্থাপন্থি-প্রমাণ্জন্য অর্থাপতি নামক জ্ঞান। “মেঘ না হইলে বৃষ্টি 
হয় না,” এই কথা বলিলে “মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়” এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্য ক্ষ প্রমাণের 
দ্বার জন্মে না. ইহা সর্বসন্মত। অনুমান প্রমাণের দ্বারাও এ স্থলে এ বোধ জন্মেনা। 
কারণ, কোন হেতুতে বশ্তিজ্ঞানপূর্বক এ বোধ জন্মে না। “মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়” এইরূপ বাকা 





১। ইতি হেতি নিপাতসমুদায়ঃ প্রবাদবাচী, ইতিহৈৰ তি: প্রবাদঃ। "অনস্তাবসথেতিহ ভেষজাঞ্ক্য১* 


ইতি স্বার্থে ঞাঃ। অত্তানির্দিষ্টেত্যাদি লক্ষপং, ইতি হোচুরিতি স্বরপপ্রদর্শনং ।-_তার্কিকরক্ষার সঙ্লিনাখটীকা। 
২। বথা--প্ৰটে বটে বৈশ্রবণশ্চত্বরে চত্বরে শিবঃ। 


পর্বতে পর্বতে রাষঃ সর্বত্র ঈধুহ্দন: 1*--ইতাদি ॥ তার্কিকরক্ষা ১১৭ পৃষ্ঠা। 


১ম] বাৎস্যাফন ভাষ্য ৩৭৫ 


প্রযুক্ত ন! হওয়ায় এ বোধকে শাব্দ বোধও বল! যায় না। কিন্তু মেঘ ন! হইলে বৃষ্টি হয় না, 
এইরূপ বাক্য বলিলে এ বাক্যার্থপ্রযুক্তই মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা! বুঝা যায়। অর্থতঃই 
উহার আপত্তি ব। প্রাণ্ডি হয়; অর্থাৎ এ বাক্যার্থ-ভ্ঞান-বশতঃই এরূপ অর্থ পাওয়৷ যায় বা 
বুঝ যায়, এ অর্থের প্রসঙ্গ অর্থাৎ রূপ ভ্ঞানবিশেষ জন্মে । এ জ্ঞান অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান, 
উহ! প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হইতে বিজাতীয়, সুতরাং উহার করণও অর্থাপতি নামে পৃথক্‌ প্রমাণ । 
ব্যাঞ্সিবিশিষ্ট কোন পদার্থের সন্তা-জ্ঞানপ্রযুক্ত অন্ত পদার্থের সত্ান্ঞানকে ভাষ্যকার “সম্ভব” 
বলিয়াছেন। সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ বলিতে ভাষ্যকার যে “দ্রোণ”, “আড়ক” ও প্রস্থ” 
বলিয়াছেন, উহা! পরিমাণবিশেষ । ৬৪ মুষ্টি পরিমাণকে এক দপুষ্কল” বলে। চারি পুষ্কলকে 
এক আঢ়ক বলে চাঁরি আঢ়ককে এক দ্রোণ বলে। সুতরাং দ্রোণ পরিমাণ থাকিলে সেখানে 
'আড়ক অবস্তই থাকিবে । আচঢ়ক ব্যতীত দ্রোণ হয় না, সুতরাং ভ্রোণে আঢ়কের অবিনাভাব 
অর্থাৎ ব্যান আছে। তাহা হইলে কোন স্থানে ধান্তাদির দ্রোণ পরিমাণ আছে, ইহা জানিলে 
সেখানে তাহার আটক পরিমাণ আছেই, ইহা বুঝা যায়, এবং আঢ়ক পরিমাণ আছে, ইহ! 
জানিলে প্রস্থ পরিমাণ আছে, ইহাও বুঝা যায়; কারণ, যাহাকে "পুফণল” বলা হইয়াছে, তাহারই 
নামান্তর প্রস্থ । চারি পুল ব! প্রস্থকে আঢ়ক বলে১। দ্রোণ পরিমাণে আঢ়ক পরিমাপের 
ব্যাপ্তি থাকিলেও এ ব্যাপ্থিজ্ঞান ব্যতীতই দ্রোণস্তা জ্ঞান হইলে আঢ়কের সতীজ্ঞান হুইয়! 
থাকে, সুতরাং উহ অনুমান প্রমাণের দ্বার হয় না, উহা! “সম্ভব” নামক অতিরিক্ত প্রমাণের 
দ্বার! হয়, ইহাই “সস্তবে”র প্রমাণাত্তরত্ববাদীদিগের কথা ৷ ভাষ্যকার অভাব প্রমাণের স্বরূপ 
বলিয়াছেন যে, ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমাঁন বিরোধী পদার্থ 
অভাব । “ভূত” শব্টি এখানে অস্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ 
হইলে উহ! মেধাস্তর্গত জণের গুরুত্ব প্রতিবদ্ধ করে, স্থতরাং জলের গুরুত্বপ্রযুক্ত যে পতন, 
তাহা দেই স্থলে হয় না। মেঘাড়ন্বরের পরে বৃষ্ট না হইলে বুঝা যা, এঁ মেঘ বাযু-দধশলিত 
হইয়াছে। এখানে অবিদ্যমান বৃষ্টি অভূত পদার্থ, উহ। বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষূপ তৃত 








১। আইমুষটর্ভবেৎ কুচি; কু্য়োইস্টৌ তু পুক্ধলং । 
পুক্ষলানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ডিতঃ 
চতুরাঢ়কো! ভবেছূত্রোণ ইত্যতস্মানলক্ষশং ৪--সিতাক্ষরাধৃত বচন। 
্বাত্রিংশৎপলিকং প্রস্থমুক্তং ন্যয়সখরব্বণী । 
আঢ়কন্ত চতুঃগ্রস্থশচতুির্ডে আঢকৈঃ ।- স্মার্ত রঘুনন্দনধূত বচন । (প্রায়শ্চিতততত্বে “চৌরাল্াভ বিনিরণ় 

»-এই প্রকরণ ভ্ষ্টব্য ) 
সতান্তরে, ৮ আড়কে ১প্রোগ। পল প্রকুষ্চকং মু: কুড়বস্তচতুষ্টরং। চত্বারঃ কুড়বাঃ প্রস্থ: চতুঃপ্রস্থসধাঢকং ॥ 

অষ্টাঢ়কো। ভবেদৃদ্রোণঃ* ইত্যাদি অঙকোষের রঘুনাথ চক্রবস্তিকৃত টীকাধৃত বচন। বৈশ্ঠবর্গ, ৮৮ শ্লোক দ্রষ্টবা। 

২। বিরোধ্ভূতং ভূতত্ত । কণাদহুত্র, ৩১1১১। 
বিরোধিলিক্লমুদ্বাহরতি। অদ্ভূত ব্ষং ভূতন্ত বাযভ্রসংযোগন্ত লিঙ্গং ।-_-উপস্কার | 


৩শও স্চায়দ্শনি [ অ+, ২আও 
(ব্দ্যিমান্‌) পদার্থের নিশ্চয় জন্মায় । অর্থাৎ বৃষ্টির অভাব ভ্ায়মান হইলে, তাহ! সেখানে বাঁষু ও 
মেঘের সংযোগবিশেষের জ্ঞানে অভাব নামক প্রমাণ হয়। ভ্ঞারমান বুষ্টির অভাব ৰা বৃষ্টির 
অভাবক্ভানই প্র স্থলে অভাব প্রমাণ বুবিতে হইবে । বায়ুও মেঘের সংযোগ ও বৃষ্টি পরম্পর 
বিরুদ্ধ পদার্থ, সুতরাং অবিদ্যমান বৃষ্টিকে বিরোধী পদার্থ বল! হইগলাছে। বৈশেষিক হুত্রকার 
মহর্ষি কণাদ এরূপ পদার্থকে অনুমানে “বিরোধী” নামে এক প্রকার হেতু বলিয়ছেন। তাষ্যকার 
কথাদ-স্ত্রের অনুরূপ ভাষার দ্বারাই এখানে অভাব-প্রমাণের স্বরূপ বলিয়াছেন। অন্তান্ত কথা 
পরচ্ছত্রে ব্যক্ত হুইবে ॥ ১॥ 


ুত্র। শব্দ এঁভিহ্থানর্থান্তরভাবাদন্বমানেবর্থা- 
পত্তিসস্তবাভাবানর্ধাস্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ ॥২।১৩১। 


অনুবাদ । (উত্তর) এঁতিহের শবপ্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ এবং অর্থাপত্তি, 
সম্ভব_ও অভাবের অনুমান-প্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ প্রমাণের 
চতুষ্টের প্রতিষেধ ( অতাৰ ) নাই ( প্রমাণের চতুষ্তুই আছে )। 


ভাষ্য । সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণীস্তরাঁণি, প্রমাণান্তরঞ্চ 
মন্যমানেন প্রতিষেধ উচ্যতে, সোহয়মনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ। কথং? 
“আপ্তোপদেশঃ শব্দ” ইতি। নচ শব্দলক্ষণমৈতিহাদৃব্যাবর্ততে, 
সোহয়ং ভেদঃ -সামান্তাৎ সংগৃহত ইতি। প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষত্য সন্বদ্ধন্ত 
গ্রতিপত্তিরন্ুমানং, তথ! চার্থাপভিসম্ভবাভাবাঁঃ । বাঁক্যার্থসংপ্রত্যয়ে- 
নানভিহিতন্তার্থস্ত প্রত্যনীকভাবাদ্গ্রহণমর্থাপত্তিরনুমানমেব । অবিনা- 
ভীববৃত্যা চ সন্বদ্ধয়োঃ সমুদায়সমুদদায়িনোঃ সমুদাঁয়েনেতরন্ত গ্রহণং 
সম্ভবঃ, তদপ্যনুমানমেব | অধ্মিনন সতীদং নোপপদ্যত ইতি বিরোধিত্বে 
প্রসিদ্ধে কাধ্যানুৎপত্তা কারণস্য প্রতিবন্ধকমনুমীয়তে । পসোহয়ং 
. যথার্থ এব প্রমাণোদ্দেশ ইতি । 
_ অনুবাদ। এইগুলি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত এঁতিহা, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব--প্রমাঁণ 
সত, কিন্ত প্রমাণাস্তর নহে, প্রমাণাস্তরই মনে করিয়া (পূর্ববপক্ষবাদী) প্রতিষেধ 
€ প্রমাণের চতুষ্টের প্রতিষেধ ) বলিতেছেন, সেই এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। 
(প্রশ্ন ) কেন? (উত্তর) “আন্তের উপদেশ শব্জপ্রমাণ”। শব্দপ্রমাণের 
(পূর্বেবাক্ত ) লক্ষণ এঁতিহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেই এই ভেদ ( এতিস্থ ) সামান্য 
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হইতে অর্থাৎ শব্দপ্রসাণের সামান্যলক্ষণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । প্রত্যক্ষ 
পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ সম্বদ্ধা (ব্যাপকত্বসন্বন্ববিশিষ্ট ) পদার্থের জ্ঞান 
অনুমান। অর্থাপভ্ভি, সম্ভব ও অভাব সেই প্রকারই, [ অর্থাৎ অনুমানস্থলে 
যেরূপে জ্ঞান জন্মে, অর্থাপন্তি প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ পদার্থের ছার! 
অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, স্থৃতরাং অর্থাপন্তি প্রভৃতি প্রমাণত্রয় অনুমান-লক্ষণা- 
ক্রান্ত হওয়ায়, উহ! অনুমান] বাঁক্যার্থ জ্ঞানের দ্বার! বিরোধিত্ব প্রযুক্ত অন্ুক্ত পদার্থের 
জ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি অনুমানই । এবং অবিনাভাব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সমুদায় ও সমুদায়ীর 
মধ্যে সমুদীয়ের দ্বারা অপরটির অর্থাৎ সমুদায়ীর জ্ঞান সম্ভব, তাহাও অনুমানই। 
ইহা থাকিলে, ইহা! উপপন্ন হয় না এইরূপে বিরোধিত্ব প্রসিদ্ধ ( জ্ঞীত ) থাকিলে 
কার্যের অনুত্পত্তির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়। সেই এই, অর্থাৎ 
বিচার্ধ্যমাণ প্রমাণোদ্দেশ ( প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রমাণ বিভাগ ) যথার্থই হইয়াছে । 


টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থত্রের ছার! পূর্বস্থত্রোক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের 
চতুষ্টের প্রতিষেধ নাই, অর্থাঞ প্রমাণ যে চারি প্রকার বলিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নাই । 
কারণ, যাহাকে এতিহ প্রমাণ বলা হইয়াছে, তা শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত। অর্থাপনি, সম্ভব ও 
অভাৰ অন্ুমান-প্রমাণের অন্তর্গত | এতিহা প্রভৃতি যে প্রমাণই নহে, তাহ। বলি না, কিন্তু উহা 
প্রমাণান্তর নহে | ভাষ্যকার মহর্ষির “সদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে 
শব্দ প্রমাণের যে সামান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন, তন্বারা এঁতিহাও সংগৃহীত হইয়াছে, এ লশণ এ্তিহা 
হইতে নিবৃত্ত নহে, উহা ধতিহোও আছে। আগ্তের উপদেশ শব্বপ্রমাণ। সুতরাং যে এঁতিহা 
আপ্তের বাক্য, অর্থাৎ যাহার বক্তা আপ্ত, ইহা নিশ্চয় করা গিয়াছে, তাঁহাই প্রমাণ হইবে১) 
যে এতিহোর বক্তার আপ্তত্ব নিশ্চয় হইবে না, তাহা! প্রমাণই হইবে না। ফলকথা, এতিহা- 
মাত্রই প্রমাণ নহে; যে এতিহ্থ প্রমাণ, তাহা শব্খপ্রমাণই হইবে, তাহা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে, 
ইহাই সুত্রকার ও ভাষ্যকার প্রভৃতির পিদ্ধান্ত বুঝ| যায়। ভাষ্যকার শেষে সামান্ততঃ অর্থাপত্ি, 
সম্ভব ও অভাব ষে অনুমানই, ইহা সমর্থন করিরা, পরে আবার বিশেষ করিয়া উহাদিগের অনুমানত্ব 
বুঝাইয়াছেন। সামান্ততঃ বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্গ পদার্থের দ্বারা অপ্রত)ক্ষ পদার্থের জ্ঞান, 
অনুমান। অর্থাপতি, সম্ভব ও অভাব প্রমাণও এরূপ বলিয়া উহাও অনুমানই হইবে। 
বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থ বোধ হইলে তন্বারা বিরোধিত্ববশতঃ অনুক্ত পদার্থের 
যে বোধ, তাহা অর্থাপন্তি, ইহা€ অনুমানই । 

ভাষ্যকারের কথার দ্বার! বুঝা যায়, কেহ কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অর্থ বুঝিয়া 
তদ্থারা যে অনুক্ত অর্থান্তরের বোধ, তাহা অর্থাপন্তি, ইহা এক প্রকার শ্রুতার্থাপত্তি। “মেঘ না 


১। বং খলু অনির্দিষ্প্রব্তুকং পারম্পর্যামৈতিহাং তস্য চেদাপ্তঃ কর্তা নাবধারিতঃ, ততস্তৎ প্রমাণমেব ন ভবত্তীতি। 
--তাৎপর্যাটাকা। 
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হইলে বৃষ্টি হয় না”_-.এই বাক্য বলিলে, মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, এইরূপ বোধ জন্মে। মেঘ ভইলে 
বৃষ্টি হব, এই অর্থ পুর্বোন্ত ঁ বাক্যে উত্ত হয় নাই। কিন্তু ত্র অর্থ পূর্বোক্ত বাক্যার্চের বোধ 
হইলে বুঝ! যার: এঁ স্থলে “মেঘ ন। হইলে” এইরূপ জ্ঞান “মেঘ হইলে” এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী ; 
এবং “ৰুষ্টি হয় না” এইরূপ জ্ঞান “বৃষ্ট হয়” এইরূপ জ্ঞনের বিরোধী মেঘাভাব ও মেঘ, এবং 
বৃষ্টির অভাব ও বৃষ্টি পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ । তাই বলিরাছেন, «প্রত্যনীকভাবাৎ্” 1 প্পরত্যনীক' 
শবের অর্থ বিরোধী । পুক্ধোক্ত অর্গাপন্তি স্থলে “মেঘ না! হইলে বৃষ্টি হয় না” এই বাক্যার্স 
বুঝিলে, যেহেতু মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, অতএব মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ মেঘ নাষ্টর কারণ, 
এইরূপে অনুমানের দ্বারাই এ অন্ুক্ত অর্গের বোধ জন্মে। বুষ্ট হইলে এ বৃষ্টি দেখিয়া মেঘের 
জ্ঞানকে ভাষ্যকার অর্থাপন্ির উদাহরণরূপে উদ্লেখ করেন নাই। কোন বাক্যার্থবোধের দ্বার! 
অনুক্ত পদার্চের বোধণ্বশেষকেই তিনি অর্থাপন্তি বলিয়াছেন । অর্পপন্তির প্রম ণাত্তরত্বাদী 
মীমাংসক-সশ্প্রদার অর্ধপন্তি বহুপ্রকার বলিয়াছেন এবং বহু প্রকারে স্থমত সমর্থন করিয়াছেন । 
[খ্যতন্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মি এবং স্টায়কুন্তমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকে উদয়নাচার্য, বু 
বিচাবপুর্ধক শীগাংদক-মতের খণ্ডন করিগাছেন। ভাষ্যকার প্রাচীননীদংদক-প্রদর্শত 
পুর্টোক্ত অর্থপন্ভির লক্ষণ ও উদাহরণ গ্রহণ করিরাই অর্পাপন্তির অন্্মানত্ব ব্যবস্তাপন করিয়াছেন | 
বিশেষ জিজ্ঞান্তু “পাংখ্যতস্ব-কৌমুদী” ও ণ্যায়-কুক্থমাঞ্জলি" প্রগতি গ্র্ন দেণিবেন । ভবাকার 
“্সন্তব” প্রমাণের অনুমানত্ব সমর্ন করিতে বলিয়াছেন বে, অবিনাভাৰ স্থন্ধে সন্ধদ্ধ যে সধুদার 
ও সমুদ্ায়ী, তাহার মধ্যে সমুদারের হার সমুদারীর জ্ঞান “সম্ভব” । এখানে ব্যাপ্চি-সন্বন্ধকেই 
“অবিনাভাববৃ্তি” বলা হইয়াছে । ব্যাপ্তি অর্গে প্রাীনগ্ণ “অবিনাভাব” শব্দেরও প্রয়োগ 
করিতেন! চারি আটকে এক জ্রোণ হর, স্থতরাং আটক ব্যতীত ফ্রোণ হয় না, দ্রোেণে আঢ়কের 
অবিনাভাব সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) আছে। চারি আঢ়ক মিলত হইলে দ্রোণ হয়, স্থৃতরাং দ্রেণকে 
সমুদায় বলা যার, আডঢ়ককে সমুদায়ী বলা বার। (্রাণরূপ সমুদ্দায়ের দ্বারা অর্থাৎ আড়ক্র 
ব্যাপা দ্রোণের দ্বারা আট়করূপ বমুদা়ার থে জ্ঞান জন্মে, তাহা ব্যাপ্যজ্ঞানপ্রবুক্ত ব্যাপকের 
জ্ঞান বলিয়া অন্ুমানই হইবে । (দ্রোণ থাকিলেই দেখানে আঁঢক থাকে, এইরূপে দোণে 
আঢকের ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কার থাকায় সব্ধত্র এঁ সংস্ক'রদূলক ব্যাপ্ডিস্মরণবশতঃ দ্রোণজ্ঞানের 
দ্বারা আঢ়কের অনুমানই হইরা থাকে । এপ স্থলে সর্বত্র ধরূপে অনুমান স্বীকার কবিলে 
“রন্তব” নামে অতিরিক্ত প্রমাণত্বীকার অনাবস্তক। বস্ততঃ অর্থাপন্তি ও সম্ভব প্রমাণের 
উদ্দাহরণস্থলে সব্ধত্রই প্রমের পাটি অপর পদার্থের বাপক হইবেই। ব্যাপ্যব্যাপকভাবশূন্ত 
পদারদয় স্থলে অর্থাপত্তি ও সপ্তব-প্রমাণের উদাহরণ হইতেই পারে না। স্থৃতরাং অর্থাপন্ি ও 
সম্তভবকে অন্ুমানবিশেষ বলাই সঙ্গত, সব্ধত্র ব্যাপ্তি স্মরণপুব্বকই পুর্বো্তূপ অর্থাপন্তি ও সম্ভব 
নামক জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার্ধ্য। ম.নাংসক ভট্ট-সম্প্রদার ও বৈদান্তিক-সম্প্রদার অভ'বের জ্ঞানে 
“অন্ুপলন্ধি” নামক বে বষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, নানা গ্রন্থে তাহাও “অভাব” প্রমাণ নামে 
কথিত হইয়াছে। ঘটাভাব প্রতি অভাব পদাথের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বোধ হয়, তাহাতে 
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প্রতিযোগীর অনুপল্ধি বিশেষ কারণ হইলেও করণ নহে, সুতরাং অন্ুপলব্ধি প্রমাণ নহে। 
অন্তান্ত অনেক অভাব পদার্গের অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হয়| স্ৃতরাং অভাব জ্ঞানের জন্য 
“অনুপলন্ধি” নামক প্রমাণ স্বীকার অনাবস্তক। এইবপে স্টা়াচার্ধ'গণ বহু খিচারপুর্ববক “অনুপলদ্ধি”র 
প্রমাণান্তরত্ব খগুন করিয়্ছেন। কিন্তু মহবি গোতম যে এ অনুপলন্ধিকেই অভাব প্রমাণ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝা বায় না। মহষি অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত 
বলয্নাছেন। ইহা থাকিলে তা উপপন্ন হয় না, এইরূপে বিরোধিত্ব জ্ঞান থাকিলে কার্ধ।ান্ুৎপন্তির 
দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়, এই কথার দ্বারা এখানে ভাষ্যকার শেষে অভাব প্রমাণ যে 
অনুমানের অন্তর্গত, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত উদাহরণে, বাযুর সহিত মেঘের 
সংযোগবিশেষ থাকিলে রষ্ট উপপন্ন হর ন" এইকপে বাঁর ও মেঘের সংঘোগবিশেষে বৃষ্টির 
বিরোধিত্ব জ্ঞান আছে। বারুর সহিত মেঘের সংযোগবিশেষ হইলে বুষ্টরূপ কারধ্য হয় না। এ 
বষ্টরূপ কার্যের অন্ুৎপন্তির দ্বার। মেঘ হইতে জল পতনের কারণবিশেষ যে এ জলের গুরুত্ব, 
তাহান্ন প্রতিবন্ধকের অনুমান হয়। বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেবই সেই প্রতিবন্ধক, 
তাহাই অন্রমের।  বষ্টর অভাবজ্ঞানই এ স্থলে অন্তুমান প্রমাণ | মূলকথা, কার্য্ের 
অভাবের জ্ঞানের দ্বারা কারণের অভাব অথবা কারণসক্কে তাহার প্রতিবন্ধক নিশ্চয় 
করা যায়। এ নিশ্চয় অভাব নামক প্রমাণান্তরের ছারাই জন্মে, ইহা বলিয়া কোন সম্প্রদায় 
অভাব ন।মক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতেন । অভাব পদার্থ অনুমানের হেতু হইতে 
পারে না, ভাবপদার্থস্কিত ব্যাপ্ডিই অনুমানের অঙ্গ, ইহাই তাহাদিগের কথা । বুন্তিকার 
বিশ্বনাথও শেষে এইরূপেই অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপদার্থের ন্যায় অভাব- 
পদার্থও অনুমানে হেতু হয়, অভাব পদার্সস্থত ব্যাপ্তি অনুমাণ্র অঙ্গ হয় না, ইহা নিযুক্তিক, 
এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গোতম পুর্দোন্ত অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। 
তার্কিকরক্ষাকার বরদরাঞ্জ মহর্ষি গোতমের স্ুত্রের উদ্ধ'র করিঘ্া “অভাব প্রমাণকে অনু খনের 
অন্তর্গত বল্য়া, পরে প্রন্যক্ষাদি প্রমাণের অন্তর্গতও বলিয়াছেন২; কিন্তু মহর্ষি গোতমের 
এই স্কত্রে পাঠতেদ থাকিলেও স্যার শ্বচীনিবন্ধ প্রস্থতির সম্মত হুত্রপাঠে অভাব প্রমাণ 
অন্ুমানান্তর্গত বলিয়াই মহ্ষিসশ্মত বুঝা বায়) শ্ত্রে “শবে” এইরূপ সপ্তমী বিভক্তাস্ত 
পদ প্রবুক্ত হইয়াছে ।  অর্থান্তর্ভাব বলিতে ভিন্নপদার্ঘতা : “অনর্ান্তরভাব” বলিতে 
অভিন্রপদার্গতা বুঝ! বায়। সুতরাং উহার দ্বারা ফলিতার্থরূপে এখানে অন্তর্ভাব অর্গ বুঝা যাইতে 
পারে। বৃত্তিকার প্রভৃতিও এঁরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্যকার এঁতিহের শবপ্রমাণাস্তগতত্ 
ও অর্থাপন্তি, সম্ভব ও অভাবের অনুমানান্তর্গতত্ব সনর্থন করিয়া উপসংহারে পূর্বপক্ষের 


- - শশা শপে ২ ১2০৪, 





১। বর্ষাভবপ্রতায়ন্ত্ বাযংভ্রসংযোগেহনুষানমুক্তং ।-_-তাৎপর্যাটাকা। 
২। তদেতৎ সুত্রকারৈরের “ন চতুষ্ট।”-***মিতি পরিচোদনাপূর্বকং শব্দ এতিহ্যানর্থান্তরতাবা দনুমানেহর্থাপভি- 
সম্ভবাভা বানর্থাস্তরভাবাদভাবন্ত প্রতাক্ষদানর্ধাস্তরভাবাদিতাদি সমর্থিতং ।--তাকিকরন্ণ) ৯৭ পৃষ্ঠা ॥ 


৩৮০ ্যায়দর্শন [২ ২আ* 


নিরাস করিতে বলিয়াছেন বে, প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ বথার্থই হইরাছে; অর্থাৎ প্রথমাধায়ে 
প্রমাণকে যে চারি প্রকার বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা হইয়াছে । কারণ, প্রমাণ আট প্রকার 
নহে। এতিহ প্রভৃতি চতুব্ষিধ প্রমাণ_অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে । 

পৌরাণিকগণ খতিহ্থ ও সম্তবকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। অর্থাপতি ও 
অভাবকেও তীহারা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন ৷ তাহার! অষ্টপ্রমাণবাদী, ইহা 
তার্কিকরক্ষাকারের কথার পাওয়া যাঁয৯। “অর্থাপন্তি ও 'অভাব' প্রমাণের স্বরূপবিষয়ে পরবন্তী কালে 
মতভেদ হইলেও উহাও প্রাচীন কালে সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত ছিল, ইহা বুঝা বায়। মহধি গোতম 
পৌরাণিক-সম্মত চতুর্রিধ অতিরিক্ত প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়া, এখানে শবপ্রমাণে ও অনুমানে 
তাহার অন্তর্ভাব বলিতে পারেন 1! ২। 


ভাষ্য । সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরানীত্যুক্তং, অব্রার্থা- 
পণ্তেঃ প্রমাণভাবাভ্যনুজ্ঞা নোপপদ্যতে, তথাহীয়ং-_ 


সুত্র । অর্থাপত্তিরপ্রমাণমনৈকান্তিকত্বাৎ ॥৩।১৩২॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) এইগুলি (এতিহ্য প্রভৃতি) প্রমাণ, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, 
ইহা বল! হইয়াছে, এখানে অর্থাপত্তির প্রমাণত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না, তাহ! সমর্থন 
করিতেছেন, এই অর্থাপন্তি অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচারিত্বপ্রযুক্ত অপ্রমাণ। 


ভাষ্য | অসৎস্থ মেঘেষু বৃষ্টির্ন ভবতীতি ৎস্থ ভবতীত্যেতদর্থা- 
দাঁপদ্যতে, সৎস্বপি চৈকদা ন ভবতি, সেয়মর্থাপতভিরপ্রমাঁণমিতি | 


অনুবাদ । মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, এই বাক্যের দ্বার! মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, 
ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মেঘ হইলেও কোন সময়ে বুষ্টি হয় না, সেই এই 
অর্থাপত্তি অপ্রমাণ । 


টিগ্রনী। মহধি অর্থাপন্তির প্রাম।ণ্য স্বীকার করিয়া, তাহাকে অন্থমানের অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব- 
স্তরে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন । কিন্ত বদি অর্থাপন্তির প্রীমাণ্যই না থাকে, তাহা হইলে মহধির এ সিদ্ধান্ত 
অসঙ্গত হয়; এজন্য মহধি অর্গপন্ির প্রামাণ্য সমর্থন করিতে প্রথমে পুর্বপক্ষ বল্য়ছেন যে, 
অর্থাপতি অপ্রমাণ। হেতু বলিয়াছেন, অনৈকান্তিকত্ব। অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ ব্যতিচারী। 
বাহা ব্যভিচারী, তাহা! প্রমাণ নহে, ইহা সর্ধসন্মত। অর্থাপত্তি যখন ব্যভিচারী, তখন উহা 





১। অর্থাপত্ত্য! সহৈত।নি চত্বার্ধাহ প্রভাকরঃ | 
অভাবধ্ঠানোত।নি ভাট! বেদান্তিনস্তথা । 
সম্থবৈতিহাযুন্ত।নি তানি পৌরাণিক জণ্ু: ॥_ তার্বিকরক্ষণ, ৫৬ পৃষ্টা ॥ 
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প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রঙ্গাণ। অর্থাপন্তি বাভিচারী কেন? ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, “মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না”_-এই বাক্য বলিলে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, 
ইহা অর্থতঃ পাওয়া যায়, অর্থাৎ খররূপ বোধকে অর্থাপন্তি প্রমাণজন্ত বোধ বলা হইয়াছে | 
কিন্ত মেঘ হইলেও যখন কোন কোন সময়ে বুষ্টি হয় না, তখন মেঘ হুইলেই বৃষ্টি হয়, 
এইবপ নিয়ম বলা যায় না। মেঘ হইলেও কৌন কৌন সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় পূর্বোক্ত 
অর্থাপত্তিবিষয়ে ব্যভিচারবশতঃ অর্থাপন্তি ব্যভিচারী, সুতরাং উহা! প্রমাণ হইতে পারে না, 
উহা অপ্রমাণ । ভাষ্যকার প্রথমে অর্থাপন্তির প্রমাণত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না, এই কথার 
দ্বারা পুর্ববপক্ষবাদীর অভিপ্রায় বর্ণনপূর্ববক “তথাহীয়ং” এই কথার দ্বারা মহষির এই পূর্ববপক্ষ- 
স্থত্রের অবতারণ। করিয়াহ্থেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন করিতে হইলে প্রাীনগণ প্রথমে “তথাহ্ছি” 
এই শব্ধ প্রয়োগ করিতেন । “তথাহি” অর্থাৎ হাহা সমর্থন করিতেছি, এইরূপ অর্থই উহার 
দ্বারা বিবক্ষিত বুঝা বায়। ভাষ্যকারের “ইয়ং” এই বাক্যের সহিত স্ুত্রের প্রথমোক্ত 
“অর্থাপত্তি£”, এই বাকোর যোগ করিয়া ব্যাখা করিতে হইবে। এই অর্থপন্তি অপ্রমাণ, 
অর্থাৎ যে অর্থাপত্তি পুর্বে উদাহ্ত এবং যাহ! অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া নিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে, 
তাহ| অপ্রমাণ, ইহাই ভাষ্যকারের বিবঙ্ষিত ॥ ৩ ॥ 


ভাষ্য । নাঁনৈকান্তিকত্বমর্থাপত্েঃ-- 


সুত্র। অনর্থাপত্তাবর্ধাপত্ত্য ভিমানাৎ ॥8॥১৩৩ ॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ব নাই; যেহেতু অনর্থাপত্তিতে 
অর্থাৎ যাহ! অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম হইয়াছে । 


ভাষ্য । অসতি কারণে কার্ধ্যং নোতপদ্যত ইতি বাক্যাৎ প্রত্যনীক- 
ভূতোহ্্থ সতি কারণে কার্য্যযুপদ্যত ইত্যর্থাদাঁপদ্যতে । অভাবস্ত 
হি ভাবঃ প্রত্যনীক ইতি । সোহয়ং কার্য্যোৎপাঁদঃ সতি কারণেহর্থাদা- 
পদ্যমানো ন কারণস্ত সন্তাং ব্যভিচরতি । ন খন্ধসতি কারণে কাধ্যমুখ- 
পদ্যতে, তম্মান্নানৈকান্তিকী। যত, সতি কারণে নিমি্প্রতিবন্ধাৎ 
কার্ধ্যং নোৎপদ্যত ইতি, কারণধর্ম্মোহসৌ, ন ত্বর্থাপত্তেঃ প্রমেয়ং | 
কিং তহ্যস্তাঃ প্রমেয়ং? সতি কারণে কার্ধ্যমু্পদ্যত ইতি, যোহসৌ 
কাধ্যোৎপাদঃ কারণসত্তাং ন ব্যভিচরতি তদস্যাঃ প্রমেয়ং। এবন্ত 
সত্যনর্ধাপতীবর্ধাপত্তযভিমাঁনং কৃত্বা প্রতিষেধ উচ্যত ইতি। দৃ্টশ্চ 
কারণধন্ম্ো ন শক্যঃ প্রত্যাখ্যাতুমিতি | 


৩৮২ হ্যায়দর্শন । ২অন্, ২আ? 


অনুবাদ । কারণ না থাকিলে কার্ধ্য উৎপন্ন হয় না, এই বাক্য হইতে কারণ 
থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয়, এই বিরোধীভূত পদার্থ অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু ভাব 
পদার্থ অভাবের বিরোধী । কারণ থাকিলে সেই এই কার্যেৎপত্তি অর্থতঃ প্রাপ্ত 
(জ্ঞানবিষয় ) হইয়। কারণের সন্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ কারণের সত্ব! 
নাই, কিন্তু কার্ধ্যের উৎপন্তি হইয়াছে, ইহা কখনও হয় না। যেহেতু, কারণ না 
থাকিলে কার্ধ্য উৎপন্ন হয় না, অতএব ( অর্ধাপন্তি ) অনৈকান্তিক নহে । কিন্তু 
কারণ থাকিলে নিমিত্তের (কারণবিশেষের ) প্রতিবন্ধবশতঃ কার্ধ্য যে উৎপন্ন হয় 
না, ইহা কারণের ধর্ম, কিন্তু অর্থাপভ্ির প্রমেয় নহে! | প্রশ্ন ) তবে অর্থাপত্তির 
প্রমেয় কি ? ' উত্তর ' কারণ থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয়। এই যে কার্যের উৎপন্তি 
কারণের সন্ভাকে ব্যভিচার করে ন।, তাহ। ইহার ! অর্থাপন্তির । প্রমেয়। এইরূপ 
হইলে কিন্তু অনর্থাপন্িতে অর্থাৎ যাহা! অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপন্ডি ভ্রম 
করিয়া প্রতিষেধ ( অর্থাপত্ভি অপ্রমাণ এই প্রতিষেধ ) কথিত হইয়াছে । দুষ্ট কারণ- 
ধন্মও প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না | 

টিপ্লনী। মহধি এই শত্রের দ্বারা পূর্বস্ত্রোন্ত পুর্বপক্ষের উত্তর সুচনা করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার প্রথমে “নানৈকান্তিকত্বমর্থাপন্তেঃ--এই কথার হ্বারা মহধির সাধ্য নিদেশ করিয়া স্থত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এঁ বাক্যের সহিত ক্তত্রের যোগ করিয়! স্থৃতরার্ বুঝিতে 
হইবে | অর্গাপন্তি অনৈকাস্তিক নহে, এই সাধ্যদাধনে অর্গাপত্বিত্বই হেতু বলা বাইতে পরে। 
পৃর্বপক্ষবাদী যাকে অর্থাপি বলিয়৷ গ্রহণ করিস অনৈকান্তক বলিয়াছেন, তাহা অর্গাপন্তিই 
নহে, সুতরাং অর্থাপন্তি অনৈকান্তিক হর নাই । যাহা অর্থাপনিই নহে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া 
ভ্রম করিয়া তাহাতে অনৈকাস্তিকত্ব হেতুর দ্বারা অগ্রামাণ্য সাধন করা হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্ররুত 
অর্থাপপ্ডি, তাহাতে অনৈকান্তিকত্ব হেতু অদিদ্ধ বলির! উহা তাহার অগ্রামণ্য সাধন করিতে পারে 
না, মহধে এই সুত্রের দ্বারা হও প্রকাশ করিয়াছেন) ইহাতে প্রকৃত অর্থাপন্তি কি? অর্থাপকর 
প্রমেয় কি, ইহা বুঝা আবণ্তক। তাই ভাষ্যকার তাহা৷ বুঝাইয়া মহধির পিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়- 
ছেন। ভাষ্যকার বলিরাছেন যে, “কারণ না৷ থাকিলে কার্ধ্য উৎপন হয় ন।”--এই বাক্য হইতে 
কারণ থাকিলে কার্ধয উৎপন্ন হর, ইহা! অর্থতঃ বুঝ! বায় । ভাবপদার্ অভাবের বিরোধী | সুতরাং 
কারণের সন্থ। কারণের অপভ্ার বিরোধী, এবং কার্ষের উতপন্ি কার্ষের অন্ুত্পন্তির 
বিরোধী । তাহা হইলে কারণ থ'কিলে কার্ধ্য উৎপন্ন হয়, এই অর্গ, কারণ না থাকিলে কার্ধ্য 
উৎপন্ন হর না, এই অর্থের প্রত্যনী কভূত, অর্থাত বিরোধীভূত। এ বিরোধীভূত অর্থই পুর্কোক্ত 
স্থলে অর্থ 5 বুঝা বায়। কিন্ত কারণ থাকিলে সর্দব্রই কার্ষ্যোৎপন্ধি হয়, ইহা এ স্থলে পূর্ব 
বাক্যার্ঘবোধের দ্বারা অর্থতঃ বুঝা! যায় না, তাহা বুঝিলে ভ্রম বুঝা হর। কার্য্ের উৎপন্তি 
কারণের সন্তাকে বাভিচার করে না, অর্থাৎ কার্য্ের উৎপনি হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কারণ নাই, 
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ইহা কোথায়ও দেখা বায় না । এই অথই পূর্োজ স্থলে অর্পন্ভির বিষয় বা পমেয়। অর্পৎ মেঘ 
না হইলে বৃষ্টি হয় না - এই কথা বলিলে মেঘ হইলে সর্বত্রই বৃষ্টি হয়, ইহা অর্পপন্ির দ্বারা বুঝ! 
ধায় না। মেব বুষ্টির কারণ, বৃষ্টু কার্যের উৎপনি মেবরূপ কারণের সভার ব্যভিগ্রী নহে, 
অর্গাত বৃষ্টি হইয়াছে কিন্ত মেঘ হয় নাই, বিনা মেবেই বুষ্টি হইয়াছে, ইহ! কখনও হয় না, এই 
অর্গই অর্গপর্রি প্রহর । এ প্রমেয় বেধের করণই এ স্থলে প্রকৃত অর্গপনি, উহাতে 
কোন ব্যভিচার না থাকায় অর্গাপন্তি বাভিচারী হয় নাই। থাহা অর্গাপনি নহে, তাহাকে 
অর্থাপন্তি বলিয়া ভ্রম করিয়! পুন্পক্ষবাদী অর্গপণ্ভর বের বলিয়াছেন । 
কিন্তু মেঘ হইলেই সর্বত্র বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থপন্ভির প্রমের় নহে, এ অর্গবোধের করণ অর্থাপত্তিই 
নহে, উহাতে বাভিগার থাকিলে অর্থপন্তি ব্যতিচ'রী হয় নাঃ আপনি হইতে পারে যে, মেঘ 
বুষ্টির কারণ হইলে সর্বত্র মেঘ সবে বৃষ্টী কেন হয় না, কারণ না থাকিলে যেমন কার্ধ্য হইবে না, 
তদ্রপ কারণ থাকিলে সর্ধত্র তাহার কার্প্য অবশ্তই হইবে, নচেৎ তাঁহাকে কারণই বলা ধায় 

| এই জন্য ভাষাকার বলিয়াছেন বে, কারণ থাকিলেও কোন প্রতিবন্ধকের দ্বারা কারণান্তর 
ও হইলে বার্ধ্য জন্মে না, উহ! কারণন্ম দেখা বায়। খই দুষ্ট কারণধন্দ্রকে অপলাপ 
করিয়া দৃষ্টের অপলাপ করা বার না| প্ররুত স্থলে মেঘরূপ কারণ থাকিলেও কোন 
সময়ে শী মেঘ হইতে জলপতনরূপ বৃষ্টি কার্যের কারণান্তর যে এ জলগত গুরুত্ব, তাঁহ। 
বাঁযু ও মেঘের সংবোগ-বিশেষের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হগয়ার জলপতন হইতে পারে না। 
কিন্তু এই যে কারণ থাকিলেও কারণান্তর প্রতিবন্ধ বশতঃ কার্ষের ই ইহাও অর্থাপত্তির 
প্রমেয় নহে । কার্য্যের উতৎ্পন্ি কারণের সভাকে বাতিচার করে না ইহাই অর্থাপন্তির প্রমেয | 

উদ্দ্যোতকর সুত্রকারোক্ত পুর্বপক্ষের নিরাদ করিতে প্রথমে রে বলিয়াছেন যে, পু্ববপগ্ষ- 
বাদী অর্থাপন্ডি মাত্রকেই ধন্মিরূপে গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিকত্ব হেতুর দ্বারা তাহাতে অপ্রামাণ্য 
সাপন করিতে পারেন না । কারণ অর্পাপন্তিমাত্রই অনৈকান্তিক বলা ধায় না। বহু বহু 
অর্গাপতি আছে, যাহ পুর্ববপক্ষবাদীৎ অনৈকান্তিক বলিতে পারিবেন না। পুর্ববপক্ষবাদী যদি 
বলেন বে, অনৈকান্তিক অর্গাপন্তিবিশেষকে ধন্মিরপে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই অগপ্রামাণ্য 
সাধন করিব, কিন্তু তাহা হইলে অনৈকান্তিকত্বরূপ হেতু প্রতিজ্ঞবাক্যে ধন্মীর বিশেষণ 
হওয়ায় উহা হেতু হইতে পারে না। কারণ বাহা অনৈকান্তিক তাহা অপ্রমাণ ইহা পুর্বে সিদ্ধ 
থাকায় পর্ন প্রতিজ্ঞ! হইতে পারে না। ই্ররূপ প্রতিজ্ঞা নিরর্পকগ হয়) পরন্থ অনৈকান্তিক 
অর্থাপন্ভি অপ্রমাণ, এই কথা বলিলে এঁকান্তিক অর্থাপন্তি প্রমাণ, ইহা স্বীকৃত হর । স্ৃতরাং 
অর্থাপন্তি অপ্রমাণ--এই কথাই বলা বায় না। ৪। 


সুত্র। প্রতিষেধা প্রামাণ্যঞ্চা নৈকান্তিকত্বাৎ ॥৫0১৩৪॥ 
অন্ুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত প্রতিষেধ বাক্যের অপ্রামাণ্যও হয় [ অর্থাৎ 
যদি ষে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্বব- 


৩৮৪ স্যায়দর্শন [২অ*, ২আৎ 


পক্ষবাদীর পূর্বেরাক্ত প্রাতিষেধবাক্যও যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হওয়ায় অপ্রমাঁণ 
হইবে, উহার দ্বার! অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যসিদ্ধি হইবে না ]। 


ভাষ্য । অর্থাপতির্ন প্রমাণমনৈকান্তিকত্বাদিতি বাক্যং প্রতিষেধঃ | 
তেনানেনার্থাপত্তেঃ প্রমাণত্বং প্রতিষিধ্যতে, ন সদ্ভাবঃ, এবমনৈকান্তিকে। 
ভৰতি। অনৈকান্তিকত্বাদপ্রমাঁণেনীনেন ন কশ্চিদর্থঃ প্রতিষিধ্যত ইতি । 


অনুবাদ । অনৈকাস্তিকত্ব প্রযুক্ত অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে, এইবাক্য প্রাতিষেধ, 
অর্থাত ইহাই পূর্ববপক্ষবাদীর অর্থাপত্তির প্রামাণ্যপ্রতিষেধবাক্য । সেই এই 
প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বার! অর্থাপত্তির প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, সদ্ভাব ( অর্থাপত্তির 
অস্তিত্ব) প্রতিবিদ্ধ হইতেছে না, এইরূপ হইলে ( এ প্রতিষেধ ) অনৈকান্তিক হয়। 
অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ এই প্রতিষেধবাক্যের দ্বারা কোন পদার্থ প্রতিষিদ্ধ 
হয় না। 


টিগ্লনী। অর্থাপতি অনৈকান্তিক নহে, কারণ অর্থাপভির যাহ প্রমেয় তদ্ধিষয়ে কুত্রাপি 
ব্যভিচার নাই, এই কথা বলিয়৷ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস কর! হইয়াছে। এখন এই স্ৃত্রের 
দ্বারা মহর্ষি বলিতেছেন যে, যদি সামান্ততঃ যে কোন বিষয়ে অনৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপন্তিকে 
অপ্রমাণ বল তাহা হইলে “অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ” এই প্রতিষেধ বাক্যও 
অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারাও কোন পদার্থের প্রতিষেধ করা যাইবে না। পূর্বোক্ত শ্রতিষেধ- 
বাক্য কিরপে অনৈকান্তিক হয়? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্র প্রতিযেধ-বাঁক্যের 
দ্বারা অর্থাপত্বির প্রামাণ্যই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, উহার দ্বারা অর্থাপন্ভির অস্তিত্ব 
প্রতিষেধ করা হইতেছে না। এ প্রতিষেধবাক্যের দ্বারা অর্থাপন্ভির অস্তিত্ব প্রতিষেধ করাই যায় 
না। কারণ যাহ৷ অনৈকান্তিক তাহার অস্তিত্বই নাই, ইহা৷ কিছুতেই বলা যায় না। তাহা হইলে 
এ প্রতিষেধবাক্য অর্থাপন্ভির অস্তিত্বপ্রতিষেধক ন! হওয়ায় উহাও এ অর্থাপতির অস্তিত্ব নিষেধের 
পক্ষে অনৈকান্তিক হইয়াছে। তাৎপর্য্যটাকাকাঁর তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষিয়ে 
অর্থাপন্তি বস্তুতঃ অনৈকান্তিক নহে, প্রকান্তিক, তাহা হইতে ভিন্ন বিষয় অর্থাৎ যাহা 
অর্থাপভির বিষয়ই নহে, এমন বিষয় কল্পনা করিয়া পূর্বপক্ষবাদী যদি অর্থাপন্ভিকে 
'অনৈকান্তিক বলেন, তাহা হইলে তীহার প্রতিষেধ বিষয় যে অর্থাপততির প্রামাণ্য. তাহ! 
হইতে বিষয়াস্তর যে, অর্থাপন্তির অস্তিত্ব, তাহাকে প্রতিষেধ বিষয় কল্পনা করিয়। প্রতিবেধ-বাক্যের 
অপ্রমাণ্য বলিতে পাবি। ফলকথা যে কোন বিষয়ে অনৈকাস্তিক হইলেই যদ্দি তাহা অপ্রমাণ 
হয়, তাহা হইলে পুর্বরপক্ষবাদীর প্রতিষেধবাক্যও অগ্রমাণ হইবে। কারণ পুর্বপক্ষবাদীর 
এ প্রতিষেধ-বাক্য অর্থাপনির প্রামাণ্য-নিষেধক হইলেও অস্তিত্বের নিষেধক নহে। তাহা হইলে 
অস্তিত্ব নিষেধের সম্বন্ধে এ বাক্য অনৈকান্তিক হওয়ায় যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইয়াছে । 


৪৯ 


শি 


৬ সঙ] বাৎস্তাষন ভাষ্য ৩৮৫ 


অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ হওয়ায় এ প্রতিষেধবাক্যের দ্বারাও কিছু প্রতিযিদ্ধ হইতে 
পারে না ॥ &॥ 


ভাষ্য । অথ মন্যনে নিয়তবিষয়েমর্থেষু স্ববিষয়ে ব্যভিচাঁরো ভবতি, 
ন চ প্রতিষেধস্ত সদৃভাবে। বিষয়ঃ) এবং তহি-- 

অনুবাদ। যদি স্বীকার কর, পদার্ধসমূহ নিয়ত-বিষয় হইলে, অর্থাৎ সকল 
পদার্থই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না, প্রমীণের নিয়মবদ্ধ বিষয় আছে, সুতরাং 
নিজ বিষয়েই ব্যভিচার হয়, কিন্তু সম্ভীব অর্থাৎ অর্থাপত্তির অস্তিত্ব, প্রতিষেধের বিষয় 
নহে-_এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধবাক্যের প্রামাণ্যরক্ষার্থ এই 
পক্ষান্তর স্বীকার করিলে-_ 


সুত্র। ততপ্রামাণ্যে ব নার্থাপত্ত্য প্রামাণ্যৎ ॥৩।১৩৫॥ 


অনুবাদ । পক্ষান্তরে তাহার (পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের ) প্রামাণ্য হইলে, 
অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যভিচার নাই বলিয়! পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাকোর প্রামাণ্য স্বীকার 
করিলে অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্য হয় না । 


ভাষ্য । অর্থাপত্বেরপি কার্য্যোত্পাদেন কারণসত্তায়া অব্যভিচারে! 
বিষয়ঃ ন চ কারণধন্ম্ে। নিমিভপ্রতিবন্ধাৎ কার্য্যানুৎপাদকত্বমিতি । 


অনুবাদ । অর্থাপত্তির ও কার্ষ্যোৎপত্তি কর্তৃক কারণের সত্তার ব্যভিচারের 
অভাব বিষয়, অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সত্তাকে ব্যভিচার করে না, ইহাই 
অর্থাপত্তির বিষয়, নিমিন্ডের প্রতিবন্ধবশতঃ কার্ষেযর অনু্পাদকত্বরূপ কারণধর্্ন 
€ অর্থাপত্তির বিষয় ) নহে। 


টিপ্ননী। মহষি পূর্ববস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পুর্ববপক্ষবাদী অবশ্তই বলিবেন যে, 
যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলে তাহা অপ্রমাণ হয় না। প্রমাণের বিষয়গুলি নিয়ত, অর্থাৎ 
নিয়মবদ্ধ আছে। সকল পদার্থই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না) যে বিষয়টি সাধন করিতে 
যাহাকে প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হইবে, তাহাই এ প্রমাণের স্ববিষয় বা নিজ বিষয়। 
ওঁ স্ববিষয়ে ব্তিগর হইলেই তাহার অপ্রামাণ্য হয়। যেকোন বিষয়ে ব্যভিচারবশতঃ প্রমাণের 
অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। “অনৈকান্তিকত্বপ্রবুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ” এই প্রতিষেধবাক্যের 
দ্বার! অর্থাপত্তির প্রামাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে । অর্থাপত্তির অস্তিত্বের প্রতিষেধ করা 
হয় নাই, স্থৃতরাং প্রাাণ্যই এ প্রতিষেধের বিষয়, অস্তিত্ব উহার বিষর নহে। তাহা হইলে 
অর্থাপত্তির অস্তিত্ব বিষয়ে এ গ্রতিষেধ-বাক্যের বে ব্যভিচার, তাহা উহার নিজ বিষয়ে ব্যভিচার 
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নহে। সুতরাং উহার দ্বারা এ প্রতিষেধ-বাক্যের অগ্রামাণ্য সাধন করা যায় না প্র প্রতিষেধ- 
বাক্য বিষয়াত্তরে অনৈকান্তিক হইলেও নিজ বিষয়ে অনৈকান্তিক না হওয়ায় উহ! অপ্রমণ হইতে 
পারে না। মহর্ধি এই সুত্রের দ্বারা এই পক্ষান্তরে বলি্বাছেন যে, যদি নিজ বিষয়ে ব্যভিচার 
না থাকায় এ প্রতিষেধবাক্যের প্রামাণ্য বল, তাহা হইলে অর্গাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যভিচার 
না থাকায় অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যভিচার না থাকিলে তাহা! অপ্রমাণ 
হয় না, এই কথা বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী তাহার প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রামাণ্য খণ্ডন করিতে 
গেলে অর্থাপত্তিরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, অর্থাপন্ভিরও নিজ বিষয়ে 
ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার এখানে অর্থাপন্তির নিজ বিষয় দেখাইতে বলিয়াছেন যে, কার্য্ের 
উৎপত্তি কারণের সন্তাকে ব্যভিচার করে না-_ইহাই অর্থাপত্তির বিষয় ৷ নিমিত্াত্তরের প্রতিবন্ধ" 
ৰশতঃ কার্য্ের অনুৎপাদকত্ব কারণের ধর্ম, উহা অর্থাপন্তির বিষয় নহে। মুলকথা, মেঘ হলে 
বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপভির বিষয় নহে। বৃষ্টি হইলে মেঘ সেখানে থাকিবেই। বুষ্টিরূপ কার্ধ্য 
হইয়াছে, কিন্তু মেঘ সেখানে হয় নাই, ইহা কখনই হয় না,__ইহাই অর্থাপভির বিষয় বা প্রমেয়। 
এ নিজ বিষয়ে অর্থাপন্ডির ব্যভচার না থাকায় অর্থাপত্তি অপ্রগাণ নহে, ইহ! পুর্বপক্ষবাদীরও 
্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে “নৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপন্তি অপ্রমাণ” এই কথা আর বলা যাইবে ন1। 
স্থতরাং অর্গাপততি প্রমাণ হওয়ার তাহা অনুমানের অন্তর্গত, এ কথাও সঙ্গত হইয়াছে ॥ ৬) 

ভাষ্য । অভাবস্ত তহি প্রমাঁণভাবাভ্যনুজ্ঞা নোপপদ্যতে, কথমিতি ? 

অনুবাদ । তাহা হইলে, অর্থাৎ অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও “অভাবের” 
প্রামাণ্য স্বীকার উপপন্ন হয় না । (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ ইহার হেতু কি? 


সুত্র । নাভাবপ্রামাণ্যৎ প্রমেয়ালিদ্ধেঃ ॥৭॥১৩৩।॥ 


অনুবাদ ॥ ( পূর্ববপক্ষ ) অভাবের অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের প্রামাণ্য নাই, যেহেতু 
প্রমেয়ের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বিষয় অভাবপদার্ধের সিদ্ধি নাই: | 


ভাষ্য । অভাবস্ত ভুয়দি প্রমেয়ে লোকসিদ্ধে বৈযাত্যাছুচ্যতে, 
“নাভাব্প্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধেগরিতি। 

অনুবাদ । অভ্ভাবের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বহু বনু প্রমেয় (বিষয় ) লোকসিদ্ধ 
থাকিলেও বৈষাত্য, অর্থাৎ ধুষ্টতাবশতঃ ( পুর্ববপক্ষবাদী ) বলিতেছেন, অভাবের 
€ অভাব জ্ঞানের ) প্রীমাণ্য নাই, যেহেতু প্রমেয়ের সিদ্ধি নাই। 





১। নাভাবজ্ঞানং প্রমাণং, কন্স।ৎ? প্রমের়স্ত অভাবস্তাসিন্ধে:। নো খলু সর্ব্বোপাধ্যারহিতং প্রমাণজ্ঞানবিষয়- 
ভাবসন্তবতি। কেবলং কাল্পনিকোইয়মভাবব্যবহারো লৌকিকানাঙগিতি পুর্ব্পক্ষঃ।__তাৎপর্যযটাক। । 

২। “বিষাত” শব্দের অর্থ ধৃষ্ট, অর্থাৎ নিলক্জ। প্থৃষ্টে ধৃক্গ, বিযাতশ্চ” ।- অমরকোব, বিশেষানিদ্ববর্গ--২৫। 
বৈষাতা শব্দের অর্থ ধৃষ্টতা । বৈধাত্যং সুরতেধিব ।-_মাঘ) ২। ৪৪। 
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টিগ্ননী ॥ মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, এখন অভাব নামক প্রমাণের প্রামাণ্য 
সমর্থন করিতে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন,_-“নাভাবপ্রামাণ্যং” ।_-অভাবপদার্থ অজ্ঞায়মান হইলে তাহা 
কোন বিষয়ের প্রমাজ্ঞান জন্মাইতে না পারায়, প্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং অভাব জ্ঞানকেই 
প্রমাণ বলিতে হইবে । উদ্দোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রৎ ইহাই বলিয়াছেন] কিন্তু যদি অভাব 
বলিয়া কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে অভা জ্ঞান প্রমাণ, এ কথা বলা যায় না। অভাব- 
জ্ঞান প্রমাণ না হইলে, “অভাব” নামক প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত-_এ কথাও বলা! যায় না । বস্ততঃ 
অভাঁবপদার্থ অনেকে স্বীকার করেন নাই । অভাবের কোন স্বরূপ নাই, সুতরাং উহা! প্রমাণের 
বিষয়ই হইতে পারে না ৷ লোকে কল্পন। করিয়াই অভাব ব্যবহার করে; বস্ততঃ কান্ননিক ব্যবহারের 
বিষ্ন অভাবপদার্থের সতাঁই নাই। এই সকল কথা বলিয়া ষীহারা অভাবপদার্থ মানেন নাই, 
তাহাদিগের মতে অভাব-জ্ঞান প্রমাণ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং মহর্ষি গোতম যে উহাকে অনুমানের 
অন্তর্গত বলিরাছেন, তাহাও অসম্ভব। তাই মহর্ষি এখানে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া! সভাব- 
পদার্থের অস্তিত্ব সমর্থন দ্বারা তাহার নিজের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন । অভাবপদার্থ যে মহর্ষি 
গোতমের স্বীকৃত প্রমাণসিদ্ধ, ইহা সমর্থনপূর্বরক প্রকাশ করাও এই প্রসঙ্গে মহর্ষির উদ্দেস্ত | 
তাৎপর্ধ্য-টীকাকার পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞান প্রমাণ নহে, যেহেতু প্রমেয় 
অর্থাৎ অভাবপদার্থ অদ্িদ্ধ। উতংদ্যাতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এখানে অভাব-জ্ঞানকেই “অভাব” 
প্রমাণ বলিয়া ব্যাথ্যা করায় তাহার! যে মীমাংসক-সম্মত অনুপলব্ধি প্রমাণকেই এখানে অভাব 
প্রমাণ বলিয়৷ গ্রহণ করেন নাই, ইহা স্পৃষ্ট বুঝা যায় । মহর্ষি গোতমও অভাব প্রমাণকে অনুমানের 
অন্তর্গত বলায় অন্ুপলব্ধিকেই যে তিনি “অভাব” শবের দ্বার! গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা যাঁয়। 
ভাষ্যকারও পুর্বে অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যায় বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকেও 
অভাব প্রমাণের প্রমেয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন । এখন চিস্তনীর এই যে, যদ্দি ভাবপদার্থও 
“অভাব” প্রমাণের প্রমেয় হয়, তাহা হইলে অভাবপদীর্থ না মানিলেও “অভাব” প্রমাণের প্রমেয় 
অসিদ্ধ হইতে পারে না ভাষ্যকার যে বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকে অভাব 
প্রমাণের প্রমেয় বলিয়া! উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে পদার্থ সর্ব সম্মত, সুতরাং প্রমেয় অনিদ্ধ 
বলিয়া অভাব প্রমাণ হইতে পারে না, এই পূর্বপক্ষ কিরূপে সঙ্গত হয়? এতছুত্বরে বক্তব্য 
এই যে, অভাবজ্ঞানই “অভাব” নামক প্রমাণ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এঁ অভাবঙ্ঞান 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জন্মে। অভাবজ্ঞানরূপ যে প্রমা-জ্ঞান, তাহার বিষয় অভাব, সুতরাং 
অভাব এ প্রমা-জ্ঞানের বিষয় বলিয়া তাহাকে প্রমেয় বলা যায়। ফলকথা, অভাবজ্ঞানের বিষয় যে 
অভাবরপ প্রমেয়,--তাহ! অসিদ্ধ বলিয়া অভাবজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। সুতরাং তাহ! প্রমাণ 
হয়া অসম্ভব, ইহাই পূুর্ব্পক্ষ। অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ প্রমেয় অর্থাৎ অভাবপদার্থ অসিদ্ধ, 
এই তাৎপর্য্যই স্থত্রে “প্রমেয়াসিদ্ধেঃ” এই কথা বল! হইয়াছে। “প্রমেয়” শবের দ্বার! স্ৃত্রকার 
মহধি এখানে অভাবজ্ঞানরূপ প্রমাজ্ঞানের বিষয় অভাব পদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্/কার 
মহবির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, অভাব প্রমাণের বহু বহু প্রমেয় লোক- 
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সিদ্ধ, অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয় বহু বহু অভাব লোকপিদ্ধ আছে। সার্বজনীন অভাব ব্যবহার 
কাল্পনিক হইতে পারে না । যাহাকে নিংস্বরূপ বা অলীক বলিবে, এমন বিষয়ে করনারপ ভ্রম 
জ্ঞানও জন্মিতে পারে না । স্থতরাং লৌফসিদ্ধ অভাব পদার্থ অবস্তস্থীকার্ধ্য। তথাপি 
ূরবপক্ষবাদী ধৃষ্টতাবশতঃ অভাব পদার্থকে অস্বীকার করিয়া! *নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে৮__ 
এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই পূর্ববপক্ষ ধুষ্টতামূলক। অভাব প্রমাণের প্রমেযই নাই, 
ইহ! কেহই বলিতে পারেন না; কাঁরণ, উহা বহু বু লোকসিদ্ধ আছে। সর্ধলোকসিদ্ধ অভাব 
পদার্থকে অস্বীকার করিয়া এরূপ পূর্ববপক্ষ বল ধৃষ্টতামূলক। ভাষ্যকারের “অভাবস্ত ভূয়সি 
প্রমেয়ে লোকসিদ্ধে”_-এই কথার তাৎপর্য ইহাও বুঝিতে পারি যে, অনেক ভাবপদার্থও যখন 
অভাবপ্রমাণের প্রমেয় আছে, তখন অভাবপদার্থ না মানিলেও অভাবপ্রমাণের প্রমেয় অসিদ্ধ 
হইতে পারে না। পরন্ত বহু বহু অভাবপদার্থও লোকসিদ্ধ আছে। সেগুলির অপলাপ করা 
অসম্ভব, সুতরাং “নাভাবপ্রামাণ)ং” ইত্যাপ্দি বাক্য ধৃষ্টতামূলক। মহর্ষি বৃষ্টতামূলক এ পূর্ববপক্ষের 
অৰতারণা করিয়া তছুন্তরে অভাবপদার্থেরই অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, পূর্ববপক্ষবাদী 
অভাব পদার্থ ই ব্বীকার করেন না) কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয় বলেন না। 
স্থতরাং অভাব পদার্থের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াই মহর্ষি এখানে তাহার স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন ও পূর্ব 
পক্ষের নিরাস করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ 
ভাষ্য । অথায়মর্থবনৃত্বাদঘকদেশ উদাহ্রিয়তে__ 


অনুবাদ। অনন্তর অর্থের ( অভীবপদার্থের ) বনুত্ববশতঃ এই অর্থৈকদেশ 
অর্থাৎ অভাবপদার্ধের একদেশ ( অভাববিশেষ ) প্রদর্শন করিতেছেন [ অর্থাৎ বন 
বহু অভাব পদার্থ লৌকসিদ্ধ আছে, তাহার সবগুলি প্রদর্শন করা অসম্ভব, এ জন্য 
মহষি পরসূত্রের দ্বারা অভাব-বিশেষই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়। সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়াছেন ]। 

সুত্র । লক্ষিতেঘলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাৎ তৎ- 

প্রমেয়সিদ্ধিঃ ॥৮॥১৩৭॥ 

অন্বাদ। ( উত্তর ) তাহার অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাবনামক প্রমাণের 
প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ অভাবরূপ প্রমেয় সিদ্ধ হয়। যেহেতু, লক্ষিত অর্থাৎ 
কোন লক্ষণ ব৷ চিহৃ-বিশিষ্ট পদার্থ থাকিলে অলক্ষিত পদার্থগুলির অলক্ষণ- 
লক্ষিতত্ব অর্থাৎ এ লক্ষণের অভাবের দ্বার! লক্ষিতত্ব আছে। 

ভাষ্য । তশ্তাভাবস্ত সিধ্যতি প্রমেয়ং, কথং ? লক্ষিতেষু বাসংস্থ 
অনুপাদেয়েযু উপাদেয়ানামলক্ষিতানামলক্ষণলক্ষিতত্বাৎ লক্ষণাভাবেন 


৮ সৎ ] বাঁশুস্ার়ন ভাষ্য ৩৮৯ 


লক্ষিতত্বাৎ। উভয়সন্নিধাঁবলক্ষিতাঁনি বাদা-স্যনিয়েতি প্রযুক্ত! যেষু 
বাসঃম্থ লক্ষণানি ন ভবন্তি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যতে, প্রতিপদ্য 
চানয়তি, প্রতিপত্ভিহেতুশ্চ প্রমাণমিতি | 


অনুবাদ । সেই অভাবের অর্থাৎ অভাবজ্ঞীনরূপ অভাব নামক প্রমাণের প্রমেয় 
(অভাব পদার্থ) সিদ্ধ হয়। (প্রশ্ন)কি প্রকারে? (উত্তর) যেহেতু, লক্ষিত 
অগ্রা্ বন্্গুলি থাকিলে, অর্থাৎ যেখানে কতকগুলি লক্ষিত ( কোন লক্ষণবিশিষ্ট ) 
অগ্রাহথ বস্ত্র আছে সেখানে, গ্রাহ অলক্ষিত বন্ত্রগুলির অলক্ষণলক্ষিতত্ব আছে 
€ অর্থাৎ ) লক্ষণের অভাবের দ্বারা লক্ষিতত্ব (বিশিষ্টত্ব ) আছে। তাৎপর্য এই 
যে-__-উভরয় সন্নিধানে অর্থাৎ যেখানে লক্ষিত ও অলক্ষিত, দ্বিবিধ বস্ত্র আছে, সেখানে 
দ্অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর”__এই বাক্যের দ্বার! প্রেরিত ব্যক্তি যে সকল বস্ত্র 
লক্ষণ নাই, সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণের অভাববিশিষট বলিয়! বুঝে, বু'ঝয়! অর্থাৎ 
লক্ষণাভীব-বিশিষ্ট সেই সকল বস্ত্রকেই আনেতব্য বলিয়া! বুঝিয়|, আনয়ন করে, বোধের 
হেতু--প্রমাণ। [ অর্থাৎ এ স্থলে সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণীভাব-বিশিষ্ট বলিয়। যখন 
বুঝে, তখন লক্ষণের অভীবজ্ঞান এ বোধের করণ হওয়ায় প্রমাণ হয়, তাহা হইলে 
উহার বিষয় লক্ষণীভাবরূপ অভাব পদার্থ স্বীকার্য্য। ] 


টিপ্লনী। অভাবজ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ তাহার বিষয় অভাবরূপ প্রমেয় অসিদ্ধ ; 
অভাবপদার্থের অস্তিত্বই নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে মহধি এই শ্থাত্রে বলিয়াছেন, “ততপ্রমেয়- 
সিদ্ধিঃ”। অর্থাৎ অতাবজ্ঞানের বিষয়রূপ ষে প্রমেয় ( অভাবপদীর্থ) তাহা সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ 
প্রমাণের দ্বার! জানা যায় । কি প্রকারে তাহ সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ অভাব যে প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, 
তাহা বুঝিব কিরূপে ? ইহা বুঝাইতেই মহধি বলিয়াছেন, “লক্ষিতেঘলক্গণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাং ৷” 
কৌন লক্ষণ বা চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থ ই লক্ষিত পদার্থ। সেই লক্ষণশূন্ত পদার্থই অলক্ষিত পদার্থ । 
অলক্ষিত প্দার্থকে বুঝিতে হইলে এ লক্ষণাভাব বুঝা আবশ্তক। অলক্ষিত পদার্থগুলিতে 
সেই লক্ষণ না থাকার সেগুলি অলক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ এ লক্ষণের অভাব দ্বারা লক্ষেত ; _. 
সুতরাং সেগুলকে বুঝিতে হইলে তাহাতে এঁ লক্ষণের অভাব বুঝিতে হইবে ৷ ধীহারা অলক্ষিত 
পদার্থ বুঝিযা থাকেন, তাহারা তাহাতে লক্ষণের অভাব অবস্তই বুঝিয়! থাকেন, প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণের 
দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, সুতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণ- 
সিদ্ধ। ভাষ্যকার প্রথমে মহধির স্ত্ার্থ বর্ণন করিয়া পরে, মহধির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, 
যেখানে কতকগুলি লক্ষিত বস্ত্র আছে, এবং কতকগুলি অলক্ষিত বন্ত্রও আছে, লক্ষিত বস্ত্র 
গুলিতে এমন কোন লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন আছে, যে জন্ত সেগুলি অগ্রাহ্থ; অলক্ষিত বন্ত্রগুলিতে 
এঁ লক্ষণ না থাকায় সেগুলি গ্রা্থ। এ লক্ষিত ও অলঙক্ষিত, এই দ্বিবিধ বস্ত্র থাকিলে সেখানে 


৩৯০ হ্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আ* 

যদি কেহ কোন বোদ্ধা. ব্যক্তিকে বলেন ষে, প্তুমি অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর,”-- 
তাহা হইলে এ ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে এ লক্ষণের অভাব দেখে, সেইগুলিকেই অলক্ষিত 
অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝে, স্থৃতরাং সেই বন্ত্রগুলিই তাহাকে আনিতে হইবে, ইহা 
বুঝিয়া৷ আনয়ন করে। এর স্থলে সেই সকল বস্ত্র খর ব্যক্তি লক্ষণের অভাব বুঝিয়াছে, নচেৎ সে 
ব্যক্তি অলক্ষিত বস্ত্র আনিয়নে প্রেরিত হইয়া অলক্ষিত বস্ত্র কিরূপে আনয়ন করে ? তাহার সেই 
সকল বস্ত্রে লক্ষণাভাবজ্তান অলক্ষিত বস্্-বিষয়ক জ্ঞান সম্পাদন করিয়া এ স্থলে প্রমাঁণ হয়১। 
স্থৃতরাং এ স্থলে বন্ত্রবশেষে লক্ষণের অভাঁবজ্ঞান অবশ্থস্বীকার্ধ্, তাহা হইলে অভাবপদার্থ 
প্রমাণসিদ্ধ হইয়া অবস্ঠস্থীকার্ধ্য হইতেছে । এইরূপ বহু বহু অভাবপদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে, 
অভাঁবপদার্থের বহুত্ব বশতঃ সকল অভাবপদার্থ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এ জন্ত মহর্ষি লক্ষণা- 
ভাবরূপ অভাববিশেষই প্রদর্শন করিয়া স্বদিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে এই 
কথ! বলিয়াই স্থৃত্রের অবতারণা করিয়াছেন ॥ ৮1 


সুত্র। অসত্যর্থে নাভাব ইতি চেসম্নান্যলক্ষণোপ- 


পর্ডেঃ ॥৯।১৩৮৪॥ 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) পদার্থ না থাকিলে অভাব থাকে না, ইহা যদি বল? 
(উত্তর ) না, যেহেতু অন্যত্র, অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে লক্ষণের উপপত্তি (সত! ) 
আছে। 

ভাষ্য । যত্র ভূত্বা কিঞ্চিন্ন ভবতি তত্র তম্তাভাৰ উপপদ্যতে, 
অলক্ষিতেষু চ বাসঃম্থ লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি, তম্মাভেষু লক্ষণাভাবোহ- 
নুপপন্ন ইতি। ননান্যলক্মণোঁপপত্তেঃ__যথাহয়মন্যেষু বাঁসঃম্থ লক্ষণানামুপ- 
পর্তিং পশ্যতি, নৈবমলক্ষিতেষু, সোহয়ং লক্ষণাভাবং পশ্যন্নভাবেনার্থ 
প্রতিপদ্যত ইতি | 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) যে স্থানে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া নাই, অর্থাৎ 
বিনষ্ট হইয়াছে, সে স্থানে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। অলক্ষিত বন্্গুলিতে লক্ষাণ- 
গুলি উৎপন্ন হইয়া নাই ( ইহা) নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়! 
বিনষ্ট হয় নাই, অতএব তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। (উত্তর) না, 
অর্থাৎ অলক্ষিত বস্ত্রে কখনও লক্ষণ ছিল না বলিয়।, তাহাতে লক্ষণের অভাব থাকিতে 
পারে না ইহ বলা যায় না ; যেহেতু অন্যত্র ( লক্ষিত পদার্থান্তরে ) লক্ষণের উপপন্তি 


১। প্রতিপদা চানক্তীতি। লক্ষপাভাবেন বিশেষপেনাবচ্ছিননান্তানেতব্যত্বেন প্রতিপদ্যানয়তি। এতদুক্তং ভবতি 
লক্ষশাতাবক্ঞানং বিশিষ্টে বাসসি প্রতাকং জনয়ৎ সাধকতত্বাৎ প্রমাণং ভবতি ।--তাৎপর্যাটিকা। 
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(সত্তা) আছে। যেমন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রের দ্র ব্যক্তি 
অন্য বন্ত্রগুলিতে (লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে ) লক্ষণগুলির সত্ব! দেখে, এইরূপ অলক্ষিত 
বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলির সত্তা দেখে না, সেই এই ব্যক্তি লক্ষণের অভাব দর্শন 
করতঃ অভাববিশিষট পদার্থ ( লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট পূর্বোন্ত অলক্ষিত বস্ত্র) বুবিয়া 
থাকে। 


টিপ্লনী। মহধি পূর্বস্থত্রে বলিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ যে প্রমেয়, অর্থাৎ 
অভাবপদার্থ, তাহা সিদ্ধ । কারণ, কোন স্থানে কোন লক্ষণবিশিষ্ট ও এ লক্ষণশৃন্ট পদার্থ থাকিলে 
ঞ লক্ষণশৃন্ (অলঙ্গিত) পদার্থে শী লক্ষণের অভাব বুৰিয়াই এ অলক্ষিত পদার্থ বুঝে, এ পদার্থ 
অলক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণাভাবের দ্বার! লক্ষিত। সুতরাং এ অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণাভাবরূপ অভাবের 
জ্ঞান হুওয়ায় অভাবপদার্থ সিদ্ধ হয়, উহা! অবস্ত স্বীকার করিতে হয়। এই স্থুত্রে মহর্ষি পুর্ব্র 
সৃত্রোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্ঠ প্রথমে পূর্বরপক্ষ বলিয়াছেন যে, যদি বল, পদার্থ ন' থাকিলে 
সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না) পুর্ববপক্ষের তাৎপর্য এই যে, অলক্ষিত পদ্দার্থে 
কখনও লক্ষণ ছিল না, তাহাতে সেই লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই, সুতরাং তাহাতে সেই লক্ষণের 
অভাব কিরূপে থাকিবে? যেখানে বাহা কখনও ছিল না-_যাহ। যেখানে উৎপননই হয় নাই, 
সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। যেখানে লক্ষণ পুর্বে বিদ্যমান ছিল, সেখানে 
এ লক্ষণ বিনষ্ট হইলেই, তখন সেখানে তাহার অভাব থাকে, স্থতরাং লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিনষ্ট 
হইলেই তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপনন হয়। অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণ উৎপন্ন না হওয়ায় 
তাহাতে অবিদ্যমান এ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, তাহাতে লক্ষণাভাৰ উপপন্ন হয় না। 
উদ্দ্যোতকর এই হ্ুত্রকে ছলমুত্র বলিয়াছেন। তাৎপর্য'টাকাকার উহার তাৎপর্য্য বর্ণন 
করিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেই অভাব উপপন্ন হয়। যেমন, 
ংস। ধ্বংসরূপ অভাবের প্রযোগী, অর্থাৎ যে পদার্থের ধ্বংস হইয়াছে, সেই পদার্থ পূর্বের 
বিদ্যমান ছিল, পরে সেখানে তাহার বিনাশ হওয়ায়, ধ্বংসরূপ অভাব সেখানে আছে । অলক্ষিত 
পদার্থে কখনও লক্ষণ না থাকায়, তাহার অভাব সেখানে থাকিতে পারে না । এইরূপ সামান্য 
ছলই এই স্থত্রের দ্বারা মহধি প্রকাশ করিয়াছেন । ছলবাদী পূর্বপক্ষীর কথ! এই যে, ভাব- 
পদার্থ দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হয়, ভাব না থাকিলে তাহার অভাব নিরূপণ হইতে পাবে না, 
সুতরাং ধবংসই অভাব; কারণ, ধ্বংস হইলে সেখানে যাহার ধ্বংস হয়, সেই ভাবপদার্থ পূর্বে 
বিদ্যমান থাকে । ফল কথা, যাহাকে প্রাগ্ভাব বলা হয় তাহা অসিদ্ধ। কারণ, পূর্বে অভাবের 
প্রতিযোগী ভাবপদার্থ না থাকিলে দেখানে অভাবের নিরূপণ হুইতে পারে না, সুতরাং সেখানে 
পুর্ব্বে অবিদামান পদার্থের অভাব থাকিতে পারে না, উহা৷ অসিদ্ধ। একমাত্র ধ্বংস নামক 
অভাবই দিদ্ধ__উহাই স্থীকার্ধ্য। তাৎপর্ধ্যটাকাকার এখানে পূর্বপক্ষবাদীর এইরূপ অভিসন্ধিই 
বর্ণন করিয়াছেন । 
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মহর্ষি পূর্বোক্তরূপ পুর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া এই স্থত্রেই তাহার উন্ভর বলিয়াছেন, 
'নান্তলক্ষণোপপন্তেন ৷ ভাষাকারও প্রথমে মহরি-হত্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাধ্যা করিয়া তাহার উত্তর 
বাথ্যা করিতে মহর্ধির "নান্তলক্ষণোপপন্তেঃ”_-এই অংশকে উদ্ধত করিয়া তাহার তাতপর্ধ্য বর্ণন 
করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্বোক্ত পূর্বরপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, না, অর্থাৎ অলক্ষিত পদার্থে 
পূর্ব লক্ষণ ছিল না বলিয়াই যে তাহাতে এ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, ইহা বলতে পার 
না; কারণ, অন্থাত্র লক্ষণের সততা আছে । তাৎপর্ধ্য এই যে, যেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, 
সেখানেই যে পূর্বে এঁ লক্ষণ থাকা আবস্তক, ইহা নহে। লঞ্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ আছে, অথবা 
অলক্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ পরে জন্মিবে, তাহারই অভাব অলক্ষিত পদার্থে অবশ্তই থাকিতে পারে 
ও আছে। অভাব পদার্থের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন নহে, উহা! ভাবপদার্থের জ্ঞানের 
অধীন। যে কোন স্থানে ভাঁবপদার্থের জ্ঞান হইলেই, অন্যত্র তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। 
ভবিষ্যৎ ভাবপদার্গের যে কোন প্রমাণের দ্বারা ভ্ঞান হইলেও পূর্বে তাহার অভাব ভ্তান হইয়া 
থাকে, সেই অভাবের নাম প্রাগ্ভাব। ধ্বংস যেমন প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, প্রাগভাবও এরূপ 
্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, স্ৃতরাং পবংদ স্বীকার করিলে, প্রাগ্‌ভাবও স্বীকার, উহাও লোক প্রতীতি- 
দিদ্ধ। স্কৃতরাং অলক্ষিত বস্ত্াদিতে পূর্বে লক্ষণ না থাকিলেও তাহাতে এ লক্ষণের অভাব আছে; 
তাহা থাকিবার কোন বাধা নাই। এ লক্ষণ যদি কোথাও ন! থাকিত, উহা! যদি একেবারে 
অলীক হইত, তাহ৷ হইলে কুত্রাপি উহার জ্ঞান হইতে ন! পারায় উহার অভাব জ্ঞান হইতে পারিত 
না, উহার অভাবও অলীক হইত, কিন্তু লক্ষণ ত অলীক নহে । অন্তত, অর্থাৎ সেই লক্ষণবিশিষ্ট 
বস্ত্র(দিতে উহ! বিদ্যমান আছে ' স্থত্রে প্অন্তত্র লক্ষণানাৎ উপপ্ভিঃ” এইরূপ অর্থে "্ন্ত- 
লক্ষণোপপন্তি” শৰ প্রযুক্ত হইয়াছে । “উপপন্ি” শব্দের অর্থ এখানে সন্ত। বা বিদ্যমানতা । 

স্ত্রকার মহধি অতাৰ পদার্থ প্রতিপাঁদন করিতে সামান্ঠতঃ লক্ষিত ও অলক্ষিত্ত পদার্থমাত্রকে 
উল্লেখ করিলেও ভাষ্যকার দৃষ্টাস্তর্ূপে লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রকে গ্রহণ করিয়া সথত্রার্থ বর্ণন 
করিয়াছেন । স্ত্রের উত্তরপক্ষের তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, লক্ষিত ও 
অলক্ষিত বন্দরষ্টা বাক্তি লক্ষিত বস্ত্রে যেমন লক্ষণের সত্তা দেখে, অলক্ষিত বস্ত্রে এরূপ লক্ষণের 
সন্তা দেখে না । ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা অলক্ষিত বন্দ্রে লগণের অভাব দর্শন করে, এই অর্থই 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাই শেষে তাহাঁর এ বিবক্ষিতার্থ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের 
বক্তব্য এই যে, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের সত দর্শন হওয়ায় সেখানেই লক্ষণাভাবের প্রতিযোগ্জ 
যে লক্ষণ, তাহার জ্ঞান হয়। তাহার পরে অলক্ষিত বস্্রগুলিতে এ লক্ষণের অভাবজ্ঞান হয়। 
তাহার ফলে, এ বন্ত্রগুলিকে তখন লক্ষণাতাববিশিষ্ট বলিয়! বুঝতে পারে। লক্ষণাভাবরূপ 
অভাব পদার্থ সেইখানে প্রমেয় না হইলে "ইহা অলক্ষিত বস্ত্র” এইরূপ বোধ কিছুতেই হইতে পারে 
না। সার্বজনীন এ বোধের অপলাপ করা যায় না। মুলকথা, লক্ষিত বন্ত্গুলিতে লক্ষণগুলি 
বিদ্যমান থাকায় এবং সেখানেই তাহার জ্ঞান হওয়ায় অলক্ষিত বস্ত্রে এ লক্ষণের অভাব উপপন্ন 
হইতে পারে। যেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, সেখানেই পূর্বে এ লক্ষণের সা থাকা আবশ্তক 


১৩ ক্চৎ ] নাঁৎস্ায়ন ভাষ্য ৩৯৩ 


নহে। প্ধবংস” নামক অভাব যেমন প্রতাক্ষসিদ্ধ, তব্রপ “প্রাগভাব” নামক অভাবও প্রত্যক্ষ" 
সিদ্ধ, স্থৃতরাং ধ্বংসের স্ঠায় প্রাগভাবও স্থীকার্য্য। মহর্ষি পূর্কপক্ষবাক্য বল্য়াছেন, “অসতার্থে 
নাভাবঃ” | ভাষ্যকার পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, *যত্র ভূত্বা কিঞ্চিন ভবতি”। স্ৃত্রোক্ত 
“অসৎ” শবের অর্থ এখানে অবিদামান | ভাষ্যকারের “ভূত্বা” এই পদটি সুত্রান্থদারে অন্‌ ধাতু- 
নিপন্ন, ইহাও বুঝ! বাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও বে পদার্থ পূর্বে উৎপন্ন হইয়া» পরে বিনষ্ট হয়, 
তাহারই অভাব অর্গাৎ ধংস নামক অভাবই স্বীকার করি, ইহাই পূর্ব্পক্ষের তাৎপর্ধ্য বুঝিতে 
হইবে। তাৎপর্ধ্যটাকাকার এররূপেই পূর্বপক্ষ ব্যাধ্যা করিগাছেন। অলক্ষিত বস্ত্রগুল্তে 
লক্ষণণ্ুলি উংপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় নাই, এই কথ! বলিতেই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, “অলক্ষিতেষু 
চ বাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবস্তি”। প্রগলিত ভাষ্য-পুস্তকে এখানে “ভূত্বা ন ভবস্তি” এই- 
রূপ পাঠই আছে। কিন্ত ছুইটি নঞ. শব্দ ব্যতীত এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য প্রকটিত হয় না। 
তাঁষকার প্রথমে বলিয়াছেন, “ভূত্বা ন ভবতি”। পরে উহার বিপরীত কথা বক্তে, “তৃত্বা ন 
তবস্তি”-_ এইকপ পূর্বোক্ত পদার্থ প্রতিপাদক বাক্যই বলিতে পারেন না । মহষিও পূর্ববপক্ষ 
বলিতে দুইটি পনএঞ৬ শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং ভাষ্যে “লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবস্তি” 
-_এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । অলক্ষিত বস্ত্রে লক্ষণগুুলি উৎপনই হয় নাই, 
সুতরাং তাহাতে লক্ষণগুণি উৎপন্ন হইয়া নাই_ইহা নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন 
হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা! নহে, তাহাতে লক্ণগুলি উৎপন্ন হইয়। বিনষ্ট হয় নাই, সৃতগং তাহাতে 
লক্ষণের অভাব উৎপন্ন হয় না, ইহাই পূর্ববপক্ষ ব্যাধ্যায় ভাষ্যকারের বক্তব্য। “লক্ষণানি ভূত্বা 
ন ভবস্তি” এইরূপ পাঠে ভাষ্যকারের এ বক্তব্য প্রকটিত হয় না॥ ৯॥ 


সুত্র। তৎসিদ্ধেরলক্ষিতেঘহেতুঃ ॥১০।১৩৯॥ 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) তাহাতে অর্থাৎ লক্ষিত পদার্ধে সিদ্ধি ( বিদ্যমানতা ) 
বশতঃ অলক্ষিত পদার্থে ( সেই লক্ষণের অভাব থাকে, ইহা ) অহেতু। 


ভাষ্য । তেষু বাসঃস্থ লক্ষিতেঘু সিদ্ধিবিবদ্যমানতা যেষাং ভবতি, 
ন তেষামভাবো লক্ষণানাং | যানি চ লক্ষিতেষু বিদ্যন্তে তেষামলক্ষিতে- 
স্বভাব ইত্যহেতুঃ | যানি খলু ভবন্তি তেষামভাবে। ব্যাহত ইতি । 

অনুবাদ। সেই লক্ষিত বস্ত্রসমূহে যাহাদিগের সিদ্ধি-_কিনা, বিদ্যমানত। 
আছে, সেই লক্ষণগুলির অভাব নাই। লক্ষিত পদার্থসমূহে যে লক্ষণগুলি 
বিদ্যমান আছে, অলক্ষিত পদার্থসমূহে তাহাদিগের অতাব, ইহা হেতু হয় না। 
যেহেতু, যেগুলি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের অভাব ব্যাহত । অর্থাৎ বিদ্যমান 
থাকিলে তাহার অভাব সেখানে থাকিতে পারে না। 


৫০ 


৩৯৪. ন্যায়দর্শন  ২অঞ, আগ 


টিগ্নী। পূর্ব্থত্রে বলা হইরাছে যে, লঙ্িত পদার্থে লক্ষণ বিদ্যমান থাকায়, অলক্ষিত পদার্থে 
তাহার অভাব উপপন্ন হয়। এই সুত্রে দ্বারা আবার পুর্বপক্ষ বলা! হইরাছে যে, লক্ষিত পদার্থে 
যাহা বিদামান আছে, তাহার অভাব থাকিতে পারে নী। বাহা৷ যেখানে বিদ্যমান আছে, তাহার 
অভাব সেখানে ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ, ভাব ও অভাৰ একত্র থাকিতে পারে না । যেখানে লক্ষণ 
বিদ্যমান নাই, সেই অলঙ্ষিত পদার্থেও লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। কারণ, ভাবপদার্থের 
দ্বারাই শভাবপদার্থের নিরূপণ হয়, যেখানে এ ভাবপদার্থ নাই, সেখানে তাহার অভাব বুঝা যায় 
না। উদ্দোতকর এই হ্ুত্রকেও ছলহ্বত্র বলিয়াছেন, | তাতপণ্যঈকাকার উদ্বোতকরের কথা 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে লক্ষণগুলি বিদামান আছে, সেইগুলিই নাই, ইহা কিরূপে বলা 
যায়? যাহা বিদ্যমান, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। এইরূপ বাকৃছলই মহষি এই সুত্রের 
দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সম্যক্‌ বুঝাইবার জন্য-_মন্দবুদ্ধি শিষ্দিগকে নিঃসন্দেহ 
করিবার জন্য, মহষি ছলবাদীর পূর্বপক্ষগ প্রকাশ করিয়া, তাহার নিরাদ করিয়াছেন | স্প্রে 
পঅলক্ষিতেযু” এই বাক্যের পরে “অভাব ইতি” এইরূপ বাক্যের অধ॥হার ম*ধির অভিপ্রেত 
আছে; তাই ভাষ্যকার এপ বাক্যের পুধণ কারিয়া স্তরার্থ বর্ন করিয়াছেন । লক্ষিত পদার্থে 
লক্ষণ বিদ'মান থাকায় অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয়, ইহা মহধি স্বপিদ্ধান্ত 
সম্্ণনে হেতুরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাই ছলবাদীর পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিতে এখানে 
“অহেতুঃ” এই কথ'র দ্বারা পূর্বোক্ত হেতু অপিদ্ধ, স্থৃতরাং উহা৷ হেতুই হয় না, উহা! হেত্বাভাগ 
-_ইহা বলিয়াছেন 1১৩1 


নুত্র। ন লক্ষণাবস্থিতাপেক্ষমিদ্ধেঃ ॥ ১১।১৪০ ॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্বেবান্ত পূর্ববপক্ষ বলা যায় না, যেহেতু 
অবস্থিত লক্ষণকে অপেক্ষ। করিয়! (লক্ষণাভাবের ) সিদ্ধি ( জ্ঞান ) হয়। 
ভষ্য। নক্রমৌ যানি লক্ষণানি ভবন্তি, তেষামভাব ইতি, কিন্তু 
কেধুচিল্লক্ষণান্যবস্থিতানি, অনবস্থিতানি কেধুচিদপেক্ষমীণো যেষু লক্ষণানাং 
ভাঁবং ন পশ্যতি, তানি লক্ষণাঁভাবেন প্রতিপদ্যত ইতি । 
অনুবাদ । যে লক্ষণগুলি আছে, সেগুলির অভাব, ইহা বলিতেছি না, কিন্তু 
কতকগুলি পদার্থে অবস্থিত কতকগুলি পদার্থে অনবস্থত লক্ষণগুলিকে মপেক্ষা 


করতঃ যে পদার্থগুলিতে লক্ষণগুলির সত্তা দেখে না, সেই পদার্থ গুলিকে লক্ষণা ভাব- 
বিশিষ্ট বলিয়া বুঝে । 





১। “অসতার্থে নাভাবঃপ, তংসিন্ধেরল ক্ষতেষহেতুরিতি ঠোভে অপোতে ছলসুত্রে ইতি।-_স্যায়বাত্তিক । যে৷ 
যেইভাবঃ স সর্ববঃ সতার্ে ভবততি) যথ: প্রধ্বংসঃ, ন চ তথ! লক্ষণাভাব ইতি সাঙান্তচ্ছ *ং। তৎসিদ্ধেরিতি তু 
বাকচ্ছলং, যানি লঙ্গণানি ভবন্তি কখং তান্ঠেব ন ন্বন্তীতি হি তসার্থঃ1--তাৎপর্যাটাকা । 


১২ শত] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৩৯৫ 


টিগ্নী। পূর্বশৃত্রোক্ত ছলবাদীর পূর্ববপক্ষ অগ্রীহা, ইহা বুঝাইতে মহধি এই স্বত্রে বলিয়া- 
ছেন যে, পূর্বোক্ত লক্ষণাভাবরূপ অভাবের সিদ্ধি অবস্থিতলক্ষণসাপেক্ষ । ভীষ্যকার মহধির 
তাৎপধ্য বর্ন করিযাছেন যে, যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের অভব ছে ইহ 
পূর্বে বলি নাই। পূর্বোক্ত কথ না বুঝিয়াই, অথব৷ বু'বয়াও ছল করিবার জন্য এ্ৰপ পূর্ববপক্ষ 
বলা হইয়াছে । যে লক্ষণগুলির অভাব বলিয়াছি, সেগুলি অনেক পদার্থে আছে, অনেক 
পদার্থে নাই, এ অবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করিগা, অর্থাৎ যে যে পদার্থে এ লক্ষণগ্ডলি 
আছে--তাহাতে খঁ লক্ষণগুলি দেখিয়া, যে সকল পদার্থে এ লক্ষণগুলির সত দেখিতে পায় না, 
সেই পদার্থগুলিকেই এ লক্ষণের মভাববিশিষ্ট বলিয়। বুঝিং1! থাকে _ ইহাই পূর্বে বল! হইগ়্াছে। 
স্ৃতরাং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে পৃর্বো্রপ্রকার পূর্ববপক্ষের কোনই হেতু নাই। উদ্দ্যোতকর স্পষ্ট 
করিয়াই মহর্ষির তাতপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বেখানে ঘে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, দেখানেই 
তাহাদিগের অভাব থাকে, ইহা পৃর্ধে বলা হর নাই, কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে এ লক্ষণগুলি 
অবস্থিত আছে, ত'হা৷ দেখির! থে সকল পদার্থে শ্রী লক্ষণগ্ুলি নাই, সেই সকল পাকে এ 
লগ্গণাভাববিশি্ বুঝিয়া থাকে _ইগই পুর্বে বল৷ হইয়াছে। মুলক, বে লক্ষণগুলি ধেখানে 
বিদাম'নই আছে, সেখানেই তাহীদিগের অভাব থাকে না, সেখানেই তাহাদ্দিগের অভাব থাকে 
_-ইহা পূর্বে বলাও হয় নাই। এ লক্ষণগুলি যে বে পনার্থে অবস্থিত আছে, তত্িন্ন পদার্থেই 
উহাদিগের অভাব থাকে, ইহাই পূর্বে বলা হইয়াছে। যেখানে ভাবপদার্থ বিদ্যমান নাই, 
সেখানে উহার অভাব থাকিতে পারে না। কারণ, অভাবের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন, 
ভাব না থাকিলে অভাব বুঝা বার না, এই পূর্বপঙ্চও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, অভাবপদার্গের 
নিরূপণ ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন, যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই তভিন্ন পদার্থে 
তাহাব অভাবের জ্ঞান হয়! যেখানে অভাবের জ্ঞান হইবে, সেখানেই উহার বিপরীত ভাব- 
পদার্থের সত্তা থাকা আবগ্তক নহে, তাহা সন্ভবও নহে । তাতপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে 
এ মকল কথা পুর্বে বলা হইয়াছে ॥১১1 


সুত্র। প্রাগুপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ ॥ ১২।১৪১ ॥ 
অনুবাদ। এবং যেহেতু উৎপত্তির পূর্বেব অভাবের উপপত্তি হয় [ অর্থাৎ যে 
বস্ত যেখানে উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পুর্বেব সেখানে তাহার অভাবজ্ঞানই হইয়া 
থাঁকে, স্থতরাং ধ্বংসের ন্যায় প্রাগভাবও স্বীকাধ্য ]। 
ভাষ্য । অভাবদ্ৈতং খলু ভবতি, প্রাক চোৎপন্তেরবিদ্যমানতা, 
উৎপন্নস্ত চাত্মনো হানাদবিদ্যমানতা | তত্রালক্ষিতেঘু বাঁসংশ্ প্রাণ্তৎ- 
পত্তেরবিদ্যমানতালক্ষণো লক্ষণানামভাবে। নেতর ইতি । 
অনুবাদ । অভাবের দ্বিত্ব আছে ; অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাব, এই দ্বিবিধ অভাব 
স্বীকার্ধ্য। উৎপত্তির পূর্বেব অবিষ্তমীনতা (প্রাগভাব ) এবং উৎপন্ন বস্ত্র 


৩৯৬ ন্যায়দর্শন ২অ০, ২আ* 


আত্মহান অর্থাৎ বিনাশপ্রযুক্ত অবিষ্ভমানতা (ধ্বংস )। তন্মধ্যে (পূর্বোক্ত এই 
দ্বিবিধ অভাবের মধ্যে) অলক্ষিত বস্থ্সমূহে উৎপত্তির পূর্বেবে অবিষ্যমানতারূপ 
লক্ষণাভাব অর্থাৎ লক্ষণগুলির প্রাগভাব আছে ; ইতর, অর্থাৎ শেষোক্ত প্রকার লক্ষণা- 
ভাব ( লক্ষণধ্বংস ) নাই। 


টিগরনী। মহধি পূর্বোক্ত দশম স্থৃত্রে ছলবাদীর পূর্ববপক্ষের উল্লেখপুর্ধক একাদশ স্থত্রে 
তাহার খণ্ডন করিয়া, এখন এই স্বত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত নবম স্ত্রোক্ত পূর্র্পক্ষের চরম উত্তর 
বলিয়াছেন । পূর্বোক্ত নবম সুত্রে পূর্ব্পক্ষ বলা হইয়াছে যে, বন্ত বিদ্যমান না থাকিলে, তাঁহার 
অভাব থাকিতে পারে না। পূর্বপক্ষবাদীর গুঢ় অভিসন্ধি এই যে, যেখানে যে বন্ত থাকে, সেখানে 
তাশার বিনাশের কারণ উপস্থিত হুইলে, তাহার বিনাশ ব! ধ্বংস নামক যে অভাব জন্মে, তাহাই 
স্বীকার্য্য। যেখানে যে বন্ত উৎপন্নই হয় নাই, সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না । অর্থাৎ 
যাহাকে প্রাগভাব বল! হয়, তাহা স্বীকার করি না। মহবি এই শুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
প্রাগভাব অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য। কারণ, কোন বস্তর উৎপন্তির পূর্বে তাহার অভাব জ্ঞান হয়। 
উৎপন্তির পূর্বে অবিদ্যমানতা, অর্থাৎ না থাকা এক প্রকার অভাব, উহারই নাম প্রীগভ'ব, উহ! 
যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথন উহ্থা অস্বীকার করা যায় না। উৎপন্ন বস্তর আত্মত্যাগ, অর্থাৎ বিনাশ 
ঘটিলে, তখন তাহার যে অবিদ্যমানতা, তাহাকেই ভাষ্যকার দ্বিতীয় অভাব, অর্থাৎ ধ্বংদ নামক 
অতাব বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের এ কথার দ্বারা জন্ত অভাবই ধ্বংস, ইহাই ফলিতার্থ বুঝিতে 
হইবে। অর্থাৎ যে অভাব জন্মে, তাহারই নাম ধ্বংস, এবং যে অভাব জন্মে না, কিন্ত বিনষ্ট হয়, 
তাহারই নাম প্রাগভাব, ইহাই ভাষ্যকারের কথার ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে । অলক্ষিত বন্তগুলিতে 
লক্ষণগুুলি উৎপন্ন হয় নাই, উৎপত্তির পূর্ববকাল পর্যাস্ত ্ী সকল বস্ত্রে যে লক্ষণাতাব আছে, তাহা 
প্রাগভাব। লক্ষণ উৎপন্ন না হইলে, তাহার ধ্বংস হইতে পারে না, স্থতরাং অলক্ষিত বন্ত্রগুদলতে 
লক্ষণের ধ্বংস থাকিতে পারে না| কিন্তু সেই সকল বস্ত্রে লক্ষণের অভাব গ্রত্যক্ষসিদ্ধ, 
সুতরাং তখন তাহাতে লক্ষণের প্রাগভাব অবস্ঠ স্বীকার্ধ্য। লঙক্ষিত বস্তে এ লঞ্ষণগুপি বিদ্যমান 
থাকায়, সেখানেই উহাদিগের জ্ঞান হওয়ায়, অলক্ষিত বস্ত্রে উহাদিগের অভাবজ্ঞান হইতে পারে। 
ফলকথা, ধ্বংদের স্তায় প্রাগভাবও স্থীকার্ধ্য, ভাষ্যকার ও উদ্য্যোতকর এখানে “অভাবছ্বৈতং খনু 
তবতি”--এই কথা বলিয়! অভাব পদার্থকে যে দ্বিবিধ বলিয়াছেন, আঁহাতে ধ্বংস ও প্রাগভাব নামে 
অতাব পদার্থ হুই প্রকার মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে না। তাৎপর্ধ্টাকাকার এখানে বলিয়াছেন 
যে, যে পুর্ববপক্ষবাদী কেধল ধ্বংস নামক এক প্রকার অভাবই স্বীকার করিয়া, পূর্বোক্তরূপ পূর্ব 
পক্ষ বলিয়াছেন, তাহার নিকটে প্রাগভাব নামক দ্বিতীস প্রকার অভাব সমর্থন করাতেই ভাষ্যকার ও 
উদ্দযোতকর “অভাবদ্বৈতং” এই কথা বলিয়াছেন । অর্থ ধবংস ও প্রাগভাব, এই ছুই প্রকার 
অভাব অসিদ্ধ, কেবল ধ্বংসই সিদ্ধ, এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরেই প্রাগভাবের সমর্থন করায় “অভাব- 
স্বৈতং” এই কথা বলা হইয়াছে । অন্ত প্রকার অভাবের নিষেধ এ কথার উদ্দেস্ট নহে। বস্তুতঃ 
অস্তোন্তাভীব ও সংসর্গাভাষ নামে শাথমতঃ অভাব দ্বিবিধ | যাহাকে ভেদ বলা হয়, তাহার নাম 


১২ স্য] বাৎস্যার়ন ভাষ্য ৩৯৬ 


অন্তোন্াঁভাব, উহার কোন প্রকার ভেদ নাই | সংসর্গাভাব ত্রিবিধ; (১) প্রাগভাব, (২) 
ধ্বংস, (৩) অত্যন্তাভাব । নব্য নৈয়াস্মিকগণ অভাবপদার্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোঁচন! করিয়াছেন । 
কিন্ত অভাবপদার্থের পূর্বোক্ত প্রকারভেদ তাৎপর্য)টাকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র" লিখিয়াছেন। নব্য 
নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রাগভাব খণ্ডন করিলেও মহধি গোতমের এই স্থত্রে প্রাগভাবের 
হ্বীকার স্পষ্ট পাওয়া যায় । কণাদ-স্থত্রেও অন্য প্রসঙ্গে অভাবপদাগের স্বীকার স্পষ্ট পাওষ! যায়। 
মহধি গোতম এখানে অভাবপদার্থের সমর্থন করায়, পূর্বোক্ত প্নাভাবপ্রামাণ্যং” ইত্যাদি সুত্রোক্ত 
মূল পূর্বপক্ষ নিরম্ত হ্ইয়াছে॥ ১১ । 
প্রমাণচতুষ্ট -পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১॥ 
টি 

ভাষ্য । “আপ্তোপদেশঃ শব্দ” ইতি প্রমাণভাঁবে বিশেষণং ক্রুবতা 
নানাপ্রকারঃ শব্দ ইতি ভ্ঞাপ্যতে, তন্মিন সাঁমান্যেন বিচাঁরঃ--কিং 
নিত্যোহথানিত্য ইতি। বিমর্শহেত্বন্ুযোগে চ বিপ্রতিপভেঃ সংশয়ঃ। 
আকাশগুণঃ শব্দো বিভুর্নিত্যোহভিব্যক্তিধন্নক ইত্যেকে । গন্ধাদিসহৰৃভি- 
্রব্যেষু সন্নিবিষ্টো গন্ধাদিবদবস্থিতোহভিব্যক্তিধর্ম্ক ইত্যপরে | আকাঁশ- 
গুণ? শব্দ উৎপত্িনিরোধধর্্কো বুদ্ধিবদিত্যপরে | মহাভুতসংক্ষোভজঃ 
শব্দোহনাশ্রিত উৎপভিধন্্রকো নিরোধধর্ক ইত্যন্যে । অতঃ সংশয়? 
কিমত্র তত্বমিতি | 

অনুবাদ । “আগ্তোপদেশঃ শব্দ?” এই সূত্রে প্রমাণভাবে অর্থাৎ শব্ের প্রামাণ্যে 
বিশেষণ বলিয়। ( মহষি ) শব্দ নানাপ্রকার, ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন । তাহাতে 
সামান্যতঃ শব্দ কি নিত্য, অথবা! অনিত্য, ইহার বিচার অর্থাৎ পরীক্ষা €( করিতেছেন )। 
সংশয়ের হেতুর অনুযোগ (প্রশ্ন ) হইলে-বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় ( ইহা বুঝিতে 
হইবে )। অর্থাৎ শব্ধ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন 
হইলে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত এরূপ সংশয় জন্মে-_ইহাই তাহার উত্তর বুঝিতে হইবে। 

[ শব্দবিষয়ে এরূপ সংশয়-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ] 

(১) শব্দ আকাশের গুণ, বিভূ € সর্বব্যাপী ), নিত্য, ( উৎ্পত্তিবিনাশ শূন্য ) 
অভিব্যক্তিধর্্মক অর্থাৎ ব্যপ্তক উপস্থিত হইলে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, শব্দ উৎ্পত্তি- 
ধন্ধনক নহে, ইহা! এক সম্প্রদায় ( বৃদ্ধমীমাংসক-সম্প্রদায় ) বলেন। (২) গন্ধাদির 
সহবৃত্তি হইয়া! অর্থাৎ শব, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত মিলিত হইয়া, দ্রব্যে ( পৃথিব্যাদদি 
দ্রব্যে ) সঙ্গিবিষ্ট, গন্ধাদির ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্তিধধ্্মক, ইহা অপর সম্প্রদায় 





” ৯৮ হ্ায়দর্শন [ ২অ* ২আৎ 


( সাংখ্য-সম্প্রদা় ) বলেন। (৩) শব্দ আকাশের গুণ, জ্ঞানের ন্যায় উৎপত্তি" 
নিরোধধর্্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশালী, ইহ! অপর সম্প্রদায় ( বৈশেষিক-সম্প্রদায় 
বলেন। (৪) শব্দ মহাভূতের সংক্ষোভ-জন্য, অনাশ্িত ( নিরাধার ) উৎপত্তি- 
ধন্্নক, নিরোধধর্্মক, অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশালী, ইহ! অন্য সম্প্রদায় (বৌদ্ধ-সম্প্রণায়) 
বলেন। অতএব ইহার মধ্যে (নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের মধ্যে) তত্বকি? অর্থাৎ 
শব্ধ নিত্য; কি অনিত্য ? এইরূপ সংশয় হয়। 


টিগ্রনী। মহষি এই অধ্যায়ের প্রথমান্ছিকে শবের প্রামাণ্য পরীক্ষ! করিয়, দবি তীয়াহ্িকের 
প্রারস্তে প্রমাণবিভাগের পরীক্ষ। করিয়াছেন | কিন্তু শব্দ-পরীক্ষা সমাপ্ত না হওয়ায়, উহা 
সমাপ্ত করিতে, এখন শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিবেন। পরন্ত প্রধমান্নকের শেষে 
মহধি আপ্তবাক্তি অর্থাৎ বেদকর্তা আপ্তব্যক্তির প্রামাণাবশ তই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া- 
ছেন। বিস্বযদি শব নিত্য পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে বেদরূপ শর্খরাশির কেহ কর্তা 
থাকিতে পাব্নে না, তাহার প্রামাণ্যে বেদের প্রামাণ্য বলা যায় না, সুতরাং শবের নিত্যত্ব মত 
খণ্ডন করিয্ন” অনিতাত্ব তের সংস্থাপনপূর্বক বেদের কর্তা আছেন, বেদ অপৌরুষের়, নিহা, 
ইহা হইতেই পারে না_-ইহা সমর্থন করাও মহর্ষির কর্তব্য হইয়াছিল | তাই মহবি বিশেষ বিচার- 
পুর্বক শবেব নিহাত্বপক্ষ খণ্ডন করিধা, অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার 
বলিয়'ছেন যে, মহষি “আগ্তোদেশঃ শব্দ$ (১1৭ সুত্র )-এই স্তরে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে 
প্রমাণ শব্ধ বলিয়াছেন | উপদেশ অর্থাৎ বাক্য মাত্রকেই প্রমাণ শব্দ বলেন নাই । আপ্তবাক্য 
হইলেই সেই শের প্রমাণ গাব অর্থাৎ প্রামাণ্য আছে? আগ্তবাক্যত্ব্ূপ বিশেষণ না থাকিলে 
শবের প্রমাণভাব (প্রমাণত্ব ) থাকে না। মহধি শব্ধের প্রামাণ্যে এ বিশেষণ বলিয়া শব্দ যে 
নানা প্রকার, ইহা জানাইয়াছেন। কার”, শব্দমাত্রই আপ্তবাক্য হইলে মহর্ষি কথিত এ বিশেষণ 
সার্থক হয় না । এবং শব্মাত্রই যদ্দ এক প্রকারই হরঃ তাহাহইলেও শব্দের ভেদ ন! থাকার 
পূর্বোক্ত বিশেষণ সার্থক হয় না। সুতরাং শব যে নানাপ্রকার, ইহ! পূর্বোক্ত সৃত্রে মহযিকথিত 
বিশেষণেব দ্বারাই স্থচিত হইয়"ছে । শব বয়ে বহু বিশেষ বিচার থাকিলেও সামান্ততঃ শব নিত্য, 
কি অনিহ্য, ইহাই প্রথমতঃ মহর্ষি বিচার করিয়াছেন । “বচার” শব্দের দ্বারা এখানে পরীক্ষা বুঝিতে 
হইবে। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, শব্দ নি'য, কি অনিত্য, এইপূপ সংশয়ের হেতু কি? 
এইরূপ প্রশ্ন হইলে বিপ্র তপন্তিই খীরূপ সংশয়ের হেতু, ইহাই উতন্তর বুঝিতে হইবে । তাই 
ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, “বিমর্শহেত্বন্ুযোগে চ বিপ্রতিপভেঃ সংশয়ঃ” | ভাষ্যকারের এই 
সন্দর্ভকে কেহ কেহ সুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন । কোন কোন মুদ্রুত পুম্তকেও এ সন্দ্ভ সুত্র 
রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এ সন্দর্ত যে ত্র, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তায়হচী- 
নিবন্ধেও উহা সুপ্রমধ্যে উল্লথিত হয় নাই । ভাষ্যকারই ষে এ সনর্ভের ছারা বিপ্রতিপন্তিকে 
পূর্বোজন্ধপ সংশরের হেতু বলিয়াছেন, ইহা তাৎপধ্যটাকাকারের কথার ছ্বার।ও বুঝা বাস্ব। 


১২স্কুও ] বাঁগুস্যাষন ভাষ্য ৩৯৯ 


“বিমর্শ” শব্দের অর্থ সং ॥ “অনুযোগ” শব্দের অর্থ প্রশ্ন । শব নিত্য, কি অনিত্য ?--এইরূপ 
₹শয়ের হেতু কি? মহ্ষি প্রথম অশ্যান্ধে সংশঘের থে পঞ্চবি হেতু বলিয়া ছন, তন্মধো কোন্‌ 
হেতুবশতঃ এরূপ সংশর হয়? এইবপ প্রশ্ন হইল তহুন্তরে বুবিতে হইবে--বিপ্রতিপন্তেঃ 
সংশয়” ) 
কোন সম্প্রদাপ্র শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় শব্কে অনিতা বলিষাছেন। 
সুতরাং শব্দে নিত্যত্ব প্রতিপাদক বাক্য ও অনিহাত্ব প্রঠেপাদক বাক্যরূপ বিপ্রতিপন্ভিবাক্য 
থাকায় তওপ্রবুক্ত শব্দ কিনিত্য, অথবা অনিত্য? এইরূপ সংশয় জন্মে। ভাষ্যকার শী 
বিপ্রতিপন্তি-বাক্য প্রদর্শন করিতে এখানে চারি সম্প্রদায়ের চারিটি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 
প্রথমে বুদ্ধ-মীমাংদক-সম্প্রদায়ের ঝাকোর উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন বে, 
শব্দ আকাশের গুণ, সর্বব্যাপী, নিত্য ; শব্ধ উৎপন্ন হয় ন',-_অভিব্যপ্তক উপস্থিত হইলে, নিত্য 
শব্দের অভিব্যক্তি হয়। তাত্পর্য্যটাকাকার বৃদ্ধ-মীমাংসক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়৷ এই মত ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন যে, অভিঘাতপ্রেরিত বারু শ্রবণেন্দ্িয়ে সমবেত নিত্য শ্কে অভিব্যক্ত করে। 
উদ্যোতকর এই মতের সমর্গনে অনুমান বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য, থেহেতু শব্দের আধার বিনষ্ট 
ছয় না, এবং শব্দ একমাত্র ড্রব্যে সমবেত ৪ আকাশের গুণ, যেমন আকাশের মহত্ব১। এই 
মতে নিত্য শবের অহিব্যঞ্জক সংযোগ, বিভাগ ও নাদ। উন্যোতকরের এই কথায় তাৎ- 
পর্য্যটীকাকার বলিরাছেন যে, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগপ্রেরিত বায়ু শবণেক্ড্ির প্রাপ্ত হইয়া 
শবের ব্যঞ্রক হয়। এবং বংশের দলছয়ের বিভাগ-প্রেরিত বাধু শব্দের বঞ্জক হয়। সংযোগ ও 
বিভাগ পরম্পরায় শবের ব্যপ্তক হয়, নদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দের ব্যঞ্জক হয়। ভাঁষাকার পরে 
সাংখ -মব্প্রনায়ের বাক্য উল্লেখ করিয়া, তীহাদিগের মত প্রকাশ করিয়'ছেন বে, গন্ধ প্রভৃতির 
আথার পৃথিব্যাদি দ্রব্যে শব্দ থাকে, এবং শব্দ গন্ধ'দির স্যার পুর্ব হইতে অবস্থিত থাকিয়াই 
অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সন্নিবিষ্ট শব্দ গন্ধাদির স্তায়ই অভিব্যন্ত 
হয়। উদ্যোতকর এই মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন বে, ভূতবিশেষের অভিঘাত শব্দকে অভিবাক্ত 
করে। তাতপধ্যটাকাকার এ ভূতবিশেষের অভিবাতের ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন, ভেরী-দণ্ডের অভিঘাত। 
অবশ্র এরূপ অন্ান্ত অভিঘাত৪ শবের ব্যঞ্জক বুঝিতে হইবে । তীপর্য্যঈীকাকাব সাংখ্য.মতের 
ব্াধ্যায় এখাংন বলিয়াছেন বে, পঞ্চতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন যে ভূত ুক্রদমষ্টি, তজ্জনিত যে পৃথিবী 
প্রভৃতি বিকার, তাহাতে গন্ধ প্রস্থতির স্তায় শব্দও অবস্থিত থাকে । শ্রবণেন্িয় অংস্কর হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া উহ! বাঁপক, উহা শব্দের আধারে ও থ'কে, শব্ধ এ শ্র-খেন্দ্ি়কে বিকৃত করিস 
অবস্থিত হইয়াই উপলব্ধ হয়। ফলকথা, সাংখ্য-মতে বৈশেষিকমতের স্থায় শব্দ উৎপন্ন হইয়! 
তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় না। উহা গন্ধাদির সহিত মিলিত হইসক গন্ধাদির স্তায়ই অ ভব্যক্ত 





১। একে তাবদক্রঃতে নিতাঃ শব্ধ ইতি অবিনগ্ঠদধারৈকপ্রবাাকাশগুণহ্বাথ, যদবিনগ্ঠ্দাধ'রৈকদ্রবাম।কশ. 
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হয়। বৈশেষিক মতে শব আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বিনষ্ট হর । বীচি-তরঙগের ন্যায় 
এক শব্ধ হইতে শব্দ'ন্তর উৎপন্ন হর, দেই শব্দ হইতে অপর শব্ধ উতৎ্পন হয়; এইরূপে শ্রোতার 
শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দই শ্রোতা শ্রবণ করে। মুলকথা, বৈশেষিক মতে শব্দ উৎপনি-বিনাশ- 
শালী, স্বুতরাং অনিত্য ৷ বৌদ্ধ-সম্প্রদারের হতে বন্তমাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রথম ক্গগে উৎপন্ন 
হইয়া দ্বিতীর কষণেই বিনষ্ট হয়। স্ৃতরাং শব্ও এ্রীরূপ উৎপভিবিনাশশালী বলিয়া অনিত্য। 
তাহাদিগের মতে মহাভূতের১ সংক্ষোভ অর্গাৎ বিকার-বিশেষ হইলে শব উৎপন্ন হয়। 
ভাষ্যকারোক্ত চারিটি মতের মধো প্রথমোক্ত ছুই মতে শব্দ অভিব্যক্তিধর্্ুক, শেষোক্ত ছই মতে শব 
উৎপততিধন্ক ॥ ভাষ্যকার শব্দের নিত্যন্ব ও অনিত্যত্ব-মত-গ্রতিপাদক বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন 
করির! শেষে তাহার প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন যে--অত এব অর্থাৎ এই সকল বি প্রতিপন্তিবাক্য-প্রযুক্ত 
শবের নিত্ত্বই তত্ব অথবা অনিত্যত্বই তব? অর্থাৎ শব্ধ নিত, কি অনিত্য ?- এইরূপ সংশয় 
জন্মে। মহর্ষি গোতম বিশ্ষে বিচারপূর্বক শব্দের অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সংশয় 
রাতীত পরীক্ষা হর না, সংশর পরীক্ষার অঙ্গ, এ জন্ত ভাষ্যকার এখানে প্রথমে সেই সংশয় প্রদর্শন 
৪ তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন | ভাষ্যকারোক্ত বিপ্রতিপন্তিবাক্য-প্রুক্ত মধ্যস্থগণের 
ংশয় হয়_শব কি নিত্য ? অথবা অনিত্য ? 


ভাষ্য । অনিত্যঃ শব্দ ইত্যুত্তরং । কথং ?-- 

অনুবাদ । শব অনিত্য, ইহা উত্তর অর্থাও শর্ষের অনিত্যত্বই উত্তরপক্ষ বা 
সিদ্ধান্ত । (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহ। কিরূপে বুঝিৰ ? 

সুত্র। আদিমভ্তাদৈক্দ্িয়কত্বাৎ কতকবছুপচারাচ্চ ॥ 

॥১৩।১৪২ ॥ 

অনুবাদ । ( উত্তর ) উৎপন্ভিম্বহেতুক, ইন্দরিয়গ্রাহ্যত্বহেতুক এবং কৃতক অর্থাৎ 
কার্য্য বা অনিত্য সখহ্ঃখাঁদির ন্যায় ব্যবহারহেতুক [ শব্দ অনিত্য ]। 

ভাষ্য । আদির্যোনিঃ কারণং, আদীয়তেহস্মাদিতি । কারণবদনিত্যং 
দৃ্ং। সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবত্বাদনিত্য ইতি । কা! 





১। জুল পঞ্চভৃতই অনেক স্থানে মহাভূত নামে কধিত হইলেও পৃথিবী এবং আকাশও কোন কোন স্থলে মহাভূত 
নামে কথিত হইয়াছে । তাৎপর্ধটাকাকার এক স্থানে (২ অ১--১ আও) ৩৭ সুত্রের টাকায় ) মহাডূতের সংক্ষেণভকে 
বৃষ্টির মুল কারণ বলিয়া, সেগ!নে পৃথিবীর সংক্ষে।ভকেই অহা হৃত্রসংক্ষোভ বলিয়াছেন, বুঝা যায় । মহাভুতের সংক্ষোভ 
জন্য শব্দ জন্মে ইহা বোদ্ধমত বলিয়' তাৎপ্্াটাকাকার লিখিয়ছেন, কিন্তু কোন বাখ্যা করেন নাই। সর্বদর্শন- 
সংগ্রহে মাধবাচার্যা গোন্ধমত বাখায় আকাশকেই শব্দর কারণ বনিয্াছছেন ! শারীরকভাবো আচার্ধা শঙ্কর বৌদ্ধমতে 
আাকাশও যে অসৎ নহে--ইহা। শেবে বৌদ্বপ্ন্থের দ্বারাও সমর্থন করিয়াছেন। আকাশরূপ মহাভুতের সংক্ষোভ জন্ 
শব্দ জন্মে, ইহ।ও এখানে বাধা করা যায়। ভাষাকার প্র/চান বৌদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন, বুঝা যায়। 
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পুনরিয়মর্থদেশনা ? কারণবত্াদিতি উৎপতিধর্্কত্বাৎ, অনিত্যঃ শব্দ ইতি 
ভূত্বা ন ভবতি, বিনাশধর্ম্মক ইতি । 

সাংশয়িকষেতৎ, কিমুৎ্পর্ভিকারণং সংযোগবিভাগৌ শবস্থ, 
আহোম্বিদভিব্যক্তিকারণমিত্যত আহ--“এক্ড্রিযকত্বাৎ”, ইন্ডরিয়প্রত্যা সত্তি- 
গ্রান্থ এক্দ্রিয়কঃ। 

কিময়ং ব্যগ্রকেন সমানদেশোহ্ভিব্জ্যতে রূপাদিবৎ ? অথ 

ংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সতি শ্রোত্রপ্রত্যাসন্নো গৃহ্হত ইতি । 

সংযোগনিরতৌ শব গ্রহণান্ন ব্যঞ্জকেন সমানদেশস্য 
গ্রহণং। দারুত্রশ্নে দ্ারু-পরশু-সংযোগনিবৃত্তোৌ দুরস্থেন শবে 
গৃহতে, ন চ ব্যগ্তকাভাবে ব্য্যগ্রহণং ভবতি, তত্মান্ন ব্যগ্তকঃ সংযোগঃ | 
উৎ্পাদকে তু সংযোগে সংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সতি শোত্র- 
প্রত্যা সন্ত গ্রহণমিতি যুক্তং সংযোগনিবৃভৌ শব্দস্ত গ্রহণমিতি | 

ইতশ্চ শব্দ উৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে, “কৃতকবছুপচারাৎ”” । তীব্রং 
মন্দমমিতি কৃতকমুপচর্ধ্যতে, তীত্রং স্থখং মন্দং স্থখং, তীব্রং ছুঃখং মন্দং 
দুঃখমিতি । উপচর্ধ্যতে চ তীব্রঃ শব্দো মন্দঃ শব্দ ইতি। 


অন্থবাদ। “আদি” বলিতে যোনি, কারণ, ইহ। হইতে গুহীত হয়, ( অর্থাৎ যাহা 
হইতে কার্য্যের আদান ব প্রাপ্তি হয়-__এই অর্থে সূত্রে “আদি” শবের দ্বারা কারণ 
বুঝিতে হুইবে ) কারণবিশিষ্ট বস্তু অনিত্য দেখা যায়। সংযোগ-জন্য ও বিভাগ- 
জন্য শব্দ কারণবন্বহেতক অনিত্য। (প্রন্ন ) এই অর্থব্যাখ্য। কি ?__অর্থাৎ “কারণ- 
বন্বাৎ”__-এই হেতুবাক্যের এবং ”অনিত্যঃ শব্দঃ” __এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থব্যাখ্যা 
কি? (উত্তর) কারণবত্বহেতুক--এই কথার দ্বার ( বুঝিতে হইবে ) উৎপত্তি- 
ধর্্মকত্বহেতুক । “শব্ধ গনিত্য” এই কথার দ্বারা ( বুঝিতে হইবে ) উৎপন্ন হইয়া 
থাকে না_বিনাশধন্্নক [ অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়! বিনষ্ট হয়,__উতপন্ন শব্দের 
বিনাশিত্বই শব্দের অনিত্যত। । শব্দ উৎপন্ন হইয়। বিনষ্ট হয়-_-ইহাই শব্দ অনিত্য, এই 
প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ )। 

ইহা! সন্দিপ্ধ, সংযোগ ও বিভাগ কি শব্দের উৎপত্তির কারণ? অথবা অভি- 
ব্যক্তির কারণ? এজন্য (€ মহষি ) বলিয়াছেন, “এন্দ্িয়কত্বাৎ» ইন্দ্রিয়ের সহিত 
সন্নিকর্ষের দ্বার! গ্রাহ “এীক্দ্িয়ক”, [ অর্থাত যে পদার্থ ইন্দরিয়-সন্লিকর্ষ হইলে গৃহীত 


৫১ 
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(প্রত্যক্ষ ) হয়, তাহাকে এীন্দ্িয়ক বলে । শব্দ যখন এন্দড্িয়ক পদার্থ, তখন তাহা 
উত্পন্নই হয়, তাহা উৎ্পন্তিধম্্নক, অভিব্যক্তিধর্্নক নহে ]। 

(প্রশ্ন) এই শব্ধ কি রূপাদির ন্যায় ব্যগ্রকের সহিত সমানদেশস্থ হইয়! 
অভিব্যক্ত হয় ? অথবা! সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্ের গ্রবাহ হওয়ায় অর্থা বীচি- 
তরঙ্্ের ন্যায় প্রথম শব্ধ হইতে দ্বিতীয় শব্দ, দ্বিতীয় শব্দ হইতে তৃতীয়-শব্দ__এইরূপে 
বহু শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শ্রবণেক্দিয়ের সহিত সম্মিকৃষ্ট ( শব্দ) গৃহীত হয়? 
( উত্তর ) সংযোগের নিবুত্তি হইলে শবের প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্য ব্যগকের ( বাঞ্জক 
বলিয়! স্বীকৃত সংযোগের ) সহিত সমানদেশস্থ শবের প্রত্যক্ষ হয় না। বিশদার্থ 
এই যে, কান্ঠ ছেদনকালে কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগনিবৃত্তি হইলে দুরস্থ ব্যক্কি 
কর্তৃক শব্দ গৃহীত (শ্রদ্ত) হয়। যেহেতু ব্যঞ্জক না থাকিলে ব্যঙ্গ্ের জ্ঞান 
হয় না, অতএব সংযোগ ব্যগ্তক নহে। সংযোগ উৎপাদক হইলে কিন্তু__ অর্থাৎ 
কাষ্ট-কুঠারাদির সংযোগকে শব্ের ব্যপ্তক না বলিয়া, শব্দের উৎপাদক বলিলে, 
সংযোগঙ্জাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় শ্রবণেক্দিয়ের সহিত সমিকৃষ্ট শব্দের 
প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্য সংযোগনিবৃন্তি হইলে শবের প্রত্যক্ষ যুক্ত । [ অর্থাৎ, সংযোগকে 
শব্দের ব্যপ্তক বলিলে শব্দের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তিকালে এ সংযোগের সত্তর 
আবশ্যক হয়। কিন্তু সংযোগ শব্দের উৎপাদক হইলে, এ সংযোগ বিনষ্ট হইলেও 
শের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । ] 

কা্ধ্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার, এই হেতুবশতঃও শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত 
হয় না। কৃতক অর্থাৎ কাধ্য বা উৎপন্ন পদার্থ তীব্র, মন্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয় । 
( যেমন ) তীব্র স্থখ, মন্দ হ্ুখ, তীব্র ছুঃখ, মন্দ ছুঃখ। ( শবও ) তীব্র শব, 
মন্দ শব্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয়। 

টিপ্নী। শব নিত্য, কি অনিতা? এইরূপ সংশয়ে শৰের অনিত্যত্বপক্ষই মহষি গোতমের 
সিদ্ধান্ত। মীমাংদক-সম্প্রদার শবের নিত্যত্বপক্ছই সমর্ন করিয়াছেন। মহষি গোতমের 
সিদ্ধান্তে উহা পূর্বপক্ষ । মহযি গোতম প্র পৃর্বপক্ষের নিবাস করিয় নিজ দিদ্ধান্তের সংস্থাপন 
করিয়াছেন । ভাষ্যকার প্অনিত্যঃ শব্দ ইতুত্তরং” এই সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষি গোতমের উত্তর ঝা 
দিদধান্ত-প্রকাশ-পূর্বক “কথং” এই বাক্যের ছার প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া, তদুত্তরে মহ্বি স্ত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন ' মহষি শবের অনিত্যত্বপাধনে হেতুবাক্য বলিয়াছেন, _“অদিমত্বাৎত। 
মহধি শব্দ অনিত্য -এইরূপে সাধানর্দেশ ন। করলেও তাহার কথিত হেতুবাক্যের দ্বারা এবং 
পরবর্তী অন্যান্ত স্ত্রের দ্বার! শব্দে অনিত্যন্থই যে তাহার সাধ্য, ইহা বুঝ। যায়। পরে ইহা ব্যক্ত 
হইবে । কত্রে “আদিমকাৎ” এই বাক্যে “আদি” শবের অর্থ কারণ। তাই ভাষ্যকার প্রথমে 


১৩ স্থৃৎ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ২০৩ 


'আদির্যোনিত” এই কথার দ্বারা “আদি” শব্দের অর্থ “যোনি”__ইহা। বলিয়া, আবার “কারণং” 
বলিয়া এ “যোনি” শবের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ “অ'দি” শবের দ্বারা এখানে “যোনি” 
বুঝিতে হইবে। “যোনি শব্দের অর্থ এখানে কারণ । “আদি” শবের দ্বারা কারণ অর্থ কিৰপে 
বুঝা যায়, ইহা৷ বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে ইহা? বলিয়াছেন যে, “ইহা হইতে গৃহীত হয়”-_-এইরূপ 
বুৎপত্ি অনুসারে “আদি"শব্ষের দ্ব'রা কারণ অর্থ বুঝা যায়) আঙ্পুর্বক দা-ধাতু হইতে 
“আদি” শব্ধ সিদ্ধ হয়। আঙ্পুর্বক দা-ধাতুর দ্বারা আদান, অর্থাৎ গ্রহণ অর্থ বুঝা যায়। 
কারণ হইতে কাধ্যকে গ্রহণ করা বা প্রাপ্ত হওয়! যায়, এই তাৎপর্য ভাষ্যকার “আদি” শব্দের 
এরূপ বুাৎপত্ভি নির্দেশপুর্ববক “আদি” শবের কারণ অর্থ সমর্থন করিতে পারেন। পরস্ত কার্ধ্য ও 
কারণের মধ্যে, কারণ আদি; কাধ্য শেষ। সুতরাং কারণ অর্থে “আদি” শব্দ প্রযুক্ত হইতে 
পারে। প্রাচীনগণ কারণ অর্থে “পূর্ব” শব ও ক্া্ধ্য অর্থে শেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা 
আমরা পক্ষান্তরে "পুর্বব২” ও “শেষবং” অন্থম'নের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি; সুতরাং করণ অর্থে 
“পুর্ব” শব্দের স্যার “আদি” শব্দ? প্রবুক্ত হইতে পারে। “আদি” শব্দের কারণ অর্ম বুঝিলে 
সৃত্রোক্ত “আদিমত্ব” শব্দের দ্বারা বুঝা যার কারণবন্ধ। বাহার আদি অর্থাৎ কারণ আছে, তাহা! 
আদিমান্‌ অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণের ছারা শব্দ জন্মে, সুতরাং শব্দ 
কারণ-বিশিষ্ট পদার্থ । শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ কেন? ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যকার "সংবোগবিভাগজশ্চ 
শব্দঃ৮_-এই কথা৷ বলিয়াছেন। ত্রস্থলে “৮” শবের দ্বারা হেতু অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। 
যেহেতু, শব্দ সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণজন্য, অত এব শব্দ কারণবিশিষ্ট, কারণবিশিই বলিয়া! শব্দ 
অনিত্য। কারণবিশিষ্ঠ পদার্থমাত্রহই অনিত্য দেখা যায়। যেমন. ঘট-পটাদি অনিত্য পদার্থ । 
ফলকথা, মহধি-স্ত্রোক্ত “আদিমত্বা এই হেতুরাক্যের ব্যাখ্যা “কারণবন্থাৎ" ৷ “অনিত্যঃ 
শবঃ”_ইহাই মহর্ষির অভিপ্রেত প্রতিজ্ঞাবাক্য ' ভাষ্যকারোক্ত “কারণব্দনিতাং দৃষ্টং*__এই 
বাকাই মহষির অভিপ্রেত উদ্াহরণবাক্য। পরার্থানুমানে পুর্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চমবয়বের 
প্রয়োগ করিয়া শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে হইবে । প্রথম অধ্যায়ে অবয় ব-প্রকরণে (৩৯ স্ত্র- 
ভাষ্যে ) ভাষ্যকার শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেখানে 
“উৎপন্ভিধর্মুকত্বাৎ” এইরূপ বাক্যকেই হেতুবাক্য বলিয়াছেন । বন্তঃ এখানেও ভাষ্যকারোক্ত 
“কারণবস্তাৎ” এই হেতুবাক্যের ব্যাখ্যা “উৎপন্তিধশ্মকত্বাৎ্” | তাই ভাষ/কার পরেই তাহার কথিত 
. হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়া তাহার এরূপই ব্যাধ্যা করিয়ছেন। এবং “অনিত্যঃ শব্বঃ৮ এই 
প্রতিজ্ঞাবাক্যে “অনিত/”শবের বাধ্যায় বলিয়াছেন “তত্ব! ন ভবতি”। অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে 
যেমন “নান্তি” এই বাক্য বল! হয়, তদ্রপ "ন ভবতি” এইরূপ বাকাও প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন । 
“অন্তি” বা “বিদ্যতে” এইরূপ অর্থে “ভূঁধাতু-নিষ্পন্ন “ভবতি” এইরূপ বাক্যেরও প্রয়োগ 
প্রাচীনগণ করিতেন । ইহাও প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষ্যকার ও উদ্ব্যোতকরের প্রয়োগের 
দ্বারা বুঝা যায়। মূলকথা, “ন ভবতি” ইহার ব্যাধ্যা পনাস্তি” | তাহা হইলে “ভূত্বা ন ভব্ত” এই 
কথার দ্বারা এখানে বুঝা যায়, উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না। ভাষ্যকার এই অর্থই পরিস্ফৃট 
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করিয়া বলিতে, তাহার “ভূত্বা ন ভবতি”_-এই পুর্বকথারই ব্যাখ্যারূপে বলিয়াছেন, “বিনাশ- 
ধর্মকঠ৮১। অর্থাৎ, শব অনিত্য, এই কথার দ্বারা বুঝিতে হইবে, শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান 
থাকে না; শব বিনাশধন্্রক | যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে বলে উতপত্িধর্মক ॥ যাহার 
বিনাশ হয়, তাহাকে বলে বিনাশধর্ক। শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না, এই কথার 
দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে যে, শব্দ উৎপত্তিধর্ঘ্বক ও বিনাশধর্্মক | উৎপন্ন শব্দের অভাব বলিস্া এ 
অভাব যে ধ্বংস বা বিনাশ, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে । ফলকথা, শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দ 
উৎপন হইয়া বিনষ্ট হয়, যেহেতু শব্দ উতৎপণ্িধর্ম্মক, ইহাই ভাষ্যকারের ব্যা্যাত ফলিতার্থ। 
ভাষ্যকার “কারণবত্া্” এই হেতুবাক্য এবং শব অ'নত্য, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পূর্বোক্তরূপ 
অর্থদেশনা ( অর্থব্যাখ্যা ) বলিয়াছেন ।  উৎপত্তিধর্দ্মনক হইলেও ধ্বংসরূপ অভাবপদার্থে 
বিনাশিত্বরূপ অনিত্যতা ন! থাকায় ব্যভিগর হয়, ইহা পরে আলোচিত হইবে৷ 

মহষি শব্দের অনিত্যত্বদাধনে বে আদিমত্ব অর্থাৎ উৎপতিধর্শকত্বকে হেতু বলিয়াছেন, উহা 
শবে সিদ্ধ হওয়া আবশ্তক | শব্দে উতৎ্পত্িধর্ম্বকত্ব প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হইলে, উহার দ্বার! 
শব্দে অনিত্য্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। মীমাংসক-মশ্প্রদায় শবের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই । 
তীহাদিগের মতে সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা পূর্বস্থিত নিত্য শব্দ অভিব্যক্ত হয়, উৎপন্ন হয় না। 
তাহা হইলে বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংযোগ ও বিভাগ শব্দের উৎপাদক অথবা অভিব্যঞক, ইহা 
সন্দিগ্ধ হওয়ায় শবে উৎপতিধর্মনকত্ব সন্দিগ্ধ | সন্দিগ্ধ পদার্থ সাধ্যপাধক না হওয়ায়, তাহ! হেতুই 
হয় না। এই জন্যই মহধি আবার বলিয়াছেন, “এন্দিয়কত্বাৎ” এবং পকৃতকবছুপচারাৎ্” | বৃষ্তিকার 
বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ মহযিস্থত্রোক্ত হেতুত্রয়কেই শব্দের অনিত্যত্বদাধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন; এবং দরলভাবে তাহাই মহধির অভিপ্রেত বুঝ! যায়। কিন্তু ভাষ্যকার মহধির দ্বিতীয় ও 
ততীক্ হেতুকে তীহার প্রথম হেতুর অর্থাৎ উৎপতিধন্মকত্বেরই সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তাষ্যকারের কথ! এই যে, বাহা৷ ইন্জিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুঝা বার, তাহাকে বলে 'উিজ্জিয়ক' ৷ শব্দ 
বখন এন্দ্রিরক পদার্থ, তখন তাহা অভিব্যক্তিধর্্বক হইতে পারে না, তাহা উৎপতিধর্্মক | 
উদ্যোতকর ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, শব্দকে অভিব্যন্ত পদার্থ বলিলে তাহার সহিত শ্রবণেব্জরয়ের 
সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। কারণ, শ্রবণেন্ডিয় অমূর্ভ পদার্থ; সুতরাং তাহা শবাস্থানে গমন 
করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বীচিতরঙ্গের স্টায় শব্ধ হইতে শব্াত্তরের 

১। ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ সুত্রভাষো অনিতাত। বাথা! করিতে বলিয়াছেন, “্তচ্চ ভৃত্বা ন তধতি আত্মানং 
জহাতি নিরুধাত ইত্যনিতাং।” সেখানে “তাহ! বিদ্যমান খ|কিয়া, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যে কোনরূপ ব্দামান 
থাকিয়। উৎপন্ন হয় না”, এইরূপই পতচ্চ তৃত্ব। ন ভবতি” এই অংশের অনুবাদ করা ইইন্নাছে। অন্‌ ধাতু-নিপ্ন্ন "তৃস্বা” 
এই প্রয়োগের ত্বার এরূপ অর্থ বুঝাইতে পারে এবং প্ৃত্বা ন ভবতি* এই কথার দ্বারা নৈয়ায়িকসম্মরত অং 
কার্যবাদও সুচিত হইতে পারে । কিন্ত ভাবাকারের অন্য ।ম্য সন্দর্ভের পর্যালোচনার দ্বারা “তৃত্বা ন ভবতি” এই কথার 
দ্বার! উৎপন্ন হইয্ক। থাকে না, অর্থাৎ উৎপত্তির পরে বিনষ্ট হয়--এইরূপ অর্থই ভাষাকারের বিবক্ষিত বলিয়া বোধ হওয়ার 


এখানে পরূপই অনুবাদ করা হইল। এইবপ ব্যাখ্যায় প্রথম অধা।়ে পূর্বেধাক্ত *্আত্মানং জহাঁতি ও নিরুধাতেশ 
এই ৰাকাদ্দয় ভ1ষাকারের প্রগমোক্ি প্তত্বা ন ভবতি” এই কথারই বিবরণ বুঝিতে হইবে। 
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উৎপভতিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণেক্দরিয়ের সমসিকর্ষ হইতে পারায় এ 
শবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । সুতরাং শব্দ ইন্জিয় গ্রাহ্য পদার্থ বলিয়া, অর্থাৎ শ্রবপেন্ধিয়ের দ্বার! 
শবের প্রত্যক্ষ হর বলিয়া, শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নহে--শব্ের উৎপন্ি হয়, ইহাই স্থীকার্ধ্য। 
এবং সুখ ছুঃখ প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে যেমন তীব্রতা ও মন্দতার ব্যবহার হয়, শবেও এরূপ 
ব্যবহার হইয়া থাকে । অর্থাৎ, ধেমন স্বুথ ও ছুঃখে তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হয়, তদ্রপ শবেও 
তীব্রতা ও মন্দচার বোধ হওয়ায় বুঝা যায়-_ন্থথ ছঃখের স্তায় শবেও তীব্রতা ও মন্দতারপ ধর্ম 
থাকে। শের উৎপন্তি স্বীকার না করিলে, তাহা নানাজাতীন্স হইতে ন! পারার, *কে তীব্রতা ও 
মন্দতার উপপন্তি হয় না । পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । ফলকথা, শব্দ তীব্র ও মন্দ, এইরূপ ব্যবহার 
বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় বুঝা যায়, শব্দ অভিব্যিধম্্ক নহে_শবদ উৎপন্ভিধন্ক  উদ্দ্যোত- 
কর মহর্ধির দ্বিতীয্ষ হেতুকে প্রথম হেতুর সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করিলেও তৃতীয় হেতুকে শবে 
অনিতাত্বের সাধকরূপেই ব্যাখ্যা করিগ্ছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন বে, “কৃতকব- 
দুপচারা”, এই অংশের দ্বারা শব্দের অনিত্যত্বাধক সমস্ত হেতুরই সংগ্রহ হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর 
ইহা! বলিয়া শব্দের অনিতাত্বসাধক আরও কয়েকটি হেতু বলিয়াছেন১। 

তাষ্যকার এখানে শব্দের উৎপন্তিধন্মকত্ব সমর্থন করিতে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, রূপাদি যেমন 
তাহার ব্যগ্রকের সহিত একদেশস্থ হইয়া! ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যন্ত হয়, শব্দও কি তদ্রপ অভিব্যক্ত 
হয়? অথবা কোন সংযোগজাত শব্দ হইতে শবের প্রবাহ জন্মিলে শ্রবণদেশে উৎপন্ন 
শবের প্রত্যক্ষ হয়? এতছুন্তরে ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া 
বুঝাইফছেন যে, কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকে শব্ববিশেষের উতপাদকই বলিতে হইবে। কাষ্ঠ ও 
কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ হইতে প্রথম বে শব্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে (তরঙ্গ হইতে অপর | 
তরঙ্গের সায়) অপর শব্দ উৎপন্ন হয়, এইরূপে সেই শব্ধ হইতে অপর খব্দ, সেই শব্দ হইতে আবার 
অপর শব উৎপন্ন হয়। এইরূপে শ্রবণদেশে বে শব্দটি উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণেন্তিয়ের 
প্রত্যাসত্তি, অর্থাৎ সন্িকর্ষবিশেষ হওয়ায় এ শবের প্রত ক্ষ হইতে পারে। পূর্বোক্ত ক্রমে উৎপন্ন 
শবসমগ্টির নাম শবসন্তান। নিত্য শব্দ পৃৰ্ব হইতেই অবস্থিত আছে, কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগ- 
বিশেষ তাহাকে অভিবাক্ত করে, অর্থাৎ তাহার শ্রবণজ্ঞানূপ অভিব্যক্তির কারণ হয় ইহা বলা 
যার না। কারণ, এ শবেঁর শ্রবণকালে কাষ্ঠ-কুঠারের সংযোগ থাকে না। এ সংযোগের নিবৃভি 
হইলেই দূরস্থ ব্যক্তি তখন এ শব্ধ অ্রবণ করে। সুতরাং এঁ সংযোগকে এ শবের ব্যঞ্জক বলা যায় 
না; উহাকে এ শবের উৎপাদ্কই বলিতে হইবে। (প্রথম অধ্যায়ে ১য় আহিক, ৯ম সুত্র-ভাষ্য 


নম 


১। অত্র চ প্রয়োগ? অনিতাঃ শব্দঃ উংব্রল্পবিবয়ন্বাৎ সুখদুঃখবদিতি। কৃতকবছুপচারার্দিতানেন স্বৃত্রেণ সর্ব্বা- 
নিতাত্বনীধনধর্দ-সংগ্রহঃ, কৃতক্বগ্রহণস্তোদাহরপার্থতবাথড যথা দামান্যবিশেষবতোহস্মদাদদিবাহাকরণপ্রত ক্ষত্বাং 
উপলভ্যন্তান্থপলব্ধি কারণাভাবে সতানুপলন্ষেঃ, গুণস্ত সতোহস্মদ দিবাহাকরণপ্রতাক্ষত্বাৎ ইতোোবঙাদি 1--স্ঠায়বাহ্তিক। 


উদ্দোতিক্র ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির ব্যাখানুসারেই প্রথম অধ্যাধ়ে ৩৬ শৃত্রভাষা টিপ্লনীর শেষে “শবে অনিত্যত্থের 
অনুমানে উৎপত্তিধর্ম্কত্বই চরম হেতু নহে” ইত্তাঙ্গি কথা লিখিত হইয়াছে) 
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টিপ্ননী দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্স্থলে সংযোগের শব্বব্যঞ্রকতা খণ্ডন করিয়া, বর্ণাত্বক শব 
স্থলেও ক তালু প্রভৃতির অভিথাত বর্ণের ব্যঞ্রক হইতে পারে না, উহ্থা বর্ণের উৎপাদকই বলিতে 
হইবে-ইঠাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। যেমন, ধ্বনিরূপ শব্দ উতপভিধন্্রক, তদ্রপ বর্ণাত্বক শবও 
উতৎপভিধর্ক, ধবনি উৎপন্ন হয়, কিন্তু বর্ণ নিতা, ইহা! হইতে পারে না--ইহ! বলিতেই ভাষ্যকার 
এখানে ধ্বনির উতৎপব্িপন্মকত্ব সমর্থন করিরাছেন।  ধ্বনিকে দৃষটান্তরূপে গ্রহণ করিয়া 
ভাষ্যকারোক্ত চ্তুর দ্বারা এবং অন্যান্ত হেতুর দ্বারা বর্ণাত্মক শবের উৎপভিধর্মকত্ব সমর্থন 
করিতে হইবে ইহাই ভাষ্যকারের অভিসন্ধি 


ভাষ্য। ব্যঞ্জকস্য তথাভাবাদগ্রহণস্য তীব্রযন্দতারূপব- 
দিতি চেন্ন অভিভবৌপপত্তেই | সংযোগস্ ব্যগ্তকম্ত তীব্রমন্দতয়! 
শব্দগ্রহণন্ত তীব্রমন্দতা ভবতি, নতু শব্দো ভিদ্যতে, থা প্রকাশস্য 
তীব্রমন্দতয়া রূপগ্রহণন্তেতি, তচ্চ নৈবমভিভবোপপত্তেঃ। ত'ত্রো 
ভেরীশব্দো মন্দং তন্ত্রীশব্দমভিভবতি, ন মন্দঃ। ন চ শব্দগ্রহণ- 
মভিভাবকং) শব্দশ্চ ন ভিদ্যতে, শব্দে তু ভিদ্যমাঁনে যুক্তোইভিভবঃ, 
তশ্মাদুুপদ্যতে শবদে। নাঁভিব্যজ্যত ইতি । 


অনুবাদ । | পূর্ববপক্ষ ) ব্যপ্তকের তথাভাব অর্থাৎ তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ 
রূপের স্তায় ( রূপজ্ঞানের ন্যায় ) গ্রহণের অর্থাৎ শবাজ্ভানের তীব্রতা ও মন্দতা 
হয়, ইহ| যদি বল ? ( উত্তর ) ন!, অর্থাৎ তাহা বলা বায় না; যেহেতু, অভিভবের 
উপপন্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, ( পূর্ববপক্ষ ) সংযোগরূপ ব্যঞ্কের তীব্রতা ও 
মন্দতীবশতঃ শবাভ্ঞীনের তীব্রতা ও মন্দত৷ হয়; কিন্তু শব ভিন্ন নহে। যেমন, 
আলোকের তীব্রত। ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দত| হয় | (উত্তর) 
তাহাও নহে; যেহেতু, এইরূপ হইলে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকারে শব্দের উৎপত্তি 
স্বীকার করিয়া শব্দসন্তান স্বীকার করিলে অভিভবের উপপত্তি হয়। [ তাৎপর্য্য 
এই ষে] তীব্র ভেরীশব্দ মন্দ বীণাশবকে অভিভব করে, মন্দ ভেরীশবদ তীব্র 
বীণা-শব্দকে অভিভব করে না । শব্দের জ্ঞানও অভিভাবক হয় না, (পূর্ববপক্ষীর মনে) 
শকও ভিন্ন নহে, শব্দ ভিন্ন হইলে কিন্তু” অর্থাৎ নানাজাতীয় বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি 
স্বীকার করিলেই অভিভব উপপন্ন হয়, অতএব শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না। 

টিপ্ননী। ভাব্যকার পৃর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যেমন অনিত্য সুখ ও দুঃখে তীব্র সুখ, মন্দ সুখ, 
এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় স্থথ ও হুঃখে তীব্রতা ও মন্দতা আছে _ইহ! বুঝা যায়, তদ্রপ তীব্র শব, 
দণ্দ শঙ্গ, এইরূপ বো হওয়ায় শব্দেও তীব্রতা 9 নন্দত। আছে, ইহা বুঝা যায়। একই শব্দে 
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তীব্রতা ও মন্দতারপ বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং বিভিন্ন প্রকার শব্দের উতপন্তি হয়, 
ইহা শ্বীকার্ধ্য। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না৷ করিলে কোন শব তীব্র, কোন শব্ধ মন্দ, ইহা হইতে 
পারে না__ ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপধ্য। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত তাৎপর্ধ্যে ত্রার্থ বর্ণন করিয়া এখন 
পুর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শবে বন্ততঃ তীত্রতা ও মন্দতা নাই। শ.বর বাহা ব্যপ্তক, তাহার তীব্রত। 
ও মন্দতাবশতঃ শব্দের জ্ঞানই তীব্র ও মন্দ হয়। তাহাতেই শব্দ তীত্রের ন্যায় ও মন্দের স্তায় 
প্রতীয়মান হইদ্বা, তীত্র ও মন্দ এইরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। বস্ততঃ তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শঝের ধর্ম 
নহে, সুতরাং উহার দ্বারা শব্ষের ভেদ সিদ্ধ হর না। যেমন আলোক রূপের ব্যঞ্রক। রূপ পূর্ব 
হইতেই অবস্থিত আছে, কিন্ত অন্ধকারে তাহ! দেখা যায় না। আলে ক এ রূপের অভিব্যক্তি, 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কারণ হওয়।য় তাহ'কে রূপের ব্যগ্তক বলে। এর রূপে তীব্রতা ও মন্দতা৷ নাই । 
কিন্ত অ'লোক তীব্র হইলে এ রূপকে তীত্র বলিয়া বেধ হয়, আলোক মন্দ হইলে, এ রূপকে 
মন্দ বলিয়৷ বোধ হয় । এখানে এ বপের জ্ঞানই বস্ততঃ তীত্র ও মন্দ হইয়া থাকে, ত!হ তেই রূপকে 
তীব্র ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়, বস্ততঃ রূপের তীব্রতা ও মন্দতা নাই, এইরূপ, ভেরী ও দণ্ডের 

ংযোগ চেবী-শৰের ব্যপ্রক, উহার ত'ব্রতাবশত: এ ভেরীশবের শ্রবণ তীব্র হয়, ণহাতেই ভেরী- 
শব্দকে তীব্র বলিয়। বোধ হয়। বন্ততঃ ভেরীশব্দে তীব্রত'-ধর্্ব নাই। ভাষাকার এই পুন্বপক্ষের 
নিরাস করিতে বলিয়াছেন-__“তচ্চ ন” অর্থাৎ, তাহাও বলা বায় না। কেন বলা যার না? ইহা 
বুঝাইতে বলিয়াছেন, “এবং অভিভখোপপতেঃ” ) অর্থাৎ পূর্বে যে দিদ্ধান্ত বলিয়াছি, সেই দিদ্ধাস্ত 
(শবের উৎপত্তি দিদ্ধান্ত ) স্বীকার করিলে, শব্ধের অভিভব উপপন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে 
তাহা উপপন্ন হয় না । ভাষ্যকার পরে তাৎপর্য বর্ণন ক'রর। ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ভেরীশব্দ 
তীত্র, বীণার শব তদপেক্ষায় মন্দ ; এই জন্য ভেরার শব্দ বীণার শব্ধকে অভিভূত করে, অর্থাৎ 
ভেরী বাভাইলে, সেখানে বীপার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভেরীর শব্দ বস্তুতঃ তীব্র ন! 
হইলে, তাহা বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভেরীশবের শ্রবণ সেখানে বীণা 
শব্দকে অভিভূভ করে, ভের'শৰের শ্রবণরূপ জ্ঞান তীব্র বলিয়া তাহা বাঁণাশব্কে অভিভূত 
করিতে পারে, ই বলা বায় না । তাৎপর্য।টীকাকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, সজাতীয় পদার্থ ই 
সজাতীয় ভিন্ন পদার্থের অভিভব করিতে পারে । কোন পদার্থ নিজেই নিজের অভিভব করিতে 
পারে না । বিজাতীয় পদার্থ৪ অভিভব করিতে পারে না। সুতরাং ভেবীশবেের জ্ঞান তাহার 
বিজাতীয় বীপাশব্দকে অভিভব করতে পাঁরে না। ভেরীশবকেই বীণ শব্বের অভিভাবক 
বলিতে হুইবে। তাৎপর্য্যটীকাঁকার ইহাও বলিয়াছেন যে, স্থৃত্রে “ক্ৃতকবছুপচারাৎ”, এই স্থলে 
“উপচার” বলিতে প্রমেগ ৷ তীব্র শব, মন্দ শব্ধ-_-এইরূপ বে প্রয়োগ হয়, তাহার কারণ শবের 
ভেদভ্ঞান । মহধি “উপচার” শবের দ্বারা তাহার কারণ শব্বভেদজ্ঞানকেই উপলক্ষণ করিয়াছেন। 
গুকের শব্ধ, সারিকার শব্ধ, পুরুষের শব, নারীর শব ইতাদি যে বহুবিধ শবের শ্রবণ হয়, 
তাহাতে স্পষ্ট ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। এর সকল শবের পরস্পর বৈপক্ষণা অনুভবসিন্ধ। 
সুতরাং শী সকল নানা ক্ঞাতীয় শব বে পরম্পর ভিন্ন, ইহা স্বীকার্ধয। উদয়নাচার্্য ও গঙ্গেশ 
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প্রভৃতি নৈয়ারিকগণএ এই ঘুক্তির বিশেষকপ সমর্থন করিয়া উহার দ্বারা শব্দের ভেদ সিদ্ধ 
করিয়াছেন। পূর্ববপক্ষবাদী শব্দের ভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাহার মতে তীব্র মন্দ 
প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ না থাকায়, শব্দের অতিভব উপপন্ন হয় না। শবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে 
তীত্র মন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হওয়ায় তীব্র শৰের দ্বারা মন্দ শব্দের অভিভব উপপর 
হয়। ভাষ্যকার এই যুক্তির দ্বারাই বলিয়াছেন, শব্দের উত্পন্তি হয়, নিত্য শবের অভিবাক্তি 
হয় না। 


ভাষ্য । অভিভবানুপপত্তিশ্চ ব্যঞ্জকসমানদেশস্যাভিব্যৌ 
প্রাপ্ত্যভাবাৎ। ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্যতে শব্দ ইত্যেতদ্মিন্‌ 
পক্ষে নোপপদ্যতেহভিভবঃ | ন হি ভেরীশব্দেন তস্ত্রীস্বনঃ প্রাপ্ত ইতি । 


অপ্রাপ্তেংভিভব ইতি চেৎ? শব্মাত্রাভিভবপ্রসঙ্গঃ | 
অথ মন্যেতাসত্যাং প্রাপ্তাবভিভবৌ ভবতীতি | এবং সতি যথা ভেরীশব্দঃ 
কঞ্চিভুন্ত্রীশ্বনমভিভবতি, এবমন্তিকম্ছোপাদানমিব দবীয়ঃস্ছোপাদানানপি 
তন্ত্ীন্বনানভিভবেৎ, অগ্রাপ্তেরবিশেষাৎ । তত্র ক্কচিদেব ভের্য্যাং 
প্রণাদিতায়াং সর্বলোকেধু সমানকালাস্তন্ত্রী্বনা ন আয়ের্সিতি। 
নানাভূতেযু শব্দনন্তানেযু সতস্থ শোব্রপ্রত্যাসত্তিভাবেন কস্যচিচ্ছবদস্তয 
তীব্রেণ মন্দস্তাভিভবো যুক্ত ইতি। কঃ পুনরয়মভিভবো নাম? গ্রাহ্ব- 
সমানজাতীয় গ্রহণকৃতমগ্রহণমভিভবঃ, যথোক্কা-প্রকাশস্ত গ্রহণার্হস্াদিত্য- 
প্রকাশেনেতি | 


অনুবাদ। এবং ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দের অভিব্যক্তি হইলে, অর্থাৎ 
এ দিদ্ধান্তই স্বীকার করিলে প্রাপ্তির অভাববশতঃ (সম্ধন্াভাবপ্রযুক্ত ) অভিভবের 
উপপত্তি হয় না । বিশদার্থ এই যে, ব্যঞ্জকের সমানদেশস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, 
এই পক্ষে অভিভব উপপন্ন হয় না। যেহেতু, বীণার শব্দ ভেরীর শব্দ কর্তৃক 
প্রাপ্ত হয় না,_অর্থাৎ ভেরী-শব্দের সহিত বীণাশব্দের সম্বন্ধ হইতে না পারায় 
ভেরীশব্দ তীব্র হইলেও মন্দ বীণাশব্দষকে অভিভব করিতে পারে না । 

( পূর্ববপক্ষ ) অপ্রাপ্তে অভিভব হয়, অর্থাৎ বীণাশব্দ ভেরীশব্দ কর্তৃক অপ্রাপ্ত 
হইলেও ভেরীশব্দ তাহাকে অভিভব করে, ইহা যদি বল? (উত্তর) 
শব্দমাত্রের অভিভবের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, ষদি মনে কর, প্রাপ্তি না 
থাকিলেও, অর্থাৎ অভিভাবক ও অভিভাব্য শবের পরস্পর সম্বন্ধ না হইলেও অভি- 
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ভৰ হয়, এইরূপ হইলে যেমন ভেরী-শব্দ কৌন বীণা-শব্দকে অভিভব করে, এইরূপ 
নিকটস্থোপাদান বীণা-শব্দের ন্যায়, অর্থাৎ যে বীণা-শবের উপাদান ( বীণাদি ) 
নিকটস্থ, সেই বীণা-শব্দকে যেমন অভিভব করে, তত্রুপ দুরস্থোপাদান, অর্থাৎ যে 
সকল বীণ! শব্দের উপাদান ( বীণাদি ) দুস্থ, এমন বীণাশব্বসমূহকেও অভিভব 
করুক? যেহেতু অপ্রাপ্তির বিশেষ নাই। তাহা হইলে, অর্থাৎ দূরস্থ বীণা-শব্দ- 
সমুহকেও অভিভব করিলে, কোনও ভেরী বাদিত হইলে, অর্থাৎ যে কোন স্থানে 
যে কেহ একটি ভেরী বাজাইলে সর্ববলোকে (এ ভেরীশব্দের ) সমানকালীন 
বীণাশব্দসমূহ শ্রুত না হউক? নানাভূত অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দসন্তান হইলে 
শ্রবণেক্দ্িয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হওয়ায় ( এ শব্দসমূহের মধ্যে ) কোনও মন্দ শব্দের 
তীব্র শব্দের দ্বার অভিভব উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) এই অভিভব কি? অর্থাৎ 
অভিভব নামে যে পদার্থ বল! হইতেছে, তাহা কি? (উত্তর) গ্রহণযোগা 
পদীর্থের সজাতীয় পদার্থের জ্ঞানপ্রযুক্ত ( গ্রহণযোগ্য অপর সজাতীয় পদার্থের ) 
অগ্রহণ অভিভব। যেমন, গ্রহণযোগ্য উক্কারূপ আলোকের সূর্্যালোকের ছারা 
(অভিভব হয়-_ অর্থাৎ সূর্য্যালোকের জ্ঞীনপ্রযুক্ত আলোকত্বরূপে সূর্যযালোকের 
সজাতীয় উল্কা জ্ঞান না হওয়াই তাঁহার অভিভব । 


টিগ্লনী। শব্দ-নিত্যতাবাদী পূর্ববপক্ষীর মতে শব্দের অভিভব উপপন্ন হয় না, এ বিষয়ে 
ভাষ্যকার শেষে আর একটি যুক্তি বপিয়াছেন বে, ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে প্রাপ্ত না হওয়ায় ভেরী- 
শব্ধ বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে ন1। ভাষ্যকারের কথ এই যে, পূর্বপক্ষবাদী যে 
পদার্থকে শবের ব্যগ্তক বলিবেন, এ ব্যঞ্জকপদার্থের সমানদেশস্থ, অর্থাৎ যে স্থানে এ ব্যঞজক 
পদার্থ থাকে, সেই স্থানস্থ শব্দই, এ ব্যঞ্রকের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় _ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। 
তাহ! হইলে যেখানে তেরী ও দণ্ডের সংযোগ হইক্াছে, সেখানেই এ সংযোগের দ্বারা ভেরীশব্দ 
অভিব্যন্ত হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলে, অপর স্থানে অভিবাক্ত বীণা- 
শব্দের সহিত পূর্ববোজ ভেরীশবের সম্বন্ধ হইতে না৷ পারায়, পূর্বপক্ষবাদীর সিদ্ধান্তে ভেরীশব 
বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। পুর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ভেরীশব্দ বীণাশব্বকে 
প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে অভিতব করে, অভিভব করিতে অভিভাব্য ও অভিভাবকের পরম্পর 
প্রাপ্তি বা সন্বন্ধ অনাবস্তক। এতছু্রে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা! হইলে শব্দমাত্রেরই 
অভিতব হইয়া পড়ে । কোন এক স্থানে কেহ ভেরী বাজাইলে তাহার নিকটস্থ বীণা-শব্দ যেমন 
অভিভূত হয়, তদ্রপ এ ভেরী-শব্দের সমানকালীন দুরস্থ_-অতিদুরস্থ সমস্ত বীণা-শব্ই অভিভূত 
হইয়া পড়ে। ইহা স্বীকার করিলে, তৎকালে সর্ধত্রই সর্ধদেশেই কোন বীণা-শব্দ কেহ শুনিতে 
পায় না, ইহা৷ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু সত্যের অপলাপ করিয়া পূর্বপক্ষবাদীও ইহা স্বীকার 
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করিতে পারেন না। সুতরাং যে ভেরী-শব্দ যে বীণাঁশব্কে প্রাণ্ড হইছে, সেই ভেরী-শব্দই 
সেই বীগাশবকে অভিভব করে, ইহাই বলিতে হইবে । কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর মতে এ প্রাপ্তি 
অপম্ভব। ভেরী-শব্দ যেখানে অভিব্যক্ত হয়, বীণাশব্দ সেখানেই অভিব্যন্ত না হওয়ায়, এ শব্‌- 
বয়ের সম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না, সুতরাং পুর্বপক্ষবাদীর মতে ভেরী-শব্দ বীণা-শব্দকে 
অভিস্ুত করিতে পারে না। শবের উৎপন্ভি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে পূর্ধো্ত অভিভবের 
অন্ুপপন্তি নাই । কারণ ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ জন্য প্রথম যে শবের উৎপন্ি হয়, তাহা হইতে, 
তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের স্তায়, অপর অপর নানা শবের উৎ্পন্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দটি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের মন্িকর্ষ হওয়ায়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে 
অন্থত্র উৎপন্ন শব্ব গুলির সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্গিকর্ধ না হয়ায় সেগুলির প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
না। প্রধম শব হইতে শবান্তরের উতপত্তিক্রমে অতিশীভই শ্রোতার শ্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন 
হওয়ায়, শব্দ-শ্রবণে বিলম্ব অনুভব করা যার না। বীণ। বাজাইলে পূর্বোন্ত প্রকারে শ্রোতার 
শ্রবণদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণেন্দিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায়, এ শবের শ্রবণ হইয়া 
থাকে। কিন্তু সেখানে ভেরী বাজাইলে পুর্বোক্তপ্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে শব উৎপন্ন হইয়া 
তাহা পুর্কোক্ত বীণা-শব্ষকে অভিভ্ীত করে। পুর্বোক্তপ্রকারে উভয় শব্দই আোতার শ্রবণদেশে 
উৎপন্ন হওয়ায় উভয়ের প্রীন্তিস্বন্ধ হয়, ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে প্রাপ্ত হর, এজগ্ত স্থলে 
ভেরীশব্ব বাপার শব্বকে অভিভূত করিতে পারে কোন গ্রহ্ণখোগ্য পদার্থের সঙাতীক 
পদার্থবিশেষের জ্ঞান হইলে, তৎপ্রবুক্ত এঁ গ্রহণযোগ্য পদার্থের যে অজ্ঞ'ন, তাহাই এখানে 
অভিভব পদার্থ। যেমন মধ্যাহুকালে হৃরধ্যালোকের দ্বারা উক্কা অভিভূত হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ, তখন হৃর্ধ্যালোকের জ্ঞানপ্রবুক্ত উন্বার জ্ঞান হয়না । উক্কা ও কুর্য্, আলোকত্বরূপে 
সজাতীয় পদার্থ । রাত্রিকালে উন্ক! দেখা যায়, সুতরাং উহ গ্রাহহ বা গ্রহণযোগ্য পদার্থ । 
মধ্যাহকালে উন্কার সজাতীয় সুতীব্র হ্্ধ্যালোকের দর্শনে উল্কা! দ্বেখা ধায় না, উহাই উচ্কার 
অভিভব। ভাষ্যকার উপসংহারে প্রপ্নপূর্বক অভিভব পদার্গের এইরূপ স্বরূপ বর্ণন! করিয়া 
জানাইয়াছেন যে, এক শব্াজ্ঞান অপর শব্দের অভিভাবক হইতে পারে না। কারণ, সজাতীর 
পদার্থ ই স্জাতীয় পদার্থের অভিভাবক হয়। ভাষ্যকার ক্ুর্্যালোকের দ্বারা উদ্ধার অভিভবকে 
ৃষ্টান্তরূপে উন্নেধ করিয়া ইহা সমর্থন করিয়ছেন ৷ এবং যে পদার্থ গ্রহণ বা৷ জ্ঞানের যোগ্যই নহে 
যাহা অতীন্রিয়, তাহারও অভিভব হয় না। বীণার শব্দ গ্রহণযোগ্য, সুতরাং তীব্রভেরী শব 
তাহাকে অভিস্থত করিতে পারে । তেরী বাদ্যকালে বীণা বাজাইলেও তখন বীণাশব পূর্বোক্ত- 
প্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্নই হয় না, স্থৃতরাং তথন বীণাশব্ৰ শুনা যাক না, ইহাও কল্পনা 
করা ঘায় না। কারণ, তখন বাঁণাশবের পুর্বোক্তপ্রকারে উৎ্পন্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই। 
পরন্ত তৎকালে ভেরীবাদ্য বদ্ধ করিলে তখনই বাণার শব্দ শুনা যায়। পূর্বরপক্ষবাদী যদি বলেন 
যে, শবামাত্রই ব্যঞ্জকের সমানদেশন্থ, ইহা স্বীকার করি না, কিন্ত শবমাত্রই বিভু, অর্থাৎ সর্বত্র 
আছে; সুতরাং বীণাশব ও ভেরীশবের অপ্রান্তি না থাকায় পূর্বোক্ত, অভি হবের অন্ুপপন্ভি 
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নাই। এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, শব্ধমাত্রকেই সর্বব্যাপী বলিলে, যে কোন ব্যঞ্ক 
উপস্থিত হইলে, সকল শব্দেরই অভিবাক্তি হইতে পারে ; কোনু ব্যঞ্রক কোন্‌ শব্দকে অভিব্যক্ত 
করে, ইহার নিয়ম করা বায় না। উন্োতকর এইরূপে এখানে বহু বিচারপূর্বক পূর্ববরপক্ষ- 
বাঁদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন ন্যাক়বার্তিকে সে সকল কথা দ্রষ্টব্য । 
মূলকথা, শবের উৎপত্তি স্বীকার ন, করিয়৷ অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে, শব্দের অভিভব 
উপপন্ন হয় না, এবং শব্দের ভেদ ন! মানিলে তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের ধর্ম হইতে না পারায় 
তীব্র শব মন্দ শব্দকে অভিভব করে, এই কথাও বলা ধায় না। ভাষ্যকার এই যুক্তির দ্বারা ও 
শেষে শব্দে উৎ্পত্িধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি এ্রক্রিয়িতত্ব ও 
কার্্যপদার্থের, স্ঠায় ব্যবহার এই ছুই হেতুর দ্বারা তাহার প্রথমোক্ত আদিমন্ব, অর্থাৎ 
উৎপত্তিধর্মক্বহেতুকেই সিদ্ধ করিয় তদ্বারাই শবের অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন ॥ ১৩ | 


সুত্র। ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বান্নিত্যে্প্যনিত্যব- 


হুপচারাচ্চ ॥ ১৪ ॥ ১৪৩ ॥ 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) না, অর্থাৎ পুর্ববসুত্রোক্ত হেতুত্রয় শব্দের অনিত্যত্বের 
সাধক হয় না, যেহেতু ঘটাভাব ও সামান্যের, অর্থাৎ ঘটধ্বংস ও ঘটত্বাদি জাতির 
নিত্যত্ব আছে, এবং নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার হয় । 

ভাষ্য । ন খলু আদিমত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ। কল্মাৎ? ব্যভিচাঁরাৎ। 
আদিমতঃ খলু ঘটাভাবস্ত দৃষ্টং নিত্যত্বং | কথমাদিমান্‌? কারণবিভাগেভ্যো 
হি ঘটো| ন ভবতি। কথমন্ত নিত্যত্বং ? যোহসৌ কারণবিভাগেভ্যো ন 
ভবতি, ন তম্তাভাবো ভাবেন কদাচিন্নিবর্ত্যত ইতি। যদপ্যৈক্দ্িয়কত্বা- 
দিতি, তদপি ব্যতিচরতি, এক্ড্রিয়কঞ্চ সাঁমান্ং নিত্যঞ্চেতি | যদপি কৃতকব- 
ভুপচারাদিতি, এতদপি ব্যভিচরতি, নিত্যেম্বনিত্যবছুপচারো দৃষ্টঃ, যথাহি 
ভবতি বৃক্ষম্ত প্রদেশঃ, কম্বলম্ত প্রদেশঃ, এবমাকাশস্তয প্রদেশঃ, আত্মনঃ 
প্রদেশ ইতি ভবতীতি। 

অনুবাদ। আদিমন্ত্, অর্থাৎ উৎপত্রিধর্ম্নকত্বহেতুক শব্দ অনিত্য নহে, (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) ব্যভিচারবশতঃ। যেহেতু, আদিমান্‌ অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক 
ঘটাভাবের € ঘটধ্বংসের ) নিত্যত্ব দেখা যায়। (প্রশ্ন ) আদিমান্‌ কিরূপে ? অর্থাৎ, 
ঘটধ্বংস উৎপত্তি-ধন্ম্রক কেন ? ( উত্তর) যেহেতু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত ঘট থাকে 
না, অর্থাৎ ঘটের কারণের বিভাগ হইলে, তজ্জন্য ঘটের ধ্বংস জন্মে। (প্রশ্ন) 


৪১২ ন্যায়দর্শন ২অ০, ২আ* 


ইহার ( ঘটধ্বংসের ) নিত্যত্ব কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটধবংস উৎপতিধর্ম্মক ইহ! বুঝিলাম, 
কিন্তু উহা! যে নিত্য, তাহা৷ কিরূপে বুঝিব ? (উত্তর) এই যে ( ঘট ) কারণের বিভাগ 
প্রযুক্ত থাকে না, অর্থাৎ কারণের বিভাগ জন্য যে ঘটের ধ্বংস জন্মে, তাহার অভাৰ 
€ সেই ঘটের ধ্বংস ) ভাব কর্তৃক, অর্থাৎ ঘট কর্তৃক কখনও নিবৃত্ত হয় না [ অর্থাৎ 
ষে ঘটের ধবংস হয়) সেই ঘটের কখনও পুনরুৎপত্তি ন৷ হওয়ায়, তদ্দারা এ ঘট- 

ংসের নিবৃত্তি বা ধ্বংস হইতে পারে না, সুতরাং ঘটধ্বংস অবিনাশী বলিয়। উহ! 
নিত্য ]। 


“রীক্দিয়কত্বাৎ৮ এই যাহাও (বলা হইয়াছে ) অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বসাধনে 
যে এন্দ্িয়কত্বহেতু বলা হইয়াছে, তাহাও ব্যভিচারী, যেহেতু সামান্য, অর্থাৎ ঘটক্ব, 
পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতি এক্দিয়ক এবং নিত্য । 


পকৃতকবছুপচারাৎ” এই যাহাও (বেল!) হইয়াছে ! অর্থাৎ শব্দের অনিত্য ত্রসাধনে 
অনিত্যপদার্ধের ন্যায় ব্যবহারকে যে হেতু বল! হইয়াছে, ইহাও ব্যভিচারী । (কারণ) 
নিত্যপদার্ধে ও অনিত্যপদার্থের ম্যায় ব্যবহার দেখা যায়। ফেহেতু যেমন বৃক্ষের 
প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ ( এইরূপ ব্যবহার ) হয়, এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার 
প্রদেশ (এইরূপ ব্যবহার ) হয় ]। 


টিগ্লনী ৷ মহর্ষি পূর্বস্থতরোক্ত হেতুত্রয়ের অবাভিচারিত্ব বুঝাইবার জন্য প্রথমে এই হ্ৃত্রের 
দ্বারা পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন বে, পূর্বোক্ত হেতুত্রয় অনিত্যত্বের সাধক হয় না, কারণ এ হেতুত্রয়ই 
অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্ের ব্যভিচারী । প্রথমহেতু-_-আদিমন্ত, তাহা ঘটধ্বংদে আছে, কিন্তু তাহাতে 
অনিত্যত্ব নাই, সুতরাং আদিমত্‌ অনিত্যত্বের ব্যতিচারী। "আদিমত্” বলিতে উৎপতিধর্মকত্বই 
এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত। ঘটের অবয়ব কপাল ও কপালিকা নামক দ্রব্য ঘটের সমবায়ি- 
কারণ) এ কারণঘ্বয় পরম্পর সংযুক্ত হইলে ঘট জন্মে, এবং এ কারণদয়ের পরস্পর বিভাগ 
হইলে, ঘট নষ্ট হইয়া যায়। সতরাং, ঘটধ্বংস কারণবিভাগজন্য হুওয়ায় উহা! উৎপত্ভিধর্্মক। 
এবং যে ঘটের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের আর কখনও উপপত্তি না হওয়ায়, সেই ঘটধ্বংসের ধ্বংস 
হওয়া অসম্ভব । ঘটধ্বংসের ধ্বংল হইলে, সেই ঘটের পুন্ররুৎ্পত্তি দেখা যাইত, তাহা যখন 
দেখা যা না, বখন বিনষ্ট ঘটের পুনরুৎপন্তি হয় না, হইতে পারে না, ইহা অবশ্ঠ 
্বীকার্ধা, তখন ঘটধ্বংসের ধ্বংস হয় না, উহা অবিনাশী-_ইহা৷ অবশ্ঠ স্ীকার্ধ্য। তাহা 
হইলে, ঘটধবংসে অবিনাশিত্বরূপ নিত্ত্বইই আছে, উহাতে অনিত্যত্ব নাই, সুতরাং গ্রথমোক্ত 
আদিমন্ব, অর্থাৎ, উৎপনিধর্্মকত্বরূপ হেতু ঘটধ্বংসে ব্যভিচারী। ঘটধবংসে উৎপত্তিধর্্কত্ব 
আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব নাই। স্তরে “ঘটাভাব” শবের দ্বারা ঘটের ধ্বংসরূপ 
অতাবই গৃহীত হইয়াছে, এবং উহার দ্বারা ধ্বংসমাত্রই গ্রহণ করিয়া, ধ্বংসমাত্রেই 


বব 


১৫ সৎ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪১৩ 


ব্যতিচার__মহ্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে “ঘটে! ন ভবতি” এখানেও “ন ভবতি” 
“ এই বাক্যের দ্বারা ধবংসরূপ অভাব বুঝিতে হইবে) পরেও “ন ভবতি” এই বাক্যের দ্বারা 
ংসরূপ অভাবই কথিত হইয়াছে. প্রাচীনগণ অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে “ন তবতি” 

এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতেন । 

মহর্ষির পূর্বস্থত্রোক্ত দ্বিতীয় হেতু পত্ডিয়কত্ব। ইন্ডরিয়সনসিকর্ষ গ্রাহত্বই প্ত্তরিয়কত্ব। মহধি 
“সামান্তনিত্যত্বাৎ” এই কথার দ্বার! ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতির নিত্যত্ব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করিয়া এ জাতিতে এন্দ্রিকয়ত্ব হেতুর ব্যভিচার স্থচনা করিয়াছেন। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতির প্রত্যক্ষ 
হয়; উহা এীন্দরিয়ক পদার্থ, কিন্তু উহা! নিত্য। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিপদার্থে এীজ্জিয়কত্ব আছে, 
কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব নাই,__স্থৃতরাং পন্ভিয়ক পদার্থ হইলেই যে, তাহা অনিত্য হইবে, ইহা 
বলা বায় নী | ওন্দিয়কত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। শ্ঠায়াচার্ধ্যগণ ঘটত্ব-পটত্ত্বাি পদ্দার্থকে “জাতি” 
ও প্সীমান্য” নামে উল্লেখ করিয়! এ জাতিকে নিত্যপদার্থ বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এবং ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহা, ইন্দ্িয়সন্নিকর্ষ হইলে, উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, 
ইহাও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন | ন্ঠায়াচাধ্যগণের সমর্থিত প্সামান্ত” নামক ভাঁবপদার্থও তাহার নিত্যত্বাদি 
পিদ্ধান্ত, মহষি গোতমের এই শুতে পাওয়া যায় । 

মহষির তৃতীয় হেতৃ-_-অনিত্যপদার্থের স্ায় ব্যবহার, নিত্যপদার্থেও হইয়া থাকে, সুতরাং উহ্বাও 
অনিত্যত্ব-সাধ্যের ব্যভিচারী অনিত্যদ্রব্যেরই প্রদেশ, অর্থাৎ অংশ আছে। এঞ্জন্য বৃক্ষের প্রদেশ, 
কম্বলের প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহার হয়। আত্ম! ও আকাশ নিত্যপদার্থ। কিন্ত আকাশের প্রদেশ, 
আত্মার প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে । সুতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষ ও কণ্ছল প্রভৃতি 
অনিত্যদ্রব্যের স্তায় প্রদেশ বাবহার থাকায়-_অনিত্যপদার্থের স্যার ব্যবহার থাঁকিলেই যে, সে পদার্থ 
অনিত্যই হইবে, ইহা বলা যায় না । ফলকথা, উৎপত্তিধর্্মক হইয়া? ঘটাদির ধ্বংস যখন অনিতা 
নহে, এবং এঁজ্দ্িয়ক হইয়াও ঘটত্ব-পটত্বাদি জাতি যখন অনিত্য নহে, এবং অনিত্যপদীর্থের স্তায় 
ব্যবহ্বিয়মাণ বা জ্ঞায়মান হইয়াও আত্মা ও আকাশ যখন অনিত্য নহে, তখন পূর্বসথজোক্ত 
উৎপত্তিধর্কত্ব প্রভৃতি হেতুত্রয় অনিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, এঁ হেতুত্রয়ই অনিত্যন্থের 
ব্যভিচারী, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ | ১৪ । 


স্ত্র। তত্তৃভাক্তয়োর্নীনাত্বস্ত বিভাগাঁদব্যভিচারঃ। 


॥১৫॥১৪৪ ॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) তত্ব ও ভাক্তের অর্থাৎ মুখ্যনিত্যত্ব ও গৌণনিত্যত্বের নানাত্ব- 
বিভাগবশতঃ ( ভেদজ্ঞানবশতঃ )-_ব্যতিচার নাই [ অর্থাৎ ধ্বংসে যে নিত্যত্ব আছে, 
তাহা ভাক্ত ঝ| গৌণ,_তাহ! মুখ্যনিত্যত্ব নহে। মুখ্যনিত্যত্থের অভাবরূপ 
অনিত্যত্বই সাধ্য, তাহ! ধ্বংসে থাকায় পূর্বেবাক্ত ব্যভিচার নাই ]। 


৪১৪ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আঃ 


ভাষ্য । নিত্যমিত্যন্র কিং তাঁবু তত্বং? অর্থান্তরস্তানুৎপর্তি- 
ধর্দমকম্তাত্বহানানুপপত্ভিনিত্যত্বং, তচ্চাভাবে নোপপদ্যতে । ভাক্ত্ত ভবতি, ' 
যত্তত্রাত্মানমহাঁদীৎ, যদৃভূৃত্বা ন ভবতি, ন জাতু তৎ পুনর্ভবতি, তত্র 
নিত্য ইব নিত্যো ঘটাভাব ইত্যয়ং পদার্থ ইতি । তত্র যখাজাতীয়কঃ 
শব্দো ন তথা! জাতীয়কং কার্ধ্যং কিঞ্চিনিত্যং দৃশ্যত ইত্যব্যভিচারঃ। 


অনুবাদ । (প্রশ্ন ) “নিত্য” এই প্রয়োগে তত্ব কি ? অর্থাৎ নিত্য বলিলে নিত্য- 
পদার্থের তত্ব যে নিত্যত্ব বুঝ! যায়, তাহা কি ? (উত্তর) অন্ুতপত্তিধর্্মক পদার্থান্তরের১, 
অর্থাৎ থে সকল পদীর্থের উৎপত্তি হয় না, এমন পদীর্ঘগুলির আত্মবিনাশের 
অনুপপত্তি, অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ না হওয়া বা অবিনাশিত্ব, নিত্যত্ব । তাহা কিন্তু 
অভাবে (ধ্বংসে) উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ মুখ্যনিত্যত্ব ধবংসে থাকে না। 
কিন্তু ভাক্তু, অর্থাৎ গৌণানত্যত্ব থাকে: (সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন ) সেই 
স্থলে ( ধ্বংসস্থলে ) যে বস্তু আত্মাকে ত্যাগ করিয়াছে যাহা উৎপন্ন হইয়া নাই, 
অর্থাৎ যাহা উৎপত্তির পরে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা! আর কখনও উৎপন্ন হয় না, 
তন্নিমিত্ত, অর্থাৎ ধ্বংসের বিনাশ না হওয়ায়, নিত্য সদৃশ ঘটাভাব এই পদীর্ঘ, অর্থাৎ 
ঘটধ্বংস, নিত্য, ইহা! ( কথিত হয় )। সেই পক্ষে, অর্থাৎ ধ্বংসের অবিনাশিত্বরূপ 
নিত্যত্ব পক্ষেও শব্দ যথাজাতীয়, তথাজাতীয় কোনও কার্য নিত্য দেখ। যায় না, এজন্য 
ব্যভিচার নাই। 

টিগ্লনী) মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা তাহার প্রথমোক্ত হেতুতে পূর্বথত্রোক্ত ব্যভিচারের 
নিরাস করিয়াছেন। মহধি বলিয়াছেন যে, মুখ)-নিত্যত্বই নিত্যপদার্থের তত্ব, গৌণ-নিত্যত্ব 
নিতাপদার্থের তত নহে, উহাকে বলে 'ভাক্ত-নিত্যত্ব । মুখ্য-নিত্যত্ব ও ভাক্ত-নিত্যত্বের ভেদ- 
বিভাগ থাকায় পূর্বোক্ত ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার মহধির তাৎপধ্য বুঝাইতে, নিত্যপদার্থের 





১। পদার্থ দ্বিবিধ, উৎপত্তিধর্মক ও অনুৎপত্তিধর্মক । একই পদার্থ উৎপত্তিধর্্মক ও অন্ুৎপত্তিধর্ুক হইতে 
পারে না৷ উৎপত্তিধর্মক পদার্থ হইতে অন্ুৎপত্তিধর্্ক পদার্থ ভিন্ন। ভাষ্যকার "অর্থন্তরস্ত”_এই কথার দ্বারা 
ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধ্বংসপদার্থ উৎপত্তিধর্মক, স্কৃতরাং উহা৷ অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থাস্তর নহে, যাহা 
উৎপত্তিধর্্ক, তাহা! অনুৎপত্তিধর্মক বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ তাহা পনার্থান্তর। বহু পুস্তকেই 
"আক্মান্তরস্ত” এইরূপ পাঠ আছে। স্বরপার্থক “আত্মন্” শবের প্রয়োগে প্আত্মান্তর” শব্দের দ্বারাও পদার্থাস্তর 
ধুঝা বাইতে পারে। 

২। ভাযো “আত্মানং অহাপীৎ” এই কথারই বিবরণ প্তৃত্বা ন ভবতি।” প্রাগনাবও বিনষ্ট হত, কিন্তু তাহ! 
আত্মলাভ করিয়। জাত্মতাঁগ করে না; কারণ, তাহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় না। প্রাগতাবের উৎপত্তি নাই, বিনাশ 
আছে। 


১৫ সৎ ] বাঁৎস্ায়ন ভাষ্য ৪১৫ 


তত্ব, অর্থাৎ মুখ্যনিত্যত্ব কি ?__এই প্রশনপুর্র্বক তদুন্তরে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের উৎপত্তি 
হয় না, যাহা অনুৎপত্বিধর্মমক, তাহার আন্মবিনাশ না হওয়া, অর্থাৎ তাগ্র অবিনাশিত্বই নিত্যত্, 
অর্থ, উতৎ্পতিশৃন্ত পদার্থের বিনাশশূন্ততাই নিত্যপদার্থের তত্ব, উহাই মুখ্যনিত্যত্ব। ঘট- 
ধবংসে এই মুখ্যনিত্যত্ব নাই। কারণ ধ্বংসপদার্থের উৎপত্তি হয়, উহা অন্ুৎপত্তিধর্মক 
পদার্থ নহে, স্থৃতরাং ধ্বংসের অবিনাশিত্ব মুখ্যনিত্যত্ব হইতে পারে না। কিন্তু ধ্বংসে 
অবিনাশিত্বরূপ ভাক্তনিত্যত্ব থাকায় “ধ্বংস নিত্য” এইরূপ জ্ঞান ও প্রয়োগ হইয়া! থাকে । কোন 
বস্তর ধবংস হইলে সেখানে ধ বন্ত প্রথমে উৎপন্ন হইয়া! আত্মলাভ করিয়াছিল, এ বস্ত আত্মত্যাগ 
করে, অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া! বিনষ্ট হইয়া যায়। এঁ বস্ত আর কখনও উত্পর হইতে পারে না, 
সুতরাং তাহার ধ্বংসের ধ্বংস হইতে না পারায়, ধ্বংস অবিনাশী পদার্গ। আকাশ প্রতৃতি নিত্য- 
পদার্ঘও অবিনাশী, স্থৃতরাং ধবংসে এ আকাশাদি নিত্যপনার্থের অবিনাশিত্বরূপ, সাঘৃশ্ত থাকায় 
এঁ সাদৃশ্তবশতঃ “ধ্বংস নিত্য” এইরূপ জ্ঞানও প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্ততঃ ধ্বংস নিত্যপদার্থ 
নহে। গগনাদি নিত্যপদার্থের সদৃশ বলিয়াই ধ্বংসকে নিত্য বলা হয়। ধ্বংসের এ নিত্যত্ 
ভান্ত। ভক্তি শব্দের অর্গ সাদৃশ্ত | এক পদার্থে সাদৃশ্য থাকে না; উভয় পদার্গই সাদৃশ্তকে 
ভজন (আশ্রয়) করে। এজন্ প্রাচীনগণ “উভয়েন ভজ্যতে” এইবপ ব্যুৎপন্তি অনুসারে “ভক্তি” 
শবের দ্বারা? সানৃপ্ত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন১) এবং ভক্তি অর্থা সাদৃপ্তপ্রবুক্ত যাহা আরোপিত 
হয়, তাহাকে বলিয়াছেন -পভাক্ত” । উদ্দ্যেতকর বলিরাছেন যে, প্রাগভাৰের উৎপত্তি হয় না 
এবং ধ্বংসের বিনাশ হয় না) এজন্য প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়েই গগনাদি নিত্যপদার্থের 
সাদৃশ্ত থাকায় নিত্যসদৃশ বলিয়া এ উভয়কেই নিত্য বলা হয়, বস্তুতঃ এ উভগ্ন নিত্য নহে। 
মূলকথা, সথত্রকার মহষি নিতাপদার্থের তত্ব মুখ্যনি ঠ্যত্ব ও ভাক্ত-নিতাত্বের ভেদ জ্ঞাপন করিয়া শব্দ 
মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই তীহার অভিমশুসাধ্য, ইহা জানাইয়াছেন। ঘটধ্বংসে 
উৎ্পত্তিধর্ম্মকত্ব আছে, পূর্বোক্ত মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বসাধ্যও আছে, সুতরাং ব্যভিচার 
নাই, ইহাই মহধির উত্তর। নু 

ভাষ্যকার মহধির উরের ব্যাখ্যা করিয়া “তত্র যথা! জাতীয়কঃ শব্দঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা 
শব্দের সজাতীপ় কোন জন্য-পদার্থেই কোনরূপ নিত্যত্ব নাই, সুতরাং ব্যভিচার নাই--এইকথা 
বলিয়া ধ্বংসে হেতুই নাই, সুতরাং তাহাতে বিনাশিত্বরূপ সাধ্য না থাকিলে ব্যভিচার নাই, 
শব্দের সজাতীয় ঘটাদি যে সকল ভন্য ভাব-পদার্থে হেতু আছে, তাহাতে এ সাধ্যও আছে, স্থত্বরাং 
ব্যভিচার নাই__ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা হইলে উত্পভ্তিধম্মকভাবত্বই এখানে 
ভাষ্যকারের অভিমত হেতু বুঝা যায়। অধবা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত উৎপন্তি-পদার্থ ধ্বংসে 
না থাকার, ধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতু নাই _ইহাই ভাষ্যকারের গুড় বক্তব্য. ফলকথা, 
যেরূপেই হউক, ধ্বংসে হেতু নাই, সুতরাং তাহাতে অবিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বসাধ্য না থাকিলেও 





১। অতথাভূতস্ত তথাভাবিভিঃ সমান্নুভয়েন ভজাত ইতি ভক্তিঃ1__্তায়বান্রিক। 


৪১৬ ন্যায়দর্শন [ ২অ০, ২আত 


ব্তিচার নাই, ইহাই পক্ষান্তরে ভাষ্যকারের এখানে নিজের বক্তব্য বুঝিতে পারা যায়। 
ভাষ্যকারের এরূপ তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কারণ এই যে, ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে 
( ৩৬ স্ত্রভাষ্যে ) শব্দের অনিত্যত্বান্ুমানে উৎপন্ভিধর্মম কত্বকেই হেতু বলিয়া, সেখানে বিনাশিত্বরূপ 
অনিত্যত্বই সাধ্যরূপে ব্যাথ্যা করিয়াছেন । মুখ্যনিত্যত্বের অভাবই অনিত্যত্ব, ইহা বলেন নাই । 
ধবংসে ব্যভিচারেরও কোনরূপ আশঙ্কা করেন নাই। স্থতরাং এখানে “তত্র” এই কথার দ্বারা 
সেই পক্ষে, অর্থাৎ উহার পূর্বোক্ত ধ্বংসের নিত্যত্ব পক্ষ ব ধ্বংসে অনিত্যত্বের অভাবপক্ষকে 
গ্রহণ করিয়৷ সে পক্ষেও এঁ হেতুতে ব্যতিচার নাই_-ইহা৷ বলিয়াছেন, বুঝা যায়। স্থৃধীগণ প্রথম 
অধ্যায়ে ৩৬ সথত্রভাষ্য দেখিয়! ভাষ্যকারের তাৎ্পর্ধ্য নির্ণয় করিবেন 1১৫ 


ভাষ্য । যদপি সামান্নিত্যত্বাদিতি, ইন্দ্রিয়প্রত্যাসততিগ্রাহমৈক্্রিয়ক- 
মিতি-_ 

অন্ুবাদ। আর যে “সামান্যনিত্য হা” এই কথ _ইন্দ্রিয়ের সন্গিকর্ষের দ্বার 
গ্রন্থ (বস্ত ) “এন্দ্িয়ক” এই কথা-- এতদৃত্তরে মহষি বলিয়াছেন ]-- 


সুত্র। সন্তানান্ুমানবিশেষণাৎ্ ॥১৬॥১৪৫॥ 


অনুবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু সন্তানের, অর্থাৎ শব্দসন্তানের অনুমানে বিশেষণ 
(বিশেষ ঝা বৈশিষ্ট্য ) আছে [ অতএব নিত্যপদার্ধেও ব্যভিচার নাই। ] 


ভাষ্য । নিত্যেষপ্যব্যভিচার ইতি প্ররুতং | নেক্রিয়গ্রহণসামর্ঘ্যাৎ 
শবস্ানিত্যত্বং, কিং তহি? ইন্ড্রিয়প্রত্যাসত্তিগ্রাস্বত্বাৎ সন্তানানুমানং, 
তেনানিত্যত্বমিতি | 


অনুবাদ । নিত্যপদার্ধেও ব্যভিচার নাই, ইহ! প্রকৃত, অর্থাৎ প্রকরণলবূ। 
ইন্জিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য তাবশতঃ শব্দের অনিত্যত্ব নহে, অর্থাৎ এন্ট্রিয়কত্ব হেতুর 
দ্বার শব্দে অনিত্যত্ব অনুমেয় নহে, (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) ইন্জ্রিয়ের 
সন্নিকর্ষের দ্বার! গ্রাহ্যত্প্রযুক্ত সন্তানের ( শব্দসন্তানের ) অনুমান, তৎপ্রযুক্ত 
€ শবের ) অনিত্যত্ব ( অনুমেয় )। 

টিগনী। মহধি পূর্বোক্ত চতুদ্দশ স্ত্রে "সামান্তনিত্যত্বাৎ” এই কথার দ্বারা ঘটত্ব-পটত্বাদি 
ভাতির নিত্যত্ব বলিয়া এক্দিয়কত্ব-হেতু অনিত ত্বের ব্যভিচারী, ইহা বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের 
সন্িকর্ষ দ্বারা যাহা গ্রান্থ, তাহাকে বলে_ ব্রিক । বটত্ব প১ত্বাদি জাতি ইন্জিয়সনলিকর্ষগ্াহা 
বলির, তাহাতে এন্ছিস্বকত্ব'হেতু আছে, কিন্ত অনিত্/তসাধ্য ন। থাকায় ব্যভিচাব প্রদর্শিত হইয়াছে 
মহধি এই স্ত্রের দ্বারা এ ব্যভিচারের নিরাদ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্ত ভাষ্যকার 
প্রথমে পূর্বোক্ত ব্যতিচারগ্রাহক দুইটি কথার উল্লেখ করিয়া স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন । 
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সুত্রার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বধিয়াছেন যে, নিত্যপদীর্থেগ ব্যভিচার নাই_-ইহা! প্রকৃত, 
অর্থাৎ, এই স্তরের পরে নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য, তাহাই এখানে মহত্বির 
সাধ্য, ইহা প্রকরণজ্ঞানের দ্বারাই বুঝা যায়'। পূর্বোক্ত চতুর্দশ স্ত্র হইতে প্নিত্যেঘপি” এই বাক্য 
এবং পঞ্চদশ স্থত্র হইতে"অব্যভিচারঃ” এই বাক্যের অন্ুবৃত্তির দ্বার; এইস্ুত্রে 'নিত্যেঘপ্যব্যভিচারঃ” 
_এই বাক্যের লাভ হওয়ায়, ভাষ্যকার প্রথমে সেই কথাই বলিয়াছেন, এবং ইহার পরবর্তা শৃত্রেও 
ভাষ্যকারের এ কথার যোগে অনেকে উহ! পরবর্তী স্থত্রেরই শেষাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
বস্ততঃ পনিত্যেষপ্যব্যতিচারঃ” ইহা ভাষ্যকারেরই কথা, এবং এখানে প্ররূপ ভাষ্পাঠই প্রকৃত। 
তাত্পধ্যপরিশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারাও ইহা নির্ণর করা যায় । 

সুত্রার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দরিয়গ্রাহত্ব হের দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব 
অনুমেয় নহে, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এব্দরিয়কত্বকে হেতু বলা হয় 
নাই। কিন্তু ইব্জিয়ের সন্িকর্ধ দ্বারা গ্রাহস্বপ্রবুক্ত শব্দের সন্তানের অনুমান করিয়া তগপ্রযুক্ত 
শবের অনিত্যত্ব অনুমান করিতে হইবে, ইহাই মহযির বিবক্ষিত। শবেের অনিত্যতবানুমান হইতে 
শব্দের সম্তানান্ুমানে বিশেষ আছে, সুতরাং অনিত্যত্বান্থমানে এন্দরিয়কত্বহেতু না হওয়ায়, ঘটত্ব- 
পটত্বাদি জাতিরূপ নিত্যপদার্থেও ব্যভিগার নাই, ইহাই এই হ্ুত্রের দ্বার মহর্ষি বলিয়াছেন। 
উদ্যোতকরও মহর্ষির তাতপর্য্য বর্ণন করিতে বণিয়াছেন যে, আমরা এন্দরিয়কত্ব হেতুর দ্বারা 
শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করি না, কিন্ত অভিব্যক্তির নিষেধ করি) শব্ধ অভিব্যক্তিধর্মক নহে, 
ইহা এ হেতুর দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে, শব্দে উৎপনিধন্কত্ব দিন্ধ বা নিশ্চিত হইবে) সেই 
হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে, ইহাই উদ্দ্যোতকরের তাতপর্ধ্য। কিন্তু এখানে মহধির 
এীক্জরিয়কত্বহেতুর সাধ্য কি? ইহা! বিবেচ্য । ঘটত্ব পটত্বাদি জাতি এন্জরিয়ক হইয়াও উৎপন্ভিধন্মনক 
নহে, সুতরাং উৎপত্তিধর্মমকত্বপাধ্য বলা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ বূপাদি আলোকাদির দ্বারা অভি- 
ব্যক্ত হয়, সুতরাং অভিব্যক্তিধর্মকত্বাভাব2 সাধ্য বল! বায় না। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিতে 
এন্দরিয়কত্ব আছে, কিন্তু তাহার সন্তান না থাকার, সন্তান ও সাধ্য বলা যায় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়- 
সনিকর্ষগ্রাহথত্ব হেতুর দ্বারা সন্তানসাধ্যক অনুমান করিতে হইবে _ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা 
যায় না। সুতরাং মহধির এন্দিয়কত্ব হেতুর সাধ্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইন্জরিয়- 
সনরিরুষ্টত্বই সাধ্য। এইজন্যাই ভাষাকার এক্রিয়কত্বের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ইন্ডরিয-সনপিকর্ষ-গ্রাহাত্ব। 
যে পদার্থ ইন্দরিয়-সন্নিকর্ষ-গরাহা, তাহা অবশ্যই ইন্দ্রের সহিত সনিকৃষ্ট হইবে, এই নিক্ষমে ব্যভি- 
চার নাই। শব্দ যখন ইন্দিয়-সন্নিকর্ষ-গ্রাহা, তখন শ্রবণেন্দ্িরের সহিত তাহার দন্লিকর্ষ ব! 
সম্বন্ধ বিশেষ আবশ্তক) ন্টায়াচাধ্য মহষি গোতম শবস্থানে শ্রবণেন্দ্রিক্বের গমন স্বীকার করেন 
নাই। অমূর্ত শ্রবণেন্দ্রিয় অন্যত্র গমন করিতে পারে না। স্থতরাং শব্খই বীচি-তরঙ্গের স্তায় 
উৎপতিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উত্পনন হ্য়। শব্দের এরূপ উৎপত্তি বা প্রর্ূপে উৎপন্ন 
শব্সমষ্টিই শব্ধসন্তান। এই শব্দসন্তান স্বীকার করিলে শ্রবণেক্ররিয়ের সহিত শব্ের সবিকর্ষ 
হইতে পারাঃ, শব ইন্রিয়গ্রীহ্থ হইতে পারে। তাহা হইলে সাঁমান্ততঃ উন্দরিয়কত্ব হেতুর দ্বারা 
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শব্দে ইব্জিয়সন্িকর্ষের অনুমান করিয়া, শেষে বিশেষতঃ শব্ধ যখন শ্রবণেক্জিয়ের সন্নিকর্ষগ্রাহা 
অত এব শব্ধ শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়, এইরূপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমান করিলে, 
শবে উৎপভিধর্দমকত্ব সিন্ধ হইবে, তদ্থারা শবের অনিত্যত্ব সিন্ধ হইবে, ইহাই স্থত্রকার ও 
তাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য। পূর্বোক্তরূপে শ্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অন্ুমানই ভাষ্যোক্ত 
সন্তানানুমান? ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যেই এ কথা বলিয়াছেন। শব শ্রবণদেশে 
উৎপন্ন না হইলে, অমূর্ত বা গতিহীন শ্রবণেন্রিয়ের সহিত তাহার সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, 
সন্িকর্ষ না হইলেও শব শ্রবণেক্িরগ্রাহ্থ হইতে পারে না, এইরূপ তর্কের দ্বারা অনুগৃহীত 
হইয়া! পূর্বোক্ত বিশেষান্ুমান শব্দদস্তান পিদ্ধ করিবে। স্ৃত্রে মহধি “বিশেষণ” শবের দ্বার! 
শব্সন্তানের অন্ুমানে এইরূপ বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য স্থচনা করিয়াছেন মনে হয়। 

বৃতিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ স্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্ুমানে অর্থাৎ এীন্দরিয়কত্ব- 
রূপ হেতুতে সন্তান অর্থাৎ জাতির বিশেষণত্ববশ 5ঃ বাভিচার নাই। প্সস্তান” শব্দের অর্থ 
“জাতি”  ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিতে খঁন্দরিয়তত্ব থাকিলেও জাতি না থাকায়, জাতিবিশিষ্ট 
ধ্রিয়কত্বরপ হেতু নাই, স্থৃতরাং ব্যভিচার নাই, ইহাই বৃত্তিকার ও তন্মতান্ুবর্তীদিগের বক্তব্য 1 
গজেশের শব্দচিন্তামণির “আলোক” টাকায় মৈথিল পঞ্ষধর মিশ্র শব্ষের অনিত্যত্বানুমানে যে 
হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে এরূপ সুত্রার্থ ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন, বুঝ! যায়! কিন্তু “সস্তান” শব্দের দ্বার জাতি অর্থ ব্যাথ্য। করিতে বিশ্বনাথ 
যে কষ্টকল্পন৷ করিয়াছেন, তাহ! প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। “তন” ধাতুর অর্থ বিস্তার । 
সন্তান” শবের দ্বারা সম্যক্‌ বিস্তার বা বাহা সম্যক্‌ বিস্তৃত হয়, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। 
তাৎপর্যযটাকাকার “সন্তনোতি” এইরূপ বু[ুৎপন্তি প্রকাশ করিয়াছেন । এই অর্থে শব্দ হইতে 
শবদীত্তরের উতৎ্পত্িক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত শব্দমষ্টকেও শব্দসন্তান বলা যায়। কিন্তু জাতি অর্থে 
“স্তান” শের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ নাই। মহধি গোতম জাতি বুঝাইতে “সামান্য” ও “জাতি” 
শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন । পুর্বোক্ত চতুর্দশ হৃত্রে “সামান্থ” শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
এই স্থৃত্রে জাতি অর্থে অপ্রপিদ্ধ “সম্তান” শব্দের প্রয়োগ কেন করিবেন, ইহা! চিন্তনীয়। ১৬। 


ভাষ্য । যদপি নিত্যেন্বপ্যনিত্যবছ্ুপচারাদিতি, ন। 


অনুবাদ। আর যে€ উক্ত হইয়াছে ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদীর্থের ন্ায় 
ব্যবহার থাকীয় ( ব্যভিচার হয় )--ইহ। নহে, অর্থাৎ সে ব্যাভিচারও নাই। 


সুত্র। কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দনাভিধানাঁৎ *% 
॥ ১৭ ॥ ১৪৬৩ ॥ 


»। শব্দোহনিতাঃ সামান্যবন্থে সতি বিশেষ গ্রণীন্তরাদম।নাধিকরণবহিরিন্দিবগ্রহাহ'ৎ1--আলোক ॥ 
* প্রচলিত অনেক পুন্তকেই উক্ত স্বত্রপাঠের শেষভাগে “নিংতাবপ:বাভিটাব৫”-এইরূপ অতিরিক্ত হত্রপাঠ 





ঠা বাঁৎস্তায়ন ভাষ্য ৪১৯ 


অনুবাদ । ( উত্তর ) যেহেতু *প্রদেশ” শব্দের দ্বারা কারণদ্রব্যে্ধ অভিধান হয় 
[ অর্থাৎ জন্াদ্রব্যের সমবায়ি কারণ অবয়বরূপ দ্রব্যকেই তাহার প্রদেশ বলে। 
নিত্যদ্রব্য আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্যরূপ প্রদেশ নাই, স্ৃতরাং তাহার প্রদেশ 
ব্যবহার যথার্থ নহে । স্বৃতরাং আত্ম! ও আকাশে বুক্ষাদি অনিত্য পদার্থের ন্যায় যথার্থ 
প্রদেশ-ব্যবহার ন হওয়ায়, তাহাতে হেতু না থাকায়, পূর্বেবাক্ত ব্যভিচার নাই ]1 
ভাষ্য । এবমাকাশপ্রদেশঃ আত্মপ্রদেশ ইতি। নাত্রাকাশাত্মনোঃ 
কারণদ্রব্যমভিধীয়তে, যথা কৃতকপ্য। কথং হাবিদ্যমানমভিধীয়তে ? 
অবিদ্যমানতাঁ চ প্রমাণতোহনুপলন্ষেঃ । কিং তহি তত্রাভিধীয়তে ? 
ংযোগস্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বং । পরিচ্ছিন্সেন দ্রব্যেণাকাশম্ সংল্ঘাগো নাকাশং 
ব্যাঞ্পোতি, অব্যাপ্য বর্তত ইতি, ত্য কৃতকেন দ্রেব্যেণ সামান্যং, 
ন হামলকয়োঃ সংযোগ আশ্রয়ং ব্যাপ্পোতি, সামান্যকৃতা চ ভক্তিরাকাশস্য 
প্রদেশ ইতি। অনেনাত্বপ্রদেশে। ব্যাখ্যাতঃ | সংঘোগবচ্চ শব্দবুদ্ধ্যাদীনা- 
মব্যাপ্যবৃত্তিত্বমিতি | পরীক্ষিত! চ তীব্রমন্দতা শব্দতত্বং ন ভক্তিকৃতেতি । 
কম্মাৎ পুনঃ সুত্রকারস্থান্মিননর্থে সুত্রং ন শ্রয়ত ইতি। শীলমিদং 
ভগবতঃ সুত্রকারস্য বহুদ্ধধিকরণেষু দৌ পক্ষৌ ন ব্যবস্থাপয়তি, তত্র 
শান্ত্সিদ্বান্তাততত্বাবধারণং প্রতিপত্তুমহ্তীতি মন্যতে । শাস্তসিদ্ধানতস্ত 
ন্যায়সমাখ্যাতমনুমতং বহুশাখমনুমানমিতি | 
অনুবাদ । “এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ” এই কথা (উক্ত 
হইয়াছে ) এখানে, অর্থাৎ এই প্রয়োগে (প্রদেশ শবেের দ্বার ) আকাশ ও আত্মার 
কারণদ্রব্য অভিহিত হয় না, যেমন কৃতকের, অর্থাৎ যেমন জন্যদ্রব্যের কারণদ্রব্য 
অভিহিত হয় [ অর্থাৎ জন্যা্রব্য বৃক্ষাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে এ “প্রদেশ” শের 
দ্বারা যেমন এ বৃক্ষার্দির কারণ শীখাদি অবয়ব দ্রব্য বুঝা! যায়, তত্রীপ আকাশাদি 
নিত্যদ্রব্যের গ্রদেশ বলিলে সেখানে এ “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা আকাশাদির কারণ- 
দ্রব্য বুঝ! যায় না ], যেহেতু অবিদ্ধমান, অর্থাৎ যাহা নাই-_তাহা৷ কিরূপে অভিহিত 
হইবে ? প্রমাণের দ্বার উপলব্ধি ন! হওয়ায় (আকাশাদির প্রদেশের) বিদ্যমান নাই। 
(প্রশ্ন) তাহা হইলে সেই স্থলে “প্রদেশ” শব্দের দ্বারা কি অভিহিত হয়, অর্থাৎ 


দেখা যায়। কিন্তু ত্র অংশ শুত্রপাঠ নহে। তাৎপর্যাটাকা, তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি ও স্থায়স্চীনিবন্ধানুসারে উল্লিখিত 
শুত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে । পূর্ববোক্তকূপ অতিরিক্ত সুত্রপাঠ এখানে আবগ্ঠক ও সঙ্গতও নহে। 





৪২০ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আন 


যদি আকাশাদির প্রদেশ না থাকে, তাহা হইলে “আকাশের প্রদেশ” “আত্মার 
প্রদেশ” এইরূপ প্রয়োগে “প্রদেশ” শব্ডের দ্বারা কি বুঝা যায় ? ( উত্তর ) সংযোগের 
অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ৷ পরিচ্ছন্ন দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ আকাশকে ব্যাপ্ত করে না, 
ব্যাপ্ত না করিয়া বর্তমান হয়। তাহ! ইহার €( আকাশের ) জন্দ্রব্যের সহিত সাদৃশ্য, 
যেহেতু ছুইটি আমলকীর সংযোগ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না [ অর্থাৎ জন্যদ্রব্য 
আমলকী প্রভৃতির পরস্পর সংযোগ হইলে, সেই সংযোগ যেমন সমস্ত আশ্রয়কে 
ব্যাপ্ত করে না, উহা আশ্রয়কে ব্যাপ্ত ন করিয়াই বর্তমান হয়, তক্রপ আকাশের 
সহিত এ আমলকী প্রভৃতি জন্যদ্রব্ের সংযোগ হইলে এ সংযোগও আকাশ ব্যাপ্ত 
করে না, স্থৃতরাং জন্য্রব্যের সহিত আকাশের এ রূপ সাদৃশ্য আছে। ] 

“আকাশের প্রদেশ”_-এই প্রয়োগে প্সামান্যকৃত”, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সাদৃশ্ঠ- 
প্রযুক্ত ভক্তি, [ অর্থাৎ এ স্থলে পূর্ব্বাক্ত সাদৃশ্ট-সন্বন্ববশতঃ “প্রদেশ” শবে গৌণী- 
লক্ষণা বুঝিতে হইবে |] ইহার দারা, অর্থাৎ “আকাশের প্রদেশ” এই প্রয়োগে প্রদেশ 
শবের অর্থব্যাখ্যার দ্বার আত্মার প্রদেশ ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ “আত্মার প্রদেশ” 
এই প্রয়োগেও প্রদেশ শব্দের দ্বারা পূর্বেবাক্তরূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝিতে হইবে । 

ংযোগের ন্যায় শব্দও জ্ঞানাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ সংষোগ যেমন তাহার সমস্ত 
আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রপ শব্ধ ও আকাশকে এবং জ্ঞানাদি ও আত্মাকে ব্যাপ্ত 
করে না, উহারাও অব্যাপ্যবৃত্তি। তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের তত্বরূপে পরীক্ষিত 
হইয়াছে (উহা ) ভক্তিকৃত (ভাক্ত ) নহে। [ অর্থাৎ তীত্রত্ব ও মন্দত্ব শবে 
বাস্তবধন্, উহ! শবে আরোপিত ধর্ম নহে, ইহা পূর্বেবাক্ত ত্রয়োদশ সৃত্রভাষ্যে 
নিদ্ধারিত হইয়াছে । স্ৃতরাং আকাশের প্রদেশ ব্যবহারের ন্যায় শবে তীব্রত্ব মন্দত্ব 
ব্যবহারও ভাক্ত ইহা বলা যাইবে না। ] 

(প্রশ্ন) এই অর্থে অর্থাৎ আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের প্রদেশ নাই-_এই সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিতে সূত্রকারের সূত্র কেন শ্রত হয় নাঃ অর্থাড সৃত্রকার মহাষি অক্ষপাদ 
এখানে এঁ সিদ্ধান্তবৌধক সূত্র কেন বলেন নাই ? (উত্তর) বনু প্রকরণে ছুইটি পক্ষ 
ব্যবস্থাপন করেন নাঁ_ইহা৷ তগবান্‌ সূত্রকারের € মহষি অক্ষপাদের ) স্বভাব । সেই 
স্থলে ( বোদ্ধা ) শীস্্রসিদ্ান্ত হইতে তত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারে, ইহা (সত্রকার) 
মনে করেন। শান্তরসিদ্ধান্ত কিন্তু প্যায়” নামে প্রসিদ্ধ ; অনুমত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও 
শব্খপ্রমাণের অবিরুদ্ধ বহুশাখ--অনুমান। 

টিপ্রনী। মহষি পুর্বোক্ত চতুর্দশ স্থত্রে “নিত্যেঘপ্যনিত্যবদুপচারাং” এইকথা বলিয়া 


১৭ সণ ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪২১ 


্রয়েদশ সত্রোক্ত তৃতীয় হেতুতে যে বাতিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এই স্থত্রের দ্বারা তাহার 
নিরাদ করিয়াছেন । তাই ভাঁষাকার এখানে মহৰ্ধির চতুর্দশ স্ত্রোক্ত “নিত্যেষপি” ইত্যাদি 
শের উল্লেখপূর্র্বক “ইতি ন” এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া মহষির স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন । 
ভাষ্যকারের এ বাক্যের সহিত স্থত্রের যোজনা বুঝিতে হইবে । মহবি তৃতীয় হেতু বলিয়াছেন, 
অনিত্যপদার্থের ন্তায় ব্যবহার। অনিত্য সখছুঃখে যেমন তীত্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, 
তদ্রপ শবেও তীত্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, অতএব সুখের স্তার শব্দও অনিত্য। 
ভাষ্যকার এর হেতুর দ্বার! শব্দ উৎপৰিধর্ম্রক, অভিব্যক্তিধর্্রক নহে-_ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। 
মহর্ষি এ হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে বলিয্পাছেন যে, নিত্যপদার্েও যখন অনিত্যপদার্থের 
টায় ব্যবহার হয়, তখন অনিত্যপদার্থের স্তায় বাবহার অনিত্যত্ব বা উৎপত্ির্মকত্বের সাধক 
হয় না, উহা! বাভিচারী। ভাষ্যকার উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের 
গ্রদেশ_-এইরূপ প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, এইবূপ “আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ” -- এইরূপও 
প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, সুতরাং আকাশাদি নিত্যপদার্থেও অনিত্য বৃক্ষাির ন্যায় প্রদেশ ব্যবহার 
হওয়ায় পূর্বোক্ত এ হেতু ব্যভিচারী । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই বাভিচারের 
ব্যাখ্যা করিতে আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই । তাহারা অন্যরূপ বাবহার বা 
প্রয়োগের উল্লেখপুরর্বক মহষির অভিমত বাভিচার ব্যাখা। করিয়া, এই স্ত্রের ব্যাখ্যার আকাশাদির 
প্রদেশ ব্যবহাঁরকে গৌণ বলিয়াছেন। কিন্তু মহবির এই স্বত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝ। যায়, তিনি 
নিত্য দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহারকেই গ্রহণ করিয়া, পর্ববোক্ত চতুর্দশ স্থত্রে তাহার তৃতীয় হেতৃতে 
ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও সেখানে “এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার 
প্রদেশ”__-এইকথা বলিয়া, আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া, এ ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন। 
এবং এখানেও স্ুত্রার্থবর্ণন করিতে, প্রথমে “আকাশপ্রদেশ”, “আত্মপ্রদেশ” এইরূপ প্রয়োগই 
প্রদর্শন করিয়া স্থতরর্থ বণনিপূর্বক এ *প্রদেশ” শবের অর্থ বলিয়াছেন । 
মহ্ি পূর্বোক্ত ব্যভিচার নিরাস করিতে এইন্ত্রে বলিয়াছেন যে, “প্রদেশ” শবের দ্বার 
কারণত্রব্য বুঝা যায়। অর্থাৎ বৃক্ষা্দি জন্যপ্রব্যের সমবায় কারণ, যে তাহার অবয়বরূপ দ্রব্য; 
তাহাই প্প্রদেশ” শবের মুখ্যার্থ। বৃক্ষের প্রদেশ বলিলে, বৃক্ষের কারণদ্রব্য শাখাদি অবয়ব 
বুঝা যায়। আঁকাশ 'ও আত্মা নিতাত্রব্য, তাহার কোন কারণই নাই, স্ৃতরাং আকাশ ও 
আত্মার প্রদেশ নাই । যাহা নাই-_যাহা অবিদ্যমান, তাহা সেখানে প্রদেশ শবে দ্বার! বুঝা যাইতে 
পারে না সুতরাং আকাশের প্রদেশ, এবং আত্মার প্রদেশ, এইরূপ প্রয়োগে “প্রদেশ” শব্দের 
দ্বারা তাহার পূর্োক্তরূপ মুখ্যার্থ বুঝা যায় না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা 
আকাশ ও আত্মার প্রদেশ উপলব্ধি করা যায় না, সুতরাং উহা! নাই। কিন্তু কোন পরিছিন্ন 
দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ হইলে, এঁ সংযোগ সমস্ত আশ্রয় ব্যাপ্ত করিতে পারে না। 
যেমন ছুইটি আমলকীর সংযোগ হইলে এ সংযোগ এ আমলকীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে 
না, এজন্ঠ উহাকে “অব্যাপাবৃত্তি” বলা হয়, তদ্দ্রপ বিশ্বব্যাপী আস্মাও আকাশের সহিত ঘটাদি 


চি 


৪২২ ্যায়দর্শন | ২অ* ২আ* 


দ্রব্যের সংযোগ ও অব্যাপ্যবৃত্ি | ঘটাদি জন্তপ্রব্যের সহিত আকাশাদি নিত'দ্রব্যের রূপ 
সাদৃশ্ত আছে। এ সানৃশ্তপ্রযুক্তই ঘটাদি দ্রব্যের স্থায় আকাশাদি দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহার হয়। 
আকাশাদির প্রদেশ বলিলে সেখানে এ প্রদেশ শব্দের দ্বারা ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগের স্তায় __ 
ঘটাদি দ্রব্যের সহিত আকাশাদি দ্রব্যের সংযোগ যে অব্যাপ্যবৃতি, ইহাই বুঝা যায়। প্রদেশ 
শৰের পূর্বোক্ত মৃখ্যার্থ সেখানে বুঝা যায় না, কারণ তাহা সেখানে অলীক। উদ্দেযোতকর 
বলিয়াছেন যে, প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের স্তার় আকাশাদির সংযোগও অব্যাপাবৃতি, এ জন্ত 
আকাশাদি দ্রব্য প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের সদৃশ । এ সাদৃস্তরূপ ”ভক্তি"-বশতঃ ঘটাদি 
দ্রব্যে প্রদেশ শবের হ্যায় আকাশাদি দ্রবোও প্রদেশ শব্দের প্রয়োগ হয়। উদ্দ্যোতকর 
সাদৃগ্তকেই “ভক্তি” বলিয়া তত্প্রযুক্ত এঁরপ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এশ্ছলে 
সাদৃস্তপ্রযুক্ত ভক্তি, এইকথা বলিয়া, প্র প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের কথায় তিনি 
সাদৃশ্-সন্বন্ধ-প্যুক্ত গৌণীলগ্ষণাকেই “ভক্তি” বলিয়াছেন, ইহা বুঝ! যায়। প্রথম অধ্যায়েও 
(২ আঃ ১৪ স্ুত্রভাষ্যে ) ভাষ্যকারের এরূপ কথা পাওয়া যায়। লক্ষণ! অর্থে “ভক্তি” শব্ের 
প্রয়োগ আরও বনুগরন্থে দেখা যায়। ভাষ্যকার সাদৃপ্ত-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত গৌণীলগ্ষণা স্থলেই “ভক্তি” 
শৰের প্রয়োগ করিয়াছেন ।  সাদৃষ্ত-সন্বন্ধ-বিশেষকেই গৌণীলক্ষণী বলিলে, উদ্যোতকরের 
ব্যাখ্যাত ভক্তিপদার্থও বস্তুতঃ গৌণীলঙ্গণাই হইবে। মৃলকথা আকাশাদির প্রদেশ বলিলে, 
সেখানে এ “প্রদেশ” শব মুখ্য নহে, উহা! লাক্ষণিক। ইহার দ্বারা সেখানে আকাশাদির 
ংযোগের অব্যাপ্যবৃতিত্ব বুঝা যায়। তাহাতে প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি জন্তদ্রব্যের সহিত 
আকাশাদি নিতাদ্রব্যের পুর্ধোক্তরূপ সাদৃশ্তই বুঝা বায়। আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের অবয়ব 
না থাকায়, তাহাতে অবয়বরূপ প্রাদেশ-পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে ন।। তাহাতে অনিত্য- 
পদার্থের স্তায় যথার্থ প্রদেশজ্ঞান ন! হওয়ায়, পূর্বোক্ত হেতু নাই। কারণ “কৃতকবছুপচারাৎ” 
এই কথার দ্বারা অনিত্যপদার্থের ন্যায় কোন ধর্মের যথার্থ ব্যবহার বা যথার্থ জ্ঞানবিষয়ত্বই হেতু 
বলা হইয়াছে । আকাশাদি নিত্যপদার্ধে এ হেতু না থাকায়, ব্যভিচার নাই। আকাশ ও আত্মার 
প্রদেশ না থাকিলে, আকাশের গুণ শব ও আত্মার গুণ-জ্ঞানাদি ব্যাপ্যবৃতি স্বীকার করিতে হয়? 
এতছুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আকাশ ও আত্মা বিশ্বব্যাপী নিশ্রদেশপদার্থ হইলেও যেমন 
তাহার সংযোগ অবাপ্যবৃত্তি, তন্দ্রপ শব ও জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্ি। কোন শব্দই আকাশে 
নিরবচ্ছিন্ন বর্তমান হয় না, এবং জ্ঞানাদি গুণবিশেষও আত্মাতে নিরবচ্ছিন্ন বর্তমান হয় না। 
শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই জ্ঞানাদি গুণ জন্মে। ফলকথা, সংযোগের স্ায় শব্ধ ও জ্ঞানাদি ও 
অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারে । আপন্তি হইতে পারে যে, আকাশ ও আত্মাতে প্রদেশ ব্যবহার যেমন 
ভাক্ত বা! গৌণ বলা হইতেছে, তদ্্রপ শব্দে তীত্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহারও ভাক্ত বলিব। তাহা 
হইলে অনিত্য সুখ-দুঃখের ন্যায় শব্দে বাস্তব তীব্রত্ব মন্দত্ব না থাকায় অনিত্যপদার্থের স্তায় 
যথার্থ বাবহার শবেও নাই, স্থতরাং শব্দে মহধির অভিমত হেতু না থাকায়, এ হেতুর দ্বারা তিনি 
সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। এতছুন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শ্বের 
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তত, অর্থাৎ উহা! শৰের বাস্তবধন্ম, উহা ভাক্ত নহে, ইহা! পূর্বে পরীক্ষিত হইয়াছে । অর্থাৎ শবে 
যদি তীব্রত্ব ও মন্দত্ব বন্ততঃ ন| থাকে, উহা যদি শব্দে আরোপিত ধর্ম হয়, তাহা হৃইলে তীব্র শব্দ 
মন্দ শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। যাহা বস্ততঃ তীব্র, তাহাই মন্দকে অভিভূত করিতে 
পারে। বাহা মন্দ তাহাকে তীব্র বলিয়! ভ্রম করিলেও উহ! সেখানে মন্দকে অভিভূত করিতে 
পারে না। সুতরাং এক শব যখন অপর শবকে অণভভূত করে__ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই_-তখন তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধন্্ম বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে। পূর্বোক্ত 
ত্রয়োদশ স্ত্রন্ডাষ্যে তীত্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তবধর্ম, ইহা নির্ণাত হইক্সাছে। সুতরাং আকাশে 
প্রদেশ ব্যবহারের ন্যায় শবে তীব্রত্ব মন্দত্ব ব্যবহারকে ভাক্ত বল! যাইবে ন!। 

আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই_-ইহা৷ মহর্ষি গোতমের দিদ্ধান্ত হইলে, তিনি ই সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিতে এখানে কোন স্তর বলেন নাই কেন? অর্থাৎ “কারপত্রব্য্ত প্রদেশশবেনাভি- 
ধানাৎ” এই সুত্রে সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে আকাশাদির নিশ্রাদেশত্ব কথিত হয় নাই। সাক্ষাৎসন্বন্ধে এ 
অর্থপ্রকাশক সুত্র মহষি এখানে কেন বলেন নাই? ভাষ্যকার শেষে এখানে এই প্রশ্নের 
অবতারণা করিয়া! তছুন্তরে বলিয়াছেন যে, ভগবান্‌ শ্ত্রকারের স্বভাব এই যে, তিনি বহু- 
প্রকরণেই হুইটী পক্ষ সংস্থাপন করেন না। শব্দের অনিত্যত্বরূপ একটি পক্ষই এখানে মহবি 
হেতুর ছারা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আকাশাদির নিশ্রদেশত্বরূপ পক্ষ সংস্থাপনীয় হইলেও 
তিনি তাহা সংস্থাপন করেন নাই। বহু অধিকরণে অর্থাৎ অনেক প্রকরণেই স্থত্রকার 
মহবি পক্ষদ্ব় সংস্থাপন করেন নাই_-ইহা তাহার স্বভাব । তাৎপর্যযটাকাঁকার বলিয়াছেন যে, 
আকাশাদির নিশ্রদেশত্ব ও শব্দসন্তান সুত্রকার সাক্ষীৎ-সন্বন্ধে বলিলে, তাহাকে এ পক্ষসংস্থাপন 
করিতে হয়, কিন্ত তাহ! তিনি বলেন নাই । মহধি তাহা ন1 বলিলে, তাহার এ দিদ্ধান্ত কিরূপে 
বুঝা বাইবে? এতছুন্তরে ভাষ্যকার বলিক়্াছেন যে, শাস্ত্সিদ্ধান্ত হইতেই বোদ্ধা ব্যক্তি তব্বনির্ণয় 
লাত করিতে পারিবে, ইহা মহষি মনে করেন। অর্থাৎ মহষি তাহা মনে করিয়াই সর্বত্র সকল 
সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করেন নাই । *শান্তরসিদ্ধাত্ত” কাহাকে বলে? এতছুন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, স্তায়সমাখ্যাত, অর্থাৎ যাহাকে স্তায় বলে, সেই অন্থমত বহুশাঁখ অনুমান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আগ- 
মের অবিরুদ্ধ অন্ুমানরূপ স্তায়ই “শাস্ত্রসিদ্ধান্ত” ৷ বোদ্ধ! ব্যক্তি এ স্ায়ের দ্বারা আকাশাদির নিষ্র- 
দেশত্ব বুঝিতে পারিবে । ন্যায় কাহাকে বলে_-ইহা৷ ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম সুত্রভাঙ্যে 
বল্য়াছেন। এখানে এ ন্তায়কে "শাস্ত্র সিদ্ধান্ত” নামে উল্লেখ করিয়াছেন । পক্ষসন্ব বিপক্ষে অসন্তব 
প্রভৃতি পঞ্চরূপ, অথবা তন্মধ্যে রূপচতুষ্টয়ের সম্পত্তিই অন্মানরূপ বৃক্ষের বহুশাখা১। অনুমানের 
হেতুতে যে পক্ষদত্ব প্রহৃতি পঞ্চধর্্ম অথবা উহার মধ্যে চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্তক, ইহা প্রথম 
অধ্যায়ে হেত্বাভাসপ্রকরণে বলা হইয়াছে । এখানে অন্থমানকে বহুশাখ বলিয়া ভাষ্যকারও এ 
দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উন্দ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন 
যে, মহষযি এখানে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ পর্যালোচনার দ্বারাই আকাশাদির 

১। অনুমানতরেশ্চ পঞ্চান।ং বপাণাং চতুর্ণাং বা সম্পদঃ শাখাবহৰা ইতার্থ:।-_তাৎপর্যটাক!। 
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নিশ্রদেশত্ব ও শব্দসস্তান বুঝা যায়, এই জন্যই মহধি উহা প্রকাশ করিতে এখানে কোন সুত্র 
ৰলেন নাই বস্ততঃ মহষি এখানে স্প্টতঃ আকাশের নিশ্রদেশত্ববোধক কোন হ্ত্র না বলিলেও 
চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয়ানহ্নিকে (১৮ হইতে ২২ স্ত্র দুষ্টব্য ) আকাশের সর্ববব্যাপিত্ব প্রভৃতি ধর্মের 
স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । সেখানে মহধির স্থত্রের দ্বারা আকাশের 
নিত্যত্বও যে তাহার সিদ্ধান্ত, ইহা! বুঝিতে পারা! যায়। যথাস্থানে এ সকল কথ! আলোচিত হইবে। 

ভাষাকার এখানে শেষে যেরপ প্রশ্ন করিয়া, তাহার যেরূপ উত্তর বলিয়াছেন, তন্বারা স্যায়দর্শনের 
অন্তত্রও এরূপ প্রশ্ন হলে, এরূপ উত্তরই সেখানে বুঝিতে হইবে _-ইহা৷ ভাষ্যকার প্রকাশ 
করিয়াছেন। মহষি তাহার সকল সিদ্ধান্তই স্থত্র বারা বলেন নাই। ন্যায়ের দ্বারা অনেক 
সিদ্ধান্ত বুঝিনা লইতে হইবে ও বোদ্ধ! বাক্তি বুবিক্বা লইতে পারিবে, ইহা মনে করিয়াই মহর্ষি 
সকল সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া বলেন নাই । সুতরাং হুত্রকার মহ সৃত্রের ন্যুনতা বা পিদ্ধান্- 
প্রকাশের ন্যুনতা গ্রহণ করা যায় না। বস্ততঃ ভাষ্যকার প্রভৃতি স্তায়চার্ধ্যগণ গোতমের অনুক্ত 
অনেক দিদ্ধান্তকেই স্ায়ের দ্বারা গৌতমসিদ্ধান্তরূপে নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । 

এখানে আর একটি কথা! লক্ষ্য করা অবশ্তক ষে, ভাষ্যকার নিজে সুত্ররচনা করিলে, এখানে 
তিনি এরপ প্রশ্ন করিয়া এ রূপ উত্তর দিতেন ন1। স্বরচিত স্ত্রের দ্বারাই মহর্ষির নৃ[ুনতা! পরিহার 
করিতেন। যাহার! স্তায়দর্শনের দ্বিতীয় অপ্যায়কে পরবন্তিকালে অস্তের রচিত বলিয়। বিশ্বাস করেন, 
তাহার! এখানে প্রাচীন ভাষ্যকারের বিশ্বাপকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন । তবে ইহা মনে করিতে 
পারি যে, ভাষ্যকারের পূর্বে এখানে অন্ত কেহ অতিরিক্ত সুত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, ভাষ্যকার এ 
অনার্য হুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে স্থত্রকারের ননতার আশঙ্ক। হওয়াক্স পূর্ব্বোক্ত- 
রূপ প্রশ্নের অবহারণা করিয়। পৃর্বোক্তরূপ উত্তর বলিয়াছেন । মহধি বহু প্রকরণেই ছুইটি 
পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন নাই, ইহ! স্থায়ার্শনের অনেক স্থানে দেখিয়া ভাষ্যকার উ্থ ভগবান্‌ 
্ত্রকারের স্বভাব বুঝিয়াছেন, এবং এখানে তাহাই বলিয়া মহর্ির স্থত্র ন্যনতার পরিহার 
করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাহার পূর্বে বা তাহার সময়ে অনেক ্যায়্থত্র 
বিলুপ্ত হইয়াছিল, প্রচলিত স্তাযস্থত্রের মধ্যে অনেকস্থলে স্থত্রের নুনতা৷ দেখিয়। অনেক স্থুত্র 
কলিত হইয়াছিল, ভাষ্যকার সেই কল্পিত অনার্ষ হথত্রগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রর্কত স্তায়- 
সুত্রে উদ্ধারপূর্র্বক তাহার ভাষ্য রন! করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। স্থবীগণ এখানে 
ভাষ।কারের পুর্বোক্তরূপ প্রশ্ন ও উন্ধবে বিশেষ মনোযোগ করিয়া! এখানে ভাষ্যকারের ধ্ররূপ 
প্রশ্নের অবতারণার পৃর্বোক্তরূপ কোন কারণ থাকিতে পারে কি ন" ইহা চিত্ত: করিবেন ॥ ১৭! 


ভাষ্য । তথাপি খন্িদমন্তি, ইদং নাস্তীতি কৃত এতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি, 
প্রমাণত উপলব্বেরন্ুপলব্ধেশ্চেতি, অবিদ্যমানস্তহি শব্দঃ-_ 


অনুবাদ। পক্ষান্তরে, অর্থাৎ শবের নিত্যত্বপক্ষই সিদ্ধান্ত বলিলে, (শব্দনিত্যত্ব- 
বাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন )_-এই বস্ত্র আছে, এই বস্তু নাই, ইহ! কোন্‌ হেতুবশতঃ, 
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বুঝিবে? (উত্তর) প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধিবশতঃ এবং অনুপলব্িবশতঃ-_অর্থাৎ 
প্রমাণের দ্বারা ষে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহা! আছে ; যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহ! 
নাই। তাহ! হইলে শব্দ অবিদ্যমান ? 


সুত্র। প্রাগুচ্চারণাদন্থপলবেরাবরণাদ্যন্নপলবেশ্চ ॥ 
॥১৮।১৪৭॥ 


অনুবাদ। যেহেতু উচ্চারণের পূর্বে (শব্দের) উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদির, 
অর্থাৎ শব্দের কোন আবরক অথব। শব্দশ্রবণের কোন কারণাভাবের উপলব্ধি হয় না। 


ভাষ্য । প্রাগুচ্চারণান্নাস্তি শব্দঃ, কল্মাৎ ? অনুপলব্ধেঃ | মতোইনুপ- 
লব্বিরাঁবরণাদিভ্য, এতন্নোপপদ্/তে, কম্মাৎ ? আবরণাদীনামনুপলক্ধি- 
কারণাঁনামগ্রহণাৎ । অনেনারৃতঃ শব্দে! নোপলভ্যতে, অসন্নিকৃষ্টশ্চেক্ডিয়- 
ব্যবধানাদিত্যেবমাদ্যন্ুপলদ্ধিকারণং ন গৃহ্ৃত ইতি, সোঁহ্য়মনুচ্চারিতো 
নাস্তীতি। 

উচ্চারণমস্থ ব্যঞ্জকং তদভাবাঁৎ প্রাগুচ্চাঁরণাঁদনুপলব্ষিরিতি | কিমিদ- 
মুচ্চারণং নামেতি। বিবক্ষাজনিতেন প্রযত্রেন কোষ্ঠযস্ত বাঁয়োঃ প্রেরিতস্ত 
কতান্থাদিপ্রতিঘাতঃ যথাস্থানং প্রতিঘাতাদ্রর্ণীভিব্যক্তিরিতি। সংযোগ- 
বিশেষে! বৈ প্রতিঘাতঃ প্রতিষিদ্ধঞ্চ সংযোগস্থ ব্যঞ্জকত্বং, তস্মান্ন ব্যঞ্জকা- 
ভাঁবাদগ্রহণং, অপি ত্বভাবাদেবেতি । পসোহয়মুচ্চার্য্যমাণঃ শ্রুরতে, শ্রায়- 
মাণশ্চাতৃত্বা ভবতীত্যনুমীয়তে | উদ্ধাঞ্চোচ্চারণান্ন শরীয়তে, স তৃত্বা ন 
ভবতি, অভাবান্ন শ্য়ত ইতি । কথং? আঁবরণাদ্যনুপলবেরিত্যুক্তং | 
তস্মাছুৎপত্তি-তিরোভাব-ধন্্নকঃ শব্দ ইতি । 


অনুবাদ । উচ্চারণের পূর্বে শব্দ নাই । (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু উপলব্ধি 
হয় না। বিষ্যমীনের, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বে বিদ্যমান শব্দের আবরণাদি-প্রযুক্ত 
উপলব্ধি হয় না; ইহা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও বিষ্যমান থাকে, 
কিন্কু আবরণীদিপ্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না, এ কথা বলা যায় না। (প্রশ্ন) 
কেন? যেহেতু অনুপলদ্ধির প্রয়োজক আবরণাদির উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ 
এই যে, এই পদার্থ কর্তৃক আাবৃত শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, এবং ইন্জরিয়ের ব্যবধান- 
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বশতঃ অসমিকৃষ্ট (ইন্জ্রিযসনিকর্ষশূন্ত) শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, ইত্যাদি অনুপলব্ির 
প্রযোজক, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপে শবের অন্ুপলান্ধর প্রযোজক কোন আবরণীদি 
উপলব্ধ হয় নাঁ। ( অতএব ) সেই এই অনুচ্চারিত ( শব্দ) নাই। 

( পুর্ববপক্ষ ) উচ্চারণ এই শবের ব্যঞ্ুক, তাহার অভাববশতঃ উচ্চারণের পুর্বে 
(শব্দের) উপলব্ধি হয় না। (উত্তর ) এই উচ্চারণ কি? অর্থাৎ থে পদার্থের 
নাম উচ্চারণ, এ পদার্থকি ? বিবক্ষাজনিত প্রবত্রের দ্বার! প্রেরিত উদরমধ্যগত 
বায়ু কর্তৃক কটতালু প্রভৃতির প্রতিঘাত ( উচ্চারণ )। যথাস্থানে প্রাতিঘাতবশতঃ 
বর্ণের অভিব্যক্তি হয় [ অর্থাৎ পূর্ববোক্তরূপ কণ্তালু প্রভৃতির প্রতিঘাতই 
উচ্চারণ, এবং পূর্ববপক্ষবাদী তাহাকেই বর্ণাভুকশবের ব্যপ্তক বলিবেন ]। 

কিন্তু প্রতিঘাত সংযোগবিশেষ, সংযোগের ব্যপ্তকত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাণ 
সংযোগ শবের ব্যপ্তক হয় না, ইহা পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছি। 
অতএব ব্যপ্তকের অভাববশতঃ € শব্জের )_-অনুপলব্ধি নহে, কিন্তু ( শব্ষের ) অভাব- 
বশতঃই__-শনুপলন্ধি। সেই এই শব্দ উচ্চার্্যমাণ হইয়! শ্রুত হয় (স্ৃতরাং ) 
আয়মাণ শব্দ (পূর্বের) বিদ্যমান ন! থাকিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমিত হয়, এবং 
উচ্চারণের পরে ( শব্দ) শ্রুত হয় না, (স্থৃতরাং ) তাহা ( শব্দ) উৎপন্ন হই থাকে 
না, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, অভাববশতঃ অর্থাৎ উচ্চারণের পরে শব্দের বিনাশবশতঃ 
(শব্দ ) শ্রুত হয় না। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ উচ্চারণের পুর্বেব ও পরে শবের 
অভাববশতঃই যে, শব্দ শ্রবণ হয় না, ইহা কিরূপে বুঝিব? (উত্তর) যেহেতু 
আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা! উক্ত হইয়াছে । অতএব শব্দ উৎপতিধর্মক ও 
বিনাশধন্মক | 

টিগ্ননী। মহধি শব্দের অনিত্যত্বসাধনে যে হেতু বলিয়াছেন-_তাহাতে পূর্ববপক্ষবাদীর 
প্রদর্শিত ব্যভিচার নিরাস করিয়া এখন এই স্ুত্রের দ্বারা শবের নিত্যত্বরূপ বিপক্ষের বাধক 
তর্ক সুচনা করিতে বলিয়াছেন যে, যেহেতু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, এবং 
আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় ন। । মহধির তাৎপর্ধ্য এই যে, শব্ধ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে 
উচ্চারণের পুর্ধে ৪ উপলব্ধ হউক? শব নিত্য হইলে তাহ! অবস্ত উচ্চারণের পূর্বেও বিদ্যমান 
থাকে। তাহা হইলে, তখন শবের শ্রবণ হয় না কেন? পূর্বরপক্ষবাদী যদি বলেন যে, উচ্চারণের 
পূর্বেও শব্দ বিদ্যমান থাকে, ইহা৷ সত্য, কিন্তু তখন কোন পদার্থ করুক শব্ব আবৃত থাকে, এ 
আবরণরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই তখন শবের শ্রবণ হয় না। শব্দ উচ্চারিত হইলে, তখন এ 
আবরণ না থাকায়, শব্দের শ্রবণ হয়। অথবা উচ্চারণের পূর্বে শব্দ থাকিলেও, তখন তাহার 
সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্িকর্ষ না থাকায়, অথব। তখন শব্শ্রবণের এ্রব্ূপ কোন কারণবিশেষের 
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অভাব থাকার শবশ্রবণ হয় না। এতহভরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, আবরণীদির যখন উপলব্ধি 
হয় না, তখন উহা'ও নাই। শবের উচ্চারণের পূর্বে ধদি শবের অনুপলন্ধির প্রযোজক পূর্বোক্ত 
আবরণাদি থাকিত, তাহা হইলে প্রমাণের দ্বারা অবশ্যই তাহার উপলব্ধি হইত। ফলকথা” 
পৃর্ববোক্তরূপ বিপক্ষবাধক তর্কের সুচনা করিয়া তদ্বারা মহর্ষি স্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, 
তীহার ন্বপক্ষদাধক হেতুতে ব্যভিচার শঙ্কা বা অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কার নিরাস করিয়াছেন । ভাষ্যকার 
মহর্ধির ত্যৎপর্ধ্য বর্ণন করিতে প্রথমে "অথাঁপি” এই শব্ষের দ্বারা পক্ষান্তর প্রকাশ করিয়া শব্দ- 
নিত্যত্ববাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, “এই বন্ত আছে” এবং “এই বন্ত নাই”, ইহা 
কোন্‌ হেতুবশতঃ বুঝা যার? অর্থাৎ যাহার! শব্ধের নিত্যত্ব কল্পনা করেন, তীহারা বন্তর অস্তিত্ব ও 
নাস্তিত্ব কিসের দ্বারা নির্ণর করেন? অবগত প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি ও অনুপলব্ধিবশতঃই 
বন্তর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের নির্ণয় হয়, ইহাই প্র প্রশ্নের উত্তর বলিতে হইবে । তাই ভাষ্যকার এ 
উত্তরই উল্লেখ করিয়। বলিয়াছেন যে, তাহ হইলে শব্দ অবিদ্যমান, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি 
না হইলেই যখন বস্ত নাই, ইহা! বুঝা যায়, তখন উচ্চারণের পূর্বে শব্দও নাই, ইহা! বুঝা যায়। 
ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিতে মহ্ধির স্থত্রের উল্লেখ করিয়াছেন । ভাব্যকারের “অবিদ্যমানন্তহি 
শব্ব2, এই বাক্যের সহিত সৃত্রের যোজনা করিয়া স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে৷ অর্থাৎ প্রমাণের 
দ্বারা উপলব্ধি না হইলেই সেই বস্ত অবিদ্যমান, তাহা নাই, ইহা যখন পূর্বরপক্ষবাদীদিগেরও 
অবশ্ঠস্বীকার্ধ্য, তখন উচ্চারণের পূর্বের শব্দ বিদ্যমান থাকে না, ইহ! তীহাদিগেরও অবস্থস্বীকা্ধ্য। 
কারণ উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, শবের অন্ুপলন্ধির প্রয়োজক আবরণাঁদিরও 
উপলব্ধি হয় না। 

ভাষ্যকার মহষির স্ত্রার্থ বর্ন করিয়া শেষে শব নিত্যত্থবাদী মীমাংস ক সম্প্রদায়ের স্বপক্ষ- 
সমর্থক যুক্তির উল্লেখপুর্ধবক পুর্ব্পক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্ক্বেও বিদ্যমান থাকে, 
কিন্তু তখন উচ্চারণ না থাকায়, বর্ণাত্বক শবের অভিব্যক্তি হয় না। উচ্চারণই বর্ণাত্বক শব্দের 
ব্যঞ্ক, স্তরাং উচ্চারণের পূর্বে এঁ ব্যঞ্জক ন| থাকায়, বিদ্যমান শবেরও শ্রবণ হয় না। ভাষ্যকার 
মীমাংসক-সম্প্রদায়ের এই সমাধানের খগ্ডন করিতে প্রথমে উচ্চারণ কাহাকে বলে ?-_এইরূপ 
প্রশ্ন করিয়া, তছুত্তরে বলিয়াছেন যে-কোন শব্দ বলিতে ইচ্ছ! হইলে, এ বিবক্ষা জন্য যে প্রযত্ব 
উৎপন্ন হয়, তাহা! কৌট্ঠ্, অর্থাৎ উদরমধ্যগত বায়ুকে প্রেরণ করে। তখন প্র বাঘু কর্তৃক কণ্ 
তালু প্র্ৃতি স্থানের যে প্রতিঘাত হয়, তাহাই উচ্চারণপদার্থ। পূর্ববপক্ষবাদী এ প্রতিঘাতরূপ 
উচ্চারণকেই বর্ণাত্মবক শবের ব্যঞ্জক বলিবেন। কিন্তু পুর্বোক্তরূপ বাঝুবিশেষের সহিত কণ্ তালু 
প্রভৃতি স্থানের বিলক্ষণ সংযোগই এ প্রতিঘাত। এ প্রতিঘাত এরূপ সংযোগবিশেষ ভিন্ন 
আর কোন পদার্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রতিঘাতরূপ উচ্চারণকে বর্ণের 
ব্যঞ্ক বলিয়া স্বীকার করায়-_বস্ততঃ সংযোগবিশেষকেই বর্ণের ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করা 
হইতেছে। কিন্তু সংযোগ শবের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; ইহা পূর্কোক্ত ত্রয়োদশ সুত্রভাষ্যে 
বলা হইয়াছে । কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইলেই যেমন সেখানে ধ্বনিরপ শবের শ্রবণ 
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হয়, এঁ শব শ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে এ কা্ঠ-কুঠার-সংযোগ বিদ্যমান না থাকার, উহা এঁ 
শবের ব্যঞ্জক, অর্থাৎ শ্রবণরূপ অভিব্যক্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ কণ, তালু প্রভৃতি 
স্থানের সহিত পূর্বোক্ত বায়ুবিশেষের যে বিলক্ষণ সংযোগ, (যাহা উচ্চারণপদার্থ) তাহাও 
বর্ণাত্বক শবশ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে না থাকায়, তাহাও এ শব্ধের ব্যঞ্তক হইতে পারে না । 
ফলকথা, পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সুত্রভাষো যে যুক্তির দ্বারা ভাষ্যকার কাষ্ঠ-কুঠার-সংযোগের ধ্বনি 
ব্ঞ্রকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ যুক্তির দারা সংযোগ কোনরূপ শবেরই ব্যঞ্জক হইতে পারে 
না,_ইহা সেখানে ভাষ্যকার প্রকাশ করির়াছেন। শবেের শ্রবণকেই শবের অভিব্যক্তি ও উহার 
কারণবিশেষকেই শের ব্যপক বলিতে হইবে। শবশ্রবণের অব্যবহিত পূর্বে যখন পূর্বোক্ত 
ংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ থাকে না, তৎকালে পৃর্ববোৎ্পন্ন সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইয়া যায়, 
তখন তাহা এঁ শবশ্রবণের কারণ হইতে না৷ পারায়, এঁ শবের ব্যগ্তক হইতে পারে না, ইহাই 
এখানে ভাষ্যকারের পুর্বোক্তরূপ যুক্তি । 
উদ্দ্যোতকর স্থতার্থবর্ণন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, যে যুক্তির দ্বারা ঘটাদি-পদার্থ অনিত্য, 
ইহা উভয় পক্ষেরই সম্মত, শবেও সেই বুক্তি থাকায় শবও ঘটাদি-পদার্থের স্তায় অনিত্য, ইহা 
স্বীকার্ধ্য। ভাষ্যকারও পরে সেই যুক্তির উল্লেখ করিয়া মহধির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, শব উচ্চার্যমাণ হইলেই শ্রুত হয়, অর্থাৎ, উচ্চারণের পূর্বে শ্রুত 
হয় না, সুতরাং শ্রয়মাণ শব্দ পূর্বে ছিল ন!। পূর্বে অবিদ্যমান শব্দই কাঁরণবশতঃ পরে উৎপন্ন 
হয়, ইহা৷ অন্থুমানের দ্বার! বুঝা যায়, স্থৃতরাঁং শব্দ উৎপভিধন্্ক । এবং উচ্চারণের পরেও যে 
সময়ে শব্দ শ্রবণ হয় না, তখন এ শব্ধ নাই, উহ! উৎপন্ন হইয়া! বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাও অনুমানের 
দ্বারা বুঝা যায়, সুতরাং শব বিনাশধন্মক। তাহ! হইলে বুঝা যায়, শব্দ ঘটাদি-পদার্থের স্তায় 
উৎপত্তিবিনাশ-ধর্মক | কারণ ঘটাদি অনিত্যপদার্থগুলিও উৎপত্তির পুর্বে বিদ্ঃমান থাকে 
না, উহা প্অতৃত্বা ভবতি” অর্থাৎ পূর্বে বিদ্যমান না! থাকিয়া উত্পন্ন হয়, এবং উহা! “ভৃত্বা ন 
তবতি” অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে না, বিনষ্ট হয়। মহর্ষি উপসংহারে এই স্থত্রের দ্বারা, এই 
শেষোক্ত ঘুক্তিরও হুচনা করিয়া, শব উতৎপত্তিবিনাশ-ধম্মক, অর্থাৎ অনিত্য এই দিদ্ধান্তের সমর্থন 
করিয়াছেন, তাই ভাষ্যকার শেষে এখানে ত্র ঘুক্তির উল্লেখ করিয়া মহধির সিদ্ধান্তের উপসংহার 
করিয়াছেন। শব উচ্চা্ধযমাণ হইগ্পই শ্রুত হয়, এই কথার দ্বারা উচ্চারণের পূর্বে শ্রুত হয় না, 
ইহাই ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহার দ্বারা শব্দ যে উচ্চারণের পূর্বে থাকে না, 
উচ্চারণের পূর্ব্বে অবিদামান শববই উৎপন্ন হয়, ইভা! অনুমানসিদ্ধ, এই কথা! বলিয়া, ভাষ্যকার 
শব্দের উতপতিধর্মনকত্ব সমর্থন করিয়াছেন ; এবং উচ্চারণের পরে শব্দ শ্রবণ হয় না, এই কথা 
বলিয়া, তত্বারা শব্ব উৎপন্ন হইয়৷ বিনষ্ট হয়, ইহাও অনুমানসিদ্ধ বনিয়া শবে বিনাশিধর্ম্বকত্ব 
সমর্থন করিয়াছেন । ভাষ্যকার এখানে পুর্বোক্ত বুক্তির দ্বারা যথাক্রমে শব্দের উৎপন্ভিধর্শকত্ব ও 
বিনাশধর্ম্কত্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, অতএব শব্দ উৎপতি-বিনাশ-ধর্মবক | 
উত্পভ্ভি-বিনাশ-ধ্্মকত্বই অনিত্যত্ব, সুতরাং শী কথার ছারা মহ্ধির সমর্থিত সিদ্ধান্তেরই উপসংহার 


১৯ স্থ৬১] বাতন্তায়ন ভাষ্য ৪২৯ 
করা হইয়াছে । ভাষ্যে *শ্রয়মাণম্চাভূত্বা ভবতীত্যগ্রমীয়তে ৷ উত্ধঞ্চোচ্চারণান্ন শ্রয়তে স তৃত্বা 
ন তবতি”-_-এইরূপ পাঠই প্ররুত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোন পুস্তকে শ্ররূপ পাঠই 
পাওয়া যায়। যদিও ভাষ্যকার সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলেই শবশ্রবণ স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চারণের নিবৃত্তি হইলে, তখন হইতে সর্বদা শব্দ শ্রবণ হয় না, ইহা স্থীকার্য্য। 
উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলে যে সময় হইতে আর শব্দশ্রবণ হয় না, সেই সময়কেই ভাষ্যকার এখানে 
উচ্চারণের উদ্ধকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে শবশ্রবণ হয় না, ইহা সকলেরই 
স্বীকার্ধ্য। কেন হয় না? এতছুত্তরে_-তখন শব্দ থাকে না, শব বিনষ্ট হওয়ায়, তখন শব্দের 
অভাববশতঃই শব্ধ শ্রবণ হয় না__ইহাই বলিতে হইবে৷ কারণ তখন শব্দশ্রবণ ন! হওয়ার অন্ত 
কোন প্রয়োজক নাই । শব্দের কোন আবরক অথবা! শব্শ্রবণের কোন কারণবিশেষের অভাব 
তখন প্রমাণের দ্বারা গ্রাতিপন্ন না হওয়ায়, উহ! নাই ॥ ১৮ ॥ 


ভাষ্য । এবঞ্চ সতি তত্বং পাংশুভিরিবাকিরনিদমাহ-_- 


অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইলে, তন্বকে 
ষেন ধুলির দ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ ( জাত্যুত্তরবাদী মহষি ) এই সূত্রদ্ধয় বলিতেছেন__ 


স্ুত্র। তদহ্ুপল্ধেরহ্থপলস্তাদাবরণৌপপত্তিঃ ॥ 
॥ ১৯ ॥ ১৪৮ ॥ 
অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) সেই অনুপলব্ধির, অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত আবরণের 
অনুপলব্ধির উপলব্ধি ন! হওয়ায়, আবরণের উপপত্তি, অর্থাৎ আবরণ আছে। 
ভাষ্য । যদ্যনুপলস্তাদাবরণং নাস্তি, আবরণান্ুপলন্ধিরপি তগ্যন্বপ- 
লন্তান্নাস্তীতি, তন্তা অভাবাদপ্রতিষিদ্ধমাবরণমিতি | 
কথং পুনর্জীনীতে ভবান্নীবরণানুপলদ্ধিরুপলভ্যত ইতি। কিমত্র 
জ্েয়ং ? প্রত্যাত্মবেদশীয়ত্বাৎ সমানং। অয়ং খন্বাবরণমন্ুপলভমানঃ 
প্ত্যাত্মমেব সংবেদয়তে নাবরণমুপলভ ইতি, যথা কুড্যেনাবৃতস্তাবরণ- 
মুপলভমানঃ প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে । সেয়মাবরণোপলব্ষিবদাবরণা- 
নুপলব্ধিরপি সংবেদ্যৈবেতি। এবঞ্চ সত্যপহ্ৃতবিষয়মুত্তরবাক্যমস্তীতি। 


অনুবাদ । যদি অনুপলবিবশতঃ আবরণ নাই, তাহা হইলে, অন্ুপলব্িবশতঃ 
আবরণের অনুপলব্ধিও নাই। তাহার, অর্থাৎ আবরণের অন্ুপলব্ধির অভাববশতঃ 
আবরণ অপ্রতিষিদ্ধ) [ অর্থাৎ আবরণের অনুপলন্ধিকেও যখন উপলব্ধি করা যায় না, 


৪৩০ শ্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আঞ, 


তখন অনুপলববিপ্রযুস্ত আবরণের অনুপলব্ধি নাই, ইহা স্বীকার্ধ্;, তাহা হইলে 
আবরণের উপলব্ধি স্বীকৃত হওয়ায় আবরণ আছে, ইহা স্বীকার্য্য | ] 


(প্রশ্ন) আবরণের অনুপলব্ধি উপলব্ধ হয় না, ইহা আপনি কিরূপে জানেন ? 
(উত্তর) এ বিষয়ে জানিব কি? প্রত্যাত্বেদনীয়ত্ববশতঃ, অর্থা মনের দ্বারাই 
বুঝ! যায় বলিয়া, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির জ্ঞান সমান। বিশদার্থ এই যে, 
এই ব্যক্তি, অর্থাৎ জ্ঞাত জীব আবরণকে উপলব্ধি না করিয়া, “আমি আবরণ 
উপলব্ধি করিতেছি না”__এইরূপে মনের দ্বারাই (এ অনুপলব্ধিকে ) বুঝে, যেমন 
কুড্যের দ্বারা আবৃত বস্তুর আবরণকে উপলব্ধি করতঃ মনের দ্বারাই (এ উপলব্িকে ) 
বুঝে। (অতএব ) সেই এই আবরণের অনুপলদ্ধিও আবরণের উপলন্ধির ন্যায় 
ভেঞয়ই, অর্থাৎ এ আবরণের অনুপলন্ধিও মনের দ্বারা বুঝাই যায়। ( সিদ্ধান্তবাদী 
ভাষ্যকারের উত্তর) এইরূপ হইলে, অর্থাৎ আবরণের অনুপলদ্ধিরও উপলব্ধি 
স্বীকার করিলে উত্তরবাক্য (জাত্যুন্তর বাক্য ) অপহৃত বিষয়, ইহ! স্বীকার্য্য 
[ অর্থাৎ তাহা হইলে যে ছুই সূত্রের দ্বারা জাতিবাদী পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিব'দ 
করিয়াছেন, তাহার উত্থান হয় না, জাতিবাদীর উত্তর বাক্যের বিষয় অপহৃত হয়। 
কারণ তিনি এখন আবরণের অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন । ] 


টিগ্ননী। অসছুর বিশেষের নাম “জাতি”। জগ্ন ও বিতগ্ায় ইহার প্রয়োগ হয় । মহর্ধি 
প্রথম অধ্যায়ের শেষে এই জাতির সামান্য লক্ষণ বলিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহিকে ইহার বিশদ 
বিবরণ করিয়ছেন। জপ্ল ও বিতগায় জাতিবাদী প্রক্কৃততন্বকে ধুলিসদৃশ জাতির দ্বারা আচ্ছাদিত 
করিয়া, প্রতিবাদীকে নিরন্ত করেন। এঁজাতির উদ্ধার করিলে, তখন প্রক্কত তত্ব পরিবাক্ত হয়, 
জাতিবাদী নিগৃহীত হন। শবনিত্যন্ববাদী পূর্বপক্ষী জল্প বা বিতওা! করিলে, এখানে কিরূপ 
“জাতির” দ্বারা মহষির পূর্বোক্ত তত্বকে আচ্ছাদিত করিতে পারেন, কিরূপ জাতির দ্বারা মহর্বির 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে পারেন, মহর্ষি এখানে ছুই স্থত্রের দ্বারা তাহারও উল্লেখ- 
প্বক তৃতীয় সথত্রের ছারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন । জপ্লী বা বিত করিয়! যাহাতে পুর্ববপক্ষ- 
বাদীর! জাতির দ্বারা প্রকৃত তত্ব আচ্ছাদিত করিতে না পারেন, প্রকৃততত্ববাদীদিগকে নিগৃহীত 
করিয়া অসত্যের প্রচার করিতে না পারেন, মহর্ষি এখানে তাহাও করিয়া, নিজ সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় ও 
সুব্যক্ত করিয়ছেন। মহধি এই স্ুত্রের দ্বারা জাতিবাদীর প্রথম কথা বলিয়াছেন যে, যদি 
আবরণের উপলব্ধি হয় ন বলিয়া, আবরণ নাই-_ইহা বলা যায় ( পূর্বব্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে ), 
আহা হইলে আবরণের অনুপলব্ধিও নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আবরণের 
অনুপলব্িকেও উপবন্ধি করা যায় না। তাহার অন্থপলব্ধিবশতঃ তাহার অভাব স্বীকার করিতে 
হইলে, আবরণের উপলব্ধি আছে, ইহাই স্থীক্কত হয়। কারণ আবরণের অনুপলদ্ধির অভাব, 


ন্‌ 
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আররণের উপলব্ধির অভাবের অভাব, সুতরাং তাহ! বস্তুতঃ আবরণের উপলব্ধি। আব্রণের 
উপলদ্ধি স্বীকার করিলে, আবরণ আছে ইহা স্বীকার্য ৷ তাহা হইলে, আঁবরণ প্রতিষিদ্ধ হয় না, 
পূর্বস্থত্রে যে আবরণের অন্ুপলব্ধিবশতঃ আবরণ নাই--বল! হইয়াছে, তাহা বল! যায় না । 

ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপে স্থত্রার্থ বর্ণনপৃর্বক জাতিবাদীর কথা ব্যক্ত করিয়া, শেষে নিজে 
স্বতন্্রভীবে জাতিবাদীর উত্তরের দ্বারাই তাহাকে নিরন্ত করিবার জন্ত জাতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন 
যে, আ'বরণের অনুপলব্ধির বে উপলব্ধি হয না, ইহা আপনি কিরূপে বুঝেন ? এতছুরে 
জাতিবাদীর কথ! ভাষ্যকার বলিয়াছেন ষে, এবিষয়ে বুঝিব কি? অর্থাৎ উহা বুঝিবার জন্য 
বিশেষ চিন্তা অনাবস্তক, কারণ উহা! মানসংপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই উহা! বুঝা যাঁয়। যেমন 
কুড্যের দ্বারা আবৃত বস্তর প্র কুড্যররূপ আবরণকে উপলব্ধি করিলে, “আবরণকে উপলব্ধি 
করিতেছি”, এইরূপে মনের দ্বারাই এ উপলব্ধির উপলব্ধি হয়, তদ্রপ আবরণকে উপদন্ধি না 
করিলে, “আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি না” এইরূপে মনের দ্বারাই এ অন্ুপলন্ধির উপলদ্ধি হয়। 
পূর্বোক্ত উপলব্ধির উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির উপলব্ধি এই উভগনই ম'নস-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, মনের দ্বার! 
এঁ উভয়কেই সমানভাবে বুঝা বায়, এজন এ উপলব্বিদ্ধয় সমান। সুতরাং আবরণের উপলব্ধির 
তায় আব'ণের অনুপলব্ধিও জ্ঞেয় পদার্থ । ভাঁষ/কার জীতিবাদীব এই উত্তরের দ্বারাই তাহাকে 
নিরস্ত করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে আর এখন জাত্যুত্তরবাক্যের বিষয় থাকিল ন1। 
অর্থাৎ আবরণের অনুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না, এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়্াই জাণ্তিবাদী জাত্যুন্তর 
বলিয়াছেন। এখন আবরণের অন্ুপলন্ধিরও উপলব্ধি হয়, উহাও জেয, মনের দ্বারাই উহা 
বুঝ! যায়, এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত বিষয়ের অপহরণ বা অপলাপ করার আর তিনি জাত্যুন্তর 
বলিতে পারেন না। “অপহৃতবিষস্*₹” এই কথার ব্যাথ্যায় উদ্দেযোতকর বলিয়াছেন, “্নাস্তোথান- 
মন্তীতি”__অর্থাৎ তাহা হইলে, ( জাতিবাদীর ) এই হুত্রদ্য়েরও উত্থান হয় না। কারণ আঁবরণের 
অনুপলব্ধির উপলব্ধি স্বীকার করলে এ হ্থত্রদ্বর বল! বায় না । ভাষে। “উত্তরধাক্যমস্তি”_-এখানে 
“অস্তি” এই শব্দ স্ীকারার্ে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনগণ স্বীকার অর্থ স্থচনা করিতে "্অস্তি” 
এইরূপ অব্যয় শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন, ইহা কয়েক স্থানে বাৎস্তা়নের প্রয়োগের দ্বারাও বুঝা 
যার। যাহা মনের দ্বারাই বুঝা! যায়, তাহা! প্রত্যেক আত্মাই বুবিতে পারে) এজন্ত তাহাকে 
প্রত্যাত্মবেদনীয় বল! যাইতে পাবে। কিন্তু ভাষ্যকার পরে পপ্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে”_-এইরূপ 
প্রয়োগ করায় পপ্রত্যাত্ম” এই বাকাটি এখানে করণবিভক্তযর্থে অবায়ীভাব সমাস, ইহা মনে হয়। 
“আত্মন্” শব্দের অন্তঃকরণ অর্থও কথিত আছে। রূপ সমাস স্বীকার করিলে পপ্রত্যাত্বং” এই 
বাক্যের দ্বার! “মনসা” অর্থাৎ মনের দ্বারা, এইরূপ অর্থও বুঝা যাইতে পারে। “সংবেদয়তে” 
এই স্থলে ভাষ্যকার চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী জ্ঞানার্থক বিদ্‌ ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার অন্ত্রও “বেদয়তে” এইবপ প্রস্বোগ করিয়াছেন ॥ ১৯1 


ভাষ্য । অভ্যনুজ্ঞাবাদেন তুচ্যতে জাতিবাদিন! । 
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অনুবাদ । স্বীকারবাদের দ্বারাই, অর্থাৎ আবরণের অনুপলব্ধির সত্তা স্বীকার 
পক্ষেই জাতিবাদী ( এই সূত্র বলিতেছেন । 


সুত্র । অন্থপলভ্তাদপ্যন্বপলব্বি-সম্ভাবান্নীবরণান্থুপ- 
পত্তিরন্থবপলভ্তভাৎ ॥ ২০ ॥ ১৪ ॥ 


অনুবাদ। (পূর্ব্পক্ষ ) অনুপলব্িপ্রযুক্ত আবরণের অনুপপত্তি ( অসত্তা ) 
নাই, যেহেতু অনুপলব্ধি থাকিলেও অন্ুপলন্ধির €( আবরণের অনুপলবির ) সত্ব 
আছে। 

ভাঁম্য। যথাহনুপলভ্যমানাপ্যাবরণানুপলদ্ধিরস্তি, এবমনুপলভ্য- 
মাঁনমপ্যাবরণমন্তীতি | যদ্যপ্যনুজানাতি ভবাননুপলভ্যমানাপ্যাবরণানুপ- 
লব্দধিরস্তীতি, অভ্যনুজ্ঞায় চ বদতি, মাস্ত্যাবরণমনুপলস্তাদিত্যেতন্মিন্নপ্য- 
ভ্যনুজ্ঞাবাদে প্রতিপত্তিনিয়মো নৌপপদ্যত ইতি । 


অনুবাদ । যেমন অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলব্ধি আছে, এইরূপ 
অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণ আছে। যদিও আপনি অনুপলভ্যমান হইয়াও 
আবরণের অনুপলব্ধি আছে, ইহ। স্বীকার করেন, এবং স্বীকার করিয়া! অনুপলব্ি- 
প্রযুক্ত আবরণ নাই, ইহা! বলেন, এই স্বীকারবাদেও প্রতিপত্তির নিয়ম অর্থাৎ 
অনুপলব্ধি থাকিলেই অভাব থাকে, এইরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন হয় না। 


টিগ্ননী। জাতিবাদী পূর্বত্রের দ্বারাই আবরণের সন্তা সমর্থন করিয়৷ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদ করিয়াছেন, আবার এই স্থত্র বলা কেন? এই স্থত্র নিরর্থক, এতছু্তরে ভাষ্যকাব প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, অভ্যনুজ্ঞাবাদ অর্থাৎ স্বীকারবাদ অবলম্বন করিয়াই জাতিবাদী এই স্থৃত্র বলিয়াছেন। 
অর্থাৎ পূর্বস্থত্রে আবরূণের অনুপলদ্ধি অস্বীকার করিয়া, এ হেতুর অসিদ্ধি দেখাইয়াছেন। 
আবরণের অন্ুপলব্ধির অনুপলব্িবশতঃ আবরণের উপলব্ধি সমর্থন করিয়। তন্বারা আবরণের 
সতা৷ সমর্থন করিয়াছেন । এই সুত্রে বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের অনুপলব্ধির অন্থপলন্ধি সত্বেও 
তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে, আবরণের অন্পলব্দিবশতঃ আবরণ নাই, ইহ! বলিতে 
পার না। কারণ অনুপলভ্যমান বস্তরও অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, অন্ুপলভ্যমান আবরণের অস্তিত্ব 
কেন স্বীকার করিবে না? আবর'ণর অন্ুপলন্ধি উপলভ্যমান না হইলেও উহ! আছে, ইহা! 
স্বীকার করিয়া, আবার যদি বল, উপলভ্যমান না৷ হওয়ায় আবরণ নাই, তাহ! হইলে জ্ঞানের নিয়ম 
উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যাহা! উপলব্ধ হয়, তাহ! আছে, যাহা, উপলন্ধ হয় না, তাহা নাই-_ 
এইরূপে জ্ঞানের যে নিয়ম, তাহা! থাকে না। অন্ুপলভ্যমান বন্তর অস্তিত্ব শ্বীকার করিলে 
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অন্ুপলন্ধির দ্বারা! বস্তুর অভাব দিদ্ধ হয় না; কারণ, এ অনুপলব্ধি অভাবের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা 
অভাবের সাধক হয় না। ফলকথা, পুর্বোক্তরূপে এই সূত্রের দ্বারা জাতিবাদী অনুপলব্ধির 
ব্যভিচারিত্ব প্রদর্শন করিয়া! উহার দ্বারা আবরণের অভাব সিদ্ধ হয় না, ইহাই স্থচনা করিয়াছেন । 
ছুই স্ত্রের ঘারা চরমে পূর্বোক্তরূপ ব্যভিচার প্রদর্শনই জাতিবাদীর এখানে উদ্দেস্ত। জাতিবাদী 
নিজে আবরণের অনুপলব্ধির উপলবি স্বীকার না করিলেও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া চরমে 
অনুপলদ্ধির অনৈকান্তিকত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। স্তায়বান্তিক প্রতৃতি অনেক গ্রস্থেই সুত্রে 
“অনুপলবিদভাববৎ”, এইরূপ পাঁঠ দেখা যায়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা এরূপ পাঠ তাহারও 
সম্মত, ইহা মনে আসে । কিন্তু স্টাযস্থচীনিবন্ধ ও তাৎপর্ধ্যটাকায় “অনুপলব্িসভ্ভাবাৎ” এইরূপ 
পাঠই উদ্ধৃত হুওয়ায় তাহাই গৃহীত হইছে । হ্ৃত্রে “অনুপলস্তাদপি” এখানে “অপি” শব্দটি 
স্বীকারদ্যোতক ৷ “অন্ুপলস্তাদপি” ইহার ব্যাধ্যা অন্ুপলভ্তেইপি । স্থত্রে এরূপ বিভক্তি-ব্যতায় 
অনেক স্থলে দেখ যায়। প্রথম অধ্যায়ের ৪০ হুত্র ও টিগ্ননী দ্রষ্টব্য ॥ ২০॥ 


নুত্র। অনুপলভ্তাত্মকত্বাদন্নুপলবেরহেতুঃ ॥২১॥১৫০॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) অনুপলব্ধির ( আবরণের অনুপলব্ধির ) অন্ুবপলস্তাত্বক ত্ব- 
বশতঃ,অর্থাৎ উহ! আবরণের উপলব্ধির অভাব রূপ বলিয়! (*তদনুপলব্েরনুপলস্তাৎ” 
ইত্যাদি সূত্রে আবরণের উপপত্তিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহ! ) অহেতু। 


ভাষ্য । যদ্ুপলভ্যতে তদস্তি, যন্নোপলভ্যতে তন্নাস্ভীতি । অন্ুপ- 
লম্তাত্মিকমসদদিতি ব্যবস্থিতং । উপলব্যভাবশ্চান্ুপলব্ধিরিতি, সেয়মভাবস্বা- 
ন্লোপলভ্যতে | সচ্চ খন্বাবরণং, তক্তোপলব্ধ্যা ভবিতব্যং, ন চোঁপলভ্যতে, 
ত্মান্নাস্তীতি | তত্র যছুক্তং “নাবরণানুপপত্ভিরনুপলম্তা”দিত্যযুক্তমিতি | 


অনুবাদ । যাহ! উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহ! নাই। 
অনুপলস্তাত্বুক, অর্থাৎ উপলব্ধির অভাব অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত ( স্বীকৃত )। উপলব্ধির 
অভাবই অন্থুপলন্ধি। দেই এই অনুপলব্ধি অভাবত্ববশতঃ উপলব্ধ হয় ন[। কিন্তু 
আবরণ সৎপদার্থ ই, (কারণ থাকিলে ) তাহার উপলব্ধি হইবে, কিন্তু ( তাহা) 
উপলব্ধ হয় না, অতএব নাই। তাহা হইলে, ষে বল! হইয়াছে--“অনুপলব্ধিবশতঃ 
আবরণের অনুপপত্তি নাই”-_ ইহা অযুক্ত। 


টিপ্লনী। মহষি এই সুত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত জাতিবাদীর পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। 

জাতিবাদীর প্রথম কথা এই যে, আবরণের অন্ুপলব্ধির খন উপলব্ধি হয় না, তখন আবরণের 

অন্থপলব্ধির অভাব, অর্থাৎ আবরণের উপলবি স্বীকার করিতে হইবে৷ তাহা হইলে আবরণের 
৫৫ 
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সম্তাই স্বীকৃত হয়। কারণ আবরণ না থাকিলে, তাহার উপলব্ধি থাকিতে পারে না” _নির্বিষয়ক 
উপলব্ধি হয় না । মহর্ষি এই স্ুত্রের ছার৷ বলিয়ছেন যে, আবরণের সভ। সমর্থনে জীঁতিবাদী যে 
তু বলিয়াছেন, তাহা হেতু হয় না, উহা অহেতু । কারণ অন্থুপলন্ধি উপলব্ধির অভাব-স্বরূপ ৷ 
মহরধির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্ধ্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাব, 
সুতরাং তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, যাহা অনুপলপ্ধ, তাহার উপলব্ধি হইলে, তাহার 
অন্ুপলবিত্ব স্বীকার করা যাঁয় না, ইহাই জাতিবাদী মনে করেন। জাতিবাদী তাহার এ 
যুক্তি অবলম্বন করিয়াই অ'বরণের অন্থুপলন্ধির উপলব্ধি হয় না,_ইহা বলিয়াছেন । কিন্ত 
অনুপলব্ধি ভাবপদার্থ-বিষয়ক প্রমাণের বিষয় না হইলেও, অভাব-বিষয়ক প্রমাণের বিষয় হইয়া 
থাকে। অন্ুপলন্ধির উপলব্িই হইতে পারে না, ইহা নিধুক্তিক। উপলব্ধির অভাবরূপ 
অন্ুপলন্ধি মনের দ্বারাই বুঝা যায়, উহা! মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। ফলকথা, অভাববোধক প্রমাণের 
দ্বার অনুপলন্ধিরূপ অভাবপদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে ও হইয়া! থাকে । তাহাতে অন্ুপলব্ধির 
ত্বরূপহানির কোনই যুক্তি নাই। সুতরাং আবরণের অন্ুপলন্ধির উপলব্ধি হয় না, এই হেতু 
অসিদ্ধ হওয়ায় উহ! অহেতু । আবরণের অন্ুপলন্ধির যখন মনের দ্বারাই উপলব্ধি হয়, তখন 
আবরণের অনুপলন্ধির অন্ুপলব্ধি নাই, স্থৃতরাং জাতিবাদীর এ হেতু অসিদ্ধ । তাৎ্পর্য্যটাকাকার 
এইভাবে ভ'ষ্েরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্ুপলব্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া, ভাব-বিষয়ক প্রমাণের 
দ্বারা উপলন্ধ হয় না, কিন্তু অভাব-বিষব্ক প্রমাণের দ্বারা অবপ্তই উপলব্ধ হয়, অনুপলস্তাত্ম ক 
বস্ত, অর্থাৎ উপলব্ধির অগ্রাবরূপ বস্ত অভাব-ব্ষিয়ক প্রমাণগম্য বলিয়া, তাহাকে “অসৎ”, 
অর্থাৎ অভাব বলে। অভাবত্ববশতঃ উহা! উপলব্ধ হয় না, অর্থাৎ ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা 
উপলব্ধ হয় না। তীঁৎপর্ধ্যটীকাকার অধ্যাহারাদি স্বীকার করিয়া, পূর্ববোক্তরূপে ভাষ্য ব্যাখ্যা 
করিলেও ভাঁষ্য-নন্দর্ডের দ্বারা সরলভাবে ভাঁষাকারের কথ বুঝ! যায় যে, অনুপলন্ষি অভাবপদার্থ 
বলিয়া, তাহার উপলব্ধি হয় না । যাহা! উপলব্ধির অভাবস্বরূপ, তাহা "অসৎ” বলিয়া স্বীকৃত, 
স্থতরাং তাহ! উপলব্ধির বিষয়ই হয় না । কিন্ত আবরণ অভাবপদার্থ নহে । যাহা! অসৎ অর্থাৎ 
অভাব, তাহা! আবরণ হইতে পারে ন, তাহা শব্কে আবৃত করিতে পারে না। স্থৃতরাং আবরণ 
থাকিলে ভাবপদার্থ বলিয়! উহা উপলব্ধির বিষয় হইবেই । কিন্তু শের উচ্চারণের পূর্বে 
শব্দের কোন আবরণ উপলব্ধ হয় না, তখন কোন আবরণ থাকিলে অবগ্তই কোন প্রমাণের দ্বারা 
তাহার উপলব্ধি হই, যখন উপলব্ধি হয় না, তখন উহা! নাই__ইহ! স্থীকার্ধ্য। তাহ! হইলে 
অন্ুগলন্ধি ববতঃ আবরণের অনুপপত্তি নাই --এই যাহ! বলা হইয়াছে, তাহা অবুক্ত। কারণ 
যাহা উপলন্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই__এই নিয়ম অব্যাহত 
আছে। অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ উপলব্ধ না হইলে সেখানে তাহার অভাব থাকিবে, 
এই নিয়মের ব্যভিচার নাই) অন্ুপলন্ধিকে উপলব্ধির যোগ: ন' বলিলে আবরণের অন্ুপলব্ধির 
অনুপলব্ধিবশতঃ আবরণের অন্ুপলব্ধির অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং জাতিবাদী গিদ্ধান্তীর 
অন্ুপলন্ধি হেতুতে যে বাভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নাই। উপলব্ধির যোগ্য পদার্থের 
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অন্থপলন্ধি হইলেই সেখানে তাহার অভাব থাকে, এইরূপ নিয়মে জাতিবাদী পূর্বোক্ররূপ ব্যভিচার 
বলিতে পারেন না। কারণ তাহার মতে আবরণের অন্ুপলন্ধি উপল-্ধর যোগ্যই নহে। অবশ্ঠ 
ভাষ্যকার প্রতৃতি স্তাক্াচার্্যগণের মতে মনুপলন্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া উপলব্ধ হয় না, উহ! 
উপলব্ধির অযোগ্য, ইহা সিদ্ধান্ত নহে । তাষ/কার প্ররূপ কথা বিলে অদিদ্ধান্ত বণ হয়। এই 
জন্যই মনে হয়, তাৎপর্যযটাকাকার পূর্বোক্ত রূপে ভাষ্যব্যাথ্যা ও স্ৃত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু 
ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বার বুঝা বায়, তিনি জাঁতিবাদীর মত স্বীকার করিগ্লাই তাহাকে নিরস্ত 
করিয়াছেন, এবং স্থত্রকারেরও এরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ অনুপলব্ধি অভাব- 
পদার্থ বা অসৎ বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহ। উপলব্ধির অযোগ্য, ইহ। স্বীকার 
করিলেও আবরণ যখন ভাঁবপদার্থ, তখন তাহাকে উপলব্ধির অযোগ্য বলা যাইবে না, জাতিবাদীও 
তাহ। বলিতে পারিবেন না। সুতরাং আবরণের অন্ুপলব্মিবশতঃ তাহার অভাব অস্ত স্বীকার 
করিতে হইবে। উপলব্ধির যোগ্য পদার্থের অন্ুপলন্ধি থাকিলে পেখানে তাহার অভাব থাকে, 
এইবপ নিয়মে জাতিবাদী ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। ফলকথা, জাতিবাদীর মত 
স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকা। উচ্চারণের পৃর্ব্বে শববের কোন আবরণ নাই, ইহা! প্রতিপন করিয়া 
তখন শব্দ থাকে না, শবের অভাববশত:ই তখন শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্ধ নিত্য হইলে 
তখনও শবের উপলব্ধি হইত, যখন উচ্চারণের পুর্বে শব্দের উপলন্ধি হয় ন', তখন দেই মময়ে 
শব্দ জন্মে নাই, শব উতপতিধর্শক, অত এব শব্দ অনিত্য-__এই মূল দিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন । 
স্থধীগণ এখানে ভাষ্যকারের সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া তাহাব তাঁতপর্য্য চিন্তা! করিবেন 1 ২১॥ 


ভাষ্য । অথ শব্দস্য নিত্যত্বং প্রতিজানানঃ কম্মাদ্ধেতোঃ প্রতিজানীতে ? 
অন্ুবাদ। (প্রশ্ন) শবের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞাকারী কোন্‌ হেতুপ্রযুক্ত € শব্দের 
নিত্যত্ব ) প্রতিজ্ঞা করেন ? 


নুত্র। অস্পর্ণত্বাৎথ ॥২২॥১৫১॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) যেহেতু অস্পর্শতব আছে € অতএব শব্দ নিত্য )। 

ভাষ্য । অস্পর্শমাকাশং নিত্যং দৃষ্টমিতি, তথা চ শব্দ ইতি । 

অনুবাদ। স্পর্শশুন্য আকাশ নিত্য দেখা যায়, শব্দও তদ্রুপ, [ অর্থাৎ যাহ! 
যাহ! স্পর্শশৃন্য, সে সমন্তই নিত্য, যেমন আকাশ, শব্দও আকাশের ন্যায় স্পর্শশুন্য, 
অতএব শব্দ নিত্য ]। 

টিপ্লনী। শব্দের নিতাতত্ব ও অনিত্যত্বোধক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশর হওয়'য়, শবের 
অনিত্যত্ব পরীক্ষিত হ্ইয়াছে। কিন্তু যাহারা “শব্দ নি)” এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করেন, তাহাদিগের 
হেতু কি? তাহারা হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যন্ব সাধন না করিলে, বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না, 
সুতরাং বিপ্রতিপন্তির খুল পরপক্ষের অর্গাৎ শব্দের নিত্যত্ব পক্ষের হেতু অবশ্ত জিজ্ঞান্ত, এবং 


৪৩৬ ন্যায়দর্শন [ ২অ* ২আ, 


শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করিতে হইলে, পরপক্ষের হেতুরও দৌষ প্রদর্শন করা আবশ্তক ৷ 
এজন মহত্বি স্বপক্ষের সাধন বিয়া এখন পরপক্ষের হেতুর উল্লেখপুরর্বক তাহার নিরাকরণ 
করিতেছেন । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত প্রপ্ণের অবতারণা করিক্া মহষির স্ুত্রের দ্বারা এ প্রশ্থ্ের 
উত্তর জ্ঞাপন করিয়াছেন। “অনিত্যঃ শব্দঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শব্নিত্যত্ববাদী 
“অম্পর্শত্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন। এ হেতুবাকোর দ্বারা বুঝা যায়, অস্পর্শত্ব- 
জ্ঞাপক অর্থাৎ শবে স্পর্শ নাই; এজন্য বুঝা যায় শব নিত্য । আকাশে স্পর্শ নাই, আকাশ 
নিত্য।_এই দৃষটন্তে স্পর্শশৃগ্ঠতা নিত্যস্থের ব্যাপ, অর্থাৎ স্পর্শশুন্য হইলেই সে পদার্থ 
নিত্য, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চর হওয়ায়-_-অপ্পর্শত্ব হেতুর দ্বারা শবে নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই 
পূর্বপক্ষবাদীর কথা 1২২1 


ভাষ্য । সোহ্য়মুভয়তঃ সব্যভিচারঃ স্পর্শবাংশ্চাুনিত্যঃ, অল্পর্শঞচ 
কর্মানিত্যং দৃষ্টং | অক্পর্শত্বাদিত্যেতস্ত সাধ্যসাধন্ম্যেপোদাহরপং__- 


সুত্র। ন কর্মীনিত্যত্বাৎ ॥২৩॥১৫২॥ 
অনুবাদ। সেই ইহা; অর্থাৎ পূর্বেহাক্ত অস্পর্শত্ব হেতু উভয়তঃ ( দ্বিবিধ 
উদ্দাহরণেই ) সব্যভিচার। (কারণ ) স্পর্শবান্‌ হইয়াও পরমাণু নিত্য, স্পর্শশুন্য 
হইয়াও কম্ম অনিত্য দেখা যাঁয়। “অস্পর্শত্বাৎ” এই হেতুবাক্যের সাধ্যসাধন্ম্য- 
প্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু কর্্ম অনিত্য । 
ভাষ্য । সাধ্যবৈধর্ষ্যেণোদাহরণং__ 


সুত্র। নাণুনিত্যত্বাৎ ॥২৪॥১৫৩॥ 
অনুবাদ। সাধ্য বৈধর্ঘযপ্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু পরমাণু নিত্য । 
ভাষ্য । উভয়শ্মিনুদাহরণে ব্যভিচারান্ন হেতুঃ | 


অনুবাদ । উভয় উদাহরণে, অর্থাৎ দ্িবিধ দৃষ্টান্তে ব্যভিচারবশতঃ (পূর্বোক্ত 
অস্পর্শত্ব ) হেতু নহে। 


টিগ্পনী। মহষি পূর্বোক্ত ছুই স্থত্রের দার! দেখাইয়াছেন বে, শবের নিত্য্বানুমানে পূর্ব 
পক্ষবাদীর পরিগৃহীত অস্পর্শতহেতু দ্বিবিধ দৃ্টান্তেই ব্যভিচারী, স্থতরাং উহ! সব্যতিচার নামক 
হেত্বাভাস, উহা হেতুই নহে) যাহা যাহা! *পর্শশৃন্ত, সে সমস্তই নিত্য, ইহা বলা যায় না) কারণ, 
কর্ম স্পর্শশৃন্ত হইয়াও নিত্য নহে। অস্পর্শত্ব কর্মে আছে, তাহাতে নিত্যত্ব সাধ্য না থাকায় 
অস্পর্শত্ব নিত্ত্বের ব্যতিচারী। এবং যেখানে যেখানে অল্পর্শত্ব নাই, অর্থাৎ ধাঁহা যাহা 
স্পর্ণবান্ঠ সে সমন্তই নিত্য নে ইহাও বলা যায় না, কারণ পরমাণু স্পরশবান্‌ হইয়াও নিত্য। 


২৪ স্থ*] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪৩৭ 


ভাষ্যকার প্রথমে মহধির এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়াই স্থৃত্রের অবতারণ! করিয়াছেন, এবং শেষে 
ঘিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যভিচারবশতঃ শব্দের নিত্যত্বানুমানে অস্পর্শত্ব হেতু হয় না, এই কথা বলিয়া 
মহ্ষির ছুই সুত্রের মূল প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন । “অস্পর্শত্বাৎ” এই হেতুবাক্য বলিলে 
উদ্াহরণবাক্য বলিতে হইবে । উদাহরণবাক্য দ্বিবিধ, সাঁধর্থে্যাদাহরণ ও বৈধন্দে্যোদাহরণ ৷ কিন্ত 
এ হেতুবাক্যের সম্বন্ধে দ্বিবিধ উদাহরণবাকাই নাই । কারণ, বাদীর গৃহীত অস্পর্শত্বহেতু এ স্থলে 
দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারী, মহষি ছুই স্থৃত্রে “নএ৬ শবের দ্বারা যথাক্রমে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ 
উদ্দাহরণবাক্যের অভাঁবই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার স্ুত্রের পূর্বে যথাক্রমে 
“সাঁধ্যসাধন্ম্েপোদাহরণং” এবং *সাধ্যবৈধন্ম্যেপোদাহরণং” এই ছুইটি বাক্যের পুরণ করিয়াছেন ] 
ভাষ্যকারের এ বাক্যের সহিত স্থত্রস্থ “নঞ৮ শব্দের যোগ করিয়া স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে। 
পূর্বরপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত অন্ুমানে নিত্যত্ব সাধা, অন্পর্শত্ব হেতু । যেখানে যেখানে নিত্যত্ 
সাধ্য নাই, সে সমস্ত স্থানেই অম্পর্শত্ব হেতু নাই, অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ মাত্রই স্পর্শবান্, যেমন 
ঘট, এইরূপে বৈধন্ম্যোদাহরণবাক্য বলিলে, মহর্ষির পূর্বহৃত্রোক্ত কর্শেইি ব্যতিচার প্রদর্শিত 
হইতে পারে। তথাপি মহির সুত্রান্তরের দ্বারা পরমাণুতে ব্যতিচার প্রদর্শন করা বুঝা যায়, 
যেখানে যেখানে অস্পর্শত্ব হেতু নাই, পে সমস্ত স্থানে নিত্যত্বসাধ্য নাই, অর্ধ স্পর্শবান্‌ 
পদার্থমাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট, এইরূপ বৈধর্থ্যোদাহরণবাক্যই এখানে মহষির বুদ্িস্থ, 
তদন্ুসারেই মতষি স্ত্রান্তরের দ্বারা পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। যেস্থলে হেতু ও সাধ্য 
সমব্যাপ্ত, অর্থাঞথ হেতুবিশিষ্ট সমস্ত স্থানেই যেমন সাধ্য আছে, তত্জপ সাধ্যবুক্ত সমস্ত স্থানেও হেতু 
আছে, এইরূপ স্থলে যাহা যাহা হেতুশৃন্ত, সে সমস্জই সাধ্যশূন্ত, এইরূপেও বৈধন্মর্যোদাহরণবাক্য 
বলা যায় । তাই ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে শবের অনত্যত্বান্থমানে এঁরূপে 
বৈধন্দর্যাদাহরণবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন । উদ্দ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্র সেখানে ভাষাকারের 
কথা গ্রহণ না করিলেও মহরষির উদাহরণবাক্যের লক্ষণ স্ুত্রের দ্বারা বিশেষতঃ এখানে 
“নাণুনিত্যত্বাৎ” এই সুত্রে দ্বারা ভাষ্যকারের প্রদর্শিত বৈধর্থ্যোদাহরণবাক্য যে মহষির সম্মত, 
ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পরন্ত তাৎপর্য/ট/কাকারও এখানে মহর্ষি পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন 
করিয়াছেন কেন? এক কর্মে দ্বিবিধ উদাহরণে ব্যভিচার বুঝা যাইতে পারে, এই প্রশ্্রের উত্তরে 
বলিয়াছেন যে, কার্যযত্ব ও অনিত্যত্বের ন্যায় পূর্ববপক্ষবাঁদীর গৃহীত নিত্যত্ব ও অল্পর্শত্ব, সমব্যাপ্ত 
নহে, ইহা বুঝাইতেই মহ্ধি পরমাণুতে ব্যভিগার প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ সুতরাং বুঝা যায়, 
যেখানে হেতু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত (যেমন অনিত্যত্বসাধ্য কাধ্যত্বহেতু ) দেখানে যাহা যাহা হেতুশুন্ত 
সে সমস্ত সাধ্যশূহ্য এইরূপেও বৈধন্ম্যোদাহরণবাক্য হইতে পারে এবং তাহা মহর্বির সম্মত, ইহা 
এখানে তাৎ্পর্য্যটাকাকারও স্বীকার করিয়াছেন ৷ তাহ হইলে ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব- 
প্রকরণে মহষির মতাম্পারেই বৈধর্দ্যোদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, সুতরাং উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র 


১। অন্পর্শেন কন্্ণৈবে।ভয়তো ব্যভিচার লন্ধে নিতোনাণুনা বাভিচারোগ্াবনং কৃকত্বানিত্যত্ববৎ সমব্যাপ্তিকত্ব- 
মিরাকরণার্থং দরষ্টবাং ।__তাৎপধাটীকা । 


৪৬৮ ন্যায়দর্শন সািতজা, 


ভাষ্যকারের এঁ বাক্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, ইহাঁও আমরা বলিতে পারি । এ বিষ. 
অন্তান্ত কথা প্রথম অধ্যায়ে যথামতি বলিয়াছি (১ম খণ্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। মূলকথা, 
পূর্বপক্ষবাদী নিত্যত্বদাধ্য ও অস্পর্শত্বহেতুকে সমব্যাপ্ত বলিলে স্পর্শবান্‌ ( হেতুশৃন্ত ) পদদার্থমাত্রই 
অনিত্য ( সাধ্যশৃন্ত )__-ইউহা বলিতে হয়, কিন্তু স্পর্শবান্‌ পরমাণু অনিত্য না হওয়ায় পুর্ব্পক্ষবাদী 
তাহাও বলিতে পারেন না, স্বতরাং কোনরূপেই ওঁ স্থলে বৈধর্ম্োদাহরণবাকা বলা বায় না, ইহাই 
মহর্ষি পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়৷ জানাইয়াছেন |২৩1২৪। 


ভাষ্য । অয়ং তহি হেতৃঃ ? 


অন্ববাদ। তাহা হইলে ইহা হেতু ? [ অর্থাৎ শবের নিত্যত্বানুমানে অস্পর্শত্ব 
হেতু না! হওয়ায়, উহা! ত্যাগ করিয়া এই হেতু বলিৰ ? ] 


অুত্র। সম্প্রদানাৎ ॥২৫।১৫৪॥ 
অনুবাদ । যেহেতু ( শবে ) জন্প্রদান অর্থাৎ সম্প্রদীয়মানত্ব আছে, ( অতএব 
শব্দ অবস্থিত )। 
ভাষ্য। সম্প্রদীয়মানমবস্থিতং দৃষ্টং, সম্প্রদীয়তে চ শব্দ আচার্য্ে- 
ণান্তেবাসিনে, তক্মাদবস্থিত ইতি | 


অন্ুবাদ। লম্প্রদীয়মান (বস্তু) অবস্থিত দেখা যায়, শব্দও আচার্য্য কর্তৃক 
অন্তেবাসীকে সম্প্রদত্ত হয়, অতএব (শব্দ ) অবস্থিত । 


টিগ্নী। মহধি শব্দনিত্যত্ববাদীঃ পুর্ধোক্ত হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া এই সুত্রের 
দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদীর অন্য হেতুর উল্লেখপুর্বক তাহারও নিরাকরণ করিয্নাছেন। এই সুত্রে 
“মনপ্রদান” শবের দ্বারা সম্প্রদীরমানত্বই হেতুরূপে গৃহীত হইফ়াছে। কিন্তু কোন নিত্যপদার্সে 
সংপ্রদীরমানত্ব নাই, দৃষ্ান্তের অভাববশতঃ. সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু নিত্যত্বসাধ্যের বিরুদ্ধ । এজন্ত 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সপ্প্রদীক্পমান বস্ত অবস্থিত দেখা যায়। অর্থাৎ অবস্থিতত্বই এখানে 
সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর সাধ্য। যেবস্তর সম্প্রদান কর! হয়, তাহা সম্প্রদানের পূর্ব হইতেই 
অবস্থিত থাকে । সম্প্রদীঃমান ধনাদি ইহার দৃষ্টান্ত । আচার্ধ্য যে শিষাকে বিদ্যাদান করেন, তাহ! 
বস্তুতঃ শবেরই সম্প্রদান । শবে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু থাকায় শব্দ সম্প্রদানের পূর্বেও, অর্থাৎ 
উচ্চারণের পূর্বেও অবস্থিত থাকে, ইহা দিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে বে 
সকল হেতু বলা হইয়াছে, তন্থার! শব্দের অনিত্যত্ব পিদ্ধ হয় না । উচ্চারণের পূর্বেও শব্দ থাকে, 
ইহা স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের অনিত্যত্ববাদীর নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া শব্দের নিত্যত্ব 
িদ্ানতই স্বীকার করিতে হইবে। এই অভিসন্ধিতেই শবদনিত্যত্ববাদী সম্্রদীয়মানতব হেতুব 
দ্বারা শব্ধের অৰস্থিতত্ব সাধন করিয়াছেন ॥২৫া 


সক 


২৬ স্ও ] বাৎস্ায়ন ভাষ্য ৪৩৯ 


ভপ্র। তদন্তরালান্বপলব্ষেরহেতুঃ ॥২১।১৫৫॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) সেই উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্ের অন্তরালে (শব্দের) 
অনুপলব্িবশতঃ (পূর্ববসূত্রোক্ত হেতু ) অহেতু, অর্থাৎ উহা! অসিদ্ধ বলিয়৷ হেতু 
হয় না, উহ! হেত্বাভাস। 


ভীঁষ্য। যেন সম্প্রদীয়তে যন্মৈ চ, তয়োরন্তরালেহবস্থানমস্ত কেন 
লিঙ্গেনোপলভ্যতে ? সম্প্রদীয়মানো হবস্থিতঃ সম্প্রদাতুরপৈতি সম্প্রদানঞ্চ 
প্রাপ্মীতীত্যবর্জনীয়মেতৎ | 


অনুবাদ । ধিনি সম্প্রদান করেন, এবং যাহাকে সম্প্রদান কর! হয়, সেই উভয়ের, 
অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে এই শব্দের অবস্থান কোন্‌ হেতুর দ্বারা বুঝা যায় ? 
অবশ্য সম্প্রদীয়মান পদীর্থ অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতা হইতে অপগত হয় এবং 
সম্প্রদানকে (দানীয় ব্যক্তিকে ) প্রাপ্ত হয়, ইহা অবর্ভনীয় অর্থাৎ ইহা অবশ্য 
স্বীকার্য্য 

টিগ্লনী। মহবি এই সুত্রে দ্বারা পূর্বোক্ত হেতু অসিদ্ধ বলিয়া উহাকে অহেতু বলিয়াছেন। 
মহবির কথা এই যে, গুরু শিষ্কে শব্দ সম্প্রদান করেন, ইহা অসিদ্ধ। গুরু শিষ্যকে শব 
সম্প্রদান করিলে এ গুরু ও শিষ্োর মধ্যে পূর্বেও এ শব্দকে উপলব্ধি করা যাইত। অন্যত্র 
সম্প্রদান-স্থলে দাতা ও গৃহীতার মধ্যে পূর্ববেগ দেয় বস্তর প্রত্যক্ষ হয়। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে 
শব্দ-সম্প্রদানের পূর্বে যখন দেয় শবের উপলব্ধি হয় না, তখন পূর্বপক্ষবাদী শের সম্প্রদান সিদ্ধ 
করিতে পারেন না । শবে সম্প্রদীয়মানত্ব অসিদ্ধ হইলে, উহ! হেতু হয় না। সুতরাং গুরু ও 
শিষ্ের অন্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহা বুঝিবার কোন হেতু নাই। তাই ভাষ্যকার বলিয়া- 
চেন যে, কোন্‌ হেতুর দ্বারা গুরু-শিষ্যের অন্তরালে শব্দের অবস্থান বুঝা যায়? অর্থাৎ উহা বুঝিবার 
হেতু নাই। সম্প্রদীয়মান পদার্থ পুর্ব হইতেই অবস্থিত থাঁকিয় মন্প্রদাতার নিকট হইতে 
সন্প্রদান-বাক্তিকে প্রাপ্ত হর, ইহ! অবশ্তস্বীকাধ্য। কিন্তু শবের যে সম্প্রদান হয়, ইহার দাধক হেতু 
নাই। পরন্ত পূর্বোক্ত রূপ বাধকই আছে। ২৬॥ 


ত্রত্র। অধ্যাপনাদ প্রতিষেধই ॥২৭॥১৫৩॥ 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষবাদীর উত্তর )-_-অধ্যাপনাপ্রযুক্ত-_অর্থাৎ যেহেতু 
গুরু শিষ্কে শবের অধ্যাপনা! করেন, অতএব (শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর) 
প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব আছে। 


ভাষ্য। অধ্যাপনং লিঙ্গং) অসতি সম্প্রদানেহধ্যাপনং ন স্তাঁদিতি | 
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অনুবাদ । অধ্যাপন! লিঙ্গ, অর্থাৎ শবের অধ্যাপনাই তাহার সম্প্রদীয়মানত্বের 
সাধক, সম্প্রদান ন! থাকিলে অধ্যাপন থাকে না । 


টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্বত্রের দ্বারা পুর্ধরপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, শবের যখন অধ্যাপন 
আছে, অর্থাৎ শবের অধ্যাপনা যখন সর্ধসিদ্ধ, গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, ইহা যখন 
সকলেই শ্বীকার করেন, তখন উহার দ্বারাই শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হয়| শবের সম্প্রদীয়মানত্বে 
অধ্যাপনাই লিঙ্গ । উদ্দ্যোতকর ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দ অবস্থিত 
থাকে, ইহাতে অধ্যাপনাই লিঙ্গ বা অন্ুমাপক হেতু ধন্ুর্ধেদবিৎ আগার্ধ্য শিষ্যকে যেখানে 
বাণপ্রয়োগ শিক্ষা প্রদান করেন, সেখানে এ বাণ সেই গুরু ও শিষ্ের অন্তরালে অবস্থিত থাকে । 
এই দৃষ্টান্তে শৰের অধ্যাপনাস্থলেও শব্ধ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে, ইহা অন্থুমান- 
সিদ্ধ। সুতরাং গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শবের অবস্থান প্রতাক্ষের দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও 
অনুমানের দ্বারা উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহা স্থীকার্য্য। ভাষ্যকার কিন্তু “অসতি সম্প্রদানে- 
হধ্যাপনং ন স্তাৎ”_-এই কথার দ্বারা অধ্যাপনাকে এখানে সম্প্রদানের লিঙ্গরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া 
শব্দে নল্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ বলিয়াছেন, বুঝা যায়। শবে সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হইলে, তন্দারা 
শবের অবস্থিতত্ব রূপ সাধ্য সিদ্ধ হইবে--ইহাই পূর্বরপক্ষবাদীর বক্তব্য। ভাষ্যকার যে এখানে 
অধ্যাপনাকে সম্প্রদানেরই লিঙ্গরূপে ব্যাথা করিয়াছেন, ইহা পরবর্তী হুত্রভাষ্যের দ্বারা সুস্পষ্টই 
বুঝা যায় । গুরু শিষ্যকে শবব-সম্প্রদান করিয়া, গ্রহণ করাইয়! থাকেন, উহ্বাই শবের অধ্যাপনা,__ 
উহা! শব্দের সম্প্রদান ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং অধ্যাপনা শবের সম্প্রদানের লিঙ্গ-_ইহাই 
এখানে ভাষ্যকারের কথা ॥ ২৭। 


স্ত্র। উভয়োঃ পক্ষয়োরন্যতরস্তাধ্যাপনাদ- 

প্রতিষেধ ॥২৮॥১৫৭ ॥ 

অনুবাদ । (সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর ) উভয়পক্ষে অধ্যাপনা বশতঃ অর্থাৎ শব্দের 
নিত্যন্ব ও অনিত্যত্ব এই উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হইতে পারায় ( অধ্যাপনাপ্রযুক্ত ) 
অন্যতরের, অর্থাৎ শবের অনিত্যত্ব পক্ষের প্রতিষেধ হয় না। 

ভাষ্য। সমানমধ্যাপনমুভয়োঃ পক্ষয়োঃ সংশয়ানিবৃত্তেঃ | কি- 
মাচাধ্যস্থঃ শব্দোইন্তেবাসিনমাপদ্যতেতদধ্যাপনং, আহোস্বি্ব ত্যোপদেশব- 
দগৃহীতন্তানুকরণমধ্যাপনমিতি । এবমধ্যাপনমলিঙ্গং সম্প্রদানস্তেতি | 


অনুবাদ । অধ্যাপন উভয়পক্ষে সমান, যেহেতু সংশয়নিবৃত্তি হয় না। (সে 
কিরূপ সংশয়, তাহা বলিতেছেন ) কি আচার্্যস্থ শব্দ অস্তেবাসীকে প্রাপ্ত হয়, তাহা 
$ 
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অধ্যাপন ? অথবা নৃত্যের উপদেশের ন্যায় গৃহীতের অনুকরণ অধ্যাপন ? এইরূপ 
হইলে, অর্থাৎ অধ্যাপন উভয় পক্ষেই সমান হইলে, অধ্যাপন সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না । 


টিপ্লনী। সিদ্ধান্তবাদী মহধি এই স্থত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বস্থত্রোক্ত উত্তরের নিরাস 
করিতে বলিয়াছেন যে, উভয়পক্ষেই যখন অধ্যাপনা হতে পারে, তখন অধ্যাপনা প্রযুক্ত অন্ততর- 
পক্ষের, অর্থাৎ শর্ষের অনিত্যত্বপক্ষের নিষেধ হয় ন। | বৃত্তিকার বিশ্বনাথ স্থুত্রার্থ ব্যাখ্য! করিয়াছেন 
যে, অন্ততরপক্ষের অর্থাৎ অনিত্যত্ব-সাঁধকের অধ্যাপনা-প্রযুক্ত যে প্রতিষেধ, তাহা সম্ভব হয় না। 
কারণ, অধ্যাপন। উভয়পক্ষেই সমান। বৃত্তিকার “সমানত্বাৎ” এই বাক্যের অধ্যাহার স্বীকার করিয়া 
রূপ ব্যাখ্য৷ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, ইহা বশিয়াছেন। “উভক্বোঃ 
পক্ষয়োরধ্যাপনাৎ”__এইরপে স্ত্রর্থ ব্যাখ্যা করিলে, উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হয়, এই কথার দ্বারা 
অধ্যাপন। উভয্পক্ষেই সমান, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং ভাষ্যকার খরূপেই স্ৃতরার্থ বুঝিয়৷ 
অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, এই কথা বলিয়াছেন, বুঝ! যায়। অধ্যাপনাপ্রুক্ত উভয় পক্ষের 
কোন পক্ষেরই প্রতিষেধ হয় না, এইরূপে স্থত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে, স্বৃত্রে "ন্যতরস্ত” এই বাক্য 
ব্র্থ হয়। তাঁষ্কার উভয়পক্ষে অধ্যাপনার সমানত্ব বুঝাইতে অধ্যাপনার স্বরূপবিষয়ে সংশয় 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আচার্য্যে ষে শব অবস্থিত থাকে, সেই শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয়? তাহাই 
অধ্যাপনা? অথঝ৷ নৃত্যের উপদেশস্থলে শিষ্য যেমন শিক্ষকন্থ নৃত্যক্রিয়াকেই লাভ করে না, সেই 
নৃত্যক্রয়াকে অনুকরণ করে, অর্থাৎ তৎসদৃশ নৃত্যক্রিয়া৷ করে, এইরূপ শব্দের অধ্যাপন-স্থলে শিষ্য 
আচার্ষ্যের উচ্চারিত শব্দের অনুকরণ করে_ইহাই অধ্যাপন! ? পূর্ববপক্ষবাদী যখন শেষোক্ত প্রকার 
অধ্যাপনার স্বরূপ নিরাস করিয়! পৃর্কোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারেন না, তখন অধ্যাপন৷ 
উভত্রপক্ষেই সমান হওয়ায় উহা সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না । কারণ, যদি আচার্যাস্থ শবই আচার্য 
কর্তৃক সম্প্রদত্ত হইয়া! শিষ্যকর্তৃক প্রা না হয়, যদি শিষ্য নৃত্যের উপদেশের স্তায়্ গৃহীত শের 
অন্ুকরণই করে, তাহা হইলে শেষোক্ত প্রকার অধ্যাপনা-স্থলে শবের সম্প্রদান হয় না, ইহ! অবশ্ত 
্বীকার্ধ্য ; স্থৃতরাং অধ্যাপন! সশ্রদানের সাধক হয় না । শের সম্প্রদান ব্যতীতও যখন শেষোক্ত 
প্রকার অধ্যাপনা হইতে পারে, তখন অধ্যাপনা হেতুর দ্বারা শব্ের সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হয় না। 
তাহা না হইলে শকের অবস্থিতন্ব সিদ্ধ ন! হওয়ায় শের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং 
শবের অনিত্যত্বরূপ অন্যতর পক্ষের নিষেধ হয় না__ইহাই ভাষাকারের চরম বন্তব্য। শবের 
অনিত্যত্ববাদী ভাষ্যকারের মতে আচাধ্যস্থ শব্দই শিষ্যকে প্রাপ্ত হর না, শিষ্য বৃত্যোপদেশের স্তায় 
গৃহীত শব্দের অন্ুকরণই করে, ইহাই দিদ্ধান্ত, তথাপি পূর্বপক্ষবাদীদিগের সম্মত অগ্যাপনার 
স্থরূপেরও উল্লেখ করিয়। ভাষাকার এ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করিয়াও পূর্বপক্বাদীকে নিরস্ত 
করিয়াছেন । ভাব্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্ধ উচ্চারণের পূর্বেও অবস্থিত থাকে, আগীরযযস্থ শব্ই 
শি্যকে প্রাপ্ত হয়, এই পক্ষ সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যখন উহা উভযবাদিসন্মত হইবে না, তদ্রপ 
আমাদিগের পক্ষও উভয়বাদিসন্মত না হওয়ায় বিপ্রতিপ্ভিবশতঃ এ উভয়পক্ষ সনদিগ্ধ। সুতরাং 
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যে পক্ষে অধ্যাপনাস্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, সেই পক্ষ স্বীকার করিলে, যখন অধ্যাপনার 
দ্বারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন পূর্ধো ক্তরূপে সন্দিপ্স্থরূপ অধ্যাপনা সম্প্রদানের 
লিঙ্গ হয়না। পুর্বপক্ষবাদী যদি প্রমাণের দারা অধ্যাপনার প্রথমোক্ত স্বরূপই সিদ্ধ করিতে 
পারেন, তাঁহী হইলে তিনি অধ্যাপনার দ্বারা শবের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার 
সম্মত অধ্যাপনা স্বরূপ এখন? সিদ্ধ হয় নাই: তিনি উহা সিদ্ধ করিতেই সম্প্রদীয়মানত্ব কেতুর 
উল্লেখ করিয়া তাহা সিদ্ধ করিতেই অপ্যাপন৷ হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ শব- 
নিত্যতাবাদীর মতে শব্দের সম্প্রদান হইতেই পারে না। নিত্যপদার্থের সম্প্রদান হয় না। পরস্ত 
শবে কাহারই স্বত্ব না থাকায় উহার সম্প্রদান অসম্ভব । বহু লোকে একই নিত্যশব্দের সম্প্রদান 
করে, ইহা হইতে পারে না | যে শব্দ একবার প্রদ হইয়াছে, তাহারই পুনঃ পুনঃ দানও অসম্ভব । 

ভাষ্যকার উভরপক্ষে অধ্যাপনার ফলেই অধ্যাপনার অভেদোপচারবশতঃ শ্রী ফলকেই অধ্যাপনা 
বলিয়া উল্লেখ করিয্বাছেন। এরূপ অভেদোপচার অনেক স্থলেই দেখা বায় । বস্ততঃ ভাষ্যোক্ত শিষ্যের 
শব্গ্রান্তি অথবা গৃহীত শব্দের অন্গকরণরূপ ফলের অনুকূল অধ্যাপকের ব্যাপারবিশেষই অধ্যাপনা । 
কোন কোন পুস্তকে এই স্ুত্রটি ভাষ্যরূপেই উল্লিখিত দেখা যায়, কিন্তু এইটি মহষির সিদ্ধান্ত সুত্র । 
ইহার দ্বারা মহষি পূর্বস্ত্রোক্ত উত্তরের নিরাস করিয়াছেন। ন্যায়স্থচীনিবন্ধেও ইহা স্ুত্রমধ্যেই 
গৃহীত হইয়াছে ২৮॥ 


ভাষ্য | অয়ং তহি হেতুঃ ? 
অনুবাদ। তাহ! হইলে (শব্দের অবস্থিতহ্সাধনে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু ন। হইলে) 
ইহা হেতু (€ বলিব ?)। 


সুত্র । অভ্যাসাঁৎ ॥ ২৯ ॥ ১৫৮ ॥ 


অনুবাদ | ( পূর্ববপক্ষ ) যেহেতু অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্থমানত্ব আছে-__ 
( অতএব শব্দ অবস্থিত )। 


ভাষ্য। অভ্যস্তমানমবস্থিতং দৃষ্টং | পঞ্চকৃত্বঃ পশ্যতীতি রূপমবস্থিতং 
পুনঃ পুনর্দুশ্ঠিতে । ভবতি চ শব্দেহভ্যাসঃ,_দশকৃত্বোহবীতোহনুবাকো 
বিংশতিকৃত্বোহধীত ইতি। তস্মাদবস্থিতন্ত পুনঃ পুনরুচ্চারণমভ্যাস 
ইতি। 


অনুবাদ। অভ্যস্থমান অর্থাৎ যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা অবস্থিত দেখ 
যায়। (দৃষ্টান্ত) পচ বার দর্শন করিতেছে”__এই স্থলে অবস্থিত রূপ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট 
হয়। শব্দও অভ্যাস আছে, € যেমন ) দশ বার অনুবাক (বেদের অংশবিশেষ ) 
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অধীত হইয়াছে, বিংশতিবার অধীত হইয়াছে । অতএব অবস্থিত শবের পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণ__-অভ্যাস। 

টিগপ্লনী॥ মহর্ষি পূর্বপক্ষবাদীর গৃহীত সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর অসিদ্ধি সমর্থন করিয়া এখন এই 
সুত্রের ছারা অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যন্তমানত্ব হেতুর উল্লেখপুর্বক তন্দারা পূর্ববব্ শব্দের অবস্থিতত্ব- 
সিদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন । অনিত্য পদার্থেও অভান্তমানত্ব থাকায় উহা! নিত্যত্বের সাধন হয় না» 
এজন্ত এখানেও-_মবস্থিতত্বই স্থৃত্রোক্ত অভ্যপ্তমানত্ব হেতুর সাধ্য বুঝিতে হইবে। তাই, 
ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, “অত্যন্তমানকে অবস্থিত দেখা যায়।” পাঁচবার রূপদর্শন করিতেছে, 
এইরূপ প্রয়োগ সর্বসম্মত । তাই ভাষ্যকার এ প্রয়োগের উল্লেখপুর্বক রূপকে ছৃষ্টাস্তরূপে 
প্রকাশ করিয়াছেন। অবস্থিত একই রূপের পাঁচ বার দর্শন হয়। রূপের এঁ পুনঃ পুনঃ 
ৃশ্তমানত্বই প্র স্থলে অভ্যন্তমানত্ব । উহা! অবস্থিতরূপেই থাকে, সুতরাং রূপদৃষ্টান্তে অত্যন্তমানন্ব 
হেতুতে অবস্থিতত্বসাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় এ হেতুর দ্বারা শবেও অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয়। 
কারণ “দশ বার অধ্যয়ন করিয়াছে”, প্বিংশতি বার অধ্যয়ন করিয়াছে”__-ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা 
একই শবের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সিদ্ধ আছে। স্তরাং শব্দে অভ্যন্তমানত্ব থাকায়, 
রূপের স্ঠায় শব্দও অবস্থিত, ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। শব্দনিত্াত্বাদী মীমাংসক- 
সম্প্রদায়ের কথ! এই যে, বদি উচ্চারণভেদে শবের ভেদ হয়, তাহা হইলে একই শবেের একবারই 
উচ্চারণ হয়, কোন শব্ষেরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সম্ভবই হয় না। কারণ প্রথমে 
যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা দ্বিতীক্ উচ্চারণকালে থাকে না; পরন্থ শব্দাস্তরেরই দ্বিতীয় 
উচ্চারণ হয়। তাহা হইলে কোন শব্দেরই পুররুচ্চারণ ন! হওয়ায়, শব্দের অভ্যাস হইতে পারে 
না। শবের অভ্যাস সব্বসম্মত; উহা! অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ইহা! অবশ্ঠ স্থীকার্য্য 
যে, যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা উচ্চারণের পরে থাকে, সেই শবেরই পুনরুচ্চারণ হয়। 
একই শবের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ হইলেই তাহার অভ্যাস উপপন্ন হয়। কারণ পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণই শবের অভ্যাস। উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হইলে কোন শবেরই পুনরুচ্চারণ না 
হওয়ায় এ অভ্যাস উপপন্ন হয় না। একই শব্দ সুচিরকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলে স্ুুচিরকাঁল 
পর্য্যন্ত তাহার অভ্যাস হইতে পারে। অভ্যাসের অনুরোধে শবের স্থচিরকাল স্থারিত্ব স্বীকার করিতে 
হইলে, শবের নিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে,--ইহাই শব্দনিত্যত্ববাদীদিগের শেষ কথা ॥ ২৯। 


সুত্র। নান্্যত্বেংপ্যভ্যামস্তোপচারাৎ ॥৩০।১৫৯॥ 
অনুবাদ । ( উত্তর ) না, অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বার শব্দের অবস্থিতত্ব বা অভেদ 
সিদ্ধ হয় না, যেহেতু অন্ত্ব, অর্থাৎ ভেদ থাকিলেও অভ্যাসের প্রয়োগ আছে। 
ভাষ্য । অন্যস্ত চাপ্যভ্যাসাভিধানং ভবতি, দ্বিনৃত্যতু ভবান্‌, 
্রিনুত্যিতু ভবানিতি, দ্বিরনৃত্যৎ, ত্রিরনৃত্যৎ, দ্বিরগ্রিহোত্রং জুহোতি, 
দ্বিভূঙি.ক্তে, এবং ব্যভিচারাৎ | 
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অনুবাদ । ভিন্ন পদার্থেরও অভ্যাসের কথন হয় । ( যেমন )-_ আপনি ছুইবার 
নৃত্য করুন, আপনি তিনবার নৃত্য করুন, ছুইবার নৃত্য করিয়াছিল, তিনবার নৃত্য 
করিয়াছিল, ছুইবার অগ্নিহোত্র হোম করিতেছে, দ্ুইবার ভোজন করিতেছে, এইরূপ 
হইলে, ব্যভিচারবশতঃ (অভ্যাস অভেদসাধক হয় না )। 


টিগ্লনী। মহর্ষি এই ত্রের ছারা পূর্বস্ত্রোক্ত হেতুতে বাভিচার প্রদর্শন করিয়া পূর্বোক্ত 
পুর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন । ভাষ্কার নৃত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অভ্যাসের প্রয়োগ দেখাইয়া 
সেই ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন ৷ শেষে “এবং ব্যতিচারাৎ” এই কথা বলিয়া মহধির চরম হেতু প্রকাশ 
করিয়াছেন। মহধির কথ। এই যে, যেরূপ প্রয়োগের দ্বারা শব্দের অভ্যাস বুঝা যায়, এরূপ 
প্রয়োগ নৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলেও হ্ইক্লা থাকে। “ছুইবার নৃত্য করিতেছে”-_এইরূপ 
প্রয়োগের দ্বারা নৃত্যের যে অভ্যাস বুঝ! যায়, তাহা একই নৃত্যক্রিয়ার পুনরন্ষ্ঠান নহে। 
নৃতা হোম ও ভোজনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস-স্থলে ত সকল দসজাতীয় ক্রিয়া ভিন্ন, ইহা অবশ্ঠ 
্বীকার্য্য। কারণ যে নৃত্য বা ভোজনাপ ক্রিয় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়ারই পুৰরনুষ্ঠান 
হয় না, হইতে পারে না। এ সকল স্থলে সজাতীয় ক্রিগ্নার অনুষ্ঠানবশতঃই “ছুইবার নৃত্য 
€করিতেছে”-_ ইত্যাদিরূপে অভ্যাসের প্রয়োগ হয়। সুতরাং অভ্যাস বা অভ্যন্তমানত্ব ভিন্ন 
পদার্থেও থাকার উহ! শব্দের অতেদসাধক হয় না। নৃত্যাি ক্রিয়ার স্তায় সজাতীয় শবের 
পুনরুচ্চারণবশতঃই শব্দের অভ্যাপ কথিত হয় । এবং যে নৃত্যাদি ক্রিয়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা অবস্থিত না থাকিলেও তাহাতে পূর্ধোক্তরূপ অভ্যাসের প্রয়োগ 
হওয়ায়, যাহা অভ্যন্তমান--তাহা৷ অবস্থিত, ইহা বল! যায় না, স্থতরাং অভ্যন্যমানত্ব হেতুর দারা, 
শবের অবস্থিতত্বও দিদ্ধ করা যায় না। ভাষ্যের প্রথমে “অনবস্থানেংপি”_-এইরূপ পাঠই 
প্রচলিত পুস্তকে দেখ! যায়। এ পাঠে অভ্যন্তমানত্ব হৈতুর দ্বারা অবস্থান বা অবস্থিতত্ব সিদ্ধ 
হয় না, ইহা! প্রকটিত হয়। কিন্ত স্থত্রকার “অন্তত্বেহপি”- এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় ভাষ্যে 


“্অন্তন্ত চাপি” এইরূপ পাঠীস্তরই গৃহীত হইয়াছে 1৩০া 
ভাষ্য । প্রতিষিদ্ধহেতাবন্যশব্স্ত প্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে-_ . 


অনুবাদ । প্রতিষিদ্ধ হেতুবাক্যে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদীর হেতুর 
ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই বাক্যে, ছছেলবাদী) “অন্য” শবের প্রয়োগ প্রতিষেধ 
করিতেছেন__ 


সুত্র । ভন্যদন্যম্মীদনন্যত্বাদনন্যদিত্যন্যতাভাবঃ ॥ 


॥৩১।৬১১০॥ 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) অন্য অর্থাৎ যে পদার্থকে অন্য বল! হয় তাহা অন্য 


ছু? 
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হইতে, অর্থাৎ অন্য বলিয়৷ কথিত সেই পদার্থ হইতে অনন্যত্ব €( অভিন্নত্ব ) বশতঃ অনন্য, 
অতএব অন্যতার অভাব, অর্থা জগতে অন্যত্ব অলীক । 

ভাষ্য । যদিদমন্তদিতি মন্যসে, তত স্বাআনোইনন্যত্বাদন্যন্ন ভবতি, 
এবমন্যতায়! অভাঁবঃ। তত্র যছুক্ত“মন্যত্বেপ্যভ্যাসস্তোপচারা”দিত্যেত- 
দযুক্তমিতি | 

অনুবাদ । যাহাকে “ইহা! অন্য” এইরূপ মনে কর, তাহা! নিজ হইতে অনন্যত্ব- 
বশতঃ অন্য হয় না। এইরূপ হইলে অর্থা পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনন্য বলিয়। 
অন্য না হইলে, অন্যতার অভাব অর্থাৎ জগতে অন্ত! বলিয়া কিছু নাই, উহা অলীক। 
তাহা হইলে, *অন্যত্ব থাকিলেও অভ্যাসের উপচারবশতঃ৮” এই যাহা বলা হইয়াছে, 
ইহা অযুস্ত। 

টিপ্লনী। মহষি এই স্ুত্রের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত কথায় ছলবাদীর বাক্ছল প্রদর্শন 
করিয়াছেন। মহবির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জল্প বা বিতগডা করিয়া প্রতিবাদী এখানে কিরূপ ছল 
করিতে পারেন, তাহার উল্লেখপূর্বক নিরাস করাও আবশ্তক মনে করিয়া! মহষি এই স্তরের দ্বারা 
বাকৃছল প্রকাশ করিয়াছেন যে__অন্তা নাই, অর্থাৎ জগতে অন্ত বলা যায় এমন কিছুই নাই। 
কারণ, যাহাকে অন্ত বলিবে, তাহা সেই পদার্থ হইতে অভিন্ন হওয়ায় অনস্ভ। ঘট যে ঘট 
হইতে ভিন্ন নহে-_অভিনন, স্থৃতরাং অনন্য, ইহা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য। এইরূপে সকল পদাথই যদ 
অনন্ত হয়, তাহা হইলে কাহাকেই আর অন্ত বলা যায় না, অন কিছুই নাই; অন্তত্ব অলীক। 
স্থতরাং, উন্তরবাদী পূর্বস্থত্রে যে "অন্ত” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা করিতে পারেন না। 
“অন্ত্বেইপি” এই কথা উত্তরবাদী বলিতেই পারেন ন1। যাহা অনন্ত তাহ! যে অন্য হইতে পারে না, 
ইহা উত্তরবাঁদীও স্বীকার করেন। পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনন্য হওয়ায়, অন্ত হইতে পারে না । 
সুতরাং অন্তত্ব কিছুতেই ন! থাকার, উহা অলীক 1৩১1 

ভাষ্য । শব্দপ্রয়োগং প্রতিষেধতঃ শব্দান্তরপ্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে-_ 

অনুবাদ । শব্বপ্রয়োগ-প্রতিষেধকারীর শব্দান্তর প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন__ 


নুত্র। তদভাবে নাস্ত্য নন্যতা তয়োরিতরেতরা- 
পেক্ষসিদ্ধেঃ ॥ ৩২১৬১ 


অনুবাদ । (উত্তর ) তাহার ( অন্যতার ) অভাবে অনন্যত! নাই, অর্থাৎ অন্যতা 
না থাকিলে অনন্যতাও থাকে না, যেহেতু সেই উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ “অন্ঃ”শব্দ ও 


“্অনন্য”শব্ধের মধ্যে ইতরের ( অনন্য শব্দের ) ইতরাপেক্ষ অথাৎ অন্যশবাীপেক্ষ 
সিদ্ধি । 
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ভাষ্য । অন্যস্মাদনন্যতামুপপাঁদয়তি ভবান্‌, উপপাদ্য চান্ৎ প্রত্যাচে, 
অনন্যদিতি চ শব্দমন্ুজীনাতি, প্রযুঙক্তে চানন্যদিত্যেতৎ সমাসপদং, 
অন্যশব্দোহয়ং প্রতিষেধেন সহ সমস্যতে, যদি চাত্রোত্তরং পদং নাস্তি, 
কন্তায়ং প্রতিষেধেন সহ সমাঁস্ঃ? তন্মাভয়োরন্যানন্যশব্দয়ৌরিতরোহ- 
নন্যশব্দ ইতরমন্যশব্দমমপেক্ষমাণঃ সিধ্যতীতি। তত্র যছুক্তমন্যতায়া 
অভাব ইত্যেতদযুক্তমিতি | 


অনুবাদ। আপনি অন্য হইতে অনন্যত৷ উপপাঁদন করিতেছেন, উপপাদন 
করিয়াই অন্যকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ; “অনন্য” এই শব্দকেও স্বীকার করিতে- 
ছেন, “অনন্য” এই সমাস পদ প্রয়োগও করিতেছেন । ( “অনন্য” এই বাক্যে) এই 
“অন্য” শব্দ প্রতিষেধের সহিত-, অর্থাৎ নএঞ. শব্দের সহিত সমস্ত হইয়াছে। 
কিন্তু যদি এই স্থলে উত্তরপদ (অন্য শব্দ) না থাকে (তাহা হইলে) 
প্রতিষেধের সহিত কাহার এই সমাস হইয়াছে? অতএব সেই “অন্য” শব ও 
“অনন্য” শব্দের মধ্যে ইতর অনন্য শব্দ ইতর অন্য শব্দকে অপেক্ষা করতঃ সিদ্ধ হয়। 
[ অর্থাৎ অন্য না থাকিলে অনন্য থাকে না, এবং “অন্য” শব্দ না থাকিলে “অনন্য” 
এই সমাঁসও সিদ্ধ হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকাধ্য ]| তাহা হইলে “অন্যতার 
অভাব”-_-এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত। 


টিগ্লনী। পূর্বশ্থত্রোক্ত বাক্ছল নিরাস করতে এই সুত্রের দ্বারা মহধি বলিয়াছেন যে,__ 
অন্তত্ব না থাকিলে ছলবাদীর স্বীকৃত অনন্তত্বও থাকে না। কারণ, যাহা অন্য নহে, তাহাকেই 
বলে অনন্ত । তাহা হইলে অনন্ত বুঝিতে অন্য বুঝা আবশ্তক। যদি অন্য বলিয়া কোন 
পদীর্থই না থাকে, তাহা হইলে “অন্ত” এইরূপ জ্ঞান হইতে না পারায়, “অনন্য” এইরূপ জ্ঞানও 
হইতে পারে না। অনন্তত্বের জ্ঞান হইতে না পারিলে, উহ্াও সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার মহধির 
তাৎপর্য্য বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ছলবাদী অন্য হইতে অনন্ত্বৎ উপপাদন করিয়াই 
অন্তকে অপলাপ করিতেছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্যয এই যে, যাহাকে অন্ত বলা হয়, তাহ! 





১। প্রাচীনগণ প্রতিবেধার্থক “নএ৮ শব্দ বলিতে *প্রতিবেধ” শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন । 

২। প্রচলিত ভাষাপুস্তকে “অন্থস্মদস্ততামুপপাদয়তি তবান্” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্ত পূৰ্বস্থত্রে ছলবাদী 
প্অন্থস্মাদনস্তত্বাৎ” এই কথা বলিয়া! অন্য হইতে অনন্তের উপপাদন করিয়াই অন্তার অভাব বলিয়া, অন্তকে 
প্রতাথান করিয়্াছেন। হতরাং প্রচলিত পাঠ গৃহীত হর নাই। 


১ 
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এ অন্ত হইতে অনন্ত, স্থৃতরাং তাহ! অন্য হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ছলবাদী 
অন্য কিছুই নাই; কারণ, সকল পদার্ই অনন্য--এই কথা বলিয়াছেন ( পূর্ববত্র 
“্অন্তম্মীদনন্তত্বাদনন্যৎ”__ এই কথার দ্বারা অন্য হইতে অনন্তত্ব আছে বলিয়া, অন্যতা নাই_-এই 
কথা বলা হইয়াছে )) সুতরাং অন্কে মানিয়৷ লইয়াই অনন্তত্ব সমর্থন করিয়া_সেই হেতুবশতঃ 
অন্তাকে অপলাপ করা হইয়াছে । অন্ত না মানিলে ছলৰাদী পূর্বোক্তর্ূপে অনন্তত্ব সমর্থন 
করিতে পারেন না। নিজের হেতু সমর্থন করিতে অন্কে স্বীকার করিয়া, এ অগ্য নাই__ 
ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ছলবাদী বদি বলেন বে, আমি নিজে অন্য বলিয়৷ কিছু স্বীকার 
করি না ॥ তোমরা বাহাকে অন্ত বল, পেই পদার্থ অনন্য বলিয়া তাহাকে অন্য বলা যায় না, 
ইহাই আমার বক্তব্য, আমি কাহাকেও অন্ত বলি না। এই জন ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন 
যে, তুমি ণ্অনন্য” শব্দ স্বীকার করিতে, “অনন্য” এই সমাসপদ প্রয়োগ করিতেছ, ন্তরাং 
“অন্য” শব্দও তোমার অবস্ঠ শ্বীকার্য্য। কারণ নএ২ শবের সহিত (ন অন্য অনন্তৎ) 
অন্য শব্ের সমাপে “অনন্য” এই শব দিদ্ধ হইয়়াছে। “অন্য” শব্দ না থাকিলে এ সমাস 
অসম্ভব । “অন্ত” শব্দ স্বীকার করিলে তাহার অর্থও স্বীকার করিতে হইবে। নিরর্থক শবের 
সমাস হইতে পারে না। “অন্ত” শব্দের অর্থ স্বীকার করিলে অন্ত নাই, অন্তত নাই, ইহা 
বলা যাইবে না। ফলকথা, “অন্ত” না বুঝিলে যেমন “অনন্ত” বুঝা যায় না, অন্যকে বুঝিয়াই অনন্ত 
বুঝিতে হয়, স্থৃতরাং অন্যত্ব ন! থাকিলে অনন্ততাও থাকে না, তত্রূপ অন্ত” শব না থাকিলে 
“অনন্য” শব্দ সিদ্ধ হয় না; মনত শব্দকে অপেক্ষা করিয়াই “অনন্ত শব্দ” দিদ্ধ হয়। ছলবাদী যখন 
“অনন্য” এই সমাঁস শৰের প্রয়োগ করেন, তখন “অন্ত” শব্ধ তাহার অবশ্ত স্থীকার্ধ্য। ভাষ্যকার 
স্ত্রে “তয়োঃ” এই স্থলে “তৎ” শব্দের দ্বারা “অন্য” ও প্অনন্য” এই শব্দদ্য়কেই গ্রহণ করিয়া 
উহার মধ্যে ইতর ণঅনন্য” শব্দ ইতর “অন্য” শব্দকে অপেক্ষা করিয়া! সিদ্ধ হয়, এইরূপেই সুত্রার্থ 
ব্যাখ্য৷ করিয়াছেন । “অস্ট” শব্দ “অনন্য” শবকে অপেক্ষা না! করায়, সথত্রে "ইতরেতরাপেক্ষ- 
পিদ্ধি”__শবের দ্বার এখানে পরম্পরাপেক্ষ সিদ্ধি অর্থের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাৎপর্য্যটাকাকার 
স্ৃত্রের “তয়োঃ” এই স্থলে “তত” শবের দ্বারা অন্য ও অনন্পদার্থকে গ্রহণ করিয়া স্ত্রার্থ ব্যাথ্য! 
করিয়াছেন । কিন্ত ছলবাদী যদি বলেন যে, অনন্য বুঝিতে অন্য বুঝা আবন্তক নহে । যখন 
অন্ত কিছুই নাই-_-সমস্তই অনন্ত, তখন অন্য নহে এইরূপে অনন্তের জ্ঞান হইতে পারে না, অন্য- 
জ্ঞান ব্যতীতই অনন্জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভইপে ছুলবাদীর স্বীকৃত ও প্রবুক্ত প্অনন্য” 
শব্দকে অবলম্বন করিয়াই তাহাকে “অন্ত” শব্দ মানাইয়া এ অন্য পদার্থ মানা ইতে হইবে, তাহাতে 
ছলবাদী নিজের কথাতেই নিরস্ত হইবেন। এই জন্যই ভাষ্যকার পুর্বোক্তরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা 
করিয়া মহর্ষির বিবক্ষিত চরম বক্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন । বস্ততঃ যাহাকে অন্ত বলা হয়, 
তাহা এ অন্ত স্বরূপ হইতে অনন্য বা অভিন্ন হইলে 9 অপর পদার্স হইতেও মনন হইতে পারে না । 
যাহা নীল, তাহা নীল হইতে অনন্য হইলেও গীত হইতে অনন্য নহে, বন্ততঃ তাহা গীত হইতে 
অন্তই । সুতরাং সকল পদীর্থই অনন্ঠ বলিয়া অন্য কিছুই নাই, ছলবাদীর এই বাক্ছল অগ্রাহা, 
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ইহাই মহধির বিবক্ষিত প্রকৃত উত্তর--ইহাই পরমার্থ। তাহা হইলে দিদ্ধান্তবাদী মহৰি যে 
“নান্যত্বেংপি” ইত্যাদি স্থত্র বলিয়াছেন, তাহা অবুক্ত হয় নাই 1৩৫! 


ভাষ্য । অস্ত, তহীদানীং শব্বস্ত নিত্যত্বং ? 
অনুবাদ। তাহ! হইলে এখন শব্দের নিত্যত্ব হউক ? 


সুত্র। বিনাশকা'রণান্পলব্ধেঃ ॥৩৩॥১৬২॥ * 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) যেহেতু বিনাশের, অর্থাৎ শব্দধবংসের কারণের উপলব্ধি 
হয় না। 

ভাষ্য । যদনিত্যং.তস্ত বিনাশঃ কারণাবতি, যথা লোফম্ত কারণ- 
দ্রব্যবিভাগাৎ। শব্দশ্চেদনিত্যস্তস্ত বিনাশো যণ্মাৎ কারণান্ভবতি, 
তদ্থুপলভ্যেত, ন চোঁপলভ্যতে, তক্মান্িত্য ইতি । 

অনুবাদ। যাহ! অনিত্য, কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়। যেমন কারণ- 
দ্রব্যের বিভাগবশতঃ লোষ্টরের বিনাশ হয়। শব্দ যদি অনিত্য হয়, ( তাহ। হইলে) 
যে কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়, তাহা উপলব্ধ ছউক ? কিন্তু উপলব হয় না, 
অতএব ( শব্ধ ) অনিত্য। 


টিগ্নী। মহষি শব্দনিতাত্ববাদী পূর্বপক্ষীর পূর্বোক্ত হেতুত্রয়ের দৌষ প্রদর্শন করিয়া এখন 
এই স্থত্রদবারা পূর্ববপক্ষবাদীর চরম হেতুর স্থচনা করতঃ পুনর্ববার পূর্ববপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার “অস্ত তহি” ইত্যাদি সন্র্ভের দ্বারা পূর্বরপক্ষবাদীর সাধ্যের উল্লেখপূর্বক স্থত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। পুর্বপক্ষবাদীর কথ। এই যে, যদি পূর্বোক্ত কোন হেতুর দ্বারাই 
শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহ। হইলে, ইদানীং অন্ত হেতুর দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব পিদ্ধ করিব। 
সেই হেতু অবিনাশিভাবত্ব। শব্ধ বখন ভাবপদার্থ, এবং অবিনাশী, তখন শব অনিত্য হইতে 
পারে না, উহা নিতা, ইহাই পূর্ব কবাদীর বক্তব্য। শব্দ ভাবপদার্থ__ইহা সর্বসন্মত। কিন্ত 
শব অবিনাশী, ইহা কিরূপে বুবিব? শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে অবিনাশি- 
ভাবত্বরূপ হেতু দিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহষি এই স্থত্রের বারা শবের অর্বিনাশিত্বসাঁধনে 
ূর্ববক্ষবাদীর হে বলিগ্নছেন যে, শের বিনাশকারণের উপলব্ধি হয় না। ভাষ্যকার ইহা 
বুঝাইতে বলিগ্নাছেন যে, বাহ! অনিতা, হাহার বিনাশ হইয়া থাকে । যেমন লোষ্ট অনিত্য পদীর্থ, 





৯ ০১৪৪০৩, 

* ন্যায়সথচীনিবন্ধে “বিনাশকারণানুপলদ্বেশ্ঠ” এইরূপ “চ"কারযুক্ত ্ত্রপাঠ দেখা যাযর়। কিন্ত উদ্দ্যোতকর 

রন্ৃতির উদ্ধৃত হুত্রপাঠেট হুত্রশেষে ”৮”' শব্দ নাই। “৮” শব্দের কোন প্রয়োজন ব অর্থসঙ্গতিও এখানে বুঝ! যার 
না। এজন প্রচলিভ,সুত্রপাঠইঃগৃহীত হইক়্াছে। 


পা 
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ধ লোষ্টের কারপদ্রব্য লোষ্টের অবয়ব বা অংশ, তাঁহার বিভাগ হইলে, এঁ লোষ্টের অসমবায়ি- 
কারণসংযোগের বিনাশরূপ কাঁরণ-জন্য এ লোষ্টের বিনাশ হয়। বার্তিকের ব্যাথ্যায় তাঁৎপর্য/- 
টীকাঁকাঁর বলিয়াছেন বে, “বিভাগ” শবের দ্বার! এখানে অসমবাযিকারণসংযোগের বিনাশই লক্ষিত 
হইয়াছে। কারণ, লোষ্ট প্র সংযোগজন্য । অসমবায়িকারণনংযোৌগের নাশ-জন্তই লোষ্টের নাশ 
হয়। মুলকথা, লোষ্টবিনাশের স্থায় শব্ববিনাশের কোন কারণ থাকিলে অবস্ত তাহার উপলব্ধি 
হইত, তাহার উপলব্ধি ন! হওয়ায় তাহা! নাই। শব্দের বিনাশকারণ না থাকিলে শবের বিনাশ 
হইতে পারে না, সুতরাং শব্ষ অবিনাশী, ইহা শ্বীকাধ্য। তাহা হইলে অবিনাশিভাবত্ব 
হেতু দ্বারা শবের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে । শবে অবিনাশিভাবত্বরূপ নিত্যধর্ম্বর উপলব্ধি হওয়ার 
নিতাধর্মান্থপলন্ধি হেতুর উল্লেখপূর্বক সংপ্রতিপক্ষ দোষেরও উদ্ভাবন কর! যাইবে না 1৩৩ 


সুত্র। অশ্রবণকারণান্বপলন্ধেঃ সততশ্রবণ প্রসঙ্গঃ ॥ 
॥৩৪।১৩৩।॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) অশ্রবণের কারণের অনুপলব্িবশতঃ (€ শব্দের) সতত 
শ্রবণের আপত্তি হয় । 


ভাষ্য | যথা বিনাঁশকারণাঁন্ুপলন্ষেরবিনাশপ্রসঙ্গ এবমশ্রুবণকারণ!- 
নুপলবেঃ তত শ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ব্যঞ্জকাভাঁবাদশ্রবণমিতি চে? প্রতিষিদ্ধং 
ব্যপ্রকং । অথ বিদ্যমানস্ নিনিমিত্তমশ্রবণমিতি, অবিদ্যমানম্ত নিনিমিতো! 
বিনাশ ইতি সমানশ্চ দৃষ্টবিরোধে। নিমিতমন্তরেণ বিনাশে চাশ্রবণে চেতি। 
অনুবাদ । যেমন বিনাশকারণের অনুপলব্িবশতঃ ( শব্দের ) অবিনাশ প্রসঙ্গ, 
এইরূপ অশ্রবণের কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ ( শব্দের) সতত শ্রবণপ্রসঙ্গ হয়। 
( পূর্ববপক্ষ ) ব্যপ্তকের অভাবৰশতঃ অশ্রবণ, ইহা যদি বল? (উত্তর) ব্যঞ্জক 
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ উচ্চারণ শব্দের ব্যপ্রক হইতে পারে না; উচ্চারণের 
ব্যপক পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। আর যদি বিদ্যমান শব্দের অশ্রবণ নিনিমিত্, ইহা 
বল ? তাহা হইলে অবিদ্যমান শব্দের বিনাশ নিণিমিত্ত_ ইহ বলিব। নিমিত্ত ব্যতীত 
(শব্দের) বিনাশ ও অশ্রবণে দৃষ্ট বিরোধ সমান। 
টিগ্লনী। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে এই স্ৃত্রের দ্বার বলিয়াছেন যে, যদি শবের 
বিনাশের কোন কারণ প্রত্যক্ষ না! হওয়ায়। শবেের বিনাশকারণ নাই, শব্দ অবিনাশী, ইহা বল, 
তাহা হইলে, উচ্চারণের পূর্ববে এবং পরে সর্ব! শব্দ শ্রবণ হউক? কারণ, শব্দের অশ্রবণেরও 
কোন কারণ বা প্রযোজক প্রত্যঞ্ষ করা যার না। সুতরাং শবের অশ্রবণের কোন প্রষোগ্ক 


৪৭ 
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না থাকায়, অশ্রবণ হইতে পারে না। সর্বদাই শব্দ শ্রবণ হইতে পারে। পূর্ববপক্ষবাঁদী উচ্চা- 
রণকে শবের ব্যগ্তক বলিয়! এই আপৰ্তির নিরা করিয়াছেন ৷ তাই ভাষ্যকার এ কথার উল্লেখ 
করিয়া এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যপ্তক খণ্ডিত হইয়াছে; অর্থাৎ উচ্চারণ যে, শবের ব্যঞ্তক হইতে 
পারে না, ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি । তাষাকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি 
পুর্বরপক্ষবাদী উচ্চারণের পূর্ব এবং পরে থে শব্দের শ্রবণ হয় না, এ অশ্রবণের কোন নিমিত বা 
প্রযো্ধক নাই-- ইহ! বলেন, তাহা হইলে অবিদ্যমান অনিত্য শব্ষের বিনাশেও কোন নিমিন্ত বা 
কারণ নাই, বিনা কারণেই শবের বিনাণ হয়, ইহ বলিতে পারি। বিন! কারণে কাহারও 
বিনাশ দেখা যায় না, উহা স্বীকার করিলে দৃষ্টবিরোধদোষ হয়, ইহা বলিলে বিনা কারণে 
বিদ্যমান শবের অশ্রবণ হয়, এই পক্ষেও দৃষ্টবিরোধদৌষ অপরিহার্য ৷ সুতরাং দৃ্টবিরোধ- 
দেষ উভয় পক্ষেই সমান হওয়ায় পূর্বরপক্ষবাদী কেবল শবের অশ্রবণকেই নিনিমিস্ত বলিয়া 
পূর্বোক্ত আপত্তি দির।স করিয়া, স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না 1৩81 


সুত্র । উপলভ্যমানে চান্ুপলবেরসত্তীদনপদেশঃ ॥ 


॥-৫0১১৪॥ 
অনুবাদ । (উত্তর) এবং উপলভ্যমান হইলে, অর্থাৎ শব্ধের বিনাশকারণ 
প্রত্যক্ষ ন।৷ হইলেও অনুমান দ্বারা উপলভ্যমান হইলে, অনুপলব্ধির অসত্তাবশতঃ 
( পুর্ববপক্ষবাদীর হেতু ) অনপদেশ, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়! হেত্বাভাস। 


ভাষ্য। অনুমানাচ্চোপলভ্যমানে শব্দস্তয বিনাশকারণে বিনাশ- 
কারণানুপলব্ধেরসত্্াদিত্যনপদেশঃ | যথ! যক্মাছিষাণী তম্মাদশ্ব ইতি | 
কিমনুমানমিতি চে? সন্তানোৌপপত্তিঃ। উপপাদিতঃ শব্দ-সন্তাঁনঃ 
ংযোগবিভাগজাৎ শব্দাৎ শব্দান্তরং, ততোহপ্যন্যৎ ততোহ্‌ ত। 
তত্র কা্যঃ শব্দঃ কারণশব্দং নিরুণদ্ধি। প্রতিঘাঁতিভ্রব্য-সংযোগস্তস্তযস্ত 
শব্দস্ত নিরোধকঃ ॥ দৃষ্টং হি তিরঃপ্রতিকুড্যমন্তিকস্থেনাপ্যশ্রবণং শব্দন্য, 
শ্রবণং দূরস্থেনাপ্যসতি ব্যবধান ইতি । 

ঘণ্টায়ামভিহন্যমানায়াং তারস্তারতরে। মন্দো মন্দতর ইতি শ্রুতি- 
ভেদান্নানাশব্দসন্তীনোহ্বিচ্ছেদেন আঁয়তে, তত্র নিত্যে শব্দে ঘণ্টাস্থমন্ত- 
গতং বাহ্বস্থিতং সন্তানবৃর্তি বাহভিব্যক্তিকারণং বাচ্যং যেন শ্রুতিসন্তানো 
ভবতীতি, শব্দভেদে চাসতি শ্রুতিভেদ উপপাদগ়িতব্য ইতি । অনিত্যে 
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তু শব্দে ঘণ্টাস্থং সন্তানবৃত্তিসংযোগসহকারিনিসিত্তান্তরং সংস্কারভূতং 
পট্মন্দমনুবর্ততে, তম্ানুৰৃত্যা শব্দসন্তানানুরৃত্তিঃ। পটুমন্দতাবাচ্চ 
তীব্রমন্দতা শব্দস্ত, ততৃতশ্চ শ্রুতিভেদ ইতি । 


অনুবাদ । এবং অনুমান-প্রমাণ-জন্য শব্দের বিনাশকারণ উপলভ্যমান 
হইলে, বিনাশকারণের অনুপলন্ধির অসত্তাবশতঃ ( পুর্বেবাস্ত হেতু) অনপদেশ 
(হেত্বাভাস )। যেমন, “যেহেতু শৃঙ্গবিশিষ, অতএব অশ্ব 1” (প্রশ্ন ) অনুমান 
কি__ইহা। বদি বল? অর্থাৎ যে অনুমান দ্বারা বিনীশকারণ উপলব্ধ হয়, সেই অনুমান 
( অনুমিতির সাধন ) কি ? ইহা যদি বল ? ( উত্তর ) সন্তানের উপপত্তি। শব্দসন্তান 
উপপাদিত হইয়াছে । ( সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) সংষোগ ও বিভাগজাত শব 
হইতে শব্দাস্তর (জন্মে), সেই শব্দাস্তর হইতেও অন্য শব, সেই শব্ধ হইতেও 
অন্য শব্দ (জন্মে )। তন্মধ্যে কার্যয-শব্ব (দ্বিতীয় শব্দ ) কারণ-শবদকে ( প্রথম 
শব্দকে ) নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিনষ্ট করে। প্রতিঘাতি দ্রব্যসংযোগ কিন্তু, অর্থাৎ কুড্যাদি 
পব্ের সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দের বিনাশক। যেহেতু বক্র কুড্য 
ব্যবধানে নিকটস্থ ব্যক্তি কর্তৃকও শবের অশ্রবণ দেখা বায়, ব্যবধান না থাকিলে 
দূরস্থ ব্যক্তি কর্তৃকও শব্দের শ্রাবণ দেখ যায়। 


পরন্ত, ঘণ্টা অভিহন্যমান হইলে অর্থাৎ ঘণ্টাতে অভিঘাত ( শব্দজনক সংযোগ ) 
করিলে তখন তার, তারতর, মন্দ, মন্দতর, এই প্রকারে শ্রুতিভেদবশতঃ অবিচ্ছেদে 
নান! শব্দসন্তান শ্রুত হয়। সেই স্থলে শব্ধ নিত্য হইলে, অর্থাৎ শবের নিত্যত্বপক্ষে 
ঘণ্টাস্থ অথবা অন্যস্থ, অবস্থিত অথবা সন্তানবৃত্তি, অর্থাৎ যাহ! ঘণ্টা বা অন্যত্র 
, পুর্ব হইতেই আছে, অথবা! শব্দের শ্রুতিসম্তানকালে তাহার ন্যায় সন্তান ব! 
প্রবাহরূপে বর্তমান থাকে, এমন অভিব্যক্তিকারণ ( শব্শ্রবণের কারণ ) বলিতে 
হইবে, দ্বার! ( নিত্যশব্দের ) শ্রীতিসন্তীন হয়। এবং শব্দের ভেদ না থাকিলে 
(শব্দের) শ্রুতিভেদ উপপাঁদন করিতে হইবে। [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষে 
ূর্ববোক্তরূপ শ্রুতিভেদাদি উপপন্ন হয় না] শব্দ অনিত্য হইলে, কিন্তু ঘণ্টাস্থ 
সস্তানবৃত্তি সংযোগসহকারী, পটু, মন্দ সংস্কীররূপ, অর্থাৎ তাণৃশ বেগরূপ 
নিমিত্তীস্তর অনুবর্তন করে, তাহার অনুবৃত্তিবশতঃ শব্দসন্তানের অনুবৃত্তি হয়। 
( পূর্বেবাক্ত ৰেগের ) পটুত্ব ও মন্দত্ববশতঃই শব্দের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, এবং 
ততপ্রযুক্তই, অর্থাত শব্দের তীব্রত। ও মন্দতা প্রযুক্তই শ্রুতিভেদ হয়। 
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টিগ্লনী। পুর্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশের কারণের অন্থুপলন্ধিবশতঃ উহা নাই, 
হতরাং শব্দ অবিনাশী, অতএব নিতা। ইহাতে জিজ্ঞান্ত এই যে, শবের বিনাশকারণের 
অন্ুপলন্ধি বলিতে কি তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়া ? অথবা কোনরূপ জ্ঞান না হওয়া ? প্রথম পক্ষে 
পূর্বসৃত্রে শব্দের সতত শ্রবণের আপত্তি বলা হইস্কাছে। কিন্তু উহা! প্রক্কৃত উত্তর নহে, উহার 
নাম প্রতিবন্ধি। কারণ, তুল্য স্তায়ে শব্দের সতত শ্রবণের আপত্তি হইলেও শব্দের বিনাশকারণের 
অনুপলবিবশতঃ শবের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইলে, শবের যে নিত্যত্ব পিদ্ধ হইবে, তাহার নিরাস 
উহার দ্বারা হয় না । এ জন্য মহধি এই স্থত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন । 
মহধির কথা এই যে, ষদি কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দের বিনাশ কারণের উপলব্ধি না হইত, তাহা 
হইলে শবের বিনাশকারণের অনুপলব্ধি সিদ্ধ হইত, এবং তন্দ্রা শব্দের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইত। 
কিন্ত শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান দ্বারা উপলব্ধ হওয়ায়, শব্দের বিনাশ-কারণের 
অজ্ঞানরূপ অন্ুপলব্ধি নাই, উহা অসিদ্ধ, স্বৃতরাং উহা অনপদেশ অর্থাৎ হেত্বাভাস। বৈশেষিক 
স্থব্রকার মহষি কণাদ হেত্বাভাসকে “অনপদেশ” নামে উল্লেখ করিয়া “যস্মাদ্বিষাণী তম্মাদশ্বঃ” 
(৩১১৬) এই স্ুত্রের দ্বার হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থায়স্থত্রকার মহষি 
গোতমও এই স্থাত্রে কণাদপ্রবুক্ত “অনপদেশ” শব্ষের ওয়োগ করিয়াছেন, এবং ভাষযকারও 
্স্মাদ্বিষাণী তস্মাদস্বঃ” এই কণাদস্থত্রের উদ্ধারপূর্বরক দৃষ্টান্ত দ্বারা মহধির কথ| বুঝাইয়াছেন_- 
ইহা বুঝা যায়। “বিষাণ” শবের অর্থ শৃঙ্গ, অশ্ের শৃঙ্গ নাই, শৃক্গ ও অশ্বত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, 
সুতরাং শৃঙ্গ হেতুর দ্বার! অশ্বত্বের অনুমান করা যায় না। অশ্বত্বের অন্মানে শৃঙ্গকে হেতুরূপে 
গ্রহণ করিলে, উহা যেমন বিরুদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাস, তদ্রপ শব্দের বিনাশকারণের অনুমানের দ্বারা 
উপলব্ধি হওয়ায়, উহার অন্ুপলব্ধি অসিদ্ধ বলিয়া হেত্বাভাীস ৷ এবং উদ্ী বা গর্দভাদি শৃঙ্গ হীন 
পশুতে শৃঙ্গ হেতুর দ্বার! অশ্বত্বের অনুমান করিতে গেলে, গর স্থলে শুঙ্গ যেমন বিরুদ্ধ, ত্রপ 
অসিদ্ধও হইবে। কারণ, গ্দভাদি পণুতে শৃঙ্গ নাই। এইরূপ শব্দের বিনাশকারণের 
অন্ুপলব্ধিরপ হেতুও অনীক বলিয়া অসিদ্ধ, সুতরাং উহা! হেতুই হয় না; উহা! অনপদেশ, 
অর্থাৎ হেত্বাভীস। যাহা হেত্বাভাস, তদ্বারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না, সুতরাং উহার 
দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর সাধাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কোন্‌ হেতুর দ্বারা শব্দের বিনাশকারণের 
অনুমান হয়? এতছুত্তরে ভাষ্যকার তাহার পুর্বসমধিত শব্সস্তানের উল্লেখ করিয়াছেন। 
সংযোগ ও বিভাগ হুইতে প্রথম যে শব্দ জন্মে, তাহা হইতে দ্বিতীয় ক্ষণে শব্দাস্তর জন্মে, তাহ! 
হইতে পরক্ষণেই আবার শব্ধাস্তর জন্মে, এইরূপে ক্রমিক উৎপন্ন শব্দসমূহই শব্দসন্তান। ও 
শব্দন্তান পুর্বে সমর্থিত হওয়ায় শব্দ যে উৎপন্ন পদার্থ, ইহা! সমর্থিত হইয়াছে। উৎপন্ন ভাবপদার্থ- 
মাত্রই বিনানী, সুতরাং তাহার বিনাশের কারণ আছে। শব্দ উৎপন্ন ভাব পদার্থ বলিয়া, তাঁহ| 
অবস্ত বিনাশী, সৃতরাং তাহার বিনাশের কারণ অবশ্তই শ্বীকার্যা। এইরূপে শব্সম্তান শব্ধের 
বিনাঁশকারণের অনুমাঁপক হওয়ায় ভাষ্যকার তাহাকে শব্খের বিনাশকারণের অনুমান ( অন্ুমিতির 
প্রয়োজক ) বলিয়ছেন। শবের বিনাশের কারণ কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
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প্রথম শব্দ যে পরক্ষণে দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে, এ দ্বিতীব় শব্দ পরক্ষণেই তাহার কারণ 
প্রথম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাহা! হইলে কার্যযশব্বই কাঁরণশবের বিনাশেব কারণ, এবং এ 
সকল শব্ধ ছুই ক্ষণ মাজ অবস্থান করিয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়,--ইহ! ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত, বুঝা 
যায়' নব্য নৈয়ারিকগণগ এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শব হইতে শব্দাস্তরের 
উতৎপত্তিক্রমে অনস্ত কাল শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে অতি দূরস্থ ব্যক্তিরও শ্রবণ- 
প্রদেশে শব্দের উৎপত্তি হইত, সে ব্যক্তিও এ শব্ধ শ্রবণ করিতে পারিত। সুতরাং যে 
শব আর শব্দাস্তর উৎপন্ন করে না, এমন চরম শব্দ অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে 
শ্রী চরম শব্দের কার্ধ্য কোন শব্দ ন! থাকায়, উহার বিনাশের কাঁরণ কি, তাহা বলিতে হইবে। 
ভাষ্যকার এ জন্য বলিয়াছেন যে, কুড্য প্রভৃতি যে প্রতিঘাতি দ্র্বা, তাহার সহিত আকাশের 
সংযোগ চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাৎপর্যটাকাকার ভাষ্যকারের তাঁৎপর্ধ্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন 
যে, ঘনতর দ্রবোর (কুড্যাদির) সহিত সংযুক্ত আকাঁশ শব্দের সমবাক্ষি কারণ হয় না। সুতরাং সেই 
স্থলে শব্বরূপ অসমবারিকারণ থাকিলেও তাহ! শব্দাস্তর জন্মায় না। প্রতিথাতিপ্রব্সংষোগই 
চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। এইরূপ অন্ঠত্রও চরম শব্দের বিনাশকারণ বুঝিয়া লইতে হইবে । 
বক্র কুড্য ব্যবধানে নিকটস্থ ব্যক্তিও শব্ধ শ্রবণ করে না, ব্যবধান না থাকিলে দুরস্থ ব্যক্তিও শব 
শ্রবণ করে, এই যুক্তির উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার কুড্যাদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ যে 
চরম শব্বকে বিনষ্ট করে, উহা হইতে শব্দাস্তর উৎপন্ন হইতে ন! পারায়, দুরস্থ ব্যক্তি শব শ্রবণ 
করিতে পারে না, ইহ! সমর্থন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, যে শব্দ আর 
শব্দাস্তর জন্মায় না, এমন চরম শব্দ যখন অবশ্ঠ শ্বীকার করিতেই হইবে, তখন এ চরম শব 
ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণমাত্রস্থায়ী, ইহাই স্থীকার্যা, এবং শবরূপ অসমবারিকারণ কাধ্যকাল 
পর্্ন্ত স্থায়ী হইস্কাই শবদীন্তরের কারণ হর। যে শব্দ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না, তাহা শর্খের 
অদমবারিকারণ হয় না, ইহাও স্বীকার্ধ্য। তাহ! হইলে চরম শব্ধ একক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া, উহ! 
শব্দান্তররূপ কার্য্যের উৎপত্তিকালে (দ্বিতীয় ক্ষণে ) ন! থাকায়, শব্বাস্তর জন্মাইতে পারে না । 
ভাষ্যকার, শব্দের বিনাশকারণ অনুমানসিদ্ধ, সুতরাং উহার অন্ুপলব্ধি নাই-_-ইহ| সমর্থন 
করিয়া, সুত্রকারের অভিপ্রায় বর্ণনপৃর্বক শেষে শব্দের অনিত্যত্বপক্ষে নিজে আর একটি 
যুক্তি বলিয়াছেন বে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তখন যে তীব্র, তীব্রতর, মন্দ, মন্দতর, নানাবিধ 
শব্দের অবিচ্ছেদে শ্রবণ হয়, এ স্থলে এরূপ শ্রুতিভেদ বা শ্রবণভেদবশতঃ শ্রায়মাণ শব্দগুলি নামা, 
ইহা স্বীকাধ্য। কারণ, তী'ত্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে, এরূপ শ্রুতিভেদ হইতে পারে 
না একই শব্দ তীব্রত্বাদি নানা বিরুদ্ধ ধম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। শবনিত্যত্ববাদী তীত্রত্বাদ্ 
ধশ্মভেদে শব্দরূপ ধর্মীর ভেদ স্বীকার না করিয়া, তীব্রত্বাদিরূপে শব্দের শ্রুতিভেদ ্বীকাঁর 
করিলে, অবিচ্ছেদে উৎপন্ন শ্রতিসমূহরূপ শ্রুতিদ্তান কিসের দ্বার উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তীহার 
মতে এ স্থলে নিত্য শবের রূপে অভিব্যক্রির কারণ কোথায় কিরূপে খাঁকে, তাহা বলিতে 
হইবে। পূর্বোক্ত স্থলে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ কি ঘণ্টাতেই থাকে? অথবা অন্তত্র থাকে? 
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এবং উহা ঘণ্টা বা অন্তর কি শব্শ্রবণের পূর্ব হইতেই অবস্থিত থাকে? অথবা 
অবিচ্ছেদে উৎপন্ন শব্শ্রবণসমূহরপ শ্রুতিসস্তান কালে এঁ সন্তানের স্থায় প্রবাহরূপে বর্তমান 
থাকে? শব্দনিত্যত্ববাদীর ইহা বক্তব্য এবং তীব্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না৷ থাকিলে, রূপে 
শ্রুতিতেদ কেন হয়? ইহাও বলিতে হইবে । ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, শব্ের নিত্যত্ব পক্ষে 
এ সমস্ত উপপন হয় না, শবের অভিব্যক্তির কারণ কোথায় কিবপে থাকে, তাহাও বলা যায় না ; 
কারণ, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তখন যে নিত্য শব্দের অভিব্যন্তি হইবে, তাহার কারণ ঘণ্টাতেই 
থাকে, অথবা অন্য কোন স্থানে থাকে, ইহাই বলিতে হইবে । এবং উহা ঘণ্টা বা অস্ত্র 
অবস্থিতই থাকে, অথবা সন্তানবৃতি, ইহাই বলিতে হইবে । কিন্তু ইহার কোন পক্ষই যখন বলা 
যাইবে না, তখন শবের অভিব্যক্তি উপপন্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকারের নিগুঢ় যুক্তি প্রকাশ 
করিতে উদ্দে/তকর বলিয়াছেন যে, নিত্যশব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি ঘণ্টাস্থ এবং অবস্থিত 
হয়, তাহা হইলে তীব্রত্বাদিরূপে শ্রুতিভেদ হইতে পারে না। কারণ, এ পক্ষে যে অতিব্যঞ্রক পূর্বব 
হইতেই ঘণ্টাতে আছে, তাহা! একইকব্পে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ হইবে। যাহা প্রথমে 
তীব্রত্বরূপে শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইয়াছে, তাহাই আবার অন্তরূপে এঁ শব্দের অভিব্যক্তি জন্মাইতে 
পারে না। যদি বল, শব্ষের অভিব্যক্তির কারণ ঘণ্টাস্থ হইলেও অবস্থিত নহে, কিন্তু “পস্তান- 
বৃতি” অর্থাৎ উহাও শবের শ্রুতিসস্তানের ন্তায় তৎকালে নানাবিধ হইয়া বর্তমান থাকে । সস্তান- 
রূপে বর্তমান অভিব্যঞ্রকের নান! প্রকারতাঁবশতঃ শবের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তিরও নান৷ প্রকারতা 
হইয়া থাকে । এ পক্ষে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে একই সময়ে তীব্র মগ প্রভৃতি 
নানাবিধ শবের শ্রবণ হইতে পারে । কারণ শবের অভিব্যঞ্ককগুলি সন্তানরূপে বর্তমান হইলে, 
উহার অন্তর্গত প্রথম অভিব্যঞরক উপস্থিত হইলেই এ অভিব্যঞ্জক সম্তান উপস্থিত হওয়ায়, সেই 
প্রথম অভিব্যগ্তকের দ্বারাই তীব্রাদি সর্ববিধ শর্বশ্রবণ কেন হইবে না? যে অভিব্যঞ্লক প্রবাহ 
নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তির কারণ, তাহা ত প্রথম শব্বশ্রবণবালেই উপস্থত হইয়াছে । তীব্রাদি- 
ভেদে শব্দগুলি নানা, কিন্তু নিত্য ; ইহ! বলিলেও একই সময়ে সেই দমস্ত শব্বগুলিরই শ্রবণ কেন 
হয়না? এবং শবের অভিব্যঞ্জক ঘণ্টাস্থ হইলে, উহা! শ্রবণদেশে বর্তমান শবকে কিরূপে 
অতিব্যক্ত করিবে ?- ইহাও বক্তব্য । যদি বল, শব্ষের অভিব্যন্তির কারণ খণ্টাস্থ নহে, কিন্ত 
অন্তস্থ, এপক্ষেও উহ। অবস্থিত অথবা সন্তানবৃতি-_ইহা বলিতে হইবে । উতয়পক্ষেই পুর্বববৎ 
দোষ অপরিহার্ধ্য। পরন্ত পূর্বোক্ত হলে শব্দের অভিবাক্তির কারণ ধণ্টাস্থ না হইলে এক ঘণ্টার 
অভিঘাত করিলে, তখন নিকটস্থ অন্যান্ট ঘণ্টাতে ও শব্দের অভিব্যক্তির আপত্তি হয়। কারণ, 
শব্দের অভিবাক্তির কারণ যদি সেখানে এঁ ঘণ্টাতে না থাকিয়াও তাহাতে শব্দের অতিব্যক্তির 
কারণ হয়, তাহা হইলে অন্তান্ত ঘণ্টায় উহা না থাকিলেও তাহাতে *বের অভিব্যক্তি কেন 
জন্মাইবে না? তীত্রাদি ভেদে শবের ভেদ না থাকিলে শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয় না, ইহাতে 
শব্দনিত্যত্ববাদীর একটি কথা এই যে, তীব্রত্বাদি শব্দের ধর্ম নহে, উহা নাদের ধর্ম্ম। এতছুভরে 
উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্তীত্র শব” “মন্দ শব্দ” এই প্রকারে শব্দেই তীব্রত্বাদি ধর্মের 
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বোধ হওয়ায় উহ! শব্দেরই ধর্ম বলিতে হইবে । সার্বজনীন এরূপ বোঁধকে ভ্রম বলা যায় না। 
কারণ, এ স্থলে এরূপ ভ্রমের কোন নিমিত্ত নাই। নিমিত্ত ব্যতীত এরূপ ভ্রম হইতে পারে 
ন1। ভাষ্যকার পূর্ববর্তী ত্রয়োদশ সুত্রভাষ্যে তীব্রত্বাদি যে শব্ধের বাস্তবধর্ম, এ বিষয়ে যুক্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে ধে, শব্দের অনিত্যত্বপক্ষে তীব্রত্বাদিবূপে নানা শব্জের শ্রতিভেদ কিরূপে 
উপপন্ন হয়? ্ পক্ষেও শব্দের যাহা উৎপত্তির কারণ, তাহা কি ঘণ্টাস্থ অথৰা অন্তস্থ এবং 
উহ! কি অবস্থিত অথবা সন্তানবৃত্তি ?_-ইহা বলিতে হইবে) তাই শেষে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, 
ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তখন এ ঘণ্টায় অভিধাতরূপ সংযোগের সহকারিরূপে তীব্র ও মন্দ বেগ 
নামক যে সংস্কার জন্মে এবং তখন হইতে এঁ ঘণ্টায় যে বেগরূপ সংস্কারের অনুবৃত্তি হয, উহাই, 
এ স্থলে নানা শব্দসস্তানের নিমিতাস্তর। উহার অনুবৃত্তিবশতঃই এ শব্বসন্তানের অনুবৃ্তি হয়। 
এ বেগরূপ সংস্কার যাহা এ স্থলে শবসস্তানের নিমিত্ান্তর, তাহা ঘণ্টান্থ ও সন্ত'নবৃতি। ও 
সংস্কারের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃই এ স্থলে উৎপন্ন শব্দের তীব্রত! ও মন্দত। হয়, এবং শব্দে 
এ তীরতা ও মন্দতারূপ বাস্তব ধর্ম থাকাতেই শৰের পুর্বোক্তরূপ শ্র্তিভেদ উপপন হয়্। শব্দ" 
নিত্য হইলে বেগরূপ সংস্কার তাহার কারণ হওয়া অসম্ভব । নিত্যপদার্থের কোন কারণ থাকিতে 
পাবে না। নুতরাং শব্দের নিত্যত্বপক্ষে তাহার তীব্রত্বাদি ধর্দের কোন প্রয়োজক না থাকায় 
শব্দের পূর্বোক্তরূপ শ্রতিতেদ হইতে পারে না ॥৩৫া 


ভাষ্য । ন বৈ নিমিত্তান্তরং সংস্কার উপলভ্যতে, অনুপলবের্নাস্তীতি। 


অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ ) নিমিত্রান্তর সংস্কীর উপলব হয় না, অনুপলব্িবশতঃ 
(এ সংস্কার) নাই। 


নুত্র। পাণিনিমিত্তপ্রশ্লেষাচ্ছব্দাভাবে নাহুপলদ্ধিঃ ॥ 
॥৩৩।১৩৫॥ 


অনুবাদ। ( উত্তর) হস্তজন্ত প্রশ্নেষ (সংষোগবিশেষ) বশতঃ শব্দাভাব হওয়ায় 
(সংস্কারের ) অনুপলব্ধি নাই। 

ভাষ্য । পাণিকর্্ণা পাণিঘণ্টাপ্রশ্লেষো তবতি, তন্মিংশ্চ সতি শব্দ- 
সম্তানো নোতপদ্যতে, অতঃ শ্রবণানুপপত্তিঃ। তত্র প্রতিঘাতিদ্রব্য- 
যোগঃ শব্দস্থ নিমিত্তীন্তরং সংস্কারভূতং নিরুণদ্ধীত্যনুমীয়তে । তস্য চ 
নিরোধাচ্ছব্দসন্তানো নোতপদ্যতে । অনুত্পতো শ্রুতিবিচ্ছেদঃ। যথা 
প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগাদিষোঃ ক্রিয়াহেতৌ৷ সংস্কারে নিরুদ্ধে গমনাভাব 


৪৫৬ ন্যায়দর্শন [ ২অ০, ২আ, 


ইতি। কম্পসন্তানস্ত স্পর্শনেক্দ্িয়গ্রাহৃস্ত চোপরমঃ। কাংস্তপাক্রাঁদিষু 
পাণিসংশ্লেষো লিঙ্গং সংস্কারসন্তানস্তেতি। তম্মান্লিমিত্তান্তরস্ত সংস্কার" 
ভূতম্য নানুপলব্ধিরিতি | 

অনুবাদ। হস্তক্রিয়ার দ্বারা হস্ত ও ঘণ্টার প্রশ্রেষ (সংযোগবিশেষ ) হয়, তাহা 
হইলে শব্দসস্তান উৎপন্ন হয় না, অতএব শ্রবণের অনুপপত্তি, অর্থাৎ ঘণ্টাদিতে হস্ত- 
প্রশ্লেষবশতঃ তখন আর শব্দ উৎপন্ন ন হওয়ায়, শব্দশ্রবণ হয় না। সেই স্থলে 
প্রতিষাতিদ্রব্যসংযোগ, অর্থাৎ হস্তাদির সহিত ঘণ্টাদির সংযোগবিশেষ শব্দের 
সংস্কীররূপ (বেগরূপ) নিমিত্ান্তরকে বিনষ্ট করে, ইহ! অনুমিত হয় । সেই সংস্কারের 
নিরোধবশতঃ শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, উৎপত্তি ন! হওয়ায় শ্রবণবিচ্ছেদ হয়। 
যেমন প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত সংষোগবশতঃ বাণের ক্রিয়াহেতু সংস্কার (বেগ) বিনষ্ট 
হইলে (বাণের) গমনাতাব হয়। ত্বগিক্দডরিয়গ্রীহ্া কম্পসম্তানেরও নিবৃত্তি হয় । কাংস্ত- 
পাত্র প্রভৃতিতে হস্তসংশ্লেষ সংস্কীরসন্তানের লিঙ্গ, অর্থাৎ অনুমাপক । অতএব 
ংস্কাররূপ নিমিত্বান্তরের অনুপলদ্ধি নাই। 


টিগ্লনী। ভাষাকার পূর্বনত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ঘণ্টাদি দ্রব্যে বেগরূপ সংস্কার শব্দের 
নিমিত্তান্তর থাকায়, এ বেগের তীব্রত্বাদিবশতঃ শবের তীত্রত্বাদি হয়। তওপ্রতুক্তই শব্বের শ্রঘতি- 
তেদ হয়। ইহাতে পরে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, সংস্কাররূপ নিমিতান্তরের উপলব্ধি না হওয়ায়, 
অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারাই এ সংস্কারের জ্ঞান না হওয়ার, উহ! নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তর- 
হুত্ররূপে ভাষ্যকার এই স্ুত্রের অবতারণ! করিয়া, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হস্তক্রিয়ার দ্বার! 
হস্ত ও ঘণ্টার প্রশ্লেষ হইলে, অর্থাৎ শব্দায়মান ঘণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তখন আর শব্দোৎ- 
গতি ন! হওয়ায় শব শ্রবণ হয় না । সুতরাং এ স্থলে হস্তরূপ প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত ঘণ্টার 
ংযোগবিশেষ ঘণ্টাস্থ বেগরূপ সংস্কারকে বিনষ্ট করে, ইহা৷ অনুমান দ্বারা বুঝা যাঁয়। বেগরূপ 
ংস্কার শবাসন্তানের নিমিভ কারণ, তাহার বিনাশে তখন আর শবসস্তান উৎপন্ন হইতে পারে না, 
সতরাং তখন শব্বশ্রবপ হয় নাঁ। যেমন গতিমান্‌ বাণের গতিক্রিয়ার নিমিত্তকারণ বেগরূপ 
সংস্কার কোন প্রতিঘাতি দ্রব্য সংযোগবশতঃ বিনষ্ট হইলে তখন আর এ বাণের গতি থাকে না, 
উহার কম্পনক্রিয়াসমষ্টও নিবৃত্ত হয়, এইবপ অন্তত্রও ক্রিয়ার নিমিত্তকারণ সংস্কারের বিনাণে 
কম্পাদি ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়, তদ্রপ শব্দের নিমিতকারণীস্তর বেগরূপ সংস্কারের নাশ হওয়ায় 
কারণের অভাবে শবরূপ কার্য; জন্মিতে পারে না, এই জন্যই তখন ঘণ্টাদিতে শব্দসন্তান উৎপন ন। 
হওয়ায়, শব্বশ্রবণ হয় না । শবদায়মান কাংস্তপান্র প্রভৃতিকেও হস্ত দ্বারা চাপিয়৷ ধরিলে তখন 
আর শবশরবণ হয় না, সুতরাং তাহাতেও শবের নিমিন্বকারণ বেগরূপ সংস্কার বিনষ্ট হ্‌য়াতেই 
তখন শব্ধ উৎপসন হয় না, ইহা বুঝ1 বায়। ঘণ্টাদিতে বেগরূপ সংস্কার না৷ থাকিলে হস্তপ্রশ্রেষ 
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দ্বারা সেখানে কাহার বিনাঁশ হইবে ? এবং এ সংস্কার সেখানে শব্ের নিমিত্বকাঁরণ না হইলে, উহার 
অভাবে শবের অন্ুৎপন্তিই বা হইবে কেন ? সুতরাং অনুমান-প্রমাণ দ্বার! ঘণ্টাদিতে শবের নিমিত্ত 
কারণাস্তর বেগরূপ সংস্কার সিদ্ধ হওয়ায় উহার অন্থপলব্ধি নাই । অনুমানপ্রমাণের দ্বারা বাহার 
উপলব্ধি হয়, তাহার অন্ুপলন্ধি বলা যায় না। স্থৃতরাং অন্ুপলবিবশতঃ শব্দের সংস্কাররূপ 
নিমিন্তাস্তর নাই, এই পুর্ববপক্ষ নিরন্ত হইয়াছে। বেগরূপ সংস্কার সিদ্ধ হইলে এ বেগের তীব্রত্বাদি- 
বশতঃ তজ্জন্তপবের তীব্রত্বাদি ও তৎপ্রবুক্তশবে'র তীব্রত্বাদিরূপে শ্রুতিভেদও উপপন্ন হইয়াছে । 
ভাষ্যকার ও বান্তিককার পূর্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই হুত্রের ব্যাখ্যা করিলেও, মহর্ষি পূর্বস্ত্রে 
কিন্ত বেগরূপ সংস্কারের কোন কথাই নাই। পূর্বত্রভীষোর শেষে ভাষ্যকার নিজে বেগরূপ 
সংস্কারকে শবের নিমি ্তকারণ বলিয়া, নিজ যুক্তির সনর্থন করিয়াছেন মহধির পুর্ব সুত্রার্থানুসারে 
এই সুত্র দ্বারা সরলভাবে তীহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘন্টাদিতে হস্তপ্রশ্লেষবশতঃ শবের অভাব 
উপলব্ধ হওয়ায়, শব্বের বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষও নাই । অর্থাৎ পূর্বরপক্ষবাদী যদি বলেন যে, 
শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এতদুন্তরে মহধি এই স্ত্রের দ্বারা বলিয়'ছেন যে, 
ঘণ্টাদিতে হস্তপ্রশ্নেষ বা প্রতিবাতি দ্রব্যংযোগ শবের বিনাঁশকারণ-_ইহী প্রত্যক্ষদিদ্ধ, স্থৃতরাং 
শবের বিনাঁশকারণের সর্ধত্র অপ্রত্যঞ্চও নাই । ভাষ্যকারও প্রতিঘাতি দ্রব্যদংযোগকে চরম শবের 
বিনাশকারণ বলিয়াছেন । থে কোন শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষদিদ্ধ বলিয়! প্রতিপন্ন হইলেও 
শবে'র বিনাশকারণের অপ্রত)ক্ষরূপ অন্থপলন্ধি অপিদ্ধ হইবে । সুতরাং পূর্বপক্ষবাদী এ হেতুর 
দ্বারা শবমাত্জের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ করিতে পারিবেন না । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এই শ্থত্রের 
এইরূপ যথাস্রতার্থ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন পরে ভা'ষ্যকারোক্ত ব্যাখ্যা ও বলিয়াছেন ॥ ৩৬ 


সুত্র । বিনাশকারণান্পলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্ব- 


এপ্রসজঃ ॥৩৭।১১১॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) এবং বিনাশকারণের অনুপলদ্ধিবশতঃ অবস্থান হইলে, অর্থাৎ 
যে পদার্থের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহ! অবস্থিত থাকে ; স্ৃতরাং নিত্য _ইহা 
বলিলে, তাহাদিগের অর্থাৎ শব্দশববণরূপ অভিব্যক্তিসমূহেরও নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 

ভাষ্য । যদি য্তয বিনাশকারণং নোপলভ্যতে তদবতিষ্ঠতে, 
অবস্থানাচ্চ তস্ত নিত্যত্বং প্রসজ্যতে, এবং যানি খঙ্থিমানি শব্দশ্রবণানি 
শব্দাভিব্যক্তয় ইতি মতং, ন তেষাং বিনাশকারণং ভবতোপপাদ্যতে, 
অনুপপাদনাদবস্থানমবস্থানাৎ তেষাং নিত্যত্বং প্রসজ্যত ইতি । অথ নৈবং, 
ন তহি বিনাঁশকারণানুপলবেঃ শব্দস্তা বস্থানান্নিত্যত্বমিতি | 

অনুবাদ | যদি যাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হয়, তাঁহ। অবস্থান করে, এবং 


৫৪৮ 
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অবস্থানবশতঃ তাহার নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়, এইরূপ হইলে, এই ষে শব্দশ্রুবণসমূহই 
শব্দের অভিব্যক্তি, ইহা (আপনার) মত, তাহাদিগের অর্থাৎ এ শব্দশ্রবণসমূহের বিনাশ- 
কারণ আপনি উপপাদন করিতেছেন ন!, উপপাঁদনের অভাববশতঃ অবস্থান, অবস্থান- 
বশতঃ তাহাদিগের ( শব্দশ্রবণসমূহের ) নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়। আর ষদি এইরূপ না 
হয়, অর্থাৎ ষাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা! অবস্থান করে; অবস্থানবশতঃ 
তাহ। নিত্য, এইজূপ নিয়ম যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা। হইলে বিনাশকারণের অ প্রত্যক্ষ 
বশতঃ অবস্থান-প্রযুক্ত শবের নিত্যত্ব হয় না। 


টিগ্লনী। পূুর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শবের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এজন্ত শবের 
অবস্থিতত্ব অর্থাৎ স্থিরত্ব দিদ্ধ হওয়ায়, শব্দের নিত্যত্বই সিন্ধ হয়। বিনাশকাঁরণের অন্ুপলন্ধি 
বলিতে, তাহার অপ্রত্যক্ষই আমার অভিমত। মহর্ষি এই পক্ষে এই সুত্রের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর 
কথিত হেতুতে বাতিচাররূপ দোষও প্রদর্শন করিয়াছেন । ভাষ্যকার ও বান্তিককারের ব্যাখ্যানুদারে 
মহর্ষির কথা এই যে, যদি বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ ন| হইলেই তৎপ্রবুক্ত শব্ের নিত্যত্ব পিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে যে শব্ধশ্রবণকে পূর্ববপক্ষ বাদীও অনিত্য বলেন, তাঁহারও নিত্যত্বাপনি হয়। কারণ 
শব্বশ্রবণেরও বিন।শকারণ গ্রীত্যক্ষ কর যায় না। সুতরাং বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ দ্বারা কাহারও 
নিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। শব্শ্রবণে ব্যভিচারবশতঃ উহা! নিত্যত্বের সাধক না হওয়ায়, - 
উচ্থার বার! শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি শব্বশ্রবণরূপ শব্যাভিব্যক্তির বিনাশকারণ 
প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা অনিত্য হয়, তাহা হইলে শবও অনিত্য হইতে পারে। অনুমান 
দ্বারা শব্বশ্রবণের বিনাশকারণ উপলব হয়, ইহা বলিলে শবস্থলেও বিনাশকারণের অনুমান দ্বারা 
উপলব্ধি হওয়ায়, বিনাশকাঁরণের অজ্্নরূপ অনুপলন্ধি সেখানে অসিদ্ধ, ইহ পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকে এই স্বৃত্রের ব্যাথা না করায়, তাহাদিগের মতে এইটি স্থত্র 
নহে__ইহা বুঝা যাঁয়। কিন্ত ভাষ্যকার, বান্তিককার ও বাচস্পতি মিশ্র এইটিকে সুত্র বণিয়াই 
গ্রহণ করিয়'ছেন। স্তাক়ম্থচীনিবন্ধেও এইটি স্থত্রমধো গৃহীত হইয়াছে । তৃতীক় অধ্যান়েও 
(২মা:, ২৩স্থৎ) মহধির এইরূপ একটি স্থত্র দেখ। যান্। ভাষ্যকার প্রভৃতি এই স্থৃত্রে “তৎ*শবের 
দ্বারা শব্মশ্রবণকেই মহরিব বৃদ্ধিস্থরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার নিতাত্বাপত্তি ব্যাথ]! করিয়াছেন । কিন্ত 
তাহারা পূর্ববস্ত্রব্যাখ্যার যে বেগরূপ সংস্কারকে মহষির বুদ্ধিস্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকেই-- 
এই স্থাত্রে “তং” শবের ছারা! গ্রহণ না করিয়া, পূর্বের অনুক্ত শব্বশ্রবণকেই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, 
ইহা চিন্তনীর়। পূর্ববপক্ষবাদী যদি বলেন যে, হস্তপ্রল্লেষ বেগের বিনাশকারণ নহে, উহার বিনাশ- 
কারণ প্রত্যক্ষপিদ্ধ না হওয়ায়, উহা ঘণ্টাদিতে অবস্থিতই থাকে, উহার বিনাশ হয় না । এতদুত্তরে 
মহধি এই স্থৃত্রের দ্বারা এ বেগরূপ সংস্কারের নিতাত্বাপতি বলিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যাও ভাষ্যকার 
প্রভৃতির মতে হুইতে পারে। বেগরূপ সংস্কারের বিনাশকারণ অন্থুমানসিদ্ধ ; উহার অনুপলন্ধি 
নাই, ইহ! বলিলে শব্ধ শ্রবণেরও বিনাশকারণের অন্ুপলব্ধি নাই, ইহাও বল যাইবে 7 ৩৭॥ 


৩৮ শ* ] বাশস্ায়ন ভাষ্য ৪৫৯ 


ভাষ্য । কম্পসমানাশ্রয়স্তানুনাদস্ত পাণিপ্রশ্রেষাৎ কম্পবৎ কারণোঁপ- 
রমাদভাবঃ|। বৈষ্লধিকরণ্যে হি প্রতিঘাতিদ্রব্যপ্রশ্রেষাৎ সমাঁনাধিকরণস্তৈ- 


বোপরমঃ স্তাদিতি | 

অনুবাদ । (পূর্ববপক্ষ) কম্পের সমানাশ্রয়, অর্থাৎ ষে আধারে কম্প জন্মে, সেই 
আধারস্থ অনুনাদের, অর্থাৎ ধ্বনিরূপ শব্দের হস্তপ্রশ্নেষবশতঃ কম্পের ন্যায় কারণের 
নিবৃত্তিবশতঃ অভাব হয়। যেহেতু বৈয়ধিকরণ্য হইলে,অর্থাৎ এ শব্দ যদি হস্ত প্রশ্নেষের 
অধিকরণ ঘণ্টাদি দ্রব্যে না থাকে, উহ! যদি আকাশে থাকে, তাহা হইলে প্রতিঘাতি 
দ্রব্যের প্রশ্রেষবশতঃ সমানাধিকরণেরই নিবৃত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ হস্তাদি দ্রব্যের 
প্রশ্নেষ বা সংযোগবিশেষের দ্বার তাহার অধিকরণ ঘণ্টাদিগত সংস্কারেরই বিনাশ 
হইতে পারে, আকাশস্থ শব্দের বিনাশ হইতে পারে ন1। 


সুত্র । অস্পশত্বাদপ্রতিষেধঃ ।৩৮॥১৬৭ ॥ 
অনুবাদ । (উত্তর )-_অস্পর্শত্ববশতঃ, অর্থাৎ শব্দাশ্রয়দ্রব্য স্পর্শশূন্ বলিয়। 

প্রতিষেধ নাই। [ অর্থাৎ শব্দের আকাশগুণত্বের প্রতিষেধ কর! যায় না। ] 
ভাষ্য । যদিদমাঁকাশগুণঃ শব্দ ইতি প্রতিষিধ্যতে, অয়মনুপপন্নঃ 
প্রতিষেধঃ) অস্পর্শত্বাচ্ছব্দাশ্রয়ন্ত । রূপার্দিসমানদেশস্তাগ্রহণে শব্দ- 
সন্তানোপপন্ডেরস্পর্শ-ব্যাপি-দ্রব্যাশ্রয়ঃ শব্দ ইতি জ্ঞায়তে, ন কম্পসমানা- 


শ্রয় ইতি। 

অন্বাদ। এই যে আকাশের গুণ শব্দ, ইহা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এই প্রতিষেধ 
উপপন্ন হয় না। যেহেতু শব্দাশ্রয়ের স্পর্শশূন্যতা আছে। রূপাঁদির সমানদেশের 
অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের সহিত একাধারস্থ শবের জ্ঞান না হওয়ায়, শব্দ- 
সন্তানের উপপন্তিবশতঃ শব্দ স্পর্শশৃন্তয ব্যাপকদ্রব্যাশ্রিত_ ইহা বুঝা যায় । কম্পের 
সমানাশ্রয় অর্থাৎ শব্দ, কম্পাধার ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ-_ইহা বুঝা যায় না। 

টিপ্লনী। ভাষ্যকার এখানে সাংখ্যমতান্ুদারে পুর্ববপক্ষের অবতারণা করিয়া তদুন্তরে এই 
স্ুত্রের অবতারণা করিয়াছেন । সাংখ্যসম্প্রদায়ের কথা এই যে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে এ 
ঘণ্টাতে বেগরূপ সংস্কার ও কম্প জন্মে । পরে এ ঘণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তখন 
কম্প ও বেগের স্তার শবেরও নিবৃন্তি হয়। ন্ুৃতরাং এ শব্দ কম্পও সংস্কারের ন্যায় 
ঘণ্টাশ্রিত, উহা! আকাশাশ্রিত বা আকাশের গুণ নহে । শব্দ আকাশাশ্রিত হইলে হস্তপ্রপ্নেষের 
স্বারা শকের নিবুনি হইতে পারে না । হস্তপ্রশ্নেষের সমানাধিকরণ ঘণ্টাস্থ ৰেগরূপ সংক্কারেরই 


৪৬০ ন্যায়দর্শন [ ২৯, ২আঞ 


নিবৃত্তি হইতে পারে। কারণ শবাশ্র্ন আকাণে হস্তপ্রপ্রেষ নাই । এক আধারে হস্ত প্রশ্নেষ 
অন্ত আধারের বন্তকেও বিন করে, ইহা বলিলে শবায়মান বহু ঘণ্টার মধ্যে যে কোন 
এক ঘণ্টায় হস্তপ্রশ্লেষ দ্বারা সকল ঘণ্টার শব্নিবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং শব্দ, কম্প ও 
বেগরূপ সংস্কারের সমানাশ্রর, অর্থাৎ ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ, উহ! আকাঁশাশ্রিত নহে। ভাষ্যকার প্রথমে 
এই পূর্বপক্ষের উল্লেখ করিয়! তহন্তরে স্ত্রবাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শব আকাশের গুণ, 
ইহ প্রতিষেধ কর! যায় না। কারণ, শবাশ্রয় দ্রব্য, স্পর্শশূন্ত | শব্ধ রূপাদি গুণের সহিত 
ঘণ্টাদি একদ্রব্যেই থাকে_ইহ। বলিলে শবের জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দসন্তান স্বীকার 
করিলেই শ্রোতার শ্রবণেন্ডিয়ের সহিত শবের সম্বন্ধ হওয়ায় শবের শ্রবণরূপ জ্ঞান হইতে পারে। 
সুতরাং শব ্পর্শশূন্ত বিশ্বব্যাপী কোন দ্রব্যাশ্রিত, অর্থাৎ আকাশাশ্রিত, ইহা বুঝা যাঁয়। 
উহা কল্পাশ্রয়ঘণ্টাদিদ্রব্যাশ্রিত নহে। ভাষ্যকার এইরূপে স্বত্রকারের তাৎপর্য ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। তাহপধ্যটী চাকার এই তাতপর্ধ্যের বিশদবর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ইন্িয়- 
গুলি বিষয়দন্বদ্ধ হইয়াই প্রতাক্ষ জন্মায়। শব ঘণ্টা দ্রব্যস্থ হইলে শ্রবণেক্র্রিয়ের সহিত 
* তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রবণেত্দ্রিয়ের উপাধি কর্ণশঙ্কুলী ঘণ্টাকে প্রাপ্ত হয় না, 
ঘণ্টাও তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব বিশ্বব্যাপী স্পর্শূহ্া আকাশই শব্দের আধার বলিতে 
হইবে। আকাশে পূর্বোক্ত প্রকারে তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের হার শব্দসন্তান উৎপন্ন হইলে 
শ্রোতার শ্রবদেশে উৎপন্ন শের সহিত শ্রবণেন্দিয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় তাঁহার শ্রবণ হইতে পারে। 
অধগেন্দিয় বস্ততঃ আকাশপদার্থ। সুতরাং তাহাতে শব্দ উত্পন্ন/হ্ইলে, তাহার সহিত শব্দের 
সম্বন্ধ হইবেই। শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট ঘণ্টদির গুণ হইলে পূর্বোক্তপ্রকারে শবপন্তানের উপপত্তি 
হয় না, হৃতরাং শব্দকে রূপাদির সহিত একদেশস্থ বলিলে তাহার শ্রবণ হইতে পারে না । রূপ, 
রদ, গন্ধ ও স্পর্শের আধার ঘণ্টাদি ত্রব্যে পুর্বোক্তপ্রকারে শব্সন্তান জন্মিতে পারে না। 
ঘণ্টাস্থ হস্ত প্রশ্লেষ আকাঁশস্থ শবের বিনাশক হয় কিরূপে 1? এতছুতরে উদ্দে]তকর বলিয়াছেন 
ষে, হস্তপ্রশ্লেষ শব্দের বিনাশক নহে, উহা! শব্দের নিমিতকারণ বেগরূপ সংস্কারকে বিনষ্ট করায় 
কারণের অভাবে দেখানে অন্ত শব্দের উৎপন্তি হয় না, তাই শব্শ্রবণ হয় না। ভাষাকারও 
এ থা পূর্বের বলিয়াছেন । সুতরাং সাংখ্য-সপপ্রদায়ের বুক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ৩৮ 
ভাষ্য । প্রতিদ্রব্যং বূপার্দিভিঃ সহ সঙ্গিবিষ্উঃ শব্দঃ সমানদেশো 
ব্যজ্যত ইতি নোপপদ্যতে | কথং? 
অনুবাদ । প্রতি দ্রব্যে রূপাঁদির সহিত সম্লিবিষ্ট, সমাঁনদেশ, অর্থাৎ রূপার 
সহিত একাধারস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, ইহ| উপপন্ন হয় নাঁ। (প্রশ্ন) কেন? 


সুত্র । বিভক্তযন্তরোপপত্তেশ্চ সমাসে ॥৩৯।১৬৮॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু সমাসে অর্থাও রূপাদি সমুদায়ে ( শবের ) 
বিভক্তযন্তরের উপপত্তি, অর্থাৎ দ্বিবিধ বিভাগের সত্তা ও সন্তানের উপপত্তি আছে। 


৩৯ হৃ* ] বাণ্স্যায়ন ভাষ্য ৪৬১ 


ভাষ্য । সন্তাঁনোপপত্েশ্চেতি চার্থঃ | তদ্ধযাখ্যাতং | যদি রূপাদয়ঃ 
শব্দাশ্চ প্রতিদ্রেব্যং স্মন্তাঃ সমুদিতাস্তপ্মিন্‌ সমাসে সমুদায়ে যো যথা- 
জাতীয়কঃ সন্সিবিষ্টন্তস্ত তথাজাতীয়স্তৈব গ্রহণেন ভবিতব্যং--শব্দে 
রূপাদিব । তত্র যোহয়ং বিভাগ একভ্রব্যে নানারূপা ভিন্নশ্রসতয়ে! 
বিধন্মীণঃ শব্দা অভিব্যজ্যমানাঃ অয়ন্তে, যচ্চ বিভাগান্তরং সরূপাঁঃ সমাঁন- 
শ্রুতয়ঃ সধন্দাণঃ শব্দাস্তীব্রমন্দধর্ম্তয়া ভিন্নাঃ শ্রীয়ন্তে, তছুভয়ং নোপ- 
পদ্যতে, নাঁনাভূতা নামুৎপদ্যমানানাময়ং ধর্ম নৈকস্ত ব্যজ্যমানান্তেতি | 
অস্তি চায়ং বিভাগো বিভ:গান্তরঞ্চ, তেন বিভাগোপপতেরন্যামহে, ন 
প্রতিদ্রব্যং রূপাঁদিভিঃ সহ শব্দঃ সন্নিবিষ্টৌ ব্যজ্যত ইতি | 

অনুবাদ । সন্তানের উপপন্তিবশতঃ, ইহা “৮” শব্দের অর্থ ( অর্থাৎ সুক্রস্থ “৮৮ 
শবের দ্বারা শব্দসস্তানের উপপত্তিরূপ হেত্বন্তর মহষির বিবক্ষিত )। তাহ! (সন্তানের 
উপপত্তি ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ পুর্বের্ব তাহীর ব্যাখ্য। করিয়াছি । যদি রূপাদি 
এবং শব্সমূহ প্রতিদ্রব্যে সমস্ত ( অর্থাৎ) সমুদিত হয় (তাহা হইলে ) সেই 
*সমাসে” (অর্থাৎ ) সমুদায়ে (রূপাঁদির মধ্যে ) যথা-জাতীয় যাহা সন্নিবিষ, তথা- 
জাতীয় তাহারই জ্ঞান হইবে-_শব্দবিষয়ে রূপাদির স্যায় জ্ঞান হইবে? € অর্থাৎ যেমন 
প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র রূপাদিরই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় 
একটিমাত্র শব্দেরই জ্ভান হইবে )। তাহা হইলে অর্থা রূপাদির ন্যায় প্রতিদ্রবে 
একজাতীয় একটিমাত্র শব্ডেরই জ্ঞান স্বীকার করিলে, (১) একদ্রব্যে নানারূপ, ভিন্ন- 
আর্তি, বিরুদ্বধর্্মবিশিষট, শবসমুহ অভিব্যজ্যমান হইয়া শ্রুত হয় এই যে বিভাগ, 
এবং ৫) সরূপ, সমানশ্রুতি, সমানধর্্মবিশিষ্ট, তীব্রধর্্মতা ও মন্দধ্মতাবশতঃ ভিন্ন, 
শব্দসমূহ শর্ত হয়__-এই যে বিভাগান্তর, সেই উভয় অর্থাৎ শব্দের পূর্বেধাক্তরূপ 
বিভাগদ্য় উপপন্ন হয় না। (কারণ) ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বিভাগদয় 
উৎপদ্যমান নানাভূত শব্দসমুহ্ের ধর্ম, অভিব্যজ্যমান একমাত্রের ধণ্্ন নহে। কিন্তু 
এই বিভাগ ও বিভাগান্তর আছে, অর্থাৎ উহ অবস্থা স্থীকার্য্য, সুতরাং বিভাগের 
উপপত্তিবশতঃ প্রতিদ্রব্যে রূপার্দির সহিত সন্গিবিষ$ থাকিয়া শব্ধ অভিব্যক্ত হয় না, 
ইহা আমরা বুঝি | 

টিগ্রনী। সাংখ্য-সম্প্রদ|য়ের মত এই যে, বীা, বেণু ও শঙ্ঘা্দি দ্রব্যগুলি দপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শবের সমাস, অর্থাঞ্ মমুদায়। রূপ রসাদি এসকল দ্রব্য হইতে পৃথক কোন পদার্থ নহে । 
শব্ধ এ সমাসে, অর্থাৎ রূপ-রসাদির সমুদায়ভূত প্রত্যেক দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়াই 


৪৬২ হ্যায়দর্শন | ২অ০, ২আঃ 


অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শব্দসস্তান উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্য/টাকাকার এইরূপ সাংখ্যমতের বর্ণনা- 
পূর্বক ৃত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, সাংখ্যসন্মত পূর্বোক্ত মাসে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত 
থাকিয়াই শব্দ অভিব্যক্ত হয় না। কারণ, যদি শব এ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অতিব্যক্ত হয়, 
তাহা হইলে ফড়জ, ধৈবত, গান্ধারাদি ভেদে শব্দের যে বিভাগ আছে, এবং ষড়ঞজ প্রভৃতি একজাতীয় 
শব্দেরও যে, তীব্র-ন্দাদিরূপ বিভাগান্তর আছে, তাহা উপপন্ন হয় না । কারণ, পুর্ব্বোক্ত সমুদায়- 
গত এবং নানাজা শীয় গন্ধাদির বীণা! প্রভৃতি একই দ্রব্যে প্রতিক্ষণ ভেদ দেখা যায় না, অতএব 
পূর্বোক্ত বিভক্তযন্তরের সত্তাবশতঃ শব পূর্বোক্ত সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয় না । 
কিন্ত শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহ! আকাশের গুণ। ভাষ্যকারও প্রথমে পূর্বোক্ত মতের 
উল্লেখপূর্ববক শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্গিবিষ্ট থাকিয়৷ অণ্ভব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না-- 
এই কথা বলিয়৷ শব্ষ কেন এরূপ নহে, ইহার হেতু বলিতে এই স্বত্রের অবতারণা করিয়াছেন । 
এবং স্ত্রোক্ত “বিভক্ত্যন্তরে”র ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে স্থত্রকারের সাধ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । 
শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্গিবিষ্ট থাকিয়া পূর্কোক্তরূপ সমুদায়ে অভিব্যক্ত হয় না, ইহাই 
সুত্রকাবের সাধ্য) স্থত্রকার তাহার হেতু বলিয়াছেন,-__বিভক্তযন্তরের উপপন্তি। ৮” শব্দের 
দ্বা। শরব্সন্তানের উপপন্তিরূপ হেত্বস্তরও সমুচ্চিত হইয়াছে। “বিভাগশ্চ বিভক্তান্তরঞ্চ”, 
এইরূপ বাক্যে একশ্ষেবশতঃ এই “বিভক্ত্যন্তর” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমে ষড় জ, 
ধৈবত, গান্ধারাদি নানাজাতীর় শবের বিভাগ বলিয়া, পরে ষড়জ প্রভৃতি সজাতীয় শব্দেরও বিভাগ- 
রূপ বিভক্ত্যন্তর বা বিভাগান্তরের উল্লেখপূর্ববক স্থত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, শব 
রূপাদির সমাসে, অর্থাৎ, সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলিলে পূর্বোক্তরূপ 
বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয় না। নান! শব্দের উৎপত্তি হইলেই ত্ররূপ বিভাগ উপপন্ন হয়। একই শব 
অভিব্যজ্যমান হইলে এরূপ বিভাগ উপপন্ন হয় না । কারণ, গন্ধবিশিষ্ট প্রত্যেক দ্রব্যে ষে গন্ধের 
উপলবি হয়, তাহা প্রতি দ্রব্যে এক। যে দ্রব্যে যে জাতীয় গন্ধ সন্িবিষ্ট থাকে, দেই দ্রব্যে 
তজ্জাতীয় নেই এক গন্ধেরই জ্ঞান হয়। শব্দ এ গন্ধাদির আধারে অবস্থিত থাকিয়া গন্ধাদদির 
্তায় অভিব্যক্ত হইলে প্রতিদ্রব্যে একরপ একটি শবেরই জ্ঞান হইত, একদ্রব্যে একজাতীয় 
নানাশব্ষ এবং নানাজাতীয় নানাশবের জ্ঞান হইত না। স্থৃতরাং শব্দের পূর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ 
বিভাগ থাকায় বুঝা! যায়_শব্দ পূর্বোক্ত রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়৷ রূপাদির স্তায 
অভিব্যক্ত হয় না । শব আকাশে উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের নার আকাশে সজাতীয় 
বিজাতীয় নানাবিধ নানাশব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের পূর্বোক্তরূপ বিভাগদ্ব় উপপন্ন হয়। 
এবং পূর্বোক্তরূপ শব্দসস্তান স্থীক্কৃত হওয়ায়, শব শ্রবণদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে। হৃতরাং শ্রবণেন্্িয়রপ আকাশে শব্ষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, শব্দ, রূপাদি সমুদায়ে 
অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যন্ত হয়, একথা আর বলা যাইবে না| এজন্য মহর্ষি স্ত্রে “৮” শৰের দ্বারা 
তাহার সাধ্য সমর্থনে শব্সস্তানের সতারূপ হেত্বস্তরও সৃচনা করিয়াছেন। স্থত্রে “বিভক্ত্যন্তর” 
শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত বিভাগ ও বিভাগান্তর। “উপপণ্তি” শবের অর্থ সত্তা । “সমাস” শবের 


৪০ জু ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য রড 
অর্থ পূর্কবরণিত সমুদায়। ভাষ্যে "সমন্ত” বলিয়া প্রমুদিত” শবের ছারা এবং *লগাস” বন 
“সমুদয়” শব্দের দ্বারা “পমস্ত” ও “সমাস” শব্দেরই অর্থ ব্যাধ্যা হইয়াছে ।__রূপ, রপ, গন্ধ. স্পর্শ ও 
শব্দ একাধারে সমুদিত থাকে৷ উহদিগের সমুদ!রই বীণাদি দ্রব্য। এ সমুদায়ে শব্দ ও রূপাদির 
্থায় অবস্থিত থাকে, ইহাই এখানে পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ও 
সিদ্ধান্তকে পুর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তছুতুরে এই স্থত্রের অবতারণ! করিয়াছেন বুগিকার 
বিশ্বনাথ এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শব্ধ “দমাসে” অর্থাৎ স্পর্শাদি সমুদায়ে স্পর্শাদির 
মহিত একত্র থাকে না। কারণ, শবের তীব্র-মন্দাদ্দি বিভাগান্তর আছে একই শঙ্খাদি দ্রব্যে 
তীত্র-মন্দাদি নান! জাতীয় নানা শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অগ্নিসংযোগ ব্যতীত গন্ধাদির 
পরিবর্তন হয় না । বৃ্তিকার এই কথার দ্বারা শব্দ যে স্পর্শবিশিষ্ট কোন পদার্থের গুণ নে, 
এই সাধ্যের সাধক অনুমান সৃচনা করিয়াছেন১। মূলকথা, পূর্বোক্ত নান। যুক্তির দ্বারা শবদ- 
সম্ভান সিদ্ধ হওয়ায় শব অনিত্য ইথা দিদ্ধ হইয়াছে । এবং শব্ষ আকাশের গুণ, ইহাও দিদ্ধ 
হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ 

শব্বানিত্যত্ব প্রকরণ সমাপ্। 


ভাষ্য । দ্বিবিধশ্চায়ং শব্দে! বর্ণাত্বকো| ধ্বনিমা ত্রশ্চ । তত্র বর্ণাতবনি 
তাব-- 


অনুবাদ। এই শব্দ অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপ বিচারের দ্বারা অনিত্যত্বরূপে পরীক্ষিত 
শব্দ দ্বিবিধ,__(১) বর্ণাত্ুক ও (২) ধ্বনিরূপ। তন্মধ্যে বর্ণাত্বুক শব্দে-_ 


সুত্র। বিকারাদেশোপদেশাৎ সংশয়ও ॥৪০।১৬৯॥ 
অনুবাদ । (বর্ণের) বিকারও আদেশের উপদেশবশতঃ-_সংশয় হয়। 
ভাষ্য । দধ্যত্রেতি কেচিদিকার ইত্বং হিত্বা যত্বমাপদ্যত ইতি 
বিকারং মন্যন্তে। কেচিদিকারন্ত প্রয়োগে বিষয়কৃতে ঘদিকারঃ স্থানং 
জাতি, তত্র যকারস্ত প্রয়োগৎ ক্রবতে ৷ সংহিতায়াং বিষয়ে ইকাঁরো৷ ন 
প্রুজ্যতে, তন্থ স্থানে যকারঃ প্রযুজ্যতে, সআদেশ ইতি । উভয়মিদ- 
মুপদিশ্যতে | তত্র ন জ্ঞায়তে কিং তত্বমিতি | 
অনুবাদ । প্দধ্যত্র” এই প্রয়োগে কেহ কেহ ইকার ইত্ব ত্যাগ করিয়। বত্ব প্রাপ্ত 
হয়ঃ ইহ! বলিয়া বিকার মানেন। কেহ কেহ ইকারের প্রয়োগ বিষয়কৃত হইলে, অর্থ 


১) শব্দ ল স্পর্শবছধিশেষগুণঃ১ অগ্রিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগ্ণপূর্ববক প্রতাক্ষত্বা 
স্থখবৎ '- সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী । 





৪৬৪ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আৎ 


সন্ধির পূর্বে যে স্থলে ইকারের প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে ইকার যে স্থান ত্যাগ করে, 

সেই স্থানে যকারের প্রয়োগ বলেন। সংহিতা-বিষয়ে অর্থাৎ সন্ধি হইলে সেই 

স্থলে ইকার প্রযুক্ত হয় ন।, তাহার স্থানে যকার প্রযুক্ত হয়, তাহা আদেশ । এই 

উভয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বিকার ও আদেশ উপদিষ্ট ( মততেদে কথিত ) আছে । 

ত্লিমিত্ত অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত উভয়েরই উপদেশ থাকায় তত্ব কি ?--ইহ! বুঝা যায় না, 

অর্থাৎ বিকারের উপদেশই তত্ব? অথব। আদেশের উপদেশই তন্ব ?--এ বিষয়ে 
₹শয় হয়। 


টিগ্রনী। মহষি বর্ণ ও ধবনিরূপ দ্বিবিধ শবের অনিত্যত্ব পরীক্ষা করিয়া, এখন বর্ণাত্মক শব্দের 
নির্তবিকারত্ব পরীক্ষা করিতে 'প্রথমে এই স্ৃত্রের দ্বারা সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছেন | দরধি+অত্র, 
এই প্রয়োগে সন্ধি হইলে, “ধ্যত্র” এইরূপ প্রয়োগ হয়। এখানে ইকারই ইকারত্ব ত্যাগ করিয়া 
যকারত্ব লাভ করে, অর্থাৎ ছুপ্ধ যেমন দধিরূপে এবং স্বর্ণ যেমন কুগুলরূপে পরিণত হয়, তত্জরপ 
পূর্বোক্ত প্রয়োগে ইকারই যকাররূপে পরিণত হয়। ইকাঁর প্ররুতি, যকার তাহ।র পরিণাম বা 
বিকার, ইহা এক সম্প্রদায়ের মত ৷ কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বোক্ত স্থলে সন্ধিবিষয়ে ইকারের 
প্রয়োগ হয় না, ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ হয়। এ স্থলে ইকার স্থানী, যার আঁদেশ। 
বকার ইকারের বিকার নহে। এইরূপে সন্ধিস্থলে বর্ণের বিকার ও আদেশ-_-এই উভয় পক্ষের 
উপদেশ (ব্যাখ্য! ) থাকায় বিপ্রতিপভিবশতঃ সন্ধিস্থলে বর্ণগুলি বিকার? অথব! আদেশ? 
--এইরপ সংশয় হয়। পরীক্ষা ব্যতীত এ সংশয় নিবৃত্ত হয় না, এজন্য মহবি পরীক্ষার মূল সংশয় 
জ্ঞাপন করিয়া বর্ণের আদেশ পক্ষের পরীক্ষা করিয়াছেন । তাৎ্পর্ধ্যঈীকাকার বলিয়াছেন যে, 
পূর্বে সাংখ্যমত নিরস্ত হইয়াছে । এখন যদি সেই দাংখ্যই বলেন যে, মৃত্তিকা ও স্ুবর্ণাদির স্তায 
বর্ণগুলি পরিণামি নিহ্য, এজন ভাষ্যকার “দ্িবিধশ্চায়ং শব্দঃ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তদ্দিষয়ে 
পরীক্ষারভ্ত করিলেন । ধ্বনিরূপ শবে বিকারের উপদেশ ন! থাকায়, তাহার পরিণামি নিত্যতার 
আপত্তি করা যায় না। বর্ণাত্মক শব্দেও সন্দেহ থাকাঁয়, তাঁহীকে পরিণাঁমি নিত্য বলিয়া অবধ।রণ 
করা যায় না। কারণ, *ইকে। ষণচি” এই পাণিনিস্থত্রে সন্ধিতে “ইকে”র স্থানে প্যণে”র বিধান 
থাকায় কেহ কেহ এ স্বত্রকে বর্ণের বিকারোপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ আদেশো- 
পদেশ বলিয়া! ব্যাথ্যা করেন। ব্যাখ্যাকারদিগের বিপ্রতিপন্তিবশতঃ সংশয় হয়) সুতরাং 
পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত তত্বের অবধারণ করা যায় না) ৪০ ॥ 


ভাষ্য । আদেশোপদেশস্তত্ব্ং | 
বিকারোপদেশে হান্বয়স্যা গ্রহণাদ্বিকারাননুমীনহ | সত্য্থয়ে 


কিঞ্চিনিবর্তিতে কিঞ্চিছুপজায়ত ইতি শক্যেত বিকারোইনুমাতুং | ন চান্বযো 
গৃহহতে, তন্মাদ্বিকারো নাস্তীতি । 


৪০ স্থৃঙ ] বাৎস্ায়ন ভাষ্য ৪৬৫ 


ভিন্নকরণয়োশ্চ বর্ণয়োরপ্রয়োগে প্রয়োগোপপতি3। 
বিরৃতকরণ ইকার, ঈষৎ স্পৃ্টকরণো! যকারঃ, তাবিমৌ পৃথকৃকরণাখ্যেন 
প্রযত্েনোচ্চারপ্রীয়ৌ, তয়োরেকন্তাপ্রয়োগেইন্তস্ত প্রয়োগ উপপন্ন ইতি । 
অবিকারে চাবিশেষ3। যন্রেমাবিকারযকারৌ ন বিকারভূতৌ, 
“যততে” এ্যচ্ছতি)” পপ্রায়ংস্ত” ইতি, “ইকার” “ইদ”মিতি ৮,_ঘত্র 
চ বিকাঁরভূতৌ, “ইষ্ট্যা” “দধ্যহিরে”তি, উভয়নত্ প্রযোক্ত,রবিশেষো যত্তুঃ 
শ্রোতুশ্চ শ্রুতিরিত্যাদেশোপপত্তিঃ। প্রযুজ্যমানাগ্রহণাচ্চ । ন খলু 
ইকারঃ প্রধুজ্যমানো যকারতামাপদ্যমানো গৃহাতে, কিং তহি? ইকারস্ত 
প্রয়োগে যকাঁরঃ প্রযুজ্যতে, তন্মাদবিকার ইতি । 


অনুবাদ। আদেশের উপদেশ তন্ব। যেহেতু বিকারের উপদেশে অর্থাৎ 
বর্ণের বিকারব্যাখ্য।-পক্ষে অন্বয়ের জ্ঞান ন। হওয়ায় বিকারের অনুমান হয় না। 
বিশদার্থ এই যে, (যকারাদি বর্ণে, ইকারাদি বর্ণের ) অন্বয় থাকিলে কিছু নিবৃত্ত হয়, 
কিছু জন্মে, এ জন্য বিকাঁর অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু অনবয় গৃহীত ( জ্ঞাত ) 
হয় না, অতএব বিকার নাই। 


এবং যাহার করণ, অর্থাৎ উচ্চারণ-জনক আত্যন্তর-প্রযত্ “ভিন্ন এমন বর্ণদয়ের 
(একের ) অপ্রয়োগে ( অপরের ) প্রয়োগের উপপত্তি হয় । বিশদার্থ এই যে, ইকার 
বিবৃতকরণ, ষকার ঈষৎ স্পৃষ্টকরণ, সেই এই ইকার ও যকার ভিন্নরূপ করণনামক 
প্রবত্তের দ্বারা উচ্চারণীয়, সেই উভয়ের একটির ( ইকারের ) অপ্রয়োগে অন্যটির 
( বকারের ) প্রয়োগ উপপন্ন হয়। 


পরত, অবিকারেও বিশেষ নাই। বিশদার্থ এই যে, যে স্থলে এই ইকাঁর ও 
ধকার বিকারভূত নহে (যথা ) “যততে” প্যচ্ছতি” প্প্রায়ংস্ত,” এবং *ইকার£৮ 
ক্ইাদংগ এবং যে স্থলে ইকার ও যকার বিকারভূত, ( বথ| ) “ইষ্ট্যা” দধ্যাহর”- 
উতয়ত্র অর্থাত পূর্বেরাস্ত উভয় স্থলেই প্রয়োগকারীর হস্ত নির্বিবশেষ শ্রোতারও 
শ্রবণ, নির্বিবশেষ, এ জন্য আদেশের উপপত্তি হয়। 


এবং যেহেতু প্রযুজ্যমানের জ্ঞান হয় না। বিশদার্থ এই যে, প্রযুজ্যমান 
ইকার যকারৰ প্রাপ্ত হইয়! গৃহীত হয় না, (প্রশ্ন )তবে কি? (উত্তর) ইকারের 


প্রয়োগে ষকার প্রযুক্ত হয়, অতএব বিকার নাই 
৪৯ 
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টিগ্লনী। বর্ণের বিকার ও আদেশ, এই উতয়ের উপদেশ থাকার, তন্মধ্যে কোন্‌ উপদেশ তত্ব 
__অর্থাঞ্খ ষধার্৫থ, ইহা! বুঝা! যাঁর না, এই কথা বলিয়া! ভাষ্যকার মহধি স্ুত্রোক্ত সংশয় ব্যাখ্যা 
করিয়া, এখানেই “আদেশের উপদেশ তত” এই কথার দ্বার মহধিব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । 
মহধি পরে বিচারপূর্বক তাহার নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেও, ভাষ্যকার এখানে গর সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিতে নিজে কয়েকটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথম যুক্তি এই যে, 
“ধ্যত্র” এই প্রয়োগে সন্ধিবশতঃ ইকারের স্থানে যে কারের আদেশ হইয়াছে, এ যকারকে এ 
স্থলে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। কারণ, বিকারস্থলে যাহার বিকার, সেই 
প্রকতি-পদার্থ_বিকার-পদার্থে অন্ুগ 5 থাকে: অর্থাৎ বিকার-পদার্থে প্ররুতি-পদার্থের কোন 
ধর্মের নিবৃনি ও কোন ধর্মের উত্পন্তি হয়: যেমন, স্বর্ণের বিকার কুগুল। স্থবর্ণ কুগুলের 
প্রকৃতি । স্ুবর্ণজাতীয় অবয়বগুলি পূর্ব্বে যে আকারে থাকে, কুগুলে তাহার নিবু্তি হয়, এবং 
অন্তরূপ আকারের উৎপন্ধি হয়। কুগুল সুবর্ণ হইতে সব্বধা বিভিন্ন হইয়া যায় না । কুগুলে 
স্বর্ণের পূর্ববোক্তরূপ অন্বয় প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্য সেখানে কুগুলকে সুবর্ণের বিকার বলিয়৷ অনুমান 
করা যায় যকার ইকাঁরের বিকার হইলে, কুগুলে স্বর্ণের ন্যায় যকারে ইকারের পূর্বোক্ত অন্বয় 
থাকিত এবং তাহা বুঝা যাইত। অর্থাৎ যকারে ইকারের কোন ধর্মের নিবৃতি ও কোন ধর্মের 
উৎপত্তি হইলে, যকার ইকার হইতে সর্বথা বিভিন্ন বুঝা যাইত না। কিন্তু যখন “দধ্যত্র” এই 
প্রয়োগে যকারে ইকারের অন্বস্ বুঝা যায় না, যকাঁরকে ইকার হইতে সর্ধথা বিভিন্ন বলিয়াই বুঝা 
যায়, তখন এ ধকারকে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। অর্থাৎ যকাঁরে ইকাণ্রে 
বিকারত্ববোধক অন্বয় ন! থাকায়, যকারে ইকারের বিকারত্বের অন্থুমাপক হেতু নাই। এবং যকার 
যদি ইকারেব বিকার হয়, তাঁহা হইলে যকার ইকারের অন্বযবিশিষ্ট হউক? এইরূপ প্রতিকূল তর্ক 
উপস্থিত হওয়ায়, যকারে ইকারের বিকারত্থান্থমান হইতেও পারে না! অন্ত কোন প্রমাণের দ্বারাও 
যকারে ইকারের বিকাংত্ব সিদ্ধ হয় না) সুতরাং বর্ণবিকার নিশ্রমাণ হওয়ায়, উহা] নাই) 


ভাষ্যকারের দ্বিতীর যুক্তি এই যে, ইকার ও যকারের «করণ” অর্গাঁৎ উচ্চারণান্ুকুল আত্যন্তর- 
্রয়ত্র ভিন্ন ॥ ইকার স্বরবর্ণ, সুতরাং তাহার করণ বিবৃত” ৷ যকার অন্তস্থ বর্ণ, স্থতরাং তাহার 
করণ প্জীষৎ সৃষ্ট ”। পূর্ব্বোন্ত বিভিন্ন করণ নামক প্রযত্ের দ্বারা ইকার ও কারের উচ্চারণ হওয়ায়, 

১ বর্ণের উচ্চারপানুকুল প্রযত্ব ছ্বিবিধ,--বানত ও আত্ান্তর | বাহ্থ প্রযত্র একাদশ প্রকার ও আভ্যন্তর প্রত 
চারি প্রকার কখিত হইয়াছে। এবং এ প্রহত্র পকরণ” নাষে অভিহিত হইয়াছে। এ আভাস্তর-প্রযত্ররূপ করণ *ম্ৃষ্৮ 
শঈষৎ স্পষ্ট” “মংবৃত” ও “বিবৃত” নামে চতুর্ববিধি। স্বরবর্ণের করণকে পবিবৃত”' এবং অস্তয্থ বর্ণের করণকে “ঈষৎ স্পৃষ্? 
বলা হইয়াছে । হীভাষাকার পতঙঞ্জলি বলিয়াছেন, *মপষ্টং করণং স্পর্শানাং। ইবংস্ৃষ্টমন্তস্থানাং। বিবৃতমুস্ণাং 
০ সবরাপাঞ্চ বিধৃত ।১।১1১০। নাজ, ঝলৌ ॥ জিনেন্্বুদ্ধির *ন্ঠ।স” গ্রন্থে এবং কাশিকা-বৃত্তি ব্যাা। *পদমপ্ররীতে” 
ইহাদিগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সাছে। “তত্র বর্ণধ্বনা বুৎপদামানে বা স্থান-করপ-পরযত্ঃ পরম্পরং স্পৃশস্তি তদা সা সপৃষ্টত|। 
ঈষদ্যদা স্পৃশপ্তি তদা সা ঈষৎ স্পৃষ্টতা। দামীপ্েন যদ[স্পৃশন্তি সা সংবৃততা। দুরেণ যদ স্পৃশগ্ডি স বিবৃত! । 
এতে চত্বার আত্তান্তরাঃ প্রযত্তাঃ। *"' তত্র সপৃষ্টকরণাঃ ্পর্শঃ। কাদরো! যাবসানাঃ সপর্শাঃ | শ্পৃষ্টতাগুণ:। করণং 
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ইকারের প্রয়োগ না হইলেও ধকারের প্রয়োগ উপপন্ন হয় । তাৎপর্ধ্য এই যে, ষদ্দি ষকার ইকারের 
বিকার হইত, তাহ! হইলে প্রয়োগকারী ষকারের প্রয়োগের জন্য ইকারকে গ্রহণ করিতে এ ইকারের 
উচ্চারণের অগ্ুকুল “বিৰৃত-করণ”কেই পূর্বে গ্রহণ করিত, কিন্তু বার প্রয়োগ করিতে ইকারের 
উচ্চারণজনক “বিকৃতব রণ”কে অপেক্ষা না করিয়া যকারের উচ্চারণজনক “ঈষ২ স্পৃষ্টকরণ”কেই 
গ্রহণ করে, সুতরাং যকাঁর ইকারের বিকার নহে। 

ভাষ্যকারের তৃতীয় যুক্তি এই থে, যে স্থলে ইকার ও যকার বর্ণবিকারবাদীর মতেও বিকার নহে, 
সেই স্থলে উহার উচ্চারণজক প্রবত্ত ও উহার জ্ঞাপক শ্রবণে কোন বিশেষ নাই । যেমন, “যম” ধাতু- 
নিপপন প্যচ্ছতি”ও প্রায়ংস্ত এবং “যত” ধাতু নিষ্পন্ন "ততে” এই প্রয়োগে যকার ইকারের বিকার 
নহে। উহা '্ম্ণ ও “ত' ধাতুরই যকার। এবং *ইকারঃ” এবং 'ইদং এই গগ্লোগে ইকার যকারের 
বিকার নে । এবং যভ্‌ ধাতুর উত্তর ক্রিন্‌ প্রত্যয-যোগে “ইষ্ট” শব সিদ্ধ হয়। ইষ্টি শবের 
উত্তর তৃতীয়ার এক বচনে *ইষ্্া” এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। শী “ইষ্্যা”_এই পদের প্রথমস্থ ইকার 
বর্ণবিকারবাদীর মতে যজ্‌ ধাতুস্থ কারের বিকার এবং উহার শেষস্থ যকার পইষ্টি” শব্দের শেষস্থ 
ইকারের বিকার। এবং “দধ্য'হর” এইরূপ প্রয়োগে যকার ইকারের বিকার। কিন্তু 
এ উভর স্থলেই যবাঁর ও ইকাগ্র উচ্চারণজনক প্রবত্রে ও শ্রোতার শ্রবণে কোন বিশেষ 
নই। পইস্ট্যা” এই স্থলে বিকারভূত ইকার এবং “ইদং” এই স্থলে অ্বিকারভূত ইকা'র এবং 
প্যচ্ছতি” ইত্যাদি স্থলে অবিকাঁরভূত যকার ও “ইষ্ট”, “দদ্য'হর” ইত্যাদি স্থলে বিকারভূত যকার 
একরপ প্রয'ত্বর দ্বারাই উচ্চারিত হয় এবং একরূপেই শ্রুত হয়। ইকার যকারের বিকার 
এবং বকার ইকাঁরের বিকার হইলে অবশ্ত সেই বিকারভূত ইকার ও যকারের উচ্চারণজনক 
যারে ও শ্রবণে অবিকারভূত ইকার ও যকারের উচ্চারণ-জনক যন্্ ও শ্রবণ হইতে বিশেষ 
থাকিত। সুতরাং বর্ণবিকারপক্ষে প্রমাণ নাই। ভাষ্যে “ইদং ব্যাহরতি” এইরূপ পাঠই বু 
পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু “ইষ্যা দধ্যাহরেতি” এইরপ প্ররুত পাঠ বিকৃত হইস্বা “ইদং ব্যাহরতি” 
এই পাঠ হইয়াছে, মনে হয়) কোন পুস্তকে “ইষ্্যা দধ্যাহরেতি” এইরূপ পাঠ পাওয়ায়, উহ্াই 
প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 

তাষ্যকারের চতুর্থ যুক্তি এই যে, দধি+অব্র এই বাকে; প্রযুজ্যমান ইকার “দধ্ব্র” এই 
প্রয়োগে যকারত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যায় না। ছুগ্ধ ধেমন কালে দধিভাবাপন দেখা যায়, তদ্রপ 
স্থলে ইকারকে যকারভাৰাপন্ন বুঝা যায় না; স্থৃতরাং প্রমাণাভাব৭শতঃ বর্ণবিকার নাই। 


ভাষ্য। অবিকারে চ ন শব্ধান্বাখ্যানলোপঃ। ন বিক্রিয়ন্তে 
বর্ণ ইতি। ন চৈতম্মিন্‌ পক্ষে শব্দান্বাখ্যানস্তাসম্ভবো যেন বর্ণবিকারং 
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কৃতিরুচ্চারণ-প্রকারঃ ৷ স্পৃষ্টভানুগতং করণং যেষাং তে স্ৃষ্টকরণাঃ। এবমস্ত্রাপি বেদিতবাং । ঈষৎ স্পৃষ্টকরণা 
অন্তস্থাঃ। অন্থযস্থা যরলবাঃ। বিবৃতং করণমুক্মপাং স্বরাণাঞ্চ। স্বরাঃ সর্ব্ব এবাচ21 উম্মাণঃ শষ সহাঃ। নাস 
€১)১৯ন হৃত্র )। 
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প্রতিপন্যেমহীতি । ন খলু বর্ণস্ত বর্ণান্তরং কার্য্যং, ন হি ইকারাদ্যকার 
উৎপদ্যতে, যকারাদ্বা ইকারঃ | পুথক্স্থানপ্রধত্বোৎপাদ্যা হীমে বণী- 
স্তেষামন্যোহন্যস্ত স্থানে প্রযুজ্যত ইতি যুক্তং। এতাবচ্চৈতত, পরিণামে 
বা বিকারঃ স্তাৎ কার্ধ্যকারণ-ভাবো বা» উভয়ঞ্চ নাস্তি, তক্মান্ন সত্তি 
বর্ণবিকারাঃ। 


বর্ণসমুদবায়বিকারান্ুপপত্তিবচ্চ বর্ণ বিকারান্থুপপাততি ৷ অস্তে- 
ভূি ক্রবো বচিরিতি, যথাবর্ণ-সমুদায়স্ত ধাতুলক্ষণস্য কচিদ্বিষয়ে বর্ণান্তর- 
সমুদায়ো ন পরিণামে! ন কার্ধ্যং, শব্দান্তরস্ত স্থানে শব্দাস্তরং প্রষুজ্যতে, 
তথা বর্ণস্ বর্ণান্তরমিতি | 


অনুবাদ । বিকার না হইলেও শব্দানুশাসনের লোপ নাই । বিশদার্থ এই বে, বর্ণ- 
গুলি বিকৃত হয় না, এই পক্ষে শবাান্ুশাসনের অর্থাৎ “ইকো! ষণচি” ইত্যাদি পাঁণিনীয় 
সূত্রের অসম্ভব নাই, যে জন্য বর্ণবিকার স্বীকার করিব। বর্ণান্তর বর্ণের কার্য্য নহে, 
যেহেতু ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, এবং ষকার হইতে ইকার উৎপন্ন হয় না। 
কারণ, এই সকল বর্ণ পৃথক্‌ স্থান ও প্রযত্রের দ্বারা উৎপাদ্য, সেই সকল 
বর্ণের মধ্যে অন্য বর্ণ অপর বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত হয়, ইহা যুক্ত। 
পরিণামই বিকার হইবে, অথবা কাধ্যকারণভাব বিকার হইবে, ইহা! (বিকার 
বস্ত) এতাবন্মাব্র, অর্থাৎ পরিণাম অথবা কার্ধ/কারণভাব ব্যতীত বিকার- 
পদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু উভয় নাই, অর্থাৎ বর্ণের পরিণামও নাই ; 
এক বর্ণের সহিত বর্ণাম্তরের কা্য্যকারণভাবও নাই, অতএব বর্ণবিকার নাই। 

এবং বর্ণসমগ্তির বিকারের অনুপপত্তির ন্যায় বর্ণের বিকারের অনুপপত্তি। 
বিশদার্থ এই যে, অস্‌ ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর আদেশ হয়, ক্রু ধাতুর স্থানে বচ ধাতুর 
আদেশ হয়, এই সুত্রবশতঃ যেমন কৌন স্থলে ধাতু-স্বরূপ বর্ণসমষ্টির ( অস্‌, ক্র,) 
সম্বন্ধে বর্ণাস্তরসমষ্তি (ভূ, বচ ) পরিণাম নহে, কার্ধ্য নহে, ( কিন্তু ) শব্দাস্তরের 
স্থানে শব্দান্তর প্রযুক্ত হয়, তত্রপ বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ 
ইকারের স্থানে যে কার হয়, তাহ। ইকারের পরিণামও নহে, ইকারের কার্য্যও 
নহে, কিন্তু ইকারের স্থানে সম্ধিতে ষকারের প্রয়োগ হইয়! থাকে, উহাকে বলে,_- 
*আদেশ।” 


৪০ স্কু*১ ] বাৎস্যায়ন ভাষ্য 


টিগ্লনী। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত কথায় প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বর্ণের বিকার নিশ্রমাঁণ 
হইবে কেন ? "ইকো যণচি” ইত্যাদি পাণিনিস্ুত্রঈট উহাতে প্রমাণ আছে। অচ্‌ পরে থাকিলে ইকের 
স্থানে যণ্‌ হয়, ইহা পাণিনি বলিয়াছেন) তন্বারা ইকারের বিকার কার, ইহা বুঝা যায় । বর্ণের 
বিকার না হইলে, পাণিনির এ শবান্বাখ্যান, অর্থাৎ শব্দানুশাসনূত্র সম্ভব হয় না । এতছুত্তরে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষে পাণিনির এ শুত্র অসম্ভব হয় না, সুতরাং 
বর্ণবিকার স্বীকারের কোন কারণ নাই । ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, যকার হইতেও ইকার 
উৎপন্ন হয় না; সুতরাং যকারাদি কোন বর্ণ ইকারাদি অপর বর্ণের কার্ধ্য নহে । এঁ সকল বর্ণ পৃথক্‌ 
স্থান ও পৃথক্‌ প্রযত্রের দ্বারা জন্মে । ইকার ও ষকারের স্থান ( তালু) এক হইলেও উচ্চারণান্ুকুল 
্রযত্ত পৃথকৃ। মূলকথা, পূর্বোক্ত পাণিনি-সথত্র ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে সন্ধিতে যকারের প্রয়োগ 
বিধান করিয়াছে । যকারকে ইকারেব বিকাররূপে বিধান করে নাই। সুতরাং পাণিনি-সথত্রের 
দ্বারা বর্ণবিকারপক্ষ প্রতিপন্ন হয় না। বর্ণের আদেশপক্ষই পাণিনির অভিমত, বুঝা যায়। 
কেহ বলিতে পারেন যে, বর্ণের পরিণামরূপ বিকার উপপন্ন না হইলেও এ বিকার কোনও 
অতিরিক্ত পদার্গ বলিব? সেই বিকারবশতঃ বর্ণ নিত্য হইবে? এতদৃত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
যে, পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব এই উভয় ভিন্ন বিকার উপপন্ন হয় না। পরিণামকেই বিকার- 
পদার্থ বলিতে হইবে, অথবা কার্যকারণভাবকেই বিকার-পদার্থ বলিতে হইবে, উহা! ছাড়া বিকাৰ- 
পদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বর্ণস্থলে এ উভয়ই না থাকায়, বর্ণবিকার নাই, ইহা 
স্বীকার্্য। তাৎপর্যাটাকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, পরিণামকে বিকার বলা যায় না। ছুগ্ধবা 
তাহার অবয়ব দধিরূপে পরিণত হয় না_-তাহ! হইতেই পারে না। নৈয়্াফ্িক ভাষ্যকার তাহ! 
বলিতে পারেন না' সুতরাং ভাষ্যকার উহা আপাততঃ বলিয়াছেন অথবা মতাস্তরান্থসারে 
বলিয়াছেন। কাধ্যকারণভাবই বিকার, এই পক্ষই বাস্তব। কিন্তু বর্ণে উহা! নাই, কারণ, 
ধকারোৎপত্তির অব্যবহিত পুর্ব্বে ইকার থাকে না । সুতরাং যকার ইকারের কার্ষ্য হইতে না পারায়, 
কার্ধযকারণভাবরূপ বিকার অসম্ভব। অতএব ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে সন্ধিতে ইকার স্থানে ফকার 
প্রয়োগ হইবে, ইহাই পাঁণিনি-স্ত্রের অর্থ । 
ভাষ্যকার শেষে স্বপক্ষ-সমর্থনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, “অন্শ্ধাতুর স্থানে “ভূপ্ধাতু ও 
“ক্রু” ধাতুর স্থানে “বচত৮ ধাতুর আদেশের বিধান ও পাণিনি-ন্ত্রে আছে) সেখানে “অন্‌”, “ক্র” 
পৃ”, “ৰচত এই ধাতুগুলি একটিমাত্র বর্ণ নহে । উহা বর্ণসমুদায়। সুতরাং কোন স্থলে “অন্‌” ধাতু 
স্থানে ভূ ধাতু এবং “ক্রু” ধাতু স্থানে বচ১ধাতু যেমন তাহার পরিণামও নহে তাহার কার্ধযও নহে, 
কিন্তু “অন্‌” ও “ক্র” ধাতুরূপ শ্াস্তরের স্থানে “ভূ” ও “বচত ধাতুরূপ শবাস্তর প্রযুক্ত হয়_ইহ! 
বর্ণবিকারবাদীরও স্থীকাধ্য, তদ্রপ ইকাররূপ বর্ণস্থানে যকাররূপ বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, ইহাই 
স্বীকার্য্য । তাৎপর্য্যটাকাকার ভাষ্যকারের তাৎপধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে. একটি বর্ণই বাস্তব 
পদার্থ বলিয়া কদাচিৎ তাহার বিকার বলা বায়। কিন্তু জ্ঞানের সমান্থীর মাত্র যে বর্ণসমুদায় 
(অন্‌, ক্র প্রতি) তার বিকার কখনও সম্ভব হয় না। কারণ, তারা বাস্তব কোন একটি 


৪৭৩ ন্যায়দর্শন [ ২অ০, ২আণ, 


বর্ণ নহে । সুতরাং সেই স্থলে আদেশপক্ষই অর্থাৎ অস্‌ও ক্র ধাতুর স্থানে ভূ ও বচ, ধাতুর 
প্রয়োগই স্বীবার করিতে হইবে । তাহা হইলে এক বর্ণে” এ আদেশপক্ষই স্থীকার্ধ্য। যে 
আদেশপক্ষ অন্ঠা্ত স্বীকৃতই আছে, তাহাই সর্বত্র স্বীকার করা উচিত। ইঞারা্দ এক বর্ণে 
বিকারের নৃতন কল্পন! উচিত নহে 88০1 


ভাষ্য । ইতশ্চ ন সন্তি ধ্ণবিকারাঃ। 
অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই। 


সুত্র। প্ররুতিবিরদ্ধৌ বিকারবিবৃদ্ধেঃ ॥8১।১৭০।৯ 
অনুবাদ। ( উত্তর) যেহেতু প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়। 
ভাষ্য | প্রকৃত্যনুবিধানং বিকারেু দৃষ্টং, যকারে ত্থন্বদীর্ঘানুবিধানং 
নাস্তি, যেন বিকারত্বমনুমীয়ত ইতি । 


অনুবাদ। বিকারসমূহে প্রকৃতির অনু।বধান দেখা! ঘায়। যকারে হুম্ব ও দীর্ধের 
অনুবিধান নাই, ফন্ার! বিকারত্ব অনুমিত হয় । 


টিগ্পনী ৷ মহষি পূর্বস্ত্রের দ্বারা বিপ্রতিপতিমূলক সংশয় জ্ঞাপন করিয়া এই স্ত্রের দ্বার! 
বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষের সমর্থন করিতে প্রথমে হেতু বলিয়াছেন যে, বিকারস্থলে প্রক্কৃতির 
বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়। ভাষ/কার পূর্ববহত্রতাষ্যে বর্ণবিকারের অভাবপক্ষে কয়েকটি হেতু 
বলিয়৷ এখন মহ্ি-কথিত হেতুর বাখ্যা করিতে এখানে “ইতশ্চ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মহষির 
সাধ্য-নির্দেদশপৃর্ব্বক স্তরের অবতারণা করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত হেতু- 
গুলির স্তায় মহ্ধি-সথত্রোত্ত এই হেতুর দ্বারাও বর্ণ বিকার নাই, ইহ। প্রতিপন্ন হয়। স্ুত্রার্থ বর্ণন 
করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিকারমাত্রেই প্রক্কৃতির অন্ুবিধান দেখা যায় এবং তগ্থার 
বিকারত্বের অনুমান করা যায়। প্ররুতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষে বিকারের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই 
এখানে বিকারে প্রকুতির অনুবিধান। স্ুবর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রবোর বৃদ্ধি বা উৎকর্ষে কুওলাঁদি 
বিকার-দ্রব্যের উৎকর্ষ দেখা বার এক হোলা স্ুবর্ণজাত কুগুল হইতে ছুই তোলা স্ুবর্ণজাত 
কুগুল বড় হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ। বর্ণবিকারবাদী হুম্থ ইকার ও দীর্ঘ ঈকার, এই 
উভয়কেই যকারের প্রকৃতি বলিবেন। এবং হ্রম্ব ইকার হইতে দীর্ঘ ঈকারের মাতাধিক্যবশতঃ 
উৎকর্ষও স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে হ্বস্ব ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার-জাত 
যকারের বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ হওয়া উচ্তি। কিন্ত তন্ ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের কোন 

* স্তায়নুচীনিবন্ধে ”** **বিকারবিবুদ্ধেশ্চ”, এইবূপ 'চ*কারান্ত সুত্রপাঠ দেখা বায়। কিন্তু উদ্দোতকর প্রভৃতির 


উদ্ধত সুত্রপাঠে 'চকার ন। থাকায় এবং এখানে চকারের অর্থসঙ্গতি বা প্রয়োজন!বোধ ন| হওয়ায়, প্রচলিত সত্রপাঠই 
গৃহাত হইয়াছে। 


৪৩ সৎ ] বাস্তায়ন ভাষ্য ৪৭১ 


বৈষম্য না থাকায়, বন্দারা বিকারত্বের অনুমান হইবে, সেই হৃন্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকাররূপ প্রকৃতির 
অনুবিধান যকারে নাই, সুতরাং যকারে ইকারের বিকারত্ব সিদ্ধ হয় না । প্রকৃতির অন্ুবিধান 
বিকারত্বের ব্যাপক অর্থাৎ বিকারমাত্রেই উহ থাকে । যকারে ত্র ব্যাপকপদার্থের অভাবপ্রযুক্ত 
তাহার ব্যাপয বিকারত্বের অভাব€ দিদ্ধ হয় 18 ১। 


স্তত্র। ন্্যুনসমাধিকোপলবের্বিকারাণামহেতুঃ ॥ 
॥৪২॥১৭১॥ 


অনুবাদ। ( বর্ণাবিকারবাদী পুববপক্ষীর উত্তর ) বিকারের নু[নত্ব, সমস্থ ও 
আধিক্যের উপলব্ধি হওয়ায় ( পুর্ববসূত্রোক্ত হেতু ) অহেতু, অর্থাৎ হেতু নহে__ 
হেত্বাভাস । 


ভাম্য | দ্রব্যবিকারা ন্যুনাঃ সমা অধিকাশ্চ গৃহ্ান্তে ; তদ্বদয়ং বিকারো 
ন্যুনঃ স্তাদিতি। 


অনুবাঁদ। দ্রব্যরূপ বিকারগুলি ন্যুন, সমান ও অধিক গৃহীত ((দৃষ ) হয়, 
তব্রূপ এই বিকার, অর্থাৎ বর্ণবিকারও নুন হইতে পারে । 

টিপ্ললী। মহবি এই সুত্রের দ্বার! বর্ণ বিকারবাদী পূর্বপক্ষীর উত্তর বলিয়াছেন যে, বিকারের 
অর্থাৎ দ্রব্যূপ বিকারের প্রকৃতি হইতে কোন স্থলে নানত্বও দেখা যায়, সমত্বও দেখা যা এবং 
আধিক্য দেখা যায়। যেমন, তুলপিগুৰপ প্রক্কৃতির দ্বারা তদপেক্ষায় নুন পরিমাণ সুত্র জন্মে 
এবং স্ুবর্ণাদি প্ররতির দ্বারা তাহার সমপরিমাণ কুগুলাদি জন্মে। এবং ক্ষুত্র বটবীজ দ্বারা 
তদপেক্ষায় অধিক পরিমাণ বটবুক্ষ জন্মে তাহ! হইলে দ্রবাবিকারের স্তায় বর্ণবিফারও নান হইতে 
পারে। তাৎপর্য্য এই যে, দীর্ঘ ঈকার স্থানে যে যকার হয়, তাহা হৃস্থ ইকারজাত যকার অপেক্ষায় 
অধিক না হইতে পারে। অর্থাৎ দ্রব্যবিকারস্থলে বিকাবে পূর্কোক্তরূপ প্রকৃতির অন্থুবিধান 
দেখি না, সুতরাং বর্ণবিকার স্থলেও উহা! না থাকিতে পারে) স্থতরাং পূর্বহ্থত্রে যে হেতু বল! 
হইয়াছে, তাহা হেতু হয় না, তাহা এ স্থলে হেত্বাভাস। স্থত্রে “নন” “সম” ও “অধিক” শব দ্বারা 
ভাবপ্রধান নির্দেশবশতঃ নুন, সমত্ব ও আবিক্য বুঝিতে হইবে ॥ ৪২ ॥ 


ত্র । দ্বিবিধস্তাঁপি হেতোরভাবাদসাধনৎ দৃষটীন্তঃ ॥ 
|৪৩॥১৭২॥ 


অনুবাদ । ( সিদ্ধান্তবাদী মহধির উত্তর ) দ্বিবিধ হেতুরই অভাববশতঃ দৃষ্টান্ত 
অর্থাৎ হেতুশুন্য কেবল দৃষ্ীন্ত, সাধন (সাধ্যসাধক ) হয় না। 


৪৭২ স্যায়দর্শন [২অ*ৎ ২আ, 


ভাষ্য । অত্র নোদাহরণসাধর্ঘ্যাদ্বেত্রস্তি, ন বৈধন্ম্যাৎ। অনুপ- 
হহৃতশ্চ হেতুনা দৃষ্টান্ত ন সাধক ইতি। প্রতিদৃষ্টান্তে চানিয়ম 
প্রসজ্যেত। যথাহনডূহঃ স্থানেহশ্বৌ বোঢুং নিষুক্তো ন তদ্বিকারো 
ভবতি, এবমিবর্ণন্ত স্থানে যকারঃ প্রযুক্ত ন বিকার ইতি | ন চাত্র নিয়ম- 
হেতুরস্তি, দৃষ্টান্ত সাধকো ন প্রতিদৃষ্টান্ত ইতি। 


অনুবাদ । এখানে অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাঁদীর সাধ্যসাধনে উদাহরণের সাধর্্া- 
প্রযুক্ত হেতু নাই, উদাহরণ বৈধর্শয প্রযুক্ত হেতু নাই, অর্থাৎ সাধন্্য হেতু ও বৈধ 
হেতু, এই দ্বিবিধ হেতু ন1 থাকায়, হেতুই নাই । হেতুর দ্বারা অনুপসংহৃত দৃষটাস্ত, 
অর্থাৎ যে দৃষ্টান্তে হেতুর উপসংহার ( নিশ্চয় ) নাই, এমন দৃষ্টান্ত সাধক হয় না । 
প্রতিদৃষ্টান্তেও অনিয়ম প্রসক্ত হয় । বিশদার্থ এই যে, যেমন বৃষের স্থানে বহন 
করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত অশ্ব তাহার ( বৃষের ) বিকার হয় না, এইরূপ ই-বর্ণের স্থানে 
প্রযুক্ত বকার ( ই-বর্ণের ) বিকার হয় না। দৃষ্টান্ত সাধক হয়, প্রতিদৃষ্টান্ত 
সাধক হয় না, ইহাতে নিয়ম হেতুও, অর্থাৎ এরূপ নিয়মের হেতৃও নাই। 


টিপ্লনী। মহধি পুর্বপক্ষবাঁদীর কথার উত্তরে একপক্ষে এই সুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
দ্বিবিধ হেতুই না থাকায়, কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না; অর্থাৎ পূর্বপক্ষবাদী যদি ভ্রব্য- 
বিকারের নু[নত্, সমত্ব ও আধিক্য দেখাইয়া তাহার সাধ্যসাধন করেন, তাহা হইলে তাহার সাধ্য- 
সাধক হেতু কি?__তাহা বলিতে হইবে ৷ হেতু দ্বিবিধ, সাঁধন্্য হেতু ও বৈধন্ম্য হেতু । (প্রথম 
অধ্যায় অবযব-প্রকরণ দ্রষ্টব্য) পুর্ব ক্ষবাদী কোন প্রকার হেতুই বলেন নাই। কেবল ত্রব্য 
বিকারস্থলে বিকারের ন্যুনত্বাদির উপলব্ধি হয় বলিয়া, তাঁহার স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত মাত্র দেখাইয্াছেন । 
কিন্তু হেতু না থাকিলে কেবল ছৃষটাত্ত সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার স্ুত্রার্থ বর্ণন করিয়া! শেষে 
পর্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, প্রতি দৃষ্টাস্তেও অনিয়মের 
প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ হেতু না থাকিলে দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয়, কিন্ত প্রতি দৃষ্টান্ত সাঁধাস'ধক 
হয় না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু ন! থাকায়, এরূপ নিরম নাই--ইহা! অবশ্ত বলা যায়) তাহা 
হইলে ই-বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত ষকার ই-বর্ণের বিকার হয় না, যেমন বহন করিবার নিমিত্ত বৃষের স্থানে 
নিযুক্ত অশ্ব এঁ বৃষের বিকার হয় না, এইবপে অশ্বকে প্রতি দৃষ্ান্তরূপে উল্লেখ করিয়া তদ্বারা 
যকার ইবর্ণের বিকার নহে, এই পক্ষও সিদ্ধ করা যায়। যদি হেতুশূন্ত দৃষ্টান্তমাত্রও পূর্ববপক্ষবাদীর 
সাধ্যদাধক হয়, তাহা! হইলে হেতুশুন্ঠ প্রতি দৃষ্টান্তও সিদ্ধান্তবাদীর সাধাসাধক কেন হইবে 
না? স্থৃতরাং পূর্বপক্ষবাদীকে তাহার সাধ্যপাধনে হেতু বলিতে হইবে। পূর্বপক্ষবাদী কোন 
প্রকার হেতু না বলিয়৷ কেবল দৃষ্টাত্ত বলিলে, সে দৃষ্টান্ত অসাধন, অর্থাৎ তাহার সাধ্যসাধক 


৪৪ স্ৎ ] বাৎস্থায়ন ভাষ্য ৪৭৩ 


হয় না। প্রচলিত ভাষ্য-পুস্তকে এই সূত্রটি ভাষ্য মধ্যেই উল্লিখিত দেখা যাঁ়। উদ্যোতকর ও 
বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাকে স্ুত্রপ্দপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্‌ বাচস্পতি মিশ্র 
“তাৎপর্য্যটাকাঁ” গ্রস্থে ইহাকে স্তর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "ন্ায়স্ শীনিবন্ধে”ও এইটিকে 
স্ত্র মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন | ৪৩ ॥ 


ভাঁষ্য | দ্রব্যবিকাঁরোদাহরণঞ্চ _- 


নুত্র। নাতুল্য প্রকুতীনাৎ বিকারবিকপ্পাৎ ॥ 
6৪১৭৩ 

অনুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহষির উত্তরান্তর ) দ্রব্যবিকাররূপ উদাহরণও নাই। 
যেহেতু, অতুল্য (দ্রব্যরূপ ) প্রকৃতিসমূহের বিকার বিকল্প, অর্থাৎ বিকারের বৈষম্য 
আছে। 

ভাষ্য । অতুল্যানাং দ্রব্যাণাং প্রকৃতিভাবে! বিকল্পতে । বিকাঁরাশ্চ 
প্রকৃতীরনুবিধীয়ন্তে । ন ত্বিবর্ণমনুবিধীয়তে যকারঃ।| তল্মাদনুদাহরণং 
দ্রব্যবিকাঁর ইতি । 


অনুবাদ । অতুল্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃতিভাব বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ বিলক্ষণ হয়। 
বিকারসমূহও ( তাহার ) প্রাকৃতিসমূহকে অনুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদানু- 
সারে তাহার বিকারেরও ভেদ হয়। কিন্তু যকার ইবর্ণকে অন্নবিধান করে না। 
অতএব দ্রব্যবিকাঁর উদাহরণ হয় না। 


টিপ্পনী । পুর্বপক্ষবাঁদী বদি বলেন যে, আমি স্বপক্ষসাধনের জন্য ড্রব্বিকারের নুনত্বাদির 
উপলন্ধির কথা বলি নাই স্থৃতরাং আমার পক্ষে কোন প্রকার হেতু ন! থাকার, কেবল দৃষ্টান্ত 
সাধাসাধক হয় না, এইরূপ উত্তর সঙ্গত হয় না। আমার কথা না বুঝিয়।ই এরূপ উত্তর বলা 
হইগ্াছে। আমার কথ! এই ধে, দ্রব্যবিকারের নুনত্বাদির উপলব্ধি হওয়ায়, সিদ্ধান্তবাদীর প্রথমোক্ত 
হেতু অহেত, অর্থাৎ, বাতিটারী। বিকারমাত্রেই প্রক্কৃতির অন্ুবিধান দেখা যার, ইহা স্থীকার 
করা যায় না) কারণ, দ্রব্যবিকারে বিকারত্ব আছে; তাহাতে প্রর্কৃতি অপেক্ষায় ন্যনত্ব ও আধিক্য 
থাকায় প্রক্কৃতির অন্থবিধান নাই। অর্থাৎ প্রক্কতির হাস ও বৃদ্ধি অনুসারে বিকারের হাস ও বুদ্ধি হয়, 
এইরূপ নিয়ম নাই। সুতরাং সিদ্ান্তবাদীর হেতু বাভিচারী। এই ব্যভিচারন্ূপ দোষের উদ্ভাবনই 
আমি করিয়াছি। স্বপক্ষদাধন করি নাই। মহষি এই পক্ষান্তরে এই স্ৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন ষে, 
না, অর্গাৎ পূর্বপক্ষবাদী যদি দ্রব্যবিকারকে উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়া, আমার হেতুতে ব্যভিচার 
প্রদর্শন করেন, তাহা! হইলে বলিব, এ দ্রব্যবিকার তাহার পক্ষে উদাহরণ হয় না। ভাষাকার 
প্রথমে “দ্রব্যবিকারোদাহরপঞ্”-_-এই বাক্যের পূরণ করিয়া, স্ত্রকারের এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়া; 


৬০ 
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ছেন। ভাষ্যকারের এ বাক্যের সহিত হত্রের প্রথম “নএহ শবের যোগ করিয়া সুতরার্থ ব্যাথ্যা 
করিতে হইবে! 

দ্রব্যবিকার পূর্বোক্তূপে মহধির হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে উদাহরণ হয় না । মহষি 
ইহ্থার হেতু বলিয়াছেন যে, অতুল প্রক্কৃতিসমূহের বিকারের বৈষম্য আছে। দ্রব্যবিকারস্থলে 
প্রকৃতি তুল্য না হইলে, তাহার বিকারের বৈষমা সর্ধত্রই হয়, ইহ বুঝা ইতে ভাষ্যকার স্থুত্রার্থ বর্ণনায় 
অতুল্যদ্রব্যরূপ প্রকৃতির প্রর্কৃতিভাবকেই বিবিধ প্রকার বলিয়াছেন। মহধির তা২পধ্য এই যে, 
প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়, এই কথার দ্বারা বিকারমাত্রই প্রকৃতির অনুবিধান করে, 
অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদকে অন্থুবিধান করে, ইহাই বিবক্ষিত। প্রকৃতির ভেদ থাকিলে বিকারের 
ভেদ অবশ্যই হইবে, ইহাই বিকারে প্রক্কৃতিভে:দর অনুবিধান ' বটবৃক্ষাদি দ্রব্যরূপ বিকারেঃ 
পূর্ধোক্তরূপ প্রক্কৃতির অন্থুবিবান মআছে। 'গ্রকৃতি অপেক্ষায় বিকারের ন্যুনত্ব, আধিক্য বা সমত্ব 
হইলেও প্রকৃতির ভেদে বিকারের ভেদ সর্ধত্রই হয়, এরূপ নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার নাই । বট- 
বীজ ও নারিকেল বীজ এই উভয় প্রকৃতি হইতে এক বটবৃক্ষ বা নারিকেলবৃক্ষ কখনই জন্মে না। 
বটবীজ হইতে বটবুক্ষই জন্মিয়। থাকে, নারিকেলবৃগ্গ কখনই জন্মে না ' এবং নারি'কল বীজ হইতে 
নারিকেলবৃক্ষই জন্মিরা থাকে, বটবৃক্ষ ক্নই জন্মে না । সুতরাং বিবারমাতেই যে এ কৃতির 
অনুবিধান অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদে ভেদ আছে, এই নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার বল! যায় না। 
পূর্ধপক্ষবাদী বটবৃক্ষা্দি দ্রব্যরূপ বিকারকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াও এ নিয়:ম ব্যভিচার 
দেখাইতে পারেন না। এখন বদি বিকার মাত্রেই প্রকৃতির অন্থৃবিধান করে, অর্থাৎ প্রক্কৃতি ভিন্ন 
হইলে তাহার বিকারের ভেদ অবশ্ত হইবে, এই নিয়ম অবাভিচারী হয়, তাহা হইলে যকারকে 
ই-বর্ণের বিকার বলা যায় না। কারণ, তাহা ₹ইলে হৃন্ব ইকার € দীর্ঘ ঈকাররূপ দুইটি অতুল৷ 
প্রকৃতির ভেদে এ যকাররূপ বিকারের ভেদ হইত। কিন্তু হরন্ব ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ 
ঈক।র জাত বকারের কোনই ভেদ ব1 বৈষম্য 'না থাকায়, এ বকার ইবর্ণের বিকার নহে-_ইহ! 
সিদ্ধ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, প্যকার ই-বর্ণকে অন্থৃবিধান করে না|” তাঁৎপর্য।টাকাকার 
উ্থার ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন, “ইবর্ণভেদকে অন্ুবিধান করে না” প্রকৃতির অনুবিধানের ব্যাখ্যাতেও 
পূর্বে তিনি প্রকৃতিভেদের অন্ুবিধান বলিয়াছেন । ভাষ্যে “বেকারাশ্চ প্রকৃতীরনুবিধীয়ন্তে” এইরূপ 
পাঠই প্র্কত বুঝা যার। ভাষ্য “অসথবিধী়ন্ে” এবং “অন্ুবিবীয়তে” এই ছুই স্থলে ৭দিবাদিগণীয 
আত্মনেপদী” “ধী” ধাতুরই কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ ঝুঝিতে হইবে! ৪৪1 


সুত্র । দ্রব্যবিকারবৈষম) বদ্বর্ণবিকীরবিকম্পঃ। 
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অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষবাদীর উত্তর) দ্রব/বিকারের বৈষম্যের ন্যায় বর্ণবিকারের 
বিকল্প হয়। 


৪৫ হু ] বাতস্যায়ন ভাষ্য ৪৭৫ 


ভাষ্য । যথা দ্রব্যভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিকারবৈষম্যং, এবং 
বর্ণভাঁবেন তুল্যায়াঃ প্রকুতেব্ব্বিকারবিকক্প ইতি । 


অনুবাদ । যেমন ভ্রব্যত্বরূপে তুল্য প্রকৃতির বিকারের বৈষম্য হয়, এইরূপ বর্ণত্ব- 
রূপে তুল্যপ্রক্কৃতির বিকারের বিকল্প হয়। 


টিপ্লনী। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, বটবীজাদি ও স্বর্ণাদি প্ররুতি-দ্রব্যগুজি সমস্তই 
্রব্যপদার্থ, স্ুতরং উহারা সমস্তই প্রব্যত্বরূপে তুল্য। কিন্তু দ্রব্যত্বরপে উহার! তুল্য 
প্রকৃতি হইলেও উহ্াদিগের বিকারদ্রবোর যখন বৈষম্য দেখা যায, তখন বিকার-পদার্থ 
সর্বত্র অবন্তই প্ররুতিভেদের অন্ুবিধান করে, ইহা বলা যায় না) কারণ, তাহা হইলে, এ 
সকল তুল্য প্রক্কৃতিসম্ভূত বিকারের বৈষম্য না হইয়' সাম্যই হইত) দ্রব্যত্বরূপে তুল্য এ 
সকল প্রকৃতির যখন বিবারের বৈষম্য দেখা যাষ, তখন উহার স্থায় বর্ণত্বরূপে তুল্য 
বর্ণদূপ প্রকৃতিরও বিকারের বৈষম্য হইবে) প্রকৃতির সাম্য থাকিলেও যখন বিকারের 
বৈষম্য দেখা যায়, তখন তাহার ন্যায় বর্ণের দীর্ঘত্বদিবশতঃ বৈষম্য থাকিলে, বিকারের বৈষম্য 
অবগ্তই হইবে । তাঁৎপর্ধটাককার এইরূপ্ইে পূর্বপক্ষবাদীর তাতপর্য্য বর্ণন করিয়ছেন। 
তাহার ব্যাখ্যানুদারে পুর্বপক্ষবাদী_্ন্প ইকার-ভাত যকার ও দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের বৈষম্য 
স্বীকার করিয়াই দিদ্ধান্তবাদীর কথার উত্তর বন্য়াছেন ইহ] মনে হয়। অন্যথা! তিনি দীর্ঘত্ব 
ও হৃম্বত্ববশতঃ বর্ণের বৈষম্যগ্থলে বিকারের টৈষৈম্য হইবে, এ কথা কিরূপে বলবেন, ইহা 
সুধীগণ চিন্তা করিবেন। কিন্তু হরম্ব ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের 
বৈষম্য প্রমাণ দিদ্ধ না হওয়ায়, কেবল স্বমত-রঙ্গার্গ পূর্ববপক্ষবাদী উহ! স্বীকার করিত পারেন না। 
সিদ্ধান্তবাদীও উহা স্বীকার করিয়া নিরস্ত হইবেন নাঁ। পন্ত শুত্রকাব প্রথমে “বৈষম্য” শবের 
প্রয়োগ করিয়া, পরে “বিকল্প” শঝেরই প্রষ্বোগ কৰিরাছেন ) তিনি “বর্ণবিকারবৈষম্যং” এইরূপ 
কথা বলেন নাই, এ সকল কথাও প্রণিধান করা আবশ্তক | তাৎপর্ধ্যটাকাকার এখানে “বিকল্প” 
শব্ের দ্বাবুা! বৈষম্য অর্থই ব্যাখ্যা করিষ্বাছেন, বুঝ যায়| কিন্তু “বিকল্প” শবের দারা বিবিধ কল্প 
বা নান! প্রকারতা, এইরূপ অর্থ এখানে বুঝিতে পারি) প্রথম অধ্যায়ের শেষ স্থত্রে ভাষাকারও 
গ্বিকল্প” শব্দের প্রবূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে “ব্ণবিক।রবিকল্পঃ” 
এই কথার দ্বারা বর্ণবিকারের নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বর্ণবিকারের সাম্য ও বৈষম্য উভয়ই 
হয়, ইহা বুঝিতে পারি। তাহা হইলে এই ্বত্রের দ্বরাঁ পুর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্যয বুঝিতে 
পারি যে, যেমন দ্রব্যত্বকূপে তুল্য হইলে--বটবীজাদি ও সুবর্ণাদি দ্রব্যরূপ প্রকৃতির 
বিকার-দ্রব্যের বৈষম্য হয়, প্রকৃতির তুল্যতাবশতঃ বিকারের তুল্যতা বা সাম্য হয় না,_-তদ্রপ 
বর্ত্বূপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের বিকার ষকারাদি বর্ণের বিকল্প ( দানাপ্রকারতা ) হইয়া 
থাকে৷ অর্থাৎ ধর্ণত্বরূপে তুল্য ই উজ প্রভৃতি বর্ণের বিকার ষবর প্রন্ভুতি বর্ণের বৈষম্য 


৪৭৬ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আ* 


হয়। এবং তৃম্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের বিকার যকারের সাম্যই হয়। হন্ব ইকার ও দীর্ঘ 
ঈকার বর্ণত্বরূপে ও ইবর্ণত্ববূপে তুল্য? ত্বস্বত্ব ও দীর্ঘত্ববশতঃ এ উভয়ের বৈষম্য থাকিলেও 
তাহার বিকার বকারের বৈষম্যের আপন্তি করা বায় না। কারণ, তাহা হইলে দ্রব্যত্বরূপে তুল্য 
প্রকৃতির বিকারগুলির সর্ধত্র তুলাতা বা সাম্যেরও আপন্তি করা যায়। স্থতরাং দ্রব্যত্বৰপে 
তুল্য নান৷ দ্রব্যের বিকারগুলির ধেমন বৈষম্য হইতেছে, তদ্দরপ বর্ণত্ববূপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের 
বিকারগুলির বৈষম্যের স্তায় কোন স্থলে সাম্যও হইতে পারে। বর্ণবিকারের এই সাম্য ও বৈষম্য- 
রূপ বিকল্পের কোন বাধক নাই। কারণ, প্ররুতির সাম্য সত্তেও যদি কোন স্থলে বিকারের 
বৈষম্য হইতে পারে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে বিকারের সাম্য কেন হইতে পারিবে না? মৃলকথা, 
তস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের যেমন হস্বত্ব ও দীর্ঘত্বরূপে ভেদ আছে, তদ্রূপ বর্ণত্ব ও ইবর্ণত্বরূপে 
অভেদও আছে। যে কোনরূপে প্ররুতিদ্য়ের ভেদ থাকিলেই যে তাহার বিকাঁরদ্য়ের সর্বত্র 
বৈষম্যই হইবে, ইহা স্বীকার করি না। বিকারে এরূপ প্রক্ৃতিতেদের অন্ুবিধান মানি না, 
ইহাই পৃর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্ধ্য মনে হয়। স্ুধীগণ স্ত্রকারের গুঢ় তাৎপর্ধ্য চিন্তা করিবেন ॥৪৫1 


সুত্র। ন বিকারধর্মান্ূপপত্তেঃ ॥৪২৩।১৭৫ ॥ 


অনুবাদ । ((সিদ্ধান্তবাদী মহধির উত্তর) না, অর্থাৎ ষকার ইবর্ণের বিকার 
নহে, যেহেতু (কারে ) বিকার-ধন্রের উপপত্তি ( সত্তা ) নাই। 


ভাষ্য । অয়ং বিকাঁরধন্মো দ্রব্যসাঁমান্যে, যদাত্বকং দ্রব্যং মৃদ্ধ! 
স্থবর্ণং বা, তস্তাআনোহন্বয়ে পুর্বের্বা ব্যুহো৷ নিবর্তৃতে ব্যুহান্তরঞ্চোপজায়তে 
তং বিকাঁরমাঁচক্ষতে, ন বর্ণনামান্যে কশ্চিচ্ছব্দাত্বীহন্বয়ী, য ইত্বং জহাতি, 
যত্বপ্ধাপদ্যতে । তত্র যথা সতি দ্রব্যভাবে বিকারবৈষম্যে নাহনডুহোহস্বো 
বিকাঁরো৷ বিকারধর্্মান্ুপপত্তেঃ, এবমিবর্ণস্ত ন যকারে৷ বিকাঁরে বিকাঁর- 
ধন্মানুপপত্তেরিতি । 


অনুবাদ | দ্রব্যমাত্রে ইহা। বিকার-ধশ্ম। ( সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) 
মৃত্তিকীই হউক, অথবা স্বর্ণ ই হউক, দ্রব্য অর্থাৎ প্রকৃতিদ্রব্য যতস্বরূপ হইবে, 
( বিকারদ্রেব্যে ) সেই স্বরূপের অন্থয় হইলে, পূর্ববব্যহ € আকারবিশেষ) নিবৃত্ত 
হয়, এবং ব্যৃহাস্তর ( অন্যরূপ আকার ) জন্মে, তাহাকে ( পগ্ডিতগণ ) বিকার 
বলেন। (কিন্তু) বর্ণমাত্রে কোনও শব্দ-ন্বরূপ অম্বয়বিশিষ্ট নাই, যাহা ইত্ব 
ত্যাগ করে, এবং যত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে, ভ্রব্যত্ব থাকিলে বিকারের বৈষম্য 
হুইলে অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রে দ্রব্যত্বরূপে সাম্যসন্বেও বিকারের বৈষম্য হয়, ইহা স্বীকার 


৪৭ স্তু০] বাৎস্তাঁয়ন ভাষ্য ৪৭৭ 


করিলেও যেমন বিকারধন্মের অসত্তাবশতঃ; অশ্ব বুৃষের বিকার নহে, এইরূপ 
বিকার-ধন্মের অসত্তাবশতঃ কার ই-বর্ণের বিকার নহে। 

টিগ্লনী। পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বস্থত্রোক্ত উন্রথগ্ুনে সমীণীন যুক্তি থাকিলেও মহষি তাহার 
উল্লেখে গ্ীস্থগৌরব না করিয়া, এখন এই স্থত্রের দ্বান বর্ণের অবিকার পক্ষে মূল যুক্তিরই উল্লেখ 
করিয়াছেন । মহধি বলিয়াছেন যে, ধকার ই-বর্ণের বিকার হইতে পারে না। কারণ, যকাঁরে 
বিকারধর্দম নাই। ভাষ্যকার মহষির তাৎ্পর্ধ্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকাই হউক, আর 
সুবর্ণ ই হউক, প্রক্কতি-দ্রব্য যৎস্থরূপ, তাঁহার বিকারদ্রব্যে এঁ স্বরূপের অন্বয় থাকে। অর্থাৎ 
মু্িকার “কার মুনিকান্বিত, এবং স্বর্ণের বিকার সুবর্ণান্বিত হইয়া থাকে | মুন্তিক ও স্ুবর্ণের 
পূর্বে যে ব্যুহ, অর্থা২ আকৃতিবিশেষ থাকে, তাহার বিনাশ হয় এবং শ্াহার বিকার ঘটাদি 
দ্রব্য ও কুগুলাদি দ্রব্যে অন্তরূপ আকারের উ২পন্ি হয়| বিকারপ্রাপ্ত দ্রব্যমাত্রেরই ইহা ধর্ম 
উহ্াকেই বিকার বলে। পূর্োক্তরূপ বিকারধর্্ম না থাকিলে, কাহাকেও বিকার বলা যায় না। 
সর্বসম্মত বিকারদ্রব্যে যাহা বিকারধর্ম, শ্র্প বিকারধর্মন বর্ণপামান্যে নাই । কাহণ, ইকাহ্রে 
স্থানে যে ষকারের প্রয়োগ হয়--এ কারে ইকারের অন্বয় নাই। ইকার ইত্ব তাগ করিয়' যত্ব 
প্রাপ্ত হয়_- এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তাহা ইইলে যেমন স্বর্ণের বিকার কুগ্ডলকে স্ুবর্ণান্থিত 
বুঝা যায়, তদ্রপ যকারকে ইকারাস্থিত বুঝা৷ যাইত ৷ পূর্বতপক্ষবাদী দ্রব্ত্বরূপে তুল্য হইলেও স্বর্ণ দি 
প্রকৃতিদ্রবযের বিকার কুগুলাদি দ্রবোর যে বৈষম্য বলিয়'ছেন, তাহা স্বীকার করিলে সকল 
দ্রব্ই সকল দ্রব্যের বিকার হয় না । অশ্ব বুষের বিকার হয় না। কেন হয়না? এতদুত্বরে 
অশ্বে বিকারধর্্ন নাই, ইহাই বলিতে হইবে; পুর্বপক্ষবাদীও তাহাই বল্িবেন। তাহা হইলে 
ঁ দৃষ্টান্তে বিকারধর্ম না থাকায়, যকার ই-বর্ণের বিকার নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 
মূলকথা, বর্ণবিকার সাধন করিতে হইলে, দ্রব্বিকারকেই দৃষ্ান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 
কিন্তু দ্রব্যবিকার স্থলে বিকারধন্ম যেরূপ দেখ! যাক, এরূপ বিকারধন্্ম কোন বর্ণেই না থাকায় 
বর্ণবিকার প্রমাণসিদ্ধ হয় না ৪৬| 


ভাষ্য । ইতশ্চ ন সন্তি বর্ণ বিকারাঃ-_ 

অনুবাদ । এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই__ 

সুত্র। বিকারপ্রাগ্ডানামপুনরাপত্তেওর ॥৪৭॥১৭৩॥ 

অনুবাদ। যেহেতু বিকারপ্রাণ্ড পদার্থগুলির পুনরাপত্তি অর্থাৎ পুনর্ববার 
প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি হয় না । 

ভাষ্য । অনুপপন্না পুনরাপভ্িঃ। কথং? পুনরাপত্তেরননুমানা- 
দিতি। ইকারো যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতি, ন পুনরিকারস্ত 
স্থানে বকারস্ত প্রয়োগোহ্প্রয়োগশ্চেত্যত্রানুমানং নাস্তি | 


৪৭৮ শ্যায়দর্শন [ ২অ০, ২আ* 


অন্ুবাদ। পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে 
বর্ণের ষে পুনরাপত্তি, তাহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু 
পুনরাপত্তির অনুমান নাই, অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত দধ্যাদি দ্রব্যের পুনরাপত্তি বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই। ইকার ষকারত্ব প্রাপ্ত হইয়! পুনর্ববার ইকার হয়। ইকারের 
স্থানে ষকারের প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগ, এবিষয়ে অনুমান নাই, ইহ কিন্তু নহে, 
অর্থাৎ এ বিষয়ে প্রমাণ আছে । 

টিপ্ননী। মহষি এই স্ত্রের দ্বারা বর্ণের অবিকারপক্ষে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, 
যে সকল পদার্থ বিকার প্রাপ্ত, অর্থাৎ দধ্যাদি দ্রব্য, তাহাদিগের পুনরাপন্তি নাই। পুনরাপন্তি 
বলিতে এখানে পুনর্ধার প্রকুতিভাব-প্রাপ্তি। ছু্ধের বিকার দি পুনর্ার দুগ্ধ হয় না। স্থৃতরাং 
বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপন্তি হয় না, ইহা স্বীকার্ধ্য। বর্ণের কিন্তু পুনরাপত্ি আছে। 
কারণ, ইকার ষকারত্ব প্রাপ্ত হইর আবার ইকারত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যকার ইকারের ধিকার 
নহে, ইহা! বুঝা বায়। ভাষাকার মহষিৰ তাংপর্ধ্য বুঝাইতে প্রথম বলিয়াছেন যে, বর্ণের ষে 
পুনরাপ্তি, তাহা বর্ণবিকার পক্ষে উপপন্ন হয় না । কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপন্তি 
হয়, এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । ছুগ্ধের বিকার দধি পুনর্ববার দগ্ধ হইয়াছে, ইহা দেখ! যায় না। 
ভাষ্যকার “অননুমানাৎ” এই বাকোর দ্বার! প্রমাণপামান্্াভাবকেই প্রকাঁশ করিয়াছেন ৷ দধ্যাদি 
বিকার দ্রব্যের পুনর্ধার প্ররুতিভাবপ্রাপ্তিরপ পুনরাপন্তি বিষয়ে যেমন প্রমাণ নাই- তন্দ্রপ 
ইকারের স্থানে যকারের প্রযোগ ও অপ্রযোগ-বিষয়ে অনুমান নাই, অর্গাৎু প্রমাণ নাই, ইহা বলা 
যায় না। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা বর্ণের পুনরাপন্তি-বিষয্বে প্রমাণ আছে, ইহাই বলিয়া বর্ণের 
বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের প্রমাণদিদ্ধ পুনরাপনি উপপন্ন হয় না, ইহা! সমর্ঘন করিয়াছেন | 
ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, দধি4-অত্র, এইরূপ বাক্যের সাধ হইলে ব্যাকরণহৃতানুনারে 
যেমন ইকারের স্থানে কারের প্রয়োগ হয়, তুন্রপ সন্ধি না হইলে একপঙ্গে ইকারের স্থানে যকারের 
অপ্রযোগণ্ হয়) অর্থাৎ, “দরধাত্র” এবং “দধি অত্র” এই ছ্িবিধ প্রযোগই হইয়া থাকে। সুতরাং 
ইকাঁর যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ইকারত্থ প্রাহ্তও হয়, ইহা প্র্গণপিদ্ধ। কিন্তু যকার ইকারের 
বিকার হইলে, এরূপ পুনবাপত্তি হইতে পারে নাঁ। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের এরূপ 
পুনরাপন্তি হয় ন1) 

্ুত্র। স্ুবর্ণাদীনাৎ পুনরাপত্তেরহেতৃঃ ॥৪৮॥১৭৭॥ 

অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষবাদীর উত্তর))- স্থবর্ণ প্রভৃতির পুনরাপত্তি হওয়ায় 
( পুর্ববসূত্রোক্ত হেতু ) অহেতু অর্থাগড উহা হেত্বাভাস। 

ভাষ্য। অননুমানাদিতি ন, ইদং হনুমানং, স্বর্ণ, কুগুলত্বং হিত্বা 
রুচকত্বমাপদ্যতে, রুচকত্বং হিত্বা পুনঃ কুগুলত্বমাপদ্যতে, এবমিকারোহপি 
যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো৷ ভবতীতি | 


৪৯ সণ ] বাশ্স্তা়ন ভাষ্য ৪৭৯ 


অনুবাদ । পঅননুমানাৎ” এই কথ! বল! যায় না। যেহেতু ইহা অনুমান আছে, 
(সে কিরূপ, তাহা। বলিতেছেন )_ স্বর্ণ কুগুলত্ব ত্যাগ করিয়া রুচকত্ব প্রাপ্ত হয়, 
রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্ববার কুগুলত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ইকারও যকারত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া পুনর্ববার ইকার হয়। 

টিপ্লনী। মহর্ষি এই সুত্রের দ্বারা পুর্বব্পক্ষবাদীর উ-্তর বলিয়াছেন যে, পূর্ধবত্রে বিকার- 
প্রাপ্ত পদােরি পুনরাপন্তি নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা! অহেতু । কারণ, বিকারপ্রাপ্ত 
সুবর্ণাদি দ্রব্যের পুনরাপন্তি দেখা ঘায়। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতে পুর্বস্ত্র-ভাষ্যোক্ত 
“'অননুমানাৎ” এই কথার অনুবাদ করিয়' বলিয়াছেন যে, উহ। বল! যায় নাঁ। অর্থাৎ বিকাঁর- 
প্রাপ্ত পদার্পের পুন্রাপন্তি বিষয়ে অনুমান না থাকায়-_বর্ণবিকারপক্ষে বর্ণের পুনবাপণথ উপপন্ন 
হয় না, এই যাহা বল! হইয়াছে, তাহা বল! যায় না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্চের পুনরাপত্তি 
বিষয়ে অনুমান আছে । ভ.ষাকার এঁ অনুমান প্রদর্শন করিতে, পরেই বলিয়াছেন যে, স্থুবর্ণ 
কুগুলত্ব ত্যাগ করিয়া! রুচকত্ব প্রাপ্ত হয়, রুচকত্ব ত্যাগ করিরা পুনর্ধার কুগুলত্ব প্রাপ্ত হয় অর্গাৎ 
স্বর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কুগুল হয়; আবার এঁ কুগুল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রুচক ( অশ্থের আভরণ 
বিশেষ ) হয়। আবার এ রুচক বিকারপ্রাপ্ত হইয়। কুগুল হইয়া! থাকে। স্থহুরাং বিকারপ্রাপ্ত 
কুগুলাদি সুবর্ণের পুনর্ঝার প্ররুতিভাবপ্রার্িরপ পুনর'পত্তি প্রমাণদিদ্ধ । তাহা হইলে এ দৃষ্টাস্তে 
ইকারাদি বর্ণেরও পুনরাপন্তি সিদ্ধ হইবে । কুগলাদি স্থবর্ণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বিকার- 
প্রাপ্ত বর্ণের পুনরাপত্তি সমর্থন কর! যাইবে 1 ৪৮ ॥ 

ভাষ্য | ব্যভিচার'দননুমানং । যথা পয়ে! দধিভাবমপিন্নং পুনঃ পয়ো 
ভবতি, কিমেবং বর্ণানাং পুনরাপত্ভিঃ ? অথ স্থুবর্ণব পুনরাপত্ভিরিতি | 

অনুবাদ । (উত্তর ) ব্যাভিচারবশতঃ অনুমান নাই। (ব্যাভিচার বুঝাইতে 
ভাষ্যকার বলিতেছেন ; যেমন ছুগ্ধ দধিত্ব গ্রাণ্ড হইয়া পুনর্ববার দুগ্ধ হয়, এইরূপ 
বর্ণসমূহের পুনরাপত্তি কি? অথব! স্থুবর্ণের ন্যায় পুনরাপত্তি ? [ অর্থাৎ দুগ্ধ যখন 
দধিত্ব প্রাণ্ড হইয়া পুনর্ববার ছুগ্ধ হয় না, তখন দ্ুগ্ধকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়! 
বর্ণের পুনরাপত্তির অনুমান করা যায় না। স্থতরাং পুর্বেবাক্তরূপ অন্ুমানে ছুগ্ধে 
ব্যভিচার অবশ্যু-স্বীকাধ্য | ] 

ভাষ্য | স্থবর্ণোদাহরণোপপত্ভিশ্চ-_ 


সুত্র। ন তদ্বিকারাণাৎ সুবর্ণভাবাব্যতিরেকাৎ ॥ 


॥8॥১৭৮॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) স্থৃবর্ণরূপ উদাহরণের উপপত্তিও নাই, যেহেতু সেই 
স্বর্ণের বিকার গুলির ( কুগুলাদির ) স্থবর্ণত্বের ব্তিরেক ( অভাব ) নাই। 


উল বাট এজ উলিএিল এ সিএিউি০ 2৬ 


৪৮০ ন্যায়দর্শন [ ২অ০, ২আ* 


ভাষ্য । অবস্থিতং স্থবর্ণণ হীয়মাঁনেনোপজায়মানেন চ ধর্মেণ 
ধর্ট্দি ভবতি, নৈবং কশ্চিচ্ছব্দাত্বা হীয়মানেন ইত্বেন উপজায়মানেন যত্তেন 
মী গৃহাতে | তন্মাৎ সুবর্ণোদাহরণং নোপপদ্যতে ইতি । 

অনুবাদ। স্বর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই ত্যজ্যমান ও জায়মান ধর্মমবিশিষ্ট ধন্মী 
(কুগুলাদি) হয়। এইরূপ, অর্থাৎ স্থবর্ণের ন্যায় কোন শব্দ্বরূপ ত্যজ্যমান ইত্ব 
ও জায়মান যত্ব-বিশিষ্ট ধর্ষিরূপে গৃহীত হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ দ্বার৷ বুঝা যায় 
না। অতএব স্থৃবর্ণূপ উদাহরণ (দৃষ্টান্ত ) উপপন্ন হয় না। 


টিগ্ননী। ভাষ/কার পূর্বপক্ষবাদীর কথার উত্তরে শেষে এখানে ৰলিয়াছেন যে, 
ব্যাভিচারবশতঃ অনুমান হইতে পারে না । এই ব্যভিচার প্রকাশ করিতে পুর্বপক্ষবাদীকে 
লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন যে, যেমন ছুগ্ধ দধিত্ব প্রাপ্ত হইয় পুনর্ধার ছুপ্ধ হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের 
পুনরাপত্ি হয় কি? অর্থাৎ, পুর্বপক্ষবাদী যেমন স্থবর্ণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পর্ধোক্তরূপ 
অনুমান বলিয়াছেন, তদ্রূপ ছুগ্ধকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, এরূপ জ্নুমান ঝলিতে পারেন কি? 
তাহা কিছুতেই পারেন না। কারণ, দুগ্ধ দধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার ছুগ্ধ হয় না। স্থবর্ণের 
পুনরাপন্তি হইলেও ছুপ্ধের পুনরাপন্তি হর না। স্থুতরাং ছুগ্ধে ব্যভিচারবশতঃ বিকারপ্রাপ্ত 
পদার্থমাত্রের পুনরাপন্তির অনুমান হইতে পারে না। পুর্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি 
সুবর্ণাদির পুনরাপন্তি দেখাইয়৷ তদষ্টান্তে বিকারপ্রাপ্ত পদার্থম'ত্রের অথবা ইকারা দ বর্ণের 
পুনরাপন্তির অনুমান করি নাই। পূর্বপক্ষবাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শনই আমি করিয়াছি। 
অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ হইলেই তাহার পুনরাপন্তি হয় না, এই নিয়মে ব্যভিচার প্রদর্শনের 
জন্তই আমি সুবর্ণাদির পুনরাপনিি দেখাইয়াছি। বিকারপ্রাপ্ত স্বর্ণের স্থায় বিকারপ্রাপ্ত 
বর্ণের? পুনরাপত্তি হইতে পারে, ইহাই আমার চরম বক্তব্য । ভাষাকার শেষে এই দ্বিতীয় পক্ষের 
উল্লেখপূর্ববক উহা! খণ্ডন করিতে “সুবণোদাহরণোপপন্তিশ৮”, এই বাক্যের পূরণ করিধ', সুত্রের 
অবতারণ করিয়'ছেন: ভাষ্যকারের এ বাক্যের সহিত শ্ত্রের প্রথমস্থ “নঞ৮ শব্দের 
যোগ করিয়া সুত্রার্থ ব্যাথা করিতে হইবে১। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই বে, পূর্বপক্ষবাদী 
পূর্বোক্তরূপ অনুমান দ্বারা ইকারা «র বর্ণের পুনরাপন্তি সমর্থন করিতে পারেন না । কারণ, ব্যভি- 
চারবশতঃ এরূপ অনুমান হইতেই পারে না ইহা সহজেই বুঝা যায় তাই মহবি এ পক্ষের 
উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সুবর্ণরূপ উদ্দাহরণও উপপন্ন হয় ন।। 
কারণ, স্বর্ণের বিকার কুগুলাদির স্বর্ণত্বের অভাব নাই, অর্থাৎ উহা! স্ুবর্ণই থাকে । মহধির 





১। বহু পুস্তকেই সুত্রের প্রথমে *“নঞঁ” শব্দের উল্লেখ নাই এবং ভ'যাকারের পূর্বোক্ত বাকের শেষেই 
নঞ্কত শের উল্লেখ আছে। কিন্তু ন্টাযবান্তিক ও স্তা়নুচীনিবদ্ধে গুত্রের প্রথমেই প্নঞ৮ শব্দ থাকায় এব 
উহ্হাই সঙগীচীন জনে হওয়ার, এরূপই সুত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে। 


৪৯ স্মৃৎ ] বাৎস্যাষন ভাষ্য ৪৮১ 


তাৎপর্ধ্য বর্ন করিতে ভাষাকাব বলিয়াছেন যে, স্থুবর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই কুগুলাদিবূপ ধ্শা 
হইয়া থাকে । উহ্থা পূর্ববর্তী আকার-বিশেষ ত্যাগ করার, এ আকার-বিশেষ উহার ত্যজামান 
ধর্ম: কুগুলাদিতে যে আকার-বিশেষ জন্মে, তাহ! উহার জায়মান ধন্ম। অর্থাৎ এ স্থলে 
স্থবর্ণত্ববপে স্ুবর্ণই কুগুলাদির প্ররুতি। উহা বিকারপ্রাপ্ত হইলেও, উহা অবস্থিতই থাকে, 
অর্থাৎ স্বর্ণের বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না । কিন্তু বর্ণের মধ্যে এমন কোন বর্ণ নাই, 
যাহ! কেবল ইকারত্ব ত্যাগ করিয়া যকারত্ব প্রাপ্ত ধর্থিরপে প্রতীত হয়। ইকার যদ্দি সুবর্ণের 
তায় বিকার প্রাপ্ত হইয়া, কুগুলের স্যার যকার হইত, তাহা! হইলে এ যকারে ( কুগুলে স্বর্ণের 
স্তায়) ইকার অবস্থিতই থাঁকিত, উহাতে অন্য আকাবে ইকার জ্ঞানের বিষয় হইত, এর স্থলে 
ইকাররূপ প্রকৃতি উচ্ছেদ হইত না| ফলকথা, যকারকে ইকারের বিকার বলিতে হইলে, 
খস্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ অবগ্ স্বীকার করিতে হইবে, স্থতরাং বকারকে ছুগ্ধের স্তায় বিকার- 
প্রাপ্ত বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলে, ইকারের পুনরাপন্তি হইতে পারে না। কারণ, ছৃগ্ধের 
ম্যায় বিকারগ্রাপ্ত পদার্থে পুনরাপত্তি হয় না। ইকারকে স্বর্ণের ন্যায় বিকার পাপ্ত? বলা 
যায় না। কারণ, এরূপ বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হর ন!। সুতরাং বর্ণবিকার সমর্থন 
করিতে পূর্ববপক্ষবাদীর স্থবর্ণরূপ উদ্দাহরণও উপপন্ন হয় না। যেরূপ বিকারস্থলে প্রকৃতির 
উচ্ছেদ হয়, তাদশ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রেরই পুনরাপন্তি হয় না) এইরূপ নিয়মে ব্যভিচার 
. নাই_ইহাই মহধির চরম তাৎপর্য । | 


ভাব্য।  বর্ণত্বাব্যতিরেকাদ্বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ | 
বর্ণবিকারা অপি বর্ণত্বং ন ব্যভিচরন্তি, যথা স্থবর্ণবিকাঁরঃ স্বর্ণ ত্বমিতি | 
সামান্য বতো ধন্মযোগো ন সামান্যস্য। কুণ্লরুচকৌ স্থবর্ণন্য ধর্মী, 
ন স্থবর্ণত্বস্ত, এবমিকারঘকারৌ কন্ত বর্ণাতআ্বনো ধন্মৌ? বর্ণত্বং সামান্যং, 
ন তস্তেমৌ ধন্মৌ ভবিতুমহতঃ। ন চনিবর্তমানে। ধন্ম উপজায়মানস্ত 
প্রকুতিঃ, তত্র নিবর্তমান ইকারো ন যকারস্তোপজায়মানস্ত প্রকুতিরিতি। 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) বর্ণ বিকারগুলির বর্ণত্বের অভাব ন! থাকায়, প্রতিষেধ 
নাই। বিশদার্থ এই যে, যেমন স্বর্ণের বিকার ( কুগুলাদি ) স্ববর্ণত্বকে ব্যভিচার 
করে না, তদ্ধপ বর্ণবিকারগুলিও ( বকারাদি বর্ণগুলিও ) বর্ণত্বকে ব্যভিচার করে না। 
অর্থাৎ নুবর্ণের বিকার কুগুলাদিতে যেমন স্থৃবর্ণত্ব থাকে, তদ্রুপ ইকারাদির বিকার 
যকারাদি বর্ণেও বর্ণত্ব থাকে । ( উত্তর) সামান্য-ধর্ বিশিষ্টের ( স্থবর্ণের ) ধন্দমষোগ 
আছে, সামান্ত-ধন্মের (স্থবর্ণত্বের) ধর্্মযোগ নাই । বিশদার্থ এই যে, কুগুল 
ও রুচক স্বর্ণের ধর্ম; স্বর্ণত্বের ধর্ম নহে, এইরূপ, অর্থাৎ কুগুল ও রুচকের ন্যায় 


৬১ 


শত পিট পিসী পিল প*ি শা তি». 


৪৮২ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আ* 


ইকার ও ষকার কোন্‌ বর্ণস্বরূপের ধর্ণ্ম হইৰে ? অর্থাৎ উহা! কোন বর্ণেরই ধন্ধ্ন হইতে 
পারে না। বর্ণত্ব সামান্য ধর্ম্ন, এই ইকার ও ষকার তাহার ( বর্ণত্বের ) ধর্ম্ন হইতে 
পারে না। নিবর্তমান ধর্মনও জায়মান পদার্থের প্রকৃতি হয় না, তাহা হইলে নিবর্তমান 
ইকার জায়মান ষকারের প্রকৃতি হয় না। 


টিগ্নী। সিদ্ধান্তবাদী মহধির পুর্ববোক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে পূর্বপক্ষবাদী এখানে 
যাহা বলিতে পারেন, ভাষ্যকার এখানে তাহার উল্লেখপুর্র্বক খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বপক্ষ বাদীর 
কথা এই যে, বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্বর্ণৰপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না_-এই যে প্রতিষেধ, 
তাহ! হয় না অর্গাৎ স্থবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় । কারণ, স্বর্ণের বিকার কুগুলাদিতে যেমন 
সুবর্ণত্বের অভাব নাই, উহা যেমন স্ুুবর্ণই থাকে, তদ্দরূপ বর্ণবিকার যকারাদি বর্ণগুলিতেও বর্ণত্বের 
অভাব না, উহা! বর্ণই থাকে । সুতরাং সুবর্ণের স্তায় বর্ণের বিকার বলা যাইতে পারে । এতছুন্রে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্ুবর্ণত্ সুবর্ণমাত্রের সামান্য ধর্ম । সুবর্ণ এ সামান্যবান্‌ অর্থাৎ স্বর্ণত্ব- 
বপ সামান্তধর্মাবিশিষ্ট ধর্্ী) স্বর্ণের বিকার কুগুল ও রুচক ( অশ্বাতরণ ) স্ুবর্ণেবই ধর্ম, 
্বর্ণত্বের ধন্ম নহে । কারণ, স্বর্ণ ই কুগুল ও রুচকের প্রকৃতি বা উপাদানকারপ। স্থবর্ণজাতীয় 
অবয়ব-বিশেষেই কুগুলাদি মবয়বী দ্রব্য সমবায়-সন্বন্ধে থাকে | কিন্তু ইকার ও বকর কোন বর্ণের 
ধন্দ নহে, উহ. বর্ণমাত্রের সামান্বধর্ম--বর্ণত্বেরও ধর্ম নহে। যেমন, কুগ্তল ও রুচকের 
উৎপন্ির পূর্বে তাহার উপাদান-কারণ স্বর্ণ অবস্থিত থাকে, তাহা হইতে কুগুল ও রুচকের 
উত্পন্তি হয়, তদ্রপ ইকার ও যকারেব উৎপত্তির পুর্ধে এমন কোন বর্ণ অবস্থিত থাকে না, 
যাহা হইতে ইকার ও ষকারের উৎপন্তি হওয়ায়, উহা! ইকার ও যকারের উপাদান বলিয়া 
ধর্মী হইবে । যকারোৎপন্তির পূর্বে অবস্থিত ইকারকেও এঁ যকারের প্রতি বলা বায় না৷ কারণ, 
বকারোৎপন্তি হইলে ইকার থাকে ন', উহা নিবৃহ হয়| যাহা নিবর্তমান, তাহা! জায়মানের প্রক্কৃতি 
হইতে পারে না । তাৎপর্য্যটাকাকার তাৎপর্ধ্য বর্ণন করিয়াছেন যে, নিবর্ভমান ইকার জায়মান যকাবের 
ধর্মী হয় না। কারণ, ধর্ম ও ধর্্ীর এককালীনত্ব থাক! আবশ্তক | ফলকথা, যকারাদি বর্ণে বর্ণত্ব 
থাকিলেও কুগুলাদি যেমন স্বর্ণের ধর্ম, তন্জরপ ষকারাদি বর্ণ কোন বর্ণের ও বর্ণমাত্রের সামান্ত 
ধর্ম _বর্ণত্বেব ধর্দদ হইতে না পারায়, স্ুবর্ণবিকারের ন্যায় উহাকে বিকার বলা যায় না। বর্ণবিকার 
সমর্থন করিতে স্ুুবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যোক্ত “বর্ণত্বাবাতিরেকাৎ” ইত্যাদি এবং 
“সামান্তবতো ধর্মযোগঃ” ইত্যাদি ছুইটি সন্দর্ত স্তাক়বান্তিকাদি কোন কোন গ্রন্থে স্ত্ররূপেই উল্লিখিত 
হইয়াছে, বুঝা যায়। কিন্তু “তাংপ্যটাকা” ও “ন্যারস্চীনিবন্ধে” উহা! স্ুত্ররূপে উল্লিখিত হয় 
নাই। বুন্তিকার বিশ্বনাথও এ সন্দ্ভদয়ের বৃত্তি করেন নাই। স্থৃতরাং উহ ভাষামধ্যেই গৃহীত 
হইয়াছে 1৪৯1 


ভাষ্য । ইতশ্চ বর্ণবিকারান্ুপপত্তিঃ-_ 
অনুবাদ । এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না | 


৫৩ লও] বাৎ্স্যায়ন ভাষ্য ৪৮৩ 


সুত্র। নিত্যত্বেংবিকারাদনিত্যত্বে চানবস্থানাৎ॥ 
॥৫০॥১৭৯॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু ( বর্ণের ) নিত্যত্ব থাকিলে বিকার হয় না, এবং 
অনিত্যত্ব থাকিলে অবস্থান হয় ন৷ [ অর্থাৎ বর্ণকে নিত্য ঝলিলে, তাহার বিনাশ হইতে 
না পারায়, বিকার হইতে পারে না। অনিত্য বলিলেও বিকারকাল পর্য্যন্ত বর্ণের 
অবস্থান ব৷ স্থিতি না থাকায় বিকার হইতে পারে না। ] 
ভাষ্য। নিত্য বর্ণা ইত্যেতত্রিন্‌ পক্ষে ইকারযকারৌ বর্ণাবিত্যুভয়ো- 
নিত্যত্বাদ্বিকারানুপপত্তিঃ । নিত্যত্বেহবিনাশিত্বাৎ কঃ কন্ত বিকার ইতি। 
অথানিত্য। বর্ণ ইতি পক্ষঃ, এবমপ্যনবস্থানং বর্ণানাং । কিমিদমনবস্থানং 
বর্ণানাং ? উৎপদ্য নিরোধঃ | উৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকারে যকার উৎপদ্যতে, 
যকারে চোঁৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকার উৎপদ্যতে, কঃ কম্ত বিকারঃ ? 
তদেতদবগৃহ সন্ধানে সন্ধায় চীবগ্রহে বেদিতব্যমিতি | 


অনুবাদ । বর্ণসমূহ নিত্য, এই পক্ষে ইকার ও ষকার বর্ণ, এ জন্য উভয়ের ( এ 
বর্ণদয়ের ) নিত্যত্ববশতঃ বিকারের উপপত্তি হয় না। (কারণ, ) নিত্যত্ব থাকিলে 
অবিনাশিত্ববশতঃ কে কাহার বিকার হইবে? যদি বর্ণসমূহ অনিত্য, ইহা পক্ষ হয়, 
অর্থাৎ বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণের অনিত্যত্ব-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, এইরূপ হইলেও 
বর্ণসমূহের অনবস্থান হয়। (প্রশ্ন) বর্ণসমূহের এই অনবস্থান কি? (উত্তর) 
উৎপত্তির অনন্তর বিনাশ । ইকার উৎপন্ন হইয়! বিনষ্ট হইলে যকার উৎপন্ন হয়, এবং 
যকার উৎপন্ন হইয়। বিনষ্ট হইলে ইকার উৎপন্ন হয়, (শ্ুতরাং ) কে কাহার বিকার 
হইবে ? সেই ইহা, অর্থাও বর্ণের উৎপত্তির অনন্তর বিনাশরূপ অনবস্থান, অবগ্রহের 
(সন্ধিবিশ্লেষের ) অন্তর সন্ধি হইলে এবং সন্ধির অনন্তর অবগ্রহ হইলে বুঝিবে। 

টিগ্লনী। মহষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্ত্রের দ্বারা আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন 
যে, বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে নিত্য বলেন, তাহা হইলে বর্ণের বিকাঁর বলিতে পারেন না । 
কারণ, ইকার ও বকাররূপ বর্ণ নিত্য হইলে, উহার বিনাশ অসম্ভব বিনাশ ব্যতীতও বিকার 
হইতে পারে না। ইকার ও ঘকার অবিনাশী হইলে কে কাহার বিকার হইবে? আর 
বর্দবিকারবাদী যদি বর্ণকে অনিত্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তিনি বর্ণের বিকার 
বলিতে পারেন না। কারণ, বর্ণ অনিত্য হইলে, বিকারের অব্যবহিত পূর্ব কা পর্য্যন্ত বর্ণের 
অবস্থান না৷ হগয়ায়, বিকার হইতে পারে না। সুতরাং বর্ণের নিত্যত্ব ও অনিত্যন্ধ, এই উত্তর 


এপসপীসিশীতিশী তে শ পাশ তল 
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পক্ষেই যখন বর্ণের বিকার সম্ভব নহে, তখন বর্ণবিকার প্রমাণসিদ্ধ নহে, উহা উপপন্নই হয় না। 
বর্ণসমূহের অনবস্থান কি? এই প্রশ্নের উত্তরে উৎপত্তির অনস্তর বর্ণের বিনাশকে বর্ণের অনবস্থান 
বলিয়া ভাষ্যকার উহা বুঝাইয়াছেন যে, ইকার উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে যকার উৎপন্ন হয়, এবং 
. বকারও উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে, ইকার উৎপন্ন হয়-_ইহাই ইকার ও যকারের অনবস্থান । 
বর্ণের অনিত্যত্বপক্ষে উহা অবস্ঠ স্বীকার্ধ্য। সুতরাং যকারের উৎপন্তির অব্যবহিত পুর্ববকালে 
ইকার ন| থাকায়, যকার হকারের বিকার হইতে পারে ন৷) এইরূপ কোন বর্ণ ই ছুই ক্ষণের 
অধিককাল অবস্থান না ধরার, কোন বিকারের প্রক্কৃতি হইতে পারে না) দধি+অত্র, এইরূপ 
প্রয়োগে কোন্‌ সময়ে যকারের উৎপন্ভির অনন্তর বিনাশ হয়, ইহা! বলিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন 
যে, সন্ধিবিচ্ছেদপূর্বধক সন্ধি করিলে এবং সন্ধি করিয়া পরে আবার সন্ধিবিচ্ছেদ করিলে উহা! 
বুঝিবে। অর্থাৎ, প্রথমে প্দধি+অব্র” এইরূপ উচ্চারদ করিয়া পবে “দধাত্র” এইরূপ উচ্চারণ 
করে। এবং প্রথমে প্দধ্য্র” এইরূপ সন্ধি করিয়াও পরে “দধি+অব্র” এইরূপ অবগ্রহ করে। 
ভাষ্ে “অবগ্রহ” শব্ষের অর্থ সন্ধির অভাব বা সন্ধিবিচ্ছেদট। ভাষ/কারের তাৎপর্য্য পরে 
( €৩ সুত্রভাষ্যে ) পরিস্ক।ট হইবে 1৫০। 
ভাষ্য । নিত্যপক্ষে তু তাবৎ সমাধিঃ__ 


অনুবাদ । নিত্য পক্ষেই সমাধান ( বলিতেছেন ), অর্থাৎ মহষি এই সূত্রের দ্বার। 
প্রথমে বর্ণ নিত্য, এই পক্ষেই জাতিবাদী পুর্ববপক্ষীর বর্ণবিকার সমাধান বলিয়াছেন । 


স্ত্র। নিত্যানামতীন্ডরিয়ত্বাৎ তদ্বর্মবিকপ্পাচ্চ 
বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধ ॥৫১।১৮৩॥ 
অনুবাদ । নিত্য পদীর্থের অতীন্দ্িয়ত্ববশতঃ এবং সেই নিত্য পদার্ধের ধর্মের 
বিকল্প অর্থাৎ বিবিধ-প্রকারতাবশতঃ বর্ণবিকারের প্রতিষেধ নাই। 1 অর্থাৎ নিত্য 
পদার্থের মধ্যে যেমন অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় আছে এবং অনেকগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্াও 
আছে, তদ্রপ অন্যান্য নিত্য পদার্থ বিকারশূন্য হইলেও বর্ণরূপ নিত্য পদার্থকে বিকারী 
বল৷ বায়। সুতরাং বর্ণের নিত্যত্বপক্ষেও তাহার বিকারের প্রতিষেধ হইতে পারে না। ] 


ভাষ্য । নিত্যা বর্ণা ন বিক্রিয়ন্ত ইতি বিপ্রতিষেধঃ। 'যথ! নিত্যত্বে 


সতি কিঞ্চিদিতীক্বিয়মিক্ডরিয়গ্রাহাশ্চ বর্ণাঃ, এবং নিত্যত্বে সতি কিঞ্চিন্ন 
বিক্রিয়তে, বর্ণাস্ত বিক্রিয়ন্ত ইতি । 





১ অবগ্রহোইসংহিতা। দধি অত্রতুয্চার্যা দধাত্রতুচচার্যাতে, দধাত্রেতি বা সন্ধায় দি আন্রত্যবগৃহ্থত 
ইত্যর্থঃ।--তাৎপর্যাটাকা । 


€১ স*১ ] বাৎস্তায়ন ভাঁষ্য ৪৮৫ 


বিরোধাদহেতুত্তদ্বন্মাবিকল্পঃ | নিত্যং নোপজায়তে নাপৈতি, 
অনুপজনাপায়ধর্মনকং নিত্যং, অনিত্যৎ পুনরুপজনাপায়যুক্তং, ন 
চান্তরেণোঁপজনাপায়ৌ বিকারঃ সম্ভবতি । তদ্যদ্ি বর্ণ বিক্রিয়ন্তে 
নিত্যত্বমেষাং নিবর্ততে । অথ নিত্য বিকারধর্ত্বমেষাং নিবর্ততে | সোহয়ং 
বিরুদ্ধো হেত্বাভাসো ধর্মমবিকল্প ইতি | 

অনুবাদ । নিত্য বর্ণগুলি বিকৃত হয় না, এইরূপ প্রতিষেধ হয় না। ( কারণ ) 
যেমন নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু পরমাণু প্রভৃতি ) অতীন্দ্িয়, 
এবং বর্ণগুলি ইন্ড্রিয়গ্রাহ, এইরূপ নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন 
বস্ত ( পরমাণু প্রভৃতি ) বিকৃত হয় না, কিন্তু বর্ণগুলি বিকৃত হয় । 

[ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ] 

বিরোধবশতঃ তদ্বন্্মবিকল্প (জাতিবাদীর কথিত নিত্য পদার্থের ধর্ম-বিকল্প ) 
হেতু হয় না, অর্থাৎ উহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। বিশদার্থ এই যে, নিত্য বস্ত 
জন্মে না, অপায়প্রাপ্ত (বিনষ্ট ) হয় না. নিত্য বস্তু উৎ্পত্তিবিনাশ-র্ষ্মবিশিষট 
নহে। অনিত্য বন্তুই উৎপত্তিবিনাশ-বিশিষ্ট । উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীতও 
বিকার সম্ভব হয় না। স্থতরাং বর্ণগুলি ষদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে এই 
বর্ণগুলির নিত্যত্ব নিবৃত্ত হয়। যদি (বর্ণগুলি) নিত্য হয়, তাহা হইলে এই 
বর্ণগুলির বিকারধর্মত্ব নিবৃত্ত হয়। (স্তুতরাং) সেই এই ধর্ম্মবিকল্প ( জাতিবাদীর 
কথিত হেতু ) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। 

টিপ্রনী। মহৰি পূর্বত্রে বলিয়াছেন যে, বর্ণকে নিত্য ঝলিলে? তাহার বিকার হইতে 
পারে না, অনিতা বলিলে 9 তাহার বিকার হইতে পারে না । মহধির এ কথার উত্তরে পুর্বপক্ষ- 
- বাদী কিরপে জাতি নামক অনছুনুর বলিতে পাবেন _ইহাও এখানে মহষি বলিয়া, তাহার খণ্ডন 
করিগ়্াছেন। প্রথমে এই স্থত্রের দ্বারা বর্ণের নিত্যত্বপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে__ 
বর্ণবিকারেব .প্রতিষেধ করা বায় না অর্থাৎ, বর্ণ নিত্য হইলে তাহার বিকার হইতে পারে না__ 
এই যে গ্রতিষেধ, তাহা হয় না । কারণ, নিত্য পদার্থের নানাবিধ ধর্ম্নরূপ ধর্ম্মবিকল্প আছে। 
নিত্য পদার্গের মধ্যে পরমাণু প্রভৃতিতে অতীব্জিয়ত্ব আছে, এবং গোত্ব প্রভৃঠিতে ইন্দ্রিয় গ্রাহাত্ব 
আছে, এবং বর্ণের নিত্যত্ব পক্ষে এ বর্ণরূপ নিত্য পদার্সেও ইন্জিয়গ্রাহ্ত্ব আছে। তাহা হইলে 
নিত্য পদার্থ মাত্রই যে একরূপ, ইহা বলা যায় না। এইপ্প হইলে নিত্য পদার্গের মধ্যে পরমাণু 
প্রভৃতি অন্তান্ত নিত্য পদার্থগুলি বিকারপ্রাপ্ত না হইলেও _বর্ণবূপ নিত্য পদর্থ বিকারপ্রাপ্ত 
হয়, ইহা বলা যাইতে পারে । যেমন, শিত্য পদার্সের মধ্যে অতীব্্িয় ও ইন্রিয়ত্রীহা, এই ছুই 


৪৮৬ ন্যায়দর্শন [ ২অ*, ২আ, 


প্রকারই আছে, তন্রপ নিত্য পদার্থের মধো বিকারশূন্ঠ ও বিকারপ্রাপ্ত__এই ছুই প্রকারও থাকিতে 
পারে। সুতরাং বর্ণগুলি নিত্য হইলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না--এইরপ প্রতিষেধ করা যায় না। 
ভাষ্যে পৰি প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ প্রতিষেধের অভাবই কথিত হইয়াছে । 

ভাষাকার জাতিবাদীর সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, 
জাতিবাদীর কথিত হেতু “্ধশ্মৃবিকল্প”, বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস, উহা হেতুই হয় না। অর্থাৎ 
জাণ্তিবাদী থে বর্শের বিকারিত্ব ও নিত্যত্ব, এই ছইটি ধর্ম স্বীকার করিয়া নিত্য বর্ণেরও বিকার 
সমর্থন করিতেছেন, তাহার স্বীকৃত এ ধর্ম পরম্পর বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহা তাহার সাধ্যনাধক 
হয়না । কারণ, নিত্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । উৎপণ্ঠি ও বিনা* না হইলে বিকার 
হইতেই পারে না । বিকার প্রাপ্ত হইলেই সেই পদার্থ জন্য ও বিনাশী হইবে। স্থুতরাং বিকার- 
প্রাপ্ত পদার্থে নিত্যত্ব থাকিতে পারে না| বর্ণগুলিকে নিত্য বলিলে তাহার উত্পন্তি বিনাশ না 
থাকায়, বিকাঁর হইতে পাত্রে না । বর্ণগুলি বিকারপ্রাপ্ত বলিলে তাহার উৎপনি ও বিনাশ 
হওয়ায় নিত্যত্ব থাকে না । ফলকথাঁ, বর্ণকে বিকারী বলিলে তাহার অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। তাহা হইলে বর্ণের নিত্যত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, তাহার বিকারিত্ব স্বীকার করিতে 
গেলে এ বিকািত্ব নিত্যত্বপিদ্ধান্তের ব্যাধাতক হয়। এবং বর্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করিয়া 
তাহার নিতাত্ব স্বীকার করিতে গেলে, উহ! বর্ণের বিকারিত্বের ব্যাঘাতক হয়। সুতরাং 
বিকারিত্ব ও নিত্যত্বরূপ ধর্সদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহ! সাঁধ্যদাধক হয় না। উহা 
বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। নিত্য পদার্থে অতীক্দরিয়ত্ব ও ইন্জরিয়গ্রাহ্ত্ব, এই ছুই ধর্ম থাকিতে 
পারে। কারণ, এ ধন্মপ্বয়ের সহিত নিত্যত্বের কোন বিরোধ নাই । অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিলেও 
কোন পদার্থে অতীক্দরিয়ত্ব এবং কোন পদার্থে ইন্জিয়গ্রাস্ত্ব থাকিবার বাধা নাই । মূলকথা, 
জাতিবাদী বর্ণের নিত্রাত্ব পক্ষে বর্ণ বিকার সমর্থন করিতে যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা “জাতি” নামক 
অসহুন্তব। মহষি-বর্ণিত চতুর্তিংশতি প্রকার "জাতি”র মধ্যে উহার নাম “বিকল্পসমা জাতি। 
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ভাষ্য । অনিত্যপক্ষে সমাধিঃ_ 
অনুবাদ | অনিত্য পক্ষে অর্থাৎ বর্ণ অনিত্য, এই পক্ষে ( মহষি জাতিবাদী 
পুর্ববপক্ষীর ) সমাধান (€ বলিতেছেন )- 
নুত্র। অনবস্থায়িত্বে চ বর্ণোপলব্ধিবৎ তদ্িকারোপ- 
পর্তিঃ ॥৫২।॥১৮১॥ 


অনুবাদ। অনবস্থায়িত্ব থাকিলেও অর্থাৎ অনিত্য বর্ণ অস্থায়ী হইলেও বর্ণের 
উপলব্ধির হ্যায় তাহার ( বর্ণের ) বিকারের উপপত্তি হয় । 


€২ হৃ*, ] বাৎস্তায়ন ভাষ্য ৪৮৭ 


ভাষ্য । যথাহনবস্থায়িনাং বর্ণানাং শ্রবণং ভবতি, এবমেষাং বিকাঁরো 
ভবতীতি। 

অসম্বন্ধাদসমর্থহ্্থপ্রতিপাদ্দিকা! বর্ণোপলব্ির্ বিকারেণ সম্বন্ধা- 
দূসমর্থা, যা গৃহামাণা বর্ণবিকারমর্থমনুমাপয়েদিতি । তত্র যাদৃগিদং যথা 
গন্ধগুণ। পৃথিব্যেবং শব্দস্থখাদিগুণাপীতি, তাদগেতদ্ভব্তীতি | নচ 
বর্ণোপলব্বিবর্ণনিবৃত্তৌ বর্ণান্তরপ্রয়ৌগম্ত নিবন্তিকা।  যোহষমিবর্ণ- 
নিরৃর্ভী যকারস্ত প্রয়োগে যদ্যয়ং বর্ণোপলদ্ধা নিবর্ততে, তদা তত্রোপ- 
লভ্যমান ইবর্ণে! যত্বমাপদাত ইতি গৃহ্যেত। তশ্মাদর্ণোপলব্ধিরহেতুরবর্ণ- 
বিকারস্তেতি | 


অনুবাদ । যেমন অস্থায়ী বর্ণসমূহের শ্রাবণ হয়, অর্থাৎ যেমন বর্ণের অনিত্যত্ 
পক্ষে বর্ণগুলি শ্রবণকাল পর্য্যস্ত স্থায়ী না হইলেও তাহার শ্রুবণরূপ উপলব্ধি হয়, 
এইরূপ এই বর্ণ গুলির বিকার হয়। 
[ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ] 


অর্থপ্রতিপাদিক1 বর্ণোপলন্ধি। অর্থাৎ জাতিবাদী যাহাঁকে বর্ণবিকাররূপ পদার্থের 
সাধকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বর্ণোপলব্ধি ( বর্ণশ্রবণ ), সম্বন্ধের অভাববশতঃ, 
অর্থাৎ বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্ডি-সন্থন্ধ না থাকায় ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) 
অসমর্থ । যে বর্ণোপলন্ধি জ্ঞায়মান হইয়া বর্ণবিকাররূপ পদার্থকে অনুমান করাইবে, 
সেই বর্ণোপলন্ধি বিকারের সহিত, নন্বন্ধবশতঃ ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) 
অসমর্থ নহে। তাহা হইলে, *যেমন পৃথিবী গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষট, এইরূপ শব্দ 
সুখাদিগুণবিশিউও”_ইহা। অর্থাৎ এই বাক্য যেরূপ, ইহা অর্থাৎ জাতিবাদীর 
পূর্ববোক্তরূপ সমাধান সেইরূপ হয়। বর্ণের উপলব্ধি, বর্ণনিবৃত্তি হইলে বর্ণান্তুরের 
প্রয়োগের নিবর্তকও নহে । বিশদার্থ এই ষে, ইবর্ণের নিবৃত্তি হইলে এই যে যকারের 
প্রয়োগ, ইহ ষদ্ি বর্ণের উপলব্ধির দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহ! হইলে সেই স্থলে উপলভ্য- 
মান ইবর্ণ ষকারত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহ। বুঝ! যাউক্‌ ? অতএব বর্ণের উপলব্ধি বর্ণবিকারের 
হেতু অর্থাৎ সাধক হয় ন। 


টিপ্ননী। মহধি বর্ণের নিত্যত্বপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া, এই স্থত্রের দ্বারা বণের 
অনিত্যত্বপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে, বর্ণ অনিত্যত্ববশতঃ বহুক্ষণস্থায়ী ন1 হইলেও 
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যেমন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হয়, তন্দ্ূপ বর্ণে বিকার হয়। ভাষ্যকার সুত্রার্রবর্ণন করিয়া 
শেষে এখানেও জাতিবাদীর এই সমাধানের থণ্ডন করিয়াছেন । ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্ধ্য এই 
যে, জাতিবাদী বর্ণের বিকার-দধনে 'বর্ণোপলব্ধিবৎ' এই কথার দ্বারা! বর্ণের উপ্লব্ধিকে দৃষ্টান্ত 
বলিয়াছেন । কিন্তু .কান হেতু বলেন নাই । হেতু ব্যতীত কেবল দৃষ্টান্ত দ্বার! বোন সাধ্য-সিদ্ধি 
হয় 511 জাতিবাদী যদি ই বর্ণোপলন্ধিকেই বর্ণবিকাররূপ সাণ্যপাধনে হেতু বলেন, তাহ হইলে 
উহ্থাতে বর্ণবিকাররূপ সাধা পদার্গের ব্যাপ্তিবপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্তক কারণ, ব্যাপ্তি না থাকিলে 
তাহ দাব্যপাধক হেতু হয় না । দাধে'র ব্যগ্রিবিশিষ্ট বলিয়া গৃহ্মাণ মর্ণাৎড ভ্তায়মান হইলেই তাহ! 
সাধ্যদাধক হয়? জাতিবাদীর মতে যে বর্ণাপলন্ধি বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্থিবিশিউটরূপে 
গৃহামাণ হইয়া বর্ণবিকাধের সাধন করিবে, তাহা এ বর্ণবিকারের দহিত ব্যাপ্তিরপ সন্ধপ্রযুক্তই 
বর্ণবিকার-স'ধনে অদমর্গ হয় না, অর্থাৎ বর্ণবিকার দাধন করিতে পারে । কিন্তু বর্ণের উপপন্ধি 
হইলেই তাহার বিকার হষঈবে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় বর্ণোপলব্ধিতে বর্ণবিকারের ব্যাণ্তিরপ 
সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উহা বর্ণবিকার সাধন করিতে অসমর্থ, উহা বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধক হেতু 
হয় না। হেতু না হইলে কেবল এ বর্ণোপলন্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণবিকার সাধন 
করা যায় না। সুতরাং স্বর্ণের উপলব্ির স্ঠায় রর্ণের বিকার হয়”--এই কথা বলিয়া বর্ণের 
অনিতাত্বপক্ষে জাতিবাদী যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা! জাতি নামক অসহুত্র। ব্যাপ্তির অপেক্ষা 
না করিয়া অর্থাৎ পৃথিবীত্বে শব্বাদি গুণের ব্যাপ্তি না থাকিলে € “পৃথিবী যেমন গন্ধ-রূপ-গুণ- 
বিশিষ্ট, তদ্রূপ শব্দও সুখাদি রূপ-গুণ-বিশিষ্ট” এইকপ কথা যেমন হয়, জাতিবাদীর পূর্বোক্ত 
কথাও তদ্রুপ হইয়াছে । মহষি-কখিত চতুব্বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে উহ. “দাধর্ঘাসমা” 
জাতি। (৫1১২ সুত্র দ্রষ্টবা )। পুব্বপক্ষবাদী বদি বলেন বে, বর্ণোপলব্ধিতে বর্ণবিকারকূপ 
সাধ্যের বাপ্তি না থাকিলেও উহা! বণের নিবুত্তি হইলে বর্ণান্তঃ প্রয়োগরূপ আদেশ-পক্ষের 
নিবর্তক, অর্থাৎ অভাবদাধক হওয়ায় পরিশেষে বর্ণবিকারপক্ষেরই সাপক হয়। অর্থাৎ বর্ণের 
নিবুন্তি হইলে সেই বর্ণের উপলব্ধি হইতে পারে না । বাহা নিবৃত্ত বা বিনষ্ট, তাহার উপল ন্ধ অর্থাৎ 
সেই বর্ণের শ্রবণ হয়া অপভ্তব কিন্তু যখন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হয়, তখন বর্ণের নিবৃত্তি 
হয় না__ইহা! স্বীকার্য্য। স্থতরাং বর্ণের নিবৃন্তি হইলে বর্ণান্তরের প্রপ্নোগ হয়--ইহ! বলাই যায় 
না। সুতরাং বর্ণের উপলব্দিবপ হেতু দ্বারা বর্ণের নিবৃনি হইলে বর্ণাস্তর প্র:য়াগরূপ আদেশ-পক্ষের 
অভাবই দিদ্ধ হয়। তাহ। হইলে পরিশ্ে উহ! দ্বারা বর্ণের বিকার-পক্ষই সিদ্ধ হইবে । এতছুন্তরে 
ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বর্ণোপলন্ধি বর্ণ নিবুতি হইলে বর্ণান্তর-প্রয়োগের নিবর্তক, অর্থাৎ 
অভাবসাধক হয় না। কারণ, “দধ্যত্র” এই প্ররোগে “ই”্কারের উপলব্ধি হয় না -ই£া সকলেরই 
্বীকার্ধ্য। যনি এ স্থলে ইকারের নিবৃন্তি না হইত, তাহা হই'লে এ স্থলে ইকারই যকারত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া উপলভ্যমান হয়, ইহা বুঝা যাইত। কিন্তু এ স্থলে ষকারত্বপ্রাপ্ত ইকারের উপলব্ধি হয় না । 
স্বর্ণের বিকার কুণ্ডল দেখিলে আকারবিশেষপ্রাপ্ত স্থুবর্ণকেই দেখা যায় এবং সেইরূপ বুঝা যায়। 
কিন্তু “দধাত্র” এই প্রয়োগে ই”কারের শ্রবণ না হওয়ায়, এ প্রয়োগে ইকারের নিবু্তি হয় _ইহা 


৫৩ স্থৃত ] বাস্তায়ন ভাষ্য ৪৮৯ 


স্বীকার্ধ্য | সুতরাং বর্ণোপলদ্ধির দ্বায়া বর্ণনিবৃত্থির অভাব সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধান্তবাদীর সম্মত 
আদেশপক্ষের অভাব সিদ্ধ করা যায় না! ৫২ ॥ 


নুত্র। বিকারধর্ষিত্বে নিত্য ত্বাভাবাৎ কালান্তরে 
বিকারোপপত্তেশ্চাপ্রতিবেধঃ ॥৫৩॥১৮২॥ 


অনুবাদ । (সিদ্ধান্তবাদী মহধষির উত্তর) বিকারধর্িত্ব থাকিলে নিত্যত্ব না 
থাকায় এবং কালান্তরে বিকারের উপপত্তি হওয়ায়, অর্থাৎ বিকারী কোন পদার্থ ই 
নিত্য হইতে পারে না৷ এবং বিকার কালান্তরেই হইয়! থাকে, এজন্য ( জাতিবাদীর 
পূর্ব্বোন্ত ) পাতিষেধ হয় না। 

ভাঁষ্য। তদ্বর্্মবিকল্পাদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। ন খলু বিকার- 
ধর্দ্কং কিঞিন্লিত্যমুপলভ্যত ইতি | বর্ণোপলব্িবদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। 
অবগ্রহে হি দধি অত্রেতি প্রযুজ্য চিরং স্থিত্বাঁ ততঃ সংহিতায়াং 
প্রযুঙ্ক্তে দর/ত্রেতি। চিরনিরৃত্তে চায়মিবর্ণে যকারঃ প্রযুজ্যমানঃ কম্য 
বিকার ইতি প্রতীত্বতে ? কাঁরণাভাবাৎ কাধ্যযাভাব ইত্যনুযোগঃ প্রসজ্যত 
ইতি। | 

অনুবাদ । “তদ্বর্্রবিকল্লাৎ” এই বথার দ্বারা প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু, 
বিকারধর্ম্মবিশিষ্ট কোন বস্ত নিত্য উপলব্ধ হয় না । ্বর্ণোপলন্ধিবৎ”_-এই কথার 
দ্বারাও প্রতিষেধযুক্ত নহে । যেহেতু, অবগ্রহে অর্থাৎ সন্ধি না হইলে “দধি অত্র” 
এইরূপ প্রয়োগ করিয়া বহুক্ষণ থাঁকিয়। তদনস্তর সন্ধি হইলে “দধ্যত্র” এইরূপ প্রয়োগ 
করে। কিন্তু ইবর্ণ, অর্থাৎ দধি শব্দের ইকার বনুক্ষণ বিনষ্ট হইলে প্রযুজ্যমান এই 
যকার কাহার বিকার, ইহা৷ বুঝ! যায়? কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের অভাব 
হয়, এজন্য অনুযোগ ( পূর্ববোক্তরপ প্রশ্ন ) প্রসক্ত হয়। 

টিগ্ননী। মহর্ষি ছুই সুত্রের দ্বারা উভয়পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া! এই স্থত্রের দ্বারা 
ধর সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন । ভাফ্যকার নিজে পূর্বোক্ত ছুই স্থত্রের ভাষ্যেই জাঁতিবাদীর 
পূর্বোক্ত সমাধানের খণ্ডন করিয়া, স্ত্র বারা তাহাই সমর্থন করিতে এই হত্রের অবতারণা! করিয়া- 
ছেন। স্ত্র ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রথম স্বত্রে “তদ্বর্মবিকল্পাৎ” এই 
কথা বলয়া এবং দ্বিতীয় সুত্রে “বর্ণোপলব্ধিবৎ” এই কথা বলিয়া জাতিবাদী যে গ্রতিষেধ 


করিয়াছেন, তাহা হয় না, অর্থাৎ জাতিবাদী এঁ কথা বলিয়! সিদ্ধান্তবাদীর যুক্তির প্রতিষেধ করিতে 
৬২ 


উর পর ৮4 
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পারেন না। কারণ, অস্তান্ত নিত্যপদার্থ অবিকারী হইলেও বর্ণরূপ নিত্যপদার্থের ৰিকার হইতে 
পারে, একথা কিছুতেই বলা যায় না। বিকারধর্মী বা! বিকারী পদার্থ হইলেই তাহা অনিত্য 
হইবে, এরূপ পদার্থ কখনই নিত্য হইতে পাবে না। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত বিকার 
হইতেই. পারে 'না। সাংখ্যম্মত পরিণামিনিত্য প্রকৃতি বা এরূপ কোন পদার্থ মহর্ষি গোতম 
স্বীকার করেন নাই। তাই এখানে বলিয়াছেন, “বিকারধর্থিত্বে নিত্যত্বাভাবাৎ”। 

বর্ণ অনিত্য হইলেও তাহার উপলব্ধির সায় তাহার বিকার হইতে পারে, এই সমাধানের 
উত্তরে 'মহধি বলিয়াছেন, পকালীস্তরে বিকারোপপত্েশ্ঠ” | অর্থাৎ কালাস্তরে বিকার হইয়া 
স্থাকে। ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুঝাইতে প্ররুত স্থলের উল্লেখ করিয়! বলিয়াছেন যে, সন্ধির 
পূর্বে “দধি+অত্র” এইরূপ প্রযোগ করিয়া অনেকক্ষণ পরে সন্ধি করিয়া, “দধ্যত্র” এইবপ প্রয়োগ 
করিয়া থাকে । এ স্থলে যকারকে “দধি”ঃ শব্দের ইকারের বিকার বলিলে ওঁ ইকারকে যকারের 
প্রক্কতিরূপ কারণ বলিতেই হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত দধি শব্দের ইকার বিন হইলেই ওঁ স্থানে 
যকারের প্রয়োগ হইগা থকে। বর্ণকে অনিত্য স্বীকার করিলে এ পক্ষে ইকারাদি বর্ণ ছুইক্ষাণ 
মাত্র অবস্থান কবে, অর্থাৎ উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণেই বর্ণের বিনাশ হয়, এই সিদ্ধাস্তও স্বীকার 
করিতে হুইবে। তাহা হইলে প্দধি*” শব্দের উচ্চারণের অনেকক্ষণ পরে সন্ধি করিয়া! “দধ্যক” 
এইরপ প্রয়োগ করিলে, তখন এ যকারের প্রক্কৃতি ইকার না থাকায় উহা বহুক্ষণ পূর্ব বিনষ্ট 
হওয়ায়, এ যকার কাহার বিকার হইবে ? এইরূপ অনুযোগ বাঁ প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বর্ণবিকার- 
বাদী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না । কারণ, বর্ণের অনিত্যত্বপক্ষে বর্ণবিকারবাদীর মতেও 
পূর্বোক্ত হ্থলে ইকাররূপ কারণের অভাববশ তঃ যকাররূপ বিকার হইতে পারে না। উহা! ইকারের 
বিকার হইতে না পারিলে, আর কাহারই বিকার হইতে পারে না। ফলকথা, বিকার হইতে যে 
কাল পধ্যন্ত প্রকৃতির থাকা আবপ্তক, পে কাল পর্যন্ত বর্ণ থাকে না । ছুই ক্ষণমাত্র স্থাক্িবর্ণ 
যখন কালাস্তরে অর্থাৎ বিকারের কালে থাকে না, তখন বর্ণের বিকার হইতে পারে না। ৰর্ণোৎ- 
পত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহার বিকার সম্ভব হয় না । দধি+অত্র, এইরূপ বাক্যোচ্চারণের অনেক- 
ক্ষণ পরে “দধাত্র” এইরূপ প্রয়োগ হওয়ায়, বর্ণবিকারবাদীকে কালবিলম্বে কালাস্তরেই এ স্থলে 
বর্ণবিকার বণিতে হইবে । কিন্তু তখন কারণের অভাবে ষকার কাহার বিকার হইবে ? কাহারই 
বিকার হইতে পারে না। বর্ণের উপলব্ধি কালান্তরে হয় না। শ্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দ 
উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তৎকালেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ( সমবায় ) সম্ভব হওয়ায়, দিতীয় 
ক্ষণেই শ্রবণদেশোৎপন্ন বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হইতে পারে ও হুইয়! থাকে । সুতরাং ুর্ব- 
পক্ষবাদী বর্ণের উপলব্িকে বর্ণবিকারের দৃষ্াস্তবূপে উল্লেখ করিতে পারেন ন1। মুলকথা, বর্ণের 
নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই উভয় মতেই বর্ণের বিকার উপপন্ন হয় না ৫৩1 


ভাষ্য । ইতশ্চ বর্ণবিকারানুপপত্ভিঃ-_- 
'অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি নাই। 


৫৫ সৃ০| বাৎ্স্তাঁয়ন ভাষ্য ৪৯১ 


সুত্র। প্রকুত্যনিয়মাঁৎ ॥৫8॥১৮৩॥ * 

অনুবাদ । যেহেতু প্রকৃতির নিয়ম নাই, অর্থাৎ বর্ণবিকারের প্রকৃতির নিয়ম 

ন! থাকায়, বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না। 
ভাষ্য । ইকার-স্থানে যকারঃ জয়তে, যকারস্থানে খন্বিকারো 

বিধীয়তে, “বিধ্যতি” | তদ্যদি স্তাঁৎ প্রকৃতিবিকাঁরভাঁবে। বর্ণানাং তস্থা 
প্রকৃতিনিয়মঃ স্তাৎ ? দৃষ্টো বিকারধর্থিতবে প্রকৃতিনিয়ম ইতি | 

অনুবাদ। ইকারের স্থানে যকার শ্র্ত হয়, যকারের স্থানেও ইকাঁর বিহিত 
হয়, ( যেমন ) শবিধ্যতি” । [ অর্থাৎ ব্যধ, ধাতু হইতে এবধ্যতি' এইরূপ যে পদ হয়, 
তাহাতে ঘ্ব্যধ্” ধাতুর যকারের স্থানে ইকার হইয়া থাকে ], কিন্তু যদি বর্ণের প্রকৃতি 
বিকারভাব থাকে, (তাহা হইলে ) সেই বিকারের প্রকৃতি নিয়ম থাকুক ? বিকার- 
ধর্িত্ব থাকিলে প্রকৃতি নিয়ম দেখা বায়। 

টিগূনী। মহধি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্থত্রের দ্বারা সর্বশেষে আর একটি যুক্তি 
বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়ম না থাকায় বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না তাঁৎপর্ধ্য এই যে, বিকার- 
স্থলে সর্কত্রই প্রকৃতির নিয়ম থাকে 1 যে প্রক্কৃতি সে প্রক্কৃতিই থাকে, যে বিকৃতি সে বিক্ৃতিই 
থাকে । বিকার বা বিকৃতি কখনই প্রকৃতি হস্স না) দুগ্ধের বিকার দরধি কখনও দুগ্ধের প্রক্কৃতি 
হয়না) কিন্তু বর্ণের মধ্যে ইকারের স্থানে যেমন যকার হয়, তদ্রপ “বিধ্যতি” ইত্যাদি প্রয়োগ* 
স্থলে যকারের স্থানেও ইকাঁর হয়) তাহ! হইলে বর্ণবিকারবাদীর মতে ষকার যেমন ইকারের 
বিকার হয়, তব্রপ কেন স্থলে ইকারের প্রক্কৃতিও হয়, ইহা স্বীকাধ্য। কিন্তু বিকাবস্থলে সর্বত্র 
যখন প্রক্কৃতির শিয়ম থাকে, ছুগ্ধ খন দধির পক্ষে প্রক্কতিই হয়, বিকৃতি হয না, তখন এ নিয়মানু- 
সারে বর্ণবিকারস্থলেও প্রকৃতির নিয়ম থাকা আবশ্টক, সে নিয়ম বন নাই, তখন বর্ণের বিকার 
স্বীকার করা যায় না । “দধ্যত্র” ইত্যার্দি বাক্যে ইকারের স্থানে যকারের প্রয়মেগরূপ আদেশ- 
পক্ষই স্বীকাধ্য ॥ ৫৪ ॥ 

সুত্র। অনিয়মে নিয়মানীনিয়মঃ ॥৫৫॥১৮৪॥ 

অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) অনিয়মে নিয়ম থাকীয়, অনিয়ম নাই [ অর্থাৎ পুর্ববসৃত্রে 
প্রকৃতির যে অনিয়ম বল! হইয়াছে, তাহা! বল! যায় না) কারণ, উহাকে নিয়মই 
বলিতে হইবে-_উহ। অনিয়ম নহে ]। 


* প্রচলিত পুস্তকে উদ্ধৃত সুব্রপাঠের পরে পবর্ণবিকারাণাং” এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে। কিন্তু স্ঠায়স্ুচী- 


নিবন্ধে প্প্রকৃত্ানিয়মাৎ” এই পর্যন্তই শুত্রপাঠ গৃহীত হইয়ানতে | 


শা পাশপাশি তত শি ০৯ এডি 


পিপি নপব হতী সী শট 


৪৯২ ন্যায়দর্শন [ ২অ০, ২আ০ 


ভাষ্য । যোঁহয়ং প্রকুতেরনিয়ম উক্তঃ স নিয়তো যথাবিষয়ং 

ব্যবস্থিতো নিয়তত্বানিয়ম ইতি ভবতি। এবং সত্যনিয়মো নাস্তি, তত্র 
যছুক্তং পপ্ররৃত্য নিয়মা”দিত্যেতদযুক্তমিতি | 

অনুবাদ । এই যে প্রকৃতির অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ত ( অর্থাৎ ) ষথা- 
বিষয়ে ব্যবস্থিত, নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম, ইহা হয়। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ উহা! নিয়ম 
হইলে অনিয়ম নাই, তাহ! হইলে পপ্রকৃত্যনিয়মাৎ৮» এই যাহা বল! হইয়াছে, ইহা 
অধুক্ত। | 

টিগ্লনী। মহতির পূর্বস্থত্রোক্ত কথায় প্রতিবাদী কিরূপে বাকৃছল করিতে পারেন, মহর্ষি 
এই স্থত্রের দ্বার! তাহা! বলিয়া পরবর্তী শু্রের দ্বার! তাঁহার নিরাঁস করিয়াছেন । ছলবাদীর কথা 
এই যে, পূর্বস্তরে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না) কারণ, যাহাকে 
অনিরম বলিবে, তাহা যখন নিক্নত অর্থাৎ, তাহা যখন য্াবিষয়ে ব্যবস্থিত, তখন তাহাকে নিয়মই 
বলিতে হইবে । যাহা নিজে নিয়ত, তাহা নিয়মই হয়, সুতরাং তাহা অনিয়ম হইতে পারে না, 
যাহা বস্ততঃ নিয়ম, তাহাকে অনিয়ম বলা যায় না। তাহ! হইলে অনিয়ম বলিয়া! কোন বাস্তব 
পদার্থ ই নাই। কুতরাং দিদ্ধাত্তবাদী যে, প্রকৃতির অনিয়ম বলিয়াছেন, তাহা অবুক্ত 1৫| 


সুত্র। নিয়মানিয়মবিরোধাদনিয়মে নিয়মাচ্চ।- 
প্রতিষেধঃ ॥৫৬/১৮৫॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধবশতঃ এবং অনিয়মে নিয়ম- 
বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ছলবাদী পূর্বেবাক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না। 

ভাষ্য । নিয়ম ইত্যত্রার্থাভ্যনুজ্ঞা, অনিয়ম ইতি তন্ত প্রতিষেধঃ | 
অনুজ্ঞাতনিষিদ্ধয়োশচ ব্যাঘাতাদনর্থান্তরত্বং ন ভবতি, অনিয়মশ্চ 
নিয়তত্বান্নিয়মো ন ভবতীতি, নাত্রার্থস্ত তথাভাবঃ প্রতিষিধ্যতে, 
কিং তহি? তখাভুতস্তার্থম্ত নিয়মশব্দেনাভিধীয়মানস্ত নিয়তত্বানিয়মশব্দ 
এবোপপদ্যতে | সোহয়ং নিয়মাদনিয়মে প্রতিষেধো ন ভবতীতি। 

অনুবাদ । “নিয়ম”এই প্রয়োগে অর্থের ননিয়ম-পদাথের) স্বীকার হয়, অনিয়ম” 
এই প্রয়োগে তাহার প্রতিষেধ হয়। স্বীকৃত ও নিষিদ্ধ পদার্থের বিরোধবশতঃ 
অভিন্পপদার্থতা হয় না। এবং অনিয়ম নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম হয় না। (কারণ) 
ইহাতে অর্থাৎ অনিয়মে নিয়ম আছে__এইরূপ বাঁক্যে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ 


৫৬ স্থ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৪৯৩ 


অনিয়ম-পদার্থের অনিয়মত্ব__প্রতিষিদ্ধ হয় না। (প্রেশ্ন) তবে কি? (উত্তর) 
নিয়ম শব্দের.দ্বারা৷ অভিথীয়মান তথাভূত পদার্থের অর্থাৎ নিয়ম-পদার্থের সম্বন্ধে 
নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম শব্দই উপপন্ন হয়। (অতএব ) অনিয়মে নিয়মবশতঃ সই 
. এই প্রতিষেধ € ছলবাদীর পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ ) হয় না। 


টিগ্লনী। ছলবাদীর পূর্বোক্ত কথার উত্তরে অর্থাৎ ছলবাদীর পূর্বোক্ত উত্তর যে বাকৃছল, 
ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্তরের দ্বার! বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ অনিয়মে 
নিয়ম থাকাক় অনিয়ম নাই, যাহাকে অনিয়ম বলা হয়, তাহা নিয়ত বলিয়া নিয়মই হয়, এইরূপ 
ছল্বাঁদীর যে প্রতিষেধ তাহা অধুক্ত। কারণ, নিয়ম ও অনিয়ম বিরুদ্ধ পদার্থ । “নিয়ম”- 
শবের ভ্বার৷ নিয়ম পদার্থের স্বীকার এবং “অনিয়ম”-শবের দ্বারা এ নিয়মের গ্রাতিষেধ, অর্থাৎ 
অভাব বলা হয়। সুতরাং নিয়ম ও অনিয়ম পরম্পর বিরুদ্ধপদার্থ হওয়ায়, উহা একই পদার্থ 
হইতে পারে না । যাহা অনিয়ম-পদার্থ, তাহা নিরম-পদার্থ হইতে পারে না। সুতরাং “নিয়ম”- 
শব্ের ন্যায় “অনিয়ম”-শব্ধ থাকায় উহ্বার প্রতিপাদ্য অনিয়ম বা নিয়মের অভাব. অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য, 
. উহা নিয়ম হইতে না! পারার, উহাকে অনিয়মরূপ পৃথক্‌ পদার্থই স্বীকার করিতে হইবে। 
ছলবাদীর কথ! এই যে, অনিয়ম ষখন নিয়ত, অর্থাৎ যথাবিষয্ষে ব্যবস্থিত, তখন উহা! বস্ততঃ নিয়ম- 
পদার্থ, অনিয়ম-পদার্থই নাই। মহধি এতছুত্তরে প্রথমে নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধ বলিয়া! 
"অনিয়মে নিক্মাচ্চ” এই কথার দ্বারা আরও বলিয়াছেন যে, অমিয়মে নিয়ম থাকায় অনিয়ম-পদার্থ 
স্বীকারই করিতে হয় । কারণ, অনিয়ম-পদার্থ ই না থাকিলে তাহাতে নিয়ম থাকিবে কিরূপে? 
তাহা নিয়ত ব! ব্যবস্থিত হইবে কিরূপে ? যাহার অস্তিত্বই নাই তাহাকে কি নিয়ত বলা যায়? 
ভাষ্যকার মহধির শেষোক্ত হেতুর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "অনিয়মে নিয়ম আছে” এইরূপ কথা 
বিলে অনিয়মের অনিয়মত্ব নাই, উহা! নিরত বলিরা নিক্ম-পদার্থ_ইহা প্রতিপন্ন হয় না। যাহা 
অনিরম-পদার্থ ত'হ! নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ হয় না, অনিরম-পদার্থ বুঝাইতে নিয়ম-শব্দের 
প্রয়োগ হয় না। কিন্তু “নিয়ম” শব্দের দ্বারা অভিধীয়মান যে নিয়ম পদার্থ, তাহ! বুঝাইতে 
নিয়মশব্বই উপপন্ন হয়। স্মৃতরাং "অনিয়মে নিয়ম আছে” এইরূপ বাক্যে এ নিরম বুঝাইতে 
“নিয়ম” শব্েরই প্রয্বোগ হইয়। থাকে । কিন্তু উহার দ্বারা অনিয়ম পদার্থ ই নাই-_ইহ। বুঝা যায় 
না; অনিয়মের তথাভাব অর্থাৎ অনিরমত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়া, উহাতে নিয়ঘত্ব প্রতিপন্ন হয় না। 
সুত্তরাং অনিয়মে নিয়ম আছে বলিয়া অনিয়ম-পদার্থে বে প্রতিষেধ তাহা অধুক্ত ॥ ৫৬॥ 


ভাষ্য । ন চেয়ং বর্ণবিকাঁরোপপত্তিঃ পরিণামাৎ কার্ধ্কারণভাবাদ্া, 
কিং তহি? 


অনুবাদ। পরন্ত এই বর্ণবিকীরের উপপত্তি পরিণাঁমবশতঃ অথবা কার্ধযকারণ, 
ভাববশতঃ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? 


শি. শিশ্ন ও ০ সপ 
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নুত্র। গুপান্তরাপতভ্তযপমর্দ-হ্াস-বদ্ধি-লেশ- 
শ্লেষেভ্যস্ত বিকারোপপত্তেবর্ণবিকারাঃ ॥৫৭।১৮৩।॥ 


অনুবাদ। (উত্তর) গুণান্তরপ্রাণ্ডি, উপমর্দ, হ্রাস, বৃদ্ধি, লেশ ও হ্লৌষ- 
প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওয়ায় বর্ণবিকার হয়, অর্থাৎ বর্ণবিকার কথিত হয়। 

ভাষ্য । স্থান্যাদেশভাবাদপ্রয়োগে প্রয়োগো  বিকারশব্দার্থঃ 
স ভিদ্যতে, গুণান্তরাপপত্তিঃ, উদাভিন্তানুদাত্ত ইত্যেবমাদিঃ । উপমর্দো 
নাম একরপনিরৃত্তে রূপান্তরোপজনঃ। হ্রাসো দীর্ঘন্তহরত্ষ* বৃদ্ধি 
দীর্ঘ তয়োর্বৰ প্লুতঃ। লেশে| লাঁঘবং, “নত” ইত্যস্তেবির্ধকারঃ | শ্লেষ 
আগমঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্ত বা। এতএব বিশেষ! বিকারা ইতি। এত 
এবাদেশাঃ এতে চেদ্বিকারা উপপদ্যন্তে, তি বর্ণবিকারা ইতি । 

অনুবাদ। স্থানিতাব ও আদেশভাববশতঃ অপ্রয়োগে প্রয়োগ অর্থাৎ একশব্দের 
প্রয়োগ ন! করিয়া তাহার স্থানে শবাস্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ ণবিকার” শবের 
অর্থ। তাহ! অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত বিকারপদার্থ ভিন্ন (নানাপ্রকার ) হয়। ( যথা, ) 
দ্গুণীন্তরাপত্তি” অর্থাৎ কোন ধ্মীর ধশ্মান্তরপ্রাপ্তি, (যেমন) উদাত্ত স্বরের 
স্থানে অনুদাও স্বর ইত্যাদি। প্উপমার্দ” বলিতে এক ধম্মীর নিবৃত্তি হইলে অন্য 
ধন্মীর উত্পত্তি। “হাঁস” দীর্ধের স্থানে হস্ব |” “বৃদ্ধি” হুস্থের স্থানে দীর্ঘ, অথব৷ 
সেই দীর্ঘ ও হ্রন্থের স্থানে প্লত। ্লেশ” লাঘব, “স্তঃ৮ এই প্রয়োগে অস্‌ ধাতুর 
বিকার। এশ্লেষ” প্রকৃতি অথবা প্রত্যয়ের স্থানে আগম। এইগুলিই অর্থাৎ 
ূর্বেধোক্ত “গুণাস্তরাপত্তি” প্রভৃতিই বিশেষ বিকীর। এইগুলিই আদেশ, এইগুলি 
ষদি বিকার উপপন্ন হয়, তাহা হইলে বর্ণবিকার উপপন্ন হয়। 

ডিগ্রনী। মহর্ষি বর্ণবিকারপক্ষের নিরাস করিয়া শেষে শব্দের আদেশপক্ষে বর্ণবিকার ব্যবহারের 
উপপাঁদন করিতে এই স্থাত্রটি বলিয়াছেন । মহির তাঁৎপর্য্য বর্ন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, পরিণামবশতঃ অথব! কার্য্যকাব্ণভাববশতঃ বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না। 
অর্থৎ ইকারাদি বর্ণ ই যকারাদিরূপে পরিণত ব! বিকারপ্রাপ্ত হয়, অথবা ইকারাদি বর্ণ যকারাদি 
বর্ণকে উৎপন্ন করে, উহাদিগের কা্যকারণভাব আছে, ইহা! বলা! যায় না। কারণ, বর্ণের এইরূপ 
পরিণাম অথবা! এরূপ কার্ধ্কারণতাব প্রমাণসিদ্ধ ন। হওয়ায়, উহা নাই । তবে কিরূপে বর্ণবিকারের 
উপপত্তি হয়? সুচিরকাঁল হইতে বর্ণবিকার কথিত হইতেছে কেন? এতছুত্তরে ভাষ্যকার মহধি- 
সুত্রের অবতারণা করিয়া সুতরার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, স্থানিভাব ও আদেশতাব- 
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বশতঃ এক শবের প্রয়োগ ন1 করিয়া, তাহার স্থানে শন্দাস্তরের যে প্রয়োগ হয়, তাহাই বর্ণবিকার, 
এই বাক্যে “বিকার” শের অর্থ । অর্থাৎ ব্যাকরণশান্ত্রের বিধানান্ুসারে এক শবের স্থানে শব্দাস্তরের 
প্রয়োগরপ আদেশ হওয়ায়, শবের স্থানিভাব ও আদেশভাব আছে। স্ৃতরাং এক শব্দের স্থানে 
শবদাত্তরের যে গ্য়োগ হয়, অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণের প্রয়োগ না করিয়া, তাঁহার স্থানে যকারাদি বর্ণের 
ষে প্রয়োগ হয়, উহাই বর্ণবিকার বলিয়া কথিত হইয়! থাকে । অর্থাৎ উহ্বই বর্ণবিকারের 
সামান্য লক্ষণ। *গুণাস্তরাপতি” প্রভৃতি বিশেষ বিকার। “গুণাস্তরাপত্বি” বলিতে ধর্ম্াত্তর 
প্রাপ্তি) ধর্্মীর নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাহার ধর্থাস্তরপ্রাপ্তি হইলে উহাকে বলা 
হইয়াছে-_«গুণাত্তরাপভি” । যেমন উদাত্তস্বরের স্থানে অনুদান্স্বরের বিধান থাকায়, সেখানে 
স্বরের অন্ুদাতত্বরূপ ধর্মান্তরপ্রাঞ্তি হয়। এক ধন্মীর নিবৃত্তি হইলে, সেই স্থানে অন্ত ধর্্বীর 
উৎপত্তিকে “উপমর্দ” বলে । যেমন অন্‌ ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর আদেশ বিহিত থাকায়, এ স্থলে 
অন্‌ ধাতুরূপ ধর্থীর নিবৃত্তি ও ভু ধাতু রূপ ধন্স্ীর উৎপত্তি হয় দীর্ঘের স্থানে হৃস্ব বিধান থাকায়, 
উহাকে “হাস” বলে। এবং হস্থের স্থানে দীর্ঘেরও এবং হ্স্থ ও দীর্ঘের স্থানে প্রুতের বিধান 
কায়, উহাকে “বৃদ্ধি” বলে। “লেশ” বলিতে লাঘব, অর্থাৎ শব্দের অংশবিশেষের নিবৃত্তি ও 
অংশবিশেষের অবস্থান। যেমন, “অন্‌” ধাতু-নিষ্পন্ন *স্ত£” এই প্রয়োগে অস্‌ ধাতুর অকারের 
লোপ বিধান থাকায়, অকারের লোপ হইলে, “স”কার মাত্রের অবস্থান হয়। এখানে “অন্‌” ধাতু" 
রূপ শের অপ্রয়োগে সকার মাত্রের প্রয়োগ হওয়ায়, পূর্বোক্ত বিকাঁর্লক্ষণের বাধা হয় নাই, 
তাই ভাষ্যকার পূর্বোক্ত *লেশে”র উদাহরণ বলিতে অস্‌ ধাতুর বিকার বলিয়া উল্লেখ কক্ধিয়াছেন। 
প্রকৃতি বা! প্রত্যয়ের স্থানে যে আগম হয়, তাহার নাম *শ্লেষ”। পুর্বে।ক্ত গুণান্তরাপত্তি প্রভৃতি 
ছয় প্রকার বিশেষ বিকার। বস্ততঃ এগুলি আদেশ। এরূপ আদেশবিশেষ শ্রযুক্তই বিকারের 
উপপত্তি হওয়ায়, বর্ণবিকার কথিত হইক্সা থাকে । অর্থাৎ গুণাস্তরাপত্তি প্রভৃতিকেই বিকার বলিয়! 
বর্ণের বিকার বলা হইয়া থাকে । এগুলিকে যদি বিকার বল! যায়, তাহা হইলে বর্ণ বিকাঁর হি 
হয়। পূর্বপক্ষবাদীর অভিমত বর্ণবিকার কোনরপেই উপপন্ন হয় না ॥৫৭| 
শব্দপরিণাম-প্রকরণ সম প্ত ॥ 


সা পোপ 


সুত্র । তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদৎ ॥৫৮॥১৮৭॥ 
অনুবাদ । সেই বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হইয়। পদ হয়। 
ভাষ্য । যখাঁদর্শনং বিকৃতা বর্ণা বিভক্ঞযন্তাঃ পদসংজ্ঞা ভবস্তি। 
বিভক্তির্যী, নামিক্যাখ্যাঁতিকী চ। ব্রাহ্মণঃ পচতীত্যুদাহরণং । উপসর্গ- 
নিপাতাস্তহি ন পদসংজ্ঞাঃ? লক্ষণান্তরং বাচ্যমিতি। শিষ্যতে চ খলু নামিক্যা 
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বিভক্তেরব্যয়ালোপন্তয়োঃ পদসংজ্ঞার্থমিতি।  পদেনার্থসম্প্রত্যয় ইতি 
প্রয়োজনং | নাঁমপদঞ্চাধিকৃত্য পরীক্ষা গৌরিতি, পদং খন্বিদমুদ্রহরণং । 


অনুবাদ । যথাঁদর্শন অর্থাৎ যথাপ্রমাণ বিকৃত বর্ণসমূহ বিভক্ত্যন্ত হইয়া পদ- 
সংজ্ঞ হয়! বিভক্তি দ্বিবিধ, নামিকী ও আখ্যাতিকী এক্রাহ্ষণঃ,৮» প্পচতি” ইহা! 
উদাহরণ । ( পূর্ববপক্ষ ) তাহ! হইলে অর্থাৎ পদের পূর্বেরাক্তরূপ লক্ষণ হইলে 
উপসর্গ ও নিপাত পদসংজ্ঞ হয় না ? ( পদের ) লক্ষণীস্তর বক্তব্য । (উত্তর ) সেই 
উপসর্গ ও নিপাঁতের পদসংভ্ঞার নিমিত্ত অব্যয় শব্দের উত্তর নামিকী বিভক্তির (সু, ও, 
জস্‌ প্রভৃতি বিভক্তির) লোপ শিষ্টই অর্থাৎ ব্যাকরণ-সূত্রের ছারা বিহিতই 
আছে। পদের দ্বারা অর্থের জন্প্রত্যয় ( বথার্থবৌধ ) হয়, ইহা প্রয়োজন, অর্থাৎ 
& জন্য পদের নিরূপণ করা আবশ্টাক। এবং *গৌঃ” এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া 
(পদার্থের ) পরীক্ষা ( করিয়াছেন ) এই পদই অর্থাৎ *গোঃ” এই নাম পদই 
( পদ।পরীক্ষায় ) উদাহরণ । 

টিগ্লনী। মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে শবের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থনপুর্বক 
এবং বর্ণবিকার-পক্ষের খণ্ডন করিয়া বর্ণের আদেশপক্ষের সমর্থন ছারাও বর্ণের অনিত।তা সমর্থন 
করিয়া, এই স্মত্রের দ্বার! শব্দ প্রামাণোযের উপযোগী পদ নিরূপণ করিয়াছেন । মহর্ষি বলিয়াছেন 
যে, পূর্বোক্ত বর্ণসমূহ বিভক্তযন্ত হইলে তাহাকে পদ বলে। মহর্ষি পূর্বস্থত্রে গুণীস্তরাপত্তি 
প্রভৃতি বশতঃ বর্ণের আদেশরূপ বিকার স্বীকার করিয়াছেন। যে, পুর্বপক্ষবাদীর সম্মত বর্ণের 
প্রকৃতিবিকাঁরভাব প্রমাণবাধিত বকা! মহধি তাঁহা স্বীকার করেন নাই। তাই ভাষ্যকার সত্রার্থ 
বর্ণনায় প্রমে স্ত্রোক্ত “তৎ্” শব্দের অর্থ ব্যাথ্যায় বলিস্থাছেন, ণ্যযাদর্শনং বিকৃতাঃ” । এখানে 
প্দর্শন” শব্দের অর্থ প্রমাণ ) যেরূপ প্রমাণ আছে তদনুসারে বিকৃত অর্থাৎ গুণাস্তরাঁপতি প্রভৃতি 
বশতঃ আদেশরূপে বিকৃত, ইহাই ভাষ্যকারের এঁ কথার তাঁৎপর্য্যার্থঠ। তাৎপর্ধ্যটাকাকার হৃত্রকারের 
অভিসদ্ধি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, যাহারা! বর্ণব্ঙ্গ বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটনামক পদ স্বীকার করেন, 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহধি গৌতম এই স্থত্রের ছারা বলিয়াছেন বে, পূর্বোক্ত বর্ণসমূহই পদ, 
উহ! হইতে ভিন্ন *ক্ফোট” নামক পদ নাই, উহা স্বীকার করা নিশুয়োজন। বর্ণপমূহের মধ্যে পূর্ব 
পুর্ব বর্ণের যথাক্রমে শ্রবণ ভন্য যে সংস্কার জন্মে, তদ্থারা শেষে সকল বর্ণবিষয়ক বা পদবিষয়ক 
সমূহালম্বন স্মৃতি জন্মে । সুতরাং বর্ণসমূহরূপ পদের জ্ঞান পদার্থজ্ঞানের পূর্ব্রে থাকিতে পারে না, 
এজন্ত পম্ফোট” নামক অতিরিক্ত পদ স্বীকার্ধ্য _এই মত গ্রান্থ নহে। তাতৎপর্য্যঈকাকার 
পাতগ্রলসন্মত স্ফোটবাদের সমর্থন করিয়া শেষে গৌতমসিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্বোক্ররূপ 


১।  গুণাস্তরাপত্ত্যাদিভিরাদেশরূপেণ বিকৃতাঃ, প্যখাদর্শনং* বথাপ্রমাপং। ন তু প্রকৃতিবিকারতাবেন, তন্ত 
প্র্গাণবাধিতত্বাদিতার্থ: 1--ত1ৎপধ' টীকা] | 
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বিশেষ বিচার দ্বারা ক্ষোটবাদের নিরাস করিয়ছেন। মহর্ষি গৌতম ক্ফোটবাদের নিরাস 
করিতে এই সুত্র বলিয়াছেন, ইহা৷ তাৎপর্ধ্টটাকাঁকারের ব্যাখ্যাকৌশল বলা গেলেও মহর্ষি 
গোতম বে, স্ফোটবাদী ছিলেন ন।, ইহা এই সৃত্রের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। সাংখ্যস্ত্রেও 
(পঞ্চম অধ্যায়ে ) স্ফেটবাদের খণ্ডন দেখা যার়। মীমাংসাচার্ধ্য ভট্ট কুমারিল ও শাস্ত্রদীপিকাকার 
পার্থসারৰি মিশ্র এবং শারীরকভাষ্যকার আঁার্ধ্য শঙ্কর এবং জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি 
বিশেষ বিচারপূর্ববক পাঁতগ্রলসম্মত স্ফোটবাদের নিরাস করিয়াছেন। 

নব্য নৈয়ারিকগণ বিভক্ত্যন্ত হইলে তাহাকে বাক্য বলিরাছেন--পদ বলেন নাই। 
তাহাঁদিগের মতে বিভক্তিগুলিও পদ । শক্তি বা লক্ষণাবশতঃ বে শব দ্বার কোন অর্থ বুঝা 
যায়, তাহাই পদ। সুতরাং প্রকৃতির স্থায় সার্থক প্রত্যয়গুলিও পদ) তাহাদিগের অর্থও 
পদার্থ। অন্তথ। প্রক্কৃতি-পদার্ণের সহুত তাহাদিগেব অর্থের অন্বয়বোধ হইতে পারে না। 
কারণ, পদার্থের সহিতই অপর পদার্থের অন্বয়বোধ হইরা থাকে। ন্ায়াচারধ্য মহষি 
গোতমের এই স্ুত্রের দ্বারা কেন্ত নব্য নৈয়ারিকদিগের সমর্থিত পূর্বোক্ত সিৰবান্ত সরলভাঁবে 
বুঝা যায় না। নব্য নৈরারিক বৃত্তিকার বিশ্বনা শেষে নব্যমতান্দারেও এই হ্থুত্রের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন১ | কিন্তু দে ব্যাখ্যা মহর্ষির অভিমত বলিয়া মনে হয় না| ন্থায়মগ্ররীকার 
জয়ন্ত ভষ্টও পদার্থনিরূপণ প্রসঙ্গে গৌতমমত সমর্থন করিতে বিভন্ত্যন্ত বর্ণদমৃহকেই পদ 
বলিয়াছেনং। ভাষ্যকার বাতস্তায়নও এ প্রাচীন মতকেই গ্রহণ করিয়া উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । ভাষ্যকার বলিয়াছেন, বিভক্তি দ্বিবিধ, “নামিকী” ও “আখ্যাতিকী” | 
তত্রাঙ্গণ” প্রস্ততি নামের উত্তর যে স্থু ও জন্‌ প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে 
-_ “নামিকী” বিভক্তি । “্পতশ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যে তি তন্‌ অস্তি প্রভৃতি আখ্যাত বিভক্তির 
প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে, "আখ্যাতিকী” বিভক্তি । উগ্র মধ্যে যে কোন বিভক্তি যাহার অস্ত 
প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে পন বলে । শ্রী বিভক্তির লোপ হইলেও তাহা! পদ হইবে। যাহ'র অন্তে 
বিভক্তির প্রয়োগ বিহিত আছে, তাহাই “বিভভ্ত্যন্ত” শব্দের দ্বার! এখানে বুঝিতে হইবে । এরূপ 
বর্ণই পদ। বুত্তিকার বলিয়াছেন, “বর্ণাঃ” এই বাক্যে বহুবচনের দ্বার! বহুত্ব অর্থ বিবক্ষিত 
নহে। উপসর্গ ও নিপাত নামক শব্দের উতর বিভক্তির প্রয়োগ না হওয়ায়, উহা সৃত্রোক্ত 
পদ হইতে পারে না, সুতরাং উহাদিগের পদত্ব-সিদ্ধির জন্য পদের লক্ষণাত্তর বলা আবস্তক। 
ভাষ্যকার এই পূর্ক্পক্ষের অবতারণা করিয়া তছুন্তরে বলিয়াছেন যে, উপসর্গ ও নিপাতি অব্যয় 
শব্দ। উহাদিগের পদ সংস্ঞার জন্ত উহাদিগের উত্তরে সু ও জন্‌ প্রস্থতি নামিকী বিভক্তির 
প্রয়োগ বিধান ও অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ বিধান হইগ্নাছে। সুতরাং স্ত্রকারোক্ত পদ- 








১। অথবা বিভক্তিবৃতিঃ, অন্তঃসন্বন্ধ:) তেন বৃত্তিমত্বং পদত্বমিতি ।--বিশ্বনাথবৃত্তি। 
২। নজাতিঃ পদন্তার্থো ভবিতুমহতি, পদং হি বিভক্তান্তো বর্ণসবুদায়ে! ন প্রাতিপর্রিকমাত্রং। 
_ন্যায়মপ্রী। ৩২২ পৃষ্ঠা । 
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লক্ষণ উপসর্গ ও নিপাতে€ অব্যাহত আছে 1১ এখানে পদনিরূপণের প্রয়োজন কি? 
এইরূপ প্রপ্ন অবপ্তই হইতে পারে, এজন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পদের দ্বারা পদার্থের 
যথার্থ বোধ হইয়া থাকে, ইহা প্রয়োঙ্গন। এবং “গৌঃ” এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া মহষি 
ইহার পরে পদার্থের পরীক্ষা! করিয়াছেন। পদার্থ পরীক্ষায় মহরি “গৌঃ” এই নাঁম পদকেই 
উদ্াহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্ধ্য এই যে, মহষি শবের প্রামাণ্য পরীক্ষা 
করিতেই পূর্বে।ক্ররূপ নান! বিচার করিয়াছেন। পদের দ্বারা পদার্থের যথার্থ বোধ হয বলিয়াই, 
এঁ পদরূপ শব্দ প্রমাণ হইয়া থাকে । স্থনরাং যথার্থ শাব্ঘবোধের সাধন পদ কাহাকে বলে, তাহ! 
বল! আবশ্তক | পরন্ত মহধি ইহার পরে পদার্থ কি- তাহাও বলিয়াছেন । তিমি পদার্থপরীক্ষার্থ 
«গৌঃ” এই নাম পদকেই উদ্াহর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাফ্যে নাম পদেরই বাহুল্য থাকে, 
আখ্যাতিক বিভন্ত্যন্ত পদের ভেদে বাঁক্যের ভেদ হয়। সুতরাং নাম পদের বাঁছ্ল্যবশতঃ মহর্ষি 
নামপদকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থ পরীক্ষ। করিয়াছেন । সর্বপ্রকার পদার্থ পরীক্ষা তিনি 
করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সামান্ততঃ পদমাত্রের লক্ষণ মহষির বক্তব্য। পদ কি তাহা 
না বলিলে কোন পদেরই অর্থ পরীক্ষা করা যার «| পদের লক্ষণ না বুঝিলে পদর্থ নিরূপণ 
বুঝা যায় না। তাই মহধি পদার্থ নিরূপণ করিতে এই প্রকরণের প্রারস্তেই এই শ্বত্রের দ্বাঝ৷ পদ 
নিরূপণ করিয়াছেন) পরবর্তী হ্ুত্রসমূহের সহিত এই স্থৃত্রের পূর্কোক্তরূপ সন্বন্ধ থাকায়, এই 
হুত্রটি এই প্রকরণেরই অন্তর্গত হইগ্াছে। এই সুজোন্ত লক্গণানুসারে মহর্ষি "গৌঃ” এই নাম 
পদকে আশ্রয় করিয়৷ এ (বিভক্ত/ন্ত) পদেরই অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন । সুতরাং পদনিব- 
পণের পরে মহধির পদার্থ নিরূপণ অদঙ্গত হয় নাই, ইহাও ভাষ্যকাধ্বে চরম বক্তব্য ৫৮ 


ভাষ্য । তদর্থে_ 

সুত্র। ব্যক্ত্যাকতি-জাতিসনিধাবুপচারাৎ সংশয়ঃ ॥ 

1৫৯।১৮৮॥ 

অনুবাদ । “তদর্ধে” অর্থা পুর্বেবাক্ত “গৌঃ” এই পদের অর্থবিষয়ে ব্যক্তি 
আকৃতি ও জাতির সন্নিধি থাকায় উপচার (প্রয়োগ ) বশতঃ অর্থাৎ অবিনাভাব- 
বিশিষ্ট হইয়া বর্তমান ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে “গৌঃ” এই পদের প্রয়োগ হওয়ায় 
( এই সমস্তই পদার্থ অথবা উহার মধ্যে যে কোন একটি পদার্থ ? এইরূপ ) সংশয় 

হয়। 

১। নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কীলঙ্কার উপসর্গ সার্থক হইলে, তাহাকে নিপাতিই বলিয়াছেন। এবং নিপাতের 
পরে বিভক্তির প্রয়োগও তিনি স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে কেবল নাম ও ধাতুরূপ প্রকৃতির পরেই বিভক্তি 


প্রয়োগ হয়। ভাবাকা'র প্রাচীন শাৰ্দিক-মতকেই গ্রহণ করিয্াছেন, বুঝ! যায় । জগদীশ তর্কীলঙ্কারের সিদ্ধান্ত 
কোন ব্যাকরণ-শানবগরন্থে কধিত আছে কি না, ইহা অন্ুসদ্ধেয়। শবাশক্তিপ্র কাশিকার প্রকৃতি-লক্ষণবব্যাখা। দ্যা | 
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ভাষ্য ॥। অবিনাভাবরৃত্তিঃ সমিধিঃ | অবিনাভাবেন বর্তমানাস্ত ব্যক্তয- 
কৃতি-জাতিষু “গো”রিতি প্রযুজ্যতে | তত্র ন জ্ঞায়তে কিমন্যতমঃ পদার্থ 
উতৈতৎ সর্বমিতি | 
অনুবাদ । অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বৃত্তি বের্তমীনতা) “নিধি”, (অর্থাৎ সুত্রোক্ত 

“সমিধি” শব্ধের অর্থ অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্তমীনত! ) অবিনাভীববিশিষ্ট 
হইয়া বর্তমান ব্যক্তি আকৃতি ও জাতিতে অর্থাৎ গে ব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গোত্ব 
জাতি এই পদার্থত্রয় বুঝাইতে “গৌঃ” এই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কি 
অন্যতম অর্থাৎ এ তিনটির যে কোন একটি পদার্থ ? অথবা এই সমস্তই পদীর্থ ? ইহ 
জানা যাঁয় না, অর্থাৎ এরূপ সংশয় হয়। 

টিপ্লনী। মহর্ষি “গৌঃ” এই নাম পদের অর্থ পরীক্ষা করিতে প্রধমে এই সুত্রের দ্বার! এ 

পদার্থাবষয়ে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন । গো নামক জুব্য-পদার্থকে গো-ব্যক্তি বলে । এ গোর 
অবয়ব-সংস্থানকে তাহার আকুতি বলে। গো মাত্রের অসাধারণ ধর্ম গোত্বকে উহার জাতি 
বলে। গো! ব্যতীত অন্ত কোথায়ও গোর আক্কৃতি ও গোত্ব থাকে না, গোত্ব ন! থাকিলেও গো 
এবং তাহার আকুতি থাকে না । এইরূপে গো.ব্যক্তি গোর আকৃতি ও গোত্ব-জাতি এই তিনটির 
অবিনাভাবস্বন্ধ বুঝা যায়। এ তিনটি পদর্থের মধ্যে কোনটি অপর ছুইটিকে ছাড়িয়া অন্তর 
থাকে না, এজন্য উহ্ারা অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট হইক্সা বর্তমান । হৃুত্ে ইহা প্রকাশ করিতেই 
"সননিধি” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ভাষ্যকার প্রথমে স্থত্রোক্ত “সন্নিধি” শবের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া 
সুত্রকাঁর মহধির তাতপর্য্যানুদ!রে সৃত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া! বর্তমান 
ব্যপ্ত আকৃতি ও জাতিতে অর্থাৎ &ঁ পদার্ঘত্য় বুঝাইতে “গোৌ£” এই পদেরপ্রয়োগ হইয়া থাকে। 
স্থৃতরাং উহার মধ্যে গো-ব্যক্তি অথবা গোর আকৃতি অথবা গোত্ব জাতিই “গৌঃ” এই পদের অর্থ? 
অথবা এ তিনটিই "গৌঃ” এই পদের অর্থ ?-_এইরূপ সংশয় হয়। ভাষ্যকারের তাৎপর্য বুঝা যায়, 
বে ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিকে পনার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে অপর ছুইটির 
বোধের কোন বাধা নাই। কারণ, এ তিনটি পদার্থই পরস্পর অবিনাভাবদন্বন্ধবিশিষ্ট | উহার 
ঘেকোঁন একটির বোধ হইলে, সেই সঙ্গে অপর ছুইটির বোধ অবশ্তন্তাবী। পরন্ত কেবল ব্যক্তি 
অথবা কেবল আকুতি অথবা কেবল জাতিই পদার্থ_-উহাতেই পদের শক্তি, এইরূপ মতভেদ ও 
আছে। মহর্ষির সুত্রেও পরে এরূপ মতভেদের বীন্ পাওয়া যাইবে । এবং ব্যক্তি আকৃতি ও 
জাতি এই পদাথত্রয় বুঝাইতেই “গোৌঃ” এই পদের প্রয়োগ হয়। এ পদের দ্বারা পূর্বোক্ত তিনটি 
পদার্থই বুঝা যায়। স্থতরাং এঁ তিনটিই পদার্থ ইহাও পিদ্ধাস্ত আছে। তাহা হইলে পূর্বোক্তরূপ 
ঘুক্তিমূলক বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থগণের পূর্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে । 

এই সুত্রটি সর্বসম্মত নহে। কেহ কেহ ইহাকে ভাষাকারেরই বাক্য বলিয়াছেন। কিন্ত 
স্তায়তত্বালোক ও স্তারহুচীনিবন্ধে এইটি সুত্রর্ূপেই গৃহীত হইয়াছে । তাহাতে শ্ত্রের প্রথমে 
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৫০০ * ন্যার়দর্শন / ২অ০, ২আৎ 
“তদর্থে” এই অংশ নাই। ভাব্যকার প্রধমে “তদর্থে” এই বাক্যের পুরণ করিয়া স্ৃত্রের অবতীরণ। 
করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তীহ!র এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন 1৫৯ 

ভাষ্য । শবস্ত প্রয়োগসামর্ধ্যাৎ পদার্ধাবধারণং, তস্মীৎ,- 

অনুবাদ। শবের প্রয়োগ-সামর্থযবশতঃ পদার্থ নিশ্চয় হয়, অতএব-__ 


নুত্র। যাঁশব্-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-মৎখ্যা-রদ্যপ- 
চয়-বর্ণ-সমাদানৃবন্ধানাৎ ব্যক্তাবুপচারাদ্ব্যক্তিঃ ॥ 


॥২০০।॥১৮০॥ 
অনুবাদ। (পুর্ববপক্ষ ) প্যা”শব্দ, সমূহ, ত্যাগ, পরিগ্রহ, সংখ্যা, বৃদ্ধি, অপচয়, 
বর্ণ, সমাস, ও অনুবন্ধের ব্যক্তিতে উপচার অর্থাৎ প্রয়োগ হওয়ায় ব্যক্তি, (পদার্থ) 
[ অর্থাৎ গো্যক্তিই গৌঃ এই পদের অর্থ; কারণ, সুত্রোক্ত “1” শব্দ প্রভৃতির গো- 
ব্ক্তিতেই প্রয়োগ হইয়া! থাকে ]। 
ভাষ্য । ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কম্মাৎ ? “যা”শব্দপ্রভৃতীনাং ব্যক্তাবুপচারাত। 
উপচারঃ প্রয়োগঃ ৷ যা গোস্তিষ্ঠতি, যা গৌনিষণ্ধেতি, নেদং বাক্যং জাতে- 
রভিধায়কমভেদাৎ, ভেদাত, দ্রব্যাভিধায়কং | গবাং সমূহ ইতি ভেদাদিদরব্যা- 
ভিধানং ন জাতেরভেদাৎ। বৈদ্যা় গাঁং দর্দাতীতি দ্রব্যস্ত ত্যাগে! ন জাতে- 
রমূর্তত্বাৎ প্রতিক্রমানুক্রমানুপপত্রেশ্চ । পরিগ্রহঃ স্বত্বেনা ভিসম্বন্ধঃ, 
কৌত্ডিন্যস্ত গৌর্রান্ষণস্ত গৌরিতি, দ্রব্যাভিধানে দ্রব্যভেদাৎ সম্বন্ধভেদ 
ইত্যুপপন্নং, অভিন্না তু জাতিরিতি। জংখ্যা-দশ গাবো বিংশতিরগাঁব 
ইতি, ভিন্নং দ্রব্য. সংখ্যায়তে ন জাতিরভেদাদিতি । বৃদ্ধিঃ কারণবতো 
দ্রব্যস্তাবয়বৌপচয়ঃ, অবদ্ধত গৌরিতি, নিরবয়ব। তু জাঁতিরিতি | এতেনাঁপ- 
চয়ো ব্যাখ্যাতঃ | বর্ণঃ--শুরু! গৌঁঃ কপিলা' গৌরিতি, দ্রব্যস্ত গুণযোগে! 
ন সামান্যস্ত | সমাঁদঃ--গোহিতং গোস্থুখমিতি, দ্রব্যস্ত স্থখাদিযোগো 
নজাতেরিতি। অনুবন্ধঃ--সরূপপ্রজননসন্তাঁনো গৌর্গাং জনয়তীতি, 
তদৎপভিধর্ম্ত্বা দ্রব্যে যুক্তং, ন জাতৌ বিপর্ধ্যয়াদিতি | দ্রেব্যং ব্যক্তি" 
রিতি হি নার্থান্তরং | 
অনুবাদ । ব্যক্তি পদার্থ_অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই “গৌ?” এই পদের অর্থ। 
(প্রশ্ন ) কেন ? (উত্তর ) যেহেতু --“যা”্শব্ধ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার আছে। 
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উপচার বলিতে প্রয়োগ । (ভাষ্যকার সৃত্রার্থ বর্ণন করিয়। যথাক্রমে সুত্রোক্ত 
দ্যা” শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্্বক সৃত্রোক্তমতের প্রতিপা্দন করিতেছেন ) 
(১) “যে গে অবস্থান করিতেছে”, “যে গো নিষঞ্জ আছে”, এই বাক্য অভেদ- 
বশতঃ অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ ন| থাকায়, জাতির বোধক নহে, কিন্তু ভেদবশতঃ 
অথা গো-ব্যক্তিরূপ দ্রব্যের ভেদ থাকায় দ্রব্যের বোধক। (২) "গোর সমূহ” 
এই বাক্যে ভেদবশতঃ (গে শব্দের দ্বারা ) দ্রব্যের বৌধ হয়, অভেদবশতঃ 
জাতির ( গোত্বের) বোধ হয় না। (৩) “বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে ) গো দান 
করিতেছে”__এই স্থলে দ্রব্যের (গোর) ত্যাগ (দান) হয়, অমূর্তত্ববশতঃ 
এবং প্রতিক্রম ও অনুক্রমের অনুপপত্তিবশতঃ জাতির ( গোত্বের ) ত্যাগ হয় না। 
(৪) স্বত্থের সহিত সম্ন্ধ পরিগ্রহ, অর্থাৎ সৃত্রোক্ত “পরিগ্রহ” শব্দের অর্থ 
্ত্বস্থন্ধ, (বথা ) “কৌ্ডিন্যের (কুণ্ডিন খধির পুত্রের ) গো” “আক্মণের গে”) 
এই স্থলে (গে শবের দ্বারা ) দ্রব্যের বোধ হইলে দ্রব্যের ভেদবশতঃ সন্বন্ধের 
(স্বত্বে ) ভেদ, ইহা উপপন্ন হয়, কিন্তু জাতি অভিন্ন, অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ 
না থাকায়, তাহাতে স্বত্বসন্বন্ধের ভেদ হইতে পারে না। (৫) সংখ্যা 
(যথা ) প্দশটি গো ; বিংশতিটি গো”। ভিন্ন অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট দ্রব্য ( গো-ব্যক্তি ) 
খ্যাত হয়, অভেদবশতঃ জাতি ( গোত্র ) সংখ্যাত হয় না। (৬) কারণ-বিশিষ্ট 
দ্রব্যের অবয়বের উপচয় বৃদ্ধি । (যথা) ৭গে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতি কিন্তু 
নিরবয়ব, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না! থাকায় তাহার পূর্বেবীক্তরূপ বৃদ্ধি হইতে 
পাঁরে না । (৭) ইহার দ্বার! অর্থাৎ সুত্রোক্ত বৃদ্ধর ব্যাখ্যার দারা (সৃত্রোক্ত) অপচয় 
ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায়, তাহার অপচয়ও ( হ্রাসও ) 
হইতে পারে না। বর্ণ (বথা) পশুর গো,” “কপিল গো”। দ্রব্যের গুণসনবন্ধ 
আছে, জাতির € গুণসন্থন্ধ ) নাই। (৯) সমাস_€ যথ। ) গোহিত, গোস্ুখ,_- 
দ্রব্যের সুখাদি সম্বন্ধ আছে, জাতির (স্খাঁদি সন্থন্ধ ) নাই। (১০) সরূপপ্রজনন- 
সন্তান অর্থাৎ সমানরূপ পদার্থের উৎপাদনরূপ সন্তান “অনুবন্ধ”। (যথা) “গে! 
গৌকে প্রজনন করে” । তাহা অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপ প্রজনন উৎপত্তিধনমনক ্বশতঃ 
(গো প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিধর্্ম থাকায় ) দ্রব্যে যুক্ত হয়, বিপর্য)য়বশতঃ অর্থাৎ 
উৎপত্তি ধর্ম্দকত্ব না থাকায়, জাতিতে যুক্ত হয় না। 
ব্য, ব্যক্তি, ইহ! পদার্থান্তর নহে, অর্থাৎ গে নামক দ্রব্কেই গে ব্যক্তি 


বলে, দ্রব্য ও ব্যক্তি একই পদার্থ । 
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টিপ্নী। মহর্ষি “গৌঃ” এই নাম পদকে গ্রহণ করিয়! পদার্থ পরীক্ষা করিতে পূর্বসৃত্রের 
দ্বারা সংশয় প্রদর্শন করিয়া এই স্ত্রের দ্বারা ব্যক্তিই পদার্থ__এই পুর্বব্ক্ষের সমর্থন করিয়াছেন । 
যে পদের যে অর্থে প্রয়োগ হইয়৷ থাকে, এ প্রয়োগসামর্ধ্যবশতঃ সেই অর্থই সেই পদের অর্থ 
বলিয়৷ অবধারণ করা বার়। ভাষ্যকার প্রথমে এই কথা বলিয়া “তম্মাৎ” এই কথার দ্বারা 
পূর্বোক্ত এ হেতু প্রকাশ করিয়া মহধির হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন । সুত্রে প্বাক্তিঃ 
এই পদের পরে “পদীর্ঘঃ” এই পদের অধ্যাহার মহধষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে 
প্্যক্তিঃ পদার্থ এই কথা বলিয়া মহধির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত 
্তস্মাৎ” এই পদের সহিত “ব্যক্তিঃ পদার্থ এই বাক্যের যোগ করিয়া শৃত্রার্থ বুঝিতে হইবে । 

মহধি 'ব্যক্তিই পদার্থ এই পক্ষ সমর্থন করিতে হেতু বলিয়াছেন যে, প্যা”শব্দ প্রভৃতির 
ব্যক্তিতে উপচার হয়। “উপচা্” শব্দের অর্থ এখানে প্রয়োগ । “্যৎ”শবের স্্ীলিঙ্গ 
প্রথমার একবচনে “যা” এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। “যা গৌস্তিষ্টতি” “যা গৌ নির্ষ” এইরূপ 
প্রয়োগে গোব্যক্তিতেই এ “্যা”শৰের প্রয়োগ হইয়া থাকে । কারণ, গোত্ব জাতির ভেদ নাই। 
একই গোত্ব সমস্ত গোব্যক্তিতে থাকে । তাহা হইলে পবা” এই শবের দ্বারা গোত্ব জাতির বিশেষ 
প্রকাশ করা যায় না। গোত্ব জাতি যখন অভিন্ন এক, তখন “যে গোত্ব” এইরূপ কথ বলা ঘায় 
না। গোব্যক্তির ভেদ থাকায় “যা গৌ৮ এই প্রয়োগে “্যা”্শব্দের দ্বারা এ গোর বিশেষ 
প্রকাশ করা যাইতে পারে সুতরাং “ঘা গৌঃ” এই প্রয়োগে “গৌঃ” এই পদের ছার! গো নামক 
দরব্যই বুঝা বায়। স্যা গৌর্গচ্ছতি” ইত্যাদি বাক্যে “্যা” শবের গো ব্যক্তিতেই প্রয়োগ উপপন্ন 
হওয়ার, এ বাক্যস্থ “গৌঃ” এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রব্যই বুঝা বায়, এট তাৎপর্য্যে ভাষ/কার এ 
প্বাকাকে ভরব্যের বোধক বলিয়াছেন । এইরূপ “্গবাং সমূহঃ” এইরূপ বাক্যে গো নামক দ্রব্যেই 
সমূহের প্রয়োগ হওয়ায়, গো শব্দের দ্বারা গে! নামক দ্রব্য অর্থাৎ গো-বাক্তিই বুঝা যার়। গোত্ব 
জাতির ভেদ ন| থাকায়, তাহার সমূহ হইতে পারে না। স্থৃতরাং এ বাক্যে গো শবের দ্বারা গোত্ব 
জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ “বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে ) গো দান করিতেছে” এই বাক্যে গো 
ব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হওয়ায়, “গো” শব্দের গো-ব্যক্তিই অর্থাৎ গো নামক দ্রবাই অর্থ, ইহা 
বুঝা বায় । গোত্ব জাতি উহার অর্থ হইলে তাহার ত্যাগ ( দান ) হইতে পারে না। কারণ, গোত্ব 
জাতি অমূত্ত পদার্থ অমূর্ভ পদার্থের দান হইতে পারে ন!। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অমূর্তপদার্থ 
বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে গোত্ব জাতির দান হইতে ন! পারিলেও মূর্ত পদার্থ গোর সহিত গোত্ব জাতির 
দান হইতে পারে । অর্থাৎ "গাং দদাতি” এইব!ক্যে গোত্ব জাতি গে! শব্দের বাচ্যার্থ হইলেও কেবল 
গোত্ব জাতির দান অনভ্তব বলিয়া, গো-ব্যক্তির সহিত গোত্বের দানই বুঝা বায়। গোত্ব জাতির 
দান স্থলে বস্তুতঃ গো ব্যক্িরও দান হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই জন্ত শেষে আর একটি হেতু 
বলিয়াছেন যে, প্রতি ক্রম ও অন্ুক্রমের উপপন্তি হয় না। বৈধ্দান স্থলে দাতার যে প্রতিক্রম ও 
গ্রহীতার যে অন্থক্রম, অর্থাৎ দীতার দান করিতে দেয় পদার্থে যাহা বাহ! কর্তব্য এবং তাহার পরে 
গ্রহীতার যাহা যাহা কর্তব্য, সে সমস্ত গোত্ব জাতিতে উপপন্ন না হওয়ায়, গোত্বের দান হইতে পারে 
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না। গোঁত্ব জাতিই গে। শব্দের বাঁচ্যার্থ হইলে “গাং দদীতি” এই বাকো যখন গোত্বের দান বুঝিতেই 
হইবে, তখন দাতা ও গ্রহীতার দান ও গ্রহণের সমস্ত অনুষ্ঠান গোত্ব জাতিতে হওয়া আবশ্তক | 
কিন্ত জলপ্রোক্ষণাদি ব্যাপার গোত্ব জাতিতে সম্ভব না হওয়ায়, গোত্বের দান হইতে পরে না। 
দাতার কোন কোন অনুষ্ঠান গোত্ব জাতিতে সম্ভব হইলেও তাহার যথাক্রমে কর্তব্য সমস্ত অনুষ্ঠান 
গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না । ভাষ্যকার পপ্রতিক্রম” শব্দের ছারা দাতার কর্তব্য প্রত্যেক ক্রম 
অর্থাৎ ক্রমিক সমস্ত অনুষ্ঠান বা ব্যাপারকেই প্রকাঁশ করিয়াছেন, ইহ! বুঝ! ঘাইতে পারে । প্অন্ুক্রম” 
শবের ছারা এখানে পশ্চা্ কর্তব্য গ্রহীতার অনুষ্ঠান বুঝা যাইতে পারে । অথবা! প্রতিক্রমের যে 
অনুক্রম অর্থাৎ দাতার সমস্ত কর্তব্যের যে বধীক্রমে অনুষ্ঠান, তাহা গোত্ব জাতিতে উপপন্ন হয় না, 
ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারে। সুধীগণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। 
উদ্দ্যেতিকর প্রভৃতি কেহই এখানে ভা'ষযার্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। মুলকথা, তত্ব জাতির দান 
হইতে পারে না । সুতরাং "গাং দদাতি” এইরূপ বাক্যে “গো” শবের দ্বারা গো! দ্রব্যই বুঝা যায়, 
গোত্ব জাতি বুঝা যাঁয় না। এইরূপ, গোত্ব জাতি অভিন্ন বলিয়া "কৌত্ডিন্যের গো” "ক্রাহ্মণের গো” 
ইত্যাদি প্রয়োগে যে স্বত্ব সম্বন্ধের ভেদ বুঝা যায়, তাহা গোত্ব জাতিতে সন্তব হয় না। গো-ব্যক্তির 
ভেদ থাকায়, গো-ব্যক্তির স্বত্বভেদ সম্ভব হয়। স্ৃতরাং এঁরূপ প্ররোগে “গো” শব্দের দ্বারা গো- 
দ্রব্য বুঝা! বাঁয়, গোত্ব জাতি বুঝা বায় না । এইরূপ, সংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাস, গো ব্যক্তিরই ধর্ম, উহা 
গোত্ব জাতিতে উপপন্ন হস্ন না । সুতরাং প্দশটি গো” “গো বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে” ; “গো! ক্ষীণ 
হইয়াছে” ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্ের দ্বারা গো দ্রব্যই বুঝ! বায়। এইরূপ, গোত্ব জাতির শুক্লাদি- 
বর্ণ না থাকায় ০শুর্ল গো” “কপিল গো” এইরূপ প্রয়োগে গো শব্দের দ্বারা গো! দ্রবাই বুঝা! যায়, 
গোত্ব জাতি বুঝ যার না । এবং হিত ও সখাদি শব্দের সহিত গো শব্দের সমাস হইলে “গোহ্তি” 
গোস্থ” ইত্যাদি প্রয়োগ হয়. এ স্থলে গো-শৰের দ্বারা গো দ্রব্যই বুঝা যায়। গোত্ব-জাতি 
বুঝ! যায় না । কারণ, গোত্ব জাতির হিত ও স্থুখাদি সম্বন্ধ নাই । গো শব্দের গোত্ব জাতি অর্থ 
হইলে “গোহিত” ণ্গোসুখ” এইরূপ সমান হইতে পারে না। এবং “গো গোকে প্রজনন 
করে”__এইবপ প্রয়োগে গো-শবের দ্বারা গো দ্রব্যই বুঝা যার । কারণ, গোত্ব জাতি নিত্য, তাহার 
উৎপত্তি না খাকায়, প্রজনন হইতে পারে না। সমানরপ দ্রব্যের প্রজননরূপ সন্তান ( অন্ুবন্ধ) 
গে। ভ্রবোই সম্ভব হয়, নিত্য গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় নাঁ। ভাষ্যকার যথাক্রমে স্ুত্রোক্ত “্য।” 
শব্ধ প্রতৃতির প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া, গোদ্রব্যই যে “গৌঃ” এই পদের অর্থ, ইহা প্রুতিপাদন 
করিয়ছেন। আপতি হইতে পারে যে, "বা” শব্দ প্রভৃতির দ্রব্যেই প্রবোগ হওয়ায়, প্রব্যই “গৌ$” 
এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইবে কেন? ম্হি 
তাহ! কিরূপে বলিগ্লাছেন? এজন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, দ্রব্য ও বাক্তি পদার্থান্তর 
নহে) অর্থাৎ যাহাকে দ্রব্য বলে, তাহাকে ব্যক্তিও বলে। গোঁদ্রব্য ও গো-ব্যক্তি একই পদার্থ । 
সুতরাং “বা” শব্ধ প্রভৃতির প্রয়োগবশতঃ__গো-দ্রব্যই “গোঃ” এই পদের অর্থ__ইহা! প্রতিপন্ন 
হইলে, গো-ব্যক্তিই “গৌঃ” এই পদের অর্থ, ইহ! প্রতিপন্ন হয় ৬০। 
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ভাষ্য | অস্ত গ্রতিষেধঃ _- 
অনুবাদ । ইহার অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ, এই পক্ষের প্রতিষেধ (করিতেছেন) ।__ 


সুত্র। ন তদনবস্থানাৎ ॥২১।১৯০॥ 

অনুবাদ ॥ (উত্তর ) না, অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ নহে, যেহেতু সেই ব্যক্তির 
অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থ। বা নিয়ম নাই। 

ভাষ্য । ন ব্যক্তিঃ পদার্ঘঃ কষ্মাথ ? অনবস্থানাৎ। “যা”শব্দ- 
প্রভৃতিভির্ষো বিশেষ্যতে দ গো-শব্দার্থো যা গৌস্তিষ্ঠতি, যা গৌর্নিধঞ্নেতি 
ন দ্রব্যমাত্রমবিশিষ্টং জাত্য! বিনাইভিধীয়তে, কিং তরি? জাতিবিশিষ্টং, 
তম্মান্ন ব্যক্তিঃ পদার্ঘঃ। এবং সমূহাদিষু দ্রষটব্যং | 

অনুবাদ । ব্যক্তি পদীর্ঘ নহে, (প্রশ্ন ) কেন? ( উত্তর ) যেহেতু (ব্যক্তির) 
অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থা ব! নিয়ম নাই। দ্যা”শব্দ প্রভৃতির ছারা যাহাকে বিশিষ্ট 
কর! হয়, তাহা (গোত্ব-বিশিষ্ট) গো-শক্ের অর্থ। “যে গো অবস্থান করিতেছে”, 
“যে গো নিষ্ধ আছে” এইরূপ প্রয়োগে জীতি ব্যতীত, অর্থাৎ গোত্ব জাতিকে 
পরিত্যাগ করিয়৷ অবশিষ্ট দ্রব্যমাত্র ( গো-ব্যক্তি মাত্র) অভিহিত হয় না। 
(প্রন্ন) তবে কি? (উত্তর) জাতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ গোত্ব-বিশিষ্ট দ্রব্য অভিহিত 
হয়। অতএব ব্যক্তি পদার্থ নহে । এইরূপ সমূহাদিতে অর্থাৎ “গবাং সমূহঃ” 
ইত্যাদি প্রয়োগে বুঝিবে। 

টিগলনী। মহবি এই সুত্রের দ্বার! পূর্বস্থত্রোক্ত মতের প্রতিষেধ করিতে বলিয়/ছেন যে, 
ৰাক্তি পদার্থ নহে। কারণ, ব্যক্তির অবস্থান বা ব্যবস্থা নাই) অর্থাৎ ব্যক্তি অসংখ্য) কোন্‌ 
ব্যক্তি ”গৌঃ” এই পদের অর্থ, ইহা পূর্বোক্ত মতে বল! বায় না। উদ্য্যোতকর বলিয়াছেন যে, 
গে! শব্দের বারা শুদ্ধ ব্যক্তিমাত্র বুঝা যায় না| যদি গে! শব্দ ব্যক্তি মাত্রের বাঁচক হইত, তাহা 
হইলে যে কোন ব্যক্তি উহার দ্বারা বুঝা! বাইত-_ইহাই স্থত্রার্থ। ভাষ্যকার স্থত্রকারের তাৎপর্য্য 
বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, “যা” শব্দ প্রভৃতির দ্বার গোত্ব-বিশিষ্ট দ্রব্যকেই বিশিষ্ট কর! হয়, 
সুতরাং উহ্হাই গো শব্দের অর্থ বলিতে হইবে । যেকোন দ্রব্য ব' ব্যক্তি গে শব্দের অর্থ 
নহে। “যা গোৌস্তিষ্টতি” ইত্যাদি প্রয়োগে গোতব না বুঝিয়া অবিশিষ্ট দ্রব্য মাত্র অর্থাৎ 
গোবব্য-্ত মাত্র “গৌঠ” এই পদের দ্বারা বুঝ! যায় না। গোত্বরূপ জাতিবিশিষ্ট দ্রব্যই উহার দ্বারা 
বুঝ! বায়। তাহা হইলে গোত্ব জাতিই “গোঃ” এই পদের অর্থ, ইহা বণ্িলে কোন অন্গুপপ্তি 
নাই। সর্বত্রই যখন “গৌঃ” এই পদের ছারা গোত্ব না বুঝিয়া শুদ্ধ গো-বযক্তি বুঝা যার না, তখন 
গোত্বই “গৌঃ৮” এই পদের অর্থ, গে-ব্যক্তি এ পদের অর্থ নহে। ভাব্যকার এই তাৎ্পর্য্যেই 
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শেষে বলিয়াছেন, প্তম্মাননব্যক্তিঃ পদদার্থঃ” ৷ এইরূপ “গবাং সমূহঃ” ইত্যাদি শ্রয়োগেও গো-ব্যক্তি 
গো শের অর্থ নহে । কারণ, গোত্ব-জাতিকে না! বুঝিয়! শুদ্ধ গো-ব্যক্তির বোঁধ সেই সমস্ত স্থলেও 
হয় না। স্থতরাং অসংখ্য গো-ব্যক্তিকে গো শবেের অর্থ না বলিয়া, এক গোত্বজাতিকেই গে! 
শবের অর্থ বল! উচিত, ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্ধ্য। পরে ইহা! পরিস্ফুট হইবে 1৬১ 


ভাষ্য । যদি ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কথং তহি ব্যক্তাঁবুপচারঃ ? নিমিতা- 
দতদৃভাবেহপি তদছ্ুপচাঁরঃ দৃশ্যতে খলু-_- 
অনুবাদ । যদি ব্যক্তি পদার্থ না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিতে উপচার (প্রয়োগ) 
হয় কেন ? (উত্তর) নিমিত্তবশতঃ তদ্ভাব ন! থাকিলেও, অর্থাৎ গে প্রভৃতি ব্যক্তির 
গাবাদি-শব্দ-বাচ্যত্ব ন খাকিলেও তছবপচার অর্থাৎ গে প্রভৃতি ব্যক্তিতে সেই গবাদি 
শের প্রয়োগ হয়। যেহেতু দেখা যায়-_ 
সুত্র । সহচরণ-স্থান-তাদর্থ্য-বক্ত-মান-ধাঁরণ-সামীপ্য- 
যোগ্-দাধনাধিপত্যেভ্যো। ত্রাহ্মণ-মঞ্চ-কট-রাজ-সক্ত- 
চন্দন-গঙ্গা-শাটকান্ন-পুরুষেঘতদ্ভাবেইপি তত্ুপচারঃ 
॥৬২।১১॥ 
অনুবাদ । সহচরণ-_ স্থান, তাদর্ধা, বৃত্ত, মান, ধারণ, সামীপ্য, যোগ, সীধন, 
ও আধিপত্য -প্রযুক্ত (বথীক্রমে) ত্রাক্মণ+ মঞ্চ, কট, রাজা, সক্তুং চন্দন, গঙ্গা, শাটক, 
অন্ন ও পুরুষে তদ্ভাব না থাকিলেও, অর্থাৎ সেই সেই (হষ্টিকা প্রভৃতি) শব্দের বাচ্যত্ 
না থাকিলেও তদুপচার অর্থাৎ সেই সেই শবের প্রয়োগ হয়। 
ভাষ্য । “অতদ্ভীবেহপি তদ্ুপচার” ইত্যতচ্ছন্সস্ত তেন শব্দেনাভিধান- 
মিতি। সহচরণাত-_যষ্তিকাঁ ভোজয়েতি যষ্িকাসহচরিতো ব্রাহ্মণোইভি- 
বীয়ত ইতি। স্থানাৎ--মঞ্চাঃ ক্রোশভ্তীতি মঞ্চস্থাঃ পুরুষা অভিধীয়ন্তে। 
তাদর্ঘ্যাৎ-_কটার্থেষু বীরণেষু ব্যুহমানেষু কটং করোতীতি ভবতি। বৃতাঁৎ 
_যমো রাজা কুবেরো৷ রাজেতি তত্দ্বর্তত ইতি। মানা_-আঢ়কেন 
মিতাঃ সক্তবঃ আঁট়কসক্তব ইতি । ধাঁরণাৎ_-তুলায়াং ধৃতং চন্দনং 
তুলাচন্দনমিতি । সামীপ্যাৎ-_গঙ্গায়াং গাবশ্চরন্তীতি দেশোইভিধীয়তে 
সম্িকৃষ্টঃ। যোগাৎ__কৃষ্ণেন রাগেণ যুক্তঃ শাটকঃ কৃষ্ণ ইত্যভিবীয়তে | 
সাঁধনাত__-অন্নং প্রাণা ইতি। আধিপত্যাৎ-- অয়ং পুরুষঃ কুলং) অয়ং 
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গোত্রমিতি । তত্রায়ং সহচরণাদৃবোগাঁদ্বা জাতিশব্দো ব্যাক্তৌ 
প্রযুজ্যত ইতি । 

অনুবাদ । “তিদ্তীৰ না থাকিলেও তদুপচার হয়”__-এই কথার দ্বারা ( বুঝিতে 
হইবে ) “অতচ্ছব্দে”্র অর্থাৎ যাহ! সেই শবের বাচ্য নহে, এমন পদার্থের সেই 
শবের দ্বার। কথন । 

(১) সহচরণপ্রযুক্ত “যষ্টিকাকে ভোজন করাও”, এই প্রয়োগে (যষ্তিক। শব্দের 
দ্বারা ) যষ্টিকা-সহচরিত ব্রাহ্মণ অভিহিত হয়। (২) স্থানপ্রযুক্ত “মঞ্চগণ রোদন 
করিতেছে”, এই প্রয়োগে (মঞ্চ শবের দ্বারা ) মঞ্চস্থ পুরুষগণ অভিহিত হয়। 
(৩) তাদর্থ্যপ্রযুক্ত কটার্৫থ বীরণসমূহ (বেণা) বৃহামান (বিরচামান) 
হইলে “কট করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ হয়। (8) বৃত্ত অর্থাৎ আচরণ 
প্রযুক্ত “রাজা যম” “রাজা! কুবের” এইরূপ প্রয়োগে (রাজ! ) তদ অর্থাৎ 
যম ও কুবেরের ন্ঠায় বর্তমান ইহা বুঝ যায়। ৫৫) পরিমাণ-প্রযুক্ত 
আঢ়কপরিমিত সন্তু (এই অর্থে) “আঁঢকসন্ু” এইরূপ প্রয়োগ হয়। 
(৬) ধারণপ্রযুক্ত তুলাতে ধৃত চন্দন ( এই অর্থে ) “তুলাচন্দন” এইরূপ প্রয়োগ হয়। 
(৭) সমীপ্য প্রযুক্ত “গঙ্গায় গোসমূহ চরণ করিতেছে” এই প্রয়োগে (গঙ্গা শব্দের 
দ্বারা) সন্নিকৃষ্ট দেশ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অভিহিত হয়। (৮) যোগপ্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের 
দারা যুক্ত শাটক (বস্ত্র) কৃষ্ণ, ইহা কথিত হয়। (৯) সাধনপ্রযুক্ত “অন্ন প্রাণ” 
ইহা কথিত হয়। (১০) আধিপত্য প্রযুক্ত “এই পুরুষ কুল,” “এই পুরুষ গোত্র”, 
ইহা কথিত হয়। তন্মধ্যে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের মধ্যে 
সহচরণ অথবা যোগপ্রযুক্ত এই জাতি শব্দ, অর্থাৎ গোত্ব-জাতির বাচক “গো” শব্দ 
ব্যক্তিতে ( গো-ব্যক্তি অর্থে) প্রযুক্ত হয়। 

টিগ্নী। ব্যক্তি পদার্থ নহে অর্থাৎ গোঁব্যক্তি “গৌঃ” এই পদের অর্থ নে, ইহা পূর্বস্ত্রে 
বলা হইয়াছে। ইহাতে অশশ্তই প্রশ্ন হইবে বে, তাহা হইলে ণ্যা৷ গৌন্তিষ্ছতি” ইত্যাদি প্রশ্নে 
গো-্যক্তিতে "গোঃ” এই পদের প্রয়োগ হয় কেন? ”গোঃ” এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির যে বোধ 
হইয়! থাকে, ইহা অবন্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু গো-ব্যক্তি & পদের অর্থ না হইলে, সে 
বোধ কিনূপে হইবে ? মহষি পূর্বোক্ত মতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এই সুত্রটি বনিয়াছেন। ভাষ্যকার 
প্রথমে পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহধির সুত্রোক্ত উত্তরের উল্লেখপুর্বক হুত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। স্থত্রের “অতদ্ভাবেইপি তছুপচারঃ” এই অংশের উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার 
প্রথমে উহার ব্যাথ্য! করিয়াছেন, “অতচ্ছন্স্ত হেন শবেনাভিধানং”। সেই শব্দ যাঁহার বাঁচক, 
এই অর্থে বহুত্রীহি সমাসে “তচ্ছৰ” বলিতে বুঝা যায়, সেই শবের বাচ্য। স্তরাৎ "্অতচ্ছব্দ” 
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শের দ্বারা যাহা সেই শব্দের বাচ্য নহে--ইহ| বুঝা যাঁয়। যাহ! “অতচ্ছব্” অর্থাৎ সেই শব্দের 
বাচ্য নহে--সেই পদার্থের সেই শবের দ্বারা ষে কথন, তাহাই সুত্রোক্ত পতদ্ভাঁৰ না থাকিলেও 
তদুপচার” এই কথার অর্থ। নিমিন্তবিশেষ প্রযুক্তই এঁরূপ উপচাঁর হইয়া থাকে । মহর্ষি সহচরণ 
প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া ততপ্রবুক্ত যথাক্রমে ত্রাঙ্মণ প্রভৃতি দশটি পদার্থে পূর্বোক্তরূপ 
উপচার দেখাইয়া পূর্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও ৭গৌঃ” এই পদের 
গো-বাক্তিতে উপচীর সমর্থন করিতে “ৃশ্ততে খনু” এই কথা বলিয়! সৃত্রকারোক্ত উপচারের 
ব্যাধ্যা করিয়া সহচরণাদি নিমিতবশতঃ উপচার প্রদর্শন করিয়াছেন। “দৃশ্ততে খলু” এই 
বাক্যে “থলু” শবটি হেত্বর্থ। 

“সহচরণ” বলিতে সাচ্চধ্য বা নিয়তগন্বন্ধ। যষ্টির সহিত নিমন্ত্িত ব্রাহ্মণবিশেষের 
সাহচরধ্য থাকায়, এ সহচরণরূপ নিমিভবশতঃ “ষ্টিকাকে ভোজন করাও”, এইরূপ বাক্যে যষ্টকা 
শবের দ্বারা যষ্টিধারী গর ব্রাহ্মণবিশেষ কথিত হইয়া থাকে। ব্রাঙ্গণবিশেষ যঈটকা শব্দের বাচ্য 
নহে, কিন্ত দহচরণরূপ নিমি হবশতঃ পূর্বোক্ত স্থলে শস্টকা-সহচরিত ব্রাঙ্মণবিশেষ অর্থে যষ্টিকা 
শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যষ্টিক! শব্দের উহা! লক্ষ্যার্থ। এইবপ, মঞ্চস্থ পুরুষগণ মঞ্চে অবস্থান 
করায়, এ স্থানরূপ নিমিভ্তবশতঃ মঞ্চস্থ পুরুষে মঞ্চ শের প্রয়োগ হয় । কট প্রস্তত করিতে যে 
সকল বীরণ (বেণা) গ্রহণ করে, সেগুলিকে কটার্ঘ বীরণ বলে। এ বীরণগুলিকে যে সময়ে বহমান 
অর্থাৎ কটজনক সংযোগবিশিষ্ট করিতে থাকে, তখন কট নিপ্পন্ন না হইলেও “কট করিতেছে” 
এইরূপ প্রয়োগ হয়) এ স্থলে কট নির্বর্ত্য কর্মমকারক। কিন্তু উহা! তখন নিষ্পন না হওয়ায় 
ক্রিগ্নার নিমিত হইতে না! পারায়, কর্্মকারক হইতে পাবে না। স্বতরাং এ স্থলে পূর্ববসিদ্ধ বীরণেই 
কটের তাদর্থ্বশত: কট শব্দের প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ কটার্থ বীরণকেই তাঁদর্থ/রূপ নিমি স্তবশতঃ 
কট বলা হয়, ইল বুঝিতে হইবে৷ এ স্থলে ব্যহমান এ বীরণই “কট” শৰের লাক্ষণিক অর্থ। 
এইরূপ, কোন বাজার যমের ন্যায় বৃত ( আচরণ ) থাকিলে, এ বৃন্তরূপ নিমিভতবশতঃ এ 
রাজাকে যম বলা হয়। কুবেরের স্যার বৃন্ত থাকিলে তনিমিন্ত রাজাকে কুবের বলা হয়। আক 
পরিমাণবিশেষ | এী আঢ়কপরিমিত সন্ত,কে আডঢ়কসন্ত, বলে। এখানে পরিমাণরূপ নিমিতত- 
বশতঃ সক্ততে আঢ়ক শব্দের প্রয়োগ হয়। চন্দনের গুরুত্ববিশেষের নির্ধারণ করিতে ষে 
চন্দন তুলাতে ধৃত হয়, তাহাকে তুলাচন্দন বল! হয়। এখানে ধারণরূপ নিমিভ্ববশতঃ 
চন্দনে তুলা শবৌর প্রয়োগ হয়। এইরূপ, সামীপ্যরূপ নিমিন্তবশতঃ “গঙ্গায় গোসমূহ 
চরণ করিতেছে” এইরূপ বাক্যে গঙ্গাসমীপবর্তী গঙ্গাতীরে গঙ্গা শবের প্রয়োগ হইয়া 
থাকে । এইবপ, কৃষ্ণবর্ণের যোগ থাকিলে এ যোগরপ নিমিন্তবশতঃ শাটক১ 
অর্থাৎ বন্ত্রকে কৃষ্ণ শাটক বলা হইয়া থাকে । “রুষ্ণ” শবের কৃষ্তবর্ণ ও কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষট 

১। যু্রিত স্তায়স্থচীনিবন্ধে "শাকট” এইরূপ পাঠ দেখা বায়। কোন পুস্তকে "শকট” এইরূপ পাঠও 
দেখা যায়। কিন্তু বহু পুস্তকেই “শাটিক” এইরূপ পাঠ আছে । পুংলিঙ্গ “শাটক” শব্দের অর্থ বস্ত্র। বহসন্মত এই 
পাঠই সঙ্গত বোধ হওয়ায়, গৃহীত হইয়াছে । 
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এই উভয় অর্থই অভিধানে কথিত আছে। কিন্তু তন্মধ্যে লাঘববশতঃ কৃষ্বর্ণ অর্থই 
কৃষ্ণ শব্দের বাচ্যার্থ। ইহা! পরবর্তী নৈয়ার়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কৃষ্ণ শবের রুষ্টবর্ণ- 
বিশিষ্ট এই অর্থ লাক্ষণিক | পরবর্তী নৈয়াফ়্িকগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহধির এই হ্থত্রের 
দ্বারাও বুঝা যায়। মহষি কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট বস্ত্রে পকুষ্ণ” শবের উপচার বলিয়াছেন। এইরূপ অন্ন 
প্রাণের সাধন, প্রাণ অন্নসাধ্, এ সাধনরূপ নিমিতবশতঃ প্রাণকে অন্ন বল! হয়। বেদ 
বলিয়াছেন, প্অন্নং প্রাণাঃ।” এখানে প্রাণ “অন্ন” শৰের বাচ্য না হইলেও তাহাতে অন শৰের 
প্রয়োগ হইয়ছে। এইরূপ কোন পুরুষ কুলের অধিপতি হইলে, ্ঁ আধিপত্যরূপ নিমিত্- 
বশতঃ এই পুরুষ কুল, এই পুরুষ গোত্র, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে । এখ|নে কুল বা গোত্রের 
আধিপত্যনিবন্ধন এ পুরুষকেই কুল ও গোত্র বলা হয়। ভাষ্যকার স্থৃত্রোক্ত সহচরণ প্রভৃতি 
দশটি নিমিত্ত বশত: ব্রাহ্মণাদি দশটি পদার্থে “্যষ্টিকা” প্রভৃতি শব্বের উপচার ঝা প্রয়োগ প্রদর্শন 
করিয়া প্রকৃতস্থলেও গো-ব্যক্তিতে ”গোৌঃ” এই জাতিবাচক পদের এরূপ উপচার হয়, ইহা 
বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, “গৌঃ” এই পদের গো-ব্যক্তি অর্থ না হইলেও গো-ব্যক্তিতে 
গোত্ব জাতির সহচরণ অথবা যোগরূপ নিমিতবশতঃ গো-ব্যক্তিতে এ পদের প্রয়োগ হয়। 
অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ উপচারবশতঃই ”গোৌঃ” এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তিও বুঝা যায়। সুতরাং 
গোব্যক্তিকে *গোৌঃ” এই পদের অর্থ বা বাচ্য বলিয়! স্বীকার করা অনাবশ্তক। এখানে 
শক্তির দ্বারা জাতির বোধ এবং লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয়, অর্থাৎ “গৌঠ এই পদের 
গোত্বজ্াতিই বাচ্যার্থ গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ--এই দিদ্ধাস্তই এই স্থৃত্রের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে, 
বুঝা যায়। পূর্বস্থত্রে শুদ্ধ ব্যক্তি পদার্থ নহে, কিন্তু জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা৷ মহধির 
বক্তব্য হইলে_-এই স্থুত্রে ব্যক্তির বোধ-নির্ববাহের জন্য নিমিউবশতঃ উপচার প্রদর্শন মহর্ষি 
কঠিতেন না । ভাষ্যকারও এখানে “গৌঃ৮ এই পদকে জাতিবাচক বলিয়া! সহচরণ বা যোগরূপ 
নিমিততবশতঃই গোব্যক্তি অর্থে উহার প্রয়োগ বলিয়াছেন । সুতরাং গৌঃ* এই পদের 
দ্বার ষে গোত্বজাতিবিশি্ট গোকে বুঝা! বায়, তাহাতে গোত্বজাতিই এ পদের বাচ্যার্থ, গো-ব্যক্তি 
উহার লক্গ্যার্থ, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। মীমাংসকপ্রবর মণ্ডন মিশ্র এই মতই সমর্থন 
করিয়া গিয়াছেন১। মহ্ধি গোতমের নিজমত পরে ব্যক্ত হইবে 1৬২1 


ভাষ্য। যদি গৌরিত্যস্ত পদস্ত ন ব্যক্তিরর্ঘোহস্ত্ তর্হি_ 


সুত্র । আকুতিস্তদপেক্ষত্বাৎ সত্ৃব্যবস্থানসিদ্ধেঃ ॥ 
॥৬৩।১৯২॥ 





১। “জাতেরন্তিত্বনাস্তিত্বে ন হি কশ্চিদ্বিবক্ষতি। 
নিতাত্বাৎ লক্ষণীরায়া ব্যক্তেস্তেহি বিশেষণে 4 
-মণনকারিক৷ ( শব্দশক্তি প্রকাশিকার শক্তিবিচার দ্রব্য )। 


৬৩ স্থৃৎ ] বাত্স্যায়ন ভাষ্য ৫০৯ 


অনুবাদ । যদি *গৌঠ” এই পদের ব্যক্তি অর্থ না হয়, তাহা হইলে আকৃতি 
পদার্থ হউক ? যেহেতু সত্বের (গবাদিপ্রাণীর ) ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের অর্থাৎ “ইহা গো” 
ইহ! অশ্ব” এইরূপ জ্বীনের তদপেক্ষত। ( আকৃতি-সাপেক্ষতা ) আছে । 

ভাষ্য | আকৃতিঃ পদার্থঃ ৷ কন্মাৎ ? তদপেক্ষত্বাৎ সত্ৃব্যবস্থান- 
সিদ্ধেঃ। সত্বীবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তে ব্যুহ আকৃতিঃ। তত্যাং 
গৃহামাণায়াং সত্বব্যবস্থানং সিধ্যতি, অয়ং গৌরয়মশ্খ ইতি, নাগৃহ- 
মাঁণায়াং। যস্ত গ্রহণাত সত্তব্যবস্থানং সিধ্যতি তং শব্দৌহভিধাতু- 
মতি, সোস্থার্থ ইতি । 

অনুবাদ । আকৃতি পদার্থ। (প্রশ্ন ) কেন? ( উত্তর ) যেহেতু সন্বের (গে! 
প্রভৃতির ) ব্যবস্থান-সিদ্ধির ( ব্যবস্থিতত্ব-জ্ানের ) তদপেক্ষত্ব অর্থাৎ আকৃতি-সাপেক্ষত্ 
আছে। বিশদার্থ এই যে, সত্ববের অর্থাৎ গে। গ্রভৃতি প্রাণীর অবয়বগুলির এবং 
তাহার অবয়বগুলির নিয়ত ব্যৃহ ( বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশেষ ) আকৃতি। সেই আকৃতি 
জ্ঞায়মান হইলে, “ইহা৷ গো”, “ইহা! অশ্ব”-_এইরূপে সন্ব-ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞায়মান 
মা হইলে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আকৃতি না! বুঝিলে “ইহা গো, “ইহা! অশ্ব” এইরূপে 
গো প্রভৃতি সত্ত্বের জ্ঞীন হইতে পারে না । (সুতরাং) যাহার জ্ঞীনবশতঃ সত্ব 
ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, শব্দ তাহাকে (পূর্বোস্ত আকৃতিকে) অভিহিত করিতে (বুঝাইতে) 
পারে, অর্থাৎ শব্দ সেই আকৃতিরই বৌধক হয়। (স্থতরাং) তাহা অর্থা এ 
আকৃতিই ইহার ( শবের ) অর্থ। 

টিগ্রনী) যাহারা গো-বাক্তিকেই ণগৌঃ” এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাহাদিগের মতের 
উন্নেখপূর্ববক খগুন করিয়া মহষি এই হ্ুত্রের দ্বারা ধাহারা গোর আক্কৃতিকেই “গোঃ” 
এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, ত্রাহাদিগের মতের উরলেখপুর্ধক সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার 
“অন্ত তহি” এই বাক্যের উল্লেখপুর্বক মহষির স্ৃত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের 
বাক্যের সহিত স্থৃত্রের ”আক্ৃতি:” এই পদের যোগ করিঝ ুত্রার্থ বুঝিতে হইবে। স্থত্রে 
“আক্ৃতিঃ, এই পদের পরে *পদার্থ:” এই পদের অধ্যাহার স্থত্রকারের অভিপ্রেত আছে। তাই 
ভাষ্যকার স্থত্রভাষ্যের প্রথমে *আক্কতিঃ পদার্থ:” এই কথ! বলিয়া, তাহাই 'প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহা হইলে, "অস্ত তি আকুতি পদার্থ£” এইরূপ বাক্যই স্থত্রকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষযকারের 
বাক্যের দ্বার বুঝা যায়। আক্কৃতিই পদার্থ কেন? ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন 
যে, সত্ব ব্যবস্থানের সিদ্ধি আক্কৃতিকে অপেক্ষা করে। “সত্ব” বলিতে এখানে গো, অশ্ব প্রভৃতি 
প্রাণীই মহরধির অভিপ্রেত বুঝা যায়। গো অশ্ব নহে, অশ্বও গো নহে । গো, অশ্ব প্রভৃতি 
যিভিক্ন পদার্থরূপেই ব্যবস্থিতি আছে। উহাদিগের এঁরূপে ব্যবস্থিতত্বই সত্বব্যবস্থান । 


০০০০ বাল 


৫৯০ ্যায়দর্শন ] অঃ ২আ 


উহ্থার দিদ্ধি আকৃতিদাপেক্ষ। অর্থাৎ গো প্রহৃতির বিলক্ষণ আকৃতি না বুঝিলে তাহা" 
দিগের পূর্বোক্তরূপ ব্যবস্থিতত্ব বুঝা যায় না। গোর আক্ৃতি দেখিলেই “ইহা গো” এইরূপ 
জ্ঞান হয়। এইরূপ অশ্থের আক্কৃতি দেখিলেই “ইহা অশ্ব” এইরূপ জ্ঞান হয়। যেব্যক্তি 
গো ও অর বিলক্ষণ আক্লৃতিভেদ জানে না, সে কিছুতেই "ইহা গো”, “ইহ অশ্ব” এইরূপে গে 
এবং অশের পূর্ববোক্তরূপ ব্যবস্থিতন্ব বুঝিতে পারে না । তাহার পক্ষে “এইটি গো” এইটা “অশ্ব” 
এইরূপ বোধ অসম্ভব। গে প্রভৃতির যে অবয়ব এবং সেই অবয়বের যে অবস্বব উহাদিগের 
পরস্পর বিলক্ষণ দংযোগকে আকুতি বলে। গোর অবন্ধব ও তাহার অবয়বগুলি এবং উহাদিগের 
ব্যহ অর্থাৎ বিলক্ষণ-দংযোগ অশ্বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব এবং উহা দিগের বিলক্ষণ-সংযোগ 
হইতে বিভিন্ন, গোর অবয়ব শ্রভৃতি অশ্বাদিতে থাকে না, গো ব্ক্তিতেই থাকে । সুতরাং 
ূর্ববোকতরূপ অবয়বব্যৃহ নিত বা ব্যবস্থিত। এ নিয়ত ব্যহকেই আক্কৃতি বলে এবং সংস্থান 
বলে। এ আক্কৃতি না বুঝিলে যখন “ইহা গো” ইহা অর্খ” এইকপ বোধ হয় না, তখন 
পূর্ববোক্তরূপ আক্কৃতিই পদার্থ। অর্থাৎ বিচাধ্যস্থলে গোর আক্কৃতিই “গৌঃ” এই পদের 
বাচ্যার্থ। «গোৌঃ” এই পদ শ্রবণ করিলে, প্রথমে গোর আক্কৃতিই বুঝ। যায়। কারণ, তাহা না 
বুঝিলে গো-পদার্থের পূর্বোক্তরূপ জ্ঞান হইতে পারে না । স্থতরাং গোর আক্কৃতিকেই “গৌঃ” 
এই পদের বাচ্যার্থ বলা উচিত ॥ ৬৩॥ 

ভাষ্য। নৈতদ্বপপদ্যতে, যস্ত জাত্যা যোগন্তদত্র জাঁতিবিশিষ্টমভি- 
বীয়তে গৌরিতি। ন চাবয়বব্যৃহস্ত জাত্যা যোগঃ, কস্ত তহি? নিয়তা- 
বয়বব্যৃহস্ত দ্রব্যস্ত, তস্মান্নাকৃতিঃ পদার্থঃ। অস্ত তহি জাতি পদার্থঃ১_ 

অনুবাঁদ। ইহা অর্থাৎ আকৃতিই পদার্থ, এই পূর্বেবাক্ত মত উপপন্ন হয় ন1। 
(কারণ ) জাতির সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই জাতিবিশিষ্ট (গে দ্রব্য) এই স্থলে 
«গৌঃ” এই পদের দ্বারা অভিহিত হয়। কিন্তু অবয়বব্যৃহের অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
বিলক্ষণ-সংযোগরূপ সংস্থান ব৷ আকৃতির জাতির সহিত সম্বন্ধ নাই। (প্রশ্ন) 
তাহা হইলে কাহার জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে? (উত্তর) নিয়তাবয়ববৃহ 
অর্থাৎ যাহার পূর্বেবাক্তরূপ নিয়ত অবয়বব্যহ আছে, এমন দ্রব্যের €( গোর ) 
জাতির সহিত সন্বন্ধ আছে । অতএব আঁকৃতি পদার্থ নহে। 

তাহা হইলে অর্থাৎ আকৃতিতে জাতি না থাকায়, আকৃতি পদার্থ না হইলে এবং 
পূর্বোক্ত যুক্তিতে বাক্তিও পদার্থ না হইলে জাতি পদার্থ হউক ? 


নুত্র। ব্যক্ত্যাকতিযুক্তেইপ্য প্রসর্গাৎ প্রোক্ষণ।- 


দীনাৎ ঘ্বদগবকে জাতিঃ ॥৬৩৪।১৯৩। 
অনুবাদ ॥ জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোত্ব জাতিই *গৌ?” এই পদের বাঁচ্যার্থ। 


৬৪ স্থৎ ] বাত্স্তায়ন ভাষ্য ৫১১ 


যেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতি যুক্ত হইলেও মৃদ্গবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্ট্িত গোরুতে 
প্রোক্ষণাদির (বৈধ গোদানার্থ জলগপ্রোক্ষণ ও দানাদির) প্রসঙ্গ (প্রয়োগ ) 


নাই। 

ভাষ্য । জাতিঃ পদার্থঃ ;--কষ্মাৎ ? ব্যক্ঞাকৃতিযুক্তেইপি ম্বদ্‌- 
গবকে প্রোক্ষণাঁদীনামপ্রসঙ্গাদিতি ৷ গাং পরোক্ষ গামানয় গাঁং দেহীতি” 
নৈতানি মুদ্গবকে প্রযুজ্যন্তে,_-কস্মাৎ ? জাতেরভাঁবা। অস্তি হি তত্র 
ব্যক্তিঃ, অস্ত্যাকতিঃ, ঘদভীবাত্তত্রাসংপ্রত্যয়ঃ স পদার্থ ইতি । 

অনুবাদ। জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোত্ব জাতিই “গৌ?” এই পদের বচ্যার্থ। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতিযুস্ত হইলেও মৃদ্গবকে 
অর্থাৎ মৃত্তিকানির্িত গোরুতে ব্যক্তি ও আকৃতি থাকিলেও তাহাতে প্রোক্ষণাদির 
প্রয়োগ নাই। বিশদার্থ এই যে, “গোকে প্রোক্ষণ কর”,_-ণগোকে আনয়ন কর”, 
«গোকে দান কর”। এই বাক্যগুলি মৃত্তিকানিম্মিত গোরুতে প্রযুক্ত হয় না। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু (তাহাতে ) জাতি (গোত্ব) নাই। তাহাতে 
ব্যক্তি আছেই, আকৃতিও আছে, (কিন্তু) যাহার অভাববশতঃ (৭গৌঃ” এই 
পদের দ্বারা ) তদ্দিষয়ে, অর্থাৎ সৃত্তিকানির্ম্িত গোবিষয়ে সংপ্রত্যয় (যথার্থ জ্ঞান) 
হয় না, তাহ] ( গোত্জাতি ) পদার্থ, অর্থাৎ “গৌঃ” এই পদের বাচ্যার্থ। 

টিগ্লনী। মহতি পূর্বস্থত্রের দ্বারা আক্কৃতিই পদার্চ--এই মতের সমর্থন করিয়া, এই স্ত্রের 
দ্বারা এ মতের থগুনপূর্বক জাতিই পদার্থ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। জাতিই 
পদার্থ, ব্যক্তি ও আক্কৃতিকে পদার্থ বলা বায় না, এই মতবাদীদিগের একটি যুক্তির 
উর্লেখ করিতে মহর্ষি এই স্থত্রে বলিয়াছেন যে, যৃত্তিকানির্টিত গো, ব্যক্তি ও আকুতিযুক্ত 
হইলেও তাহাতে প্রোক্ষণাদির প্রয্বোগ না হওগায়। ব্যক্তি ও আক্কৃতিকে পদার্থ বলা 
যায় না, স্থৃতরাং জাতিই পদার্থ। এই মতবাদীদিগের বিবক্ষা এই যে, যদি জাতিকে ত্যাগ 
করিয়া, ব্যক্তি অথবা আক্কৃতিকেই পদার্থ বল! হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকানিশ্মিত গো-বাক্তিও 
গো শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে। কারণ, তাহাতে গোত্ব না থাকিলেও গোর আকৃতি আছে, 
তাহাও গে নামে কথিত ব্যক্তি । মুত্তিকানিশ্মিতি গোকে “মুদ্গবক” বলে। উহাতে ষে আকুতি 
আছে, তন্দারা উহা! গো বলিয়া কথিত হওয়ায়, এ আকুতিকে গোর আকৃতি বলা যায়। গোত্ব- 
বিশিষ্ট গোর আক্ুতিবিশেষকে গে! শবের বাচ্যার্থ বলিলে, সেই পদার্থবোধে নিশেষণভাবে 
গোত্বেরও বোধ হওয়ায়, গোত্জাতিরও পদার্থ স্বীকৃত হয়। কিন্ত আকৃতির পদার্থত্ববাদী 
বখন তাহা স্বীকার করেন না, তখন মুত্তিকানিন্মিত গোবব্যক্তির আকুতিও তাহার মতে 
গো শবের বাচ্যার্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা স্বীকার কর যায় না। কারণ, বৈধ গোদান 
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করিতে কেহ মাটির গোরু দান করে না। “গোকে প্রোক্ষণ কর,” “গো আনয়ন কর”, “গো দান 
কর”_-এই সমস্ত বাঁক্য মাটির গোরুতে প্রধুক্ত হয় না। কেন প্রযুক্ত হয় না? এতদুতরে 
বলিতেই হইবে যে, উহাতে গোত্ব জাতি নাই। গোত্ জাতি না থাকাতেই মৃদ্গবকে গোশবের 
মুখ্য প্রয়োগ হয় না) “গৌঃ* এই পদের সংকেত ব! শক্তিপ্রযুক্ত এ পদের দ্বারা মৃদ্গবক 
বিষয়ে সম্প্রত্যয় অর্থাৎ, বার্থ শাব্দবোধ হয় না, গোত্ববিশিষ্ট গো-বিষয়েই বার্থ শাব্ববোধ হয়। 
স্থৃতরাং গোত্বজাতিই "গৌঃ” এই পদের বাচ্যার্থ। আকৃতি ধঁ পদের বাচ্যার্থ নহে। গোত্ব- 
জাতিকে ত্যাগ করিয়া আকুতিকে “গৌঃ* এই পদের বাচ্যার্থ ঝলিলে, মৃদ্গবকেও এ পদের 
মুখ্য প্রয়োগ হইত। বৈধ গোদান করিতে এ মৃদ্গবকেরও প্রোক্ষণাদিপুর্র্বক দান হইত, 
তাহাতেও গোদানের ফলসিদ্ধি হইত, কিন্তু ইহা কেহই শ্বীকার করেন না। মহর্ষি যে “গোৌঃ” 
এই নামপদকেই আশ্রয় করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহ! এই শৃত্রে “মুদ্গবক” শবের 
প্রয়োগে স্পষ্ট বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও পদার্থপরীক্ষারস্তে প্পদং গন্ধিদমুদাহরণং” এই 
কথা বলিয়া, উহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 

আকৃতি পদার্থ নহে, জাতিই পদার্থ, এই মত সমর্থনে মহর্ষি মুখ্য যুক্তির উল্লেখ করেন নাই | 
গোত্ববিশিষ্ট প্রকৃত গোর আক্ুৃতিই গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিলে মুদ্গবকে তাহা না থাকায়, 
পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অনেক কথ! বলিয়া মহরধিপ্রোক্ত যুক্কিকে গ্রহণ না 
করিলে & বিষয়ে মুখ্য যুক্তি বল! আবশ্তক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে আকৃতিই পদার্থ, এই 
মতের ব্যাখ্য! করিয়া, পরে মুখ্য যুক্তির উল্লেখপুর্বক এঁ মতের অন্ুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শুত্রের 
অবতারণা কবিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আক্কৃতিই পদার্থ, এই মত উপপন হয় 
না) কারণ, “গৌঃ” এই পদের দ্বার! বাহ! গোত্বজাতিবিশিষ্ট, তাহা বুঝা যায়। গোর আকৃতিতে 
গোত্ব জাতি নাই; উহা গোত্ববিশিষ্ট নহে। নিয়ত অবয়বব্যহরূপ আকৃতিবিশি্ট 
দ্রব্য অর্থাৎ গোব্যক্তিই গোতজাতিবিশিষ্ট । তাহা হইলে “গৌঃ” এই পদের দ্বারা গোর 
আকৃতির বোধ না হওয়ায়, আকৃতিকে পদার্থ বলা যায় না। “গৌঃ” এই পদের দ্বার! যখন 
গোত্ববিশিষ্ট পদার্থ বুঝা যাঁয়, তখন এ গোর আকৃতি গোত্ববিশিষ্ট না ভওয়ায়, উহা! এ পদের 
অর্থ হইতে পারে না । গোস্ববিশিষ্ট দ্রব্যরূপ গোঁব্যক্তি “গৌঃ” এই পদের দ্বারা বুঝা গেলেও 
রী ব্যক্তিকেও “গৌঃ” এই পদের বাচ্যার্থ বলা যায় না। কারণ, গোঁ-ব্ক্তি অদংখ্য। যে 
কোন গোঁ-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে তত্তিন্ন গোঁ-ব্যক্তির বোধ হইতে পারে না। অনন্ত গোঁব্যক্তিকে 
পদার্থ বলিলে অনস্ত পদার্থে “গৌঃ” এই পদের শক্তি করনায় মহাগৌরব হয়। পরন্ত সমস্ত গো" 
ব্যক্তির জ্ঞান ন! থাকিলে তাহাতে “গৌঃ” এই পদের শক্তিজ্ঞানও সম্ভব হয় না। সুতরাং সমস্ত 
গো-ব্যক্তিগত এক গোত্বজাতিই “গৌ£” এই পদের বাচ্যার্থ, উহবাকেই পদার্থ বলিব । গোত্ব- 
বিশিষ্ট গো-ব্যক্তি এ পদের লক্্যার্থ। লক্ষণাপ্রযুক্তই “গৌঃ” এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির বোধ 
হইয়। থাকে। ব্যক্তি পদার্থ নহে, এই মত স্থত্রকার ও ভাষ্যকার পূর্বেই সমর্থন করিয়াছেন। 
এখানে ভাষ্যকার পূর্বোক্ত তাৎপর্য্যে আক্কৃতিই পদার্থ এই মতের অনুপপত্তি সমর্থনপুর্বক “অন্ত 
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তহি জাতিঃ পদার্থ?” এই বাক্যের দ্বারা পরিশেষে জাতিই পদার্থ” এই মতের উল্লেখ করিয়া এ 
মত সমর্থনে সৃত্রের অবতারণ! করিয়াছেন সুত্রে "জাতিঃ” এই পদের পরে “পদার্থ” এই পদের 
অধ্যাহার মহহ্ির অভিপ্রেত আছে ) তাই ভাষ্যকার শ্ৃত্রার্থ বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন, “জাতিঃ 


পদার্থঃ” 1৬৪॥ 
সুত্র। নাকুতিব্যক্ত্যপেক্ত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তেঃ ॥ 
॥৩৫।১৯৪॥ 


অনুবাদ । না অর্থাৎ কেবল জাঁতিই পদার্থ নহে, যেহেতু জাতির অভিব্যক্তির 
অর্থাৎ «গো? এই পদের দ্বারা যে গোত্রজাতিবিষয়ক শীব্দবোৌধ হয়, তাহার 
আকৃতি ও ব্যক্তি-সাপেক্ষতা আছে, অর্থাৎ গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তি ন! বুৰিয়। 
কেবল গোত্ব-জাতিবিষয়ে এ শাববোধ হয় না । 

ভাষ্য । জাতেরভিব্যক্তিরাকৃতিব্যক্তী অপেক্ষতে, নাগৃহমাণায়ামারুতে৷ 
ব্যক্তে৷ চ জাঁতিমাত্রং শুদ্ধং গৃহতে ৷ তম্মান্ন জাতিঃ পদার্থ ইতি। 

অনুবাদ। জাতির অভিব্যক্তি অর্থাৎ «“গৌঠ” এই পদের দ্বারা জাঁতি-বিষয়ক 
শানব্দবোধ আকৃতি ও ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। বিশদার্থ এই যে, আকৃতি ও ব্যক্তি 


জ্ঞায়মান ন! হইলে শুদ্ধ জাতি মাত্র ( গৌঃ এই পদের দ্বারা ) গৃহীত অর্থাৎ শাব- 
বোধের বিষয় হয় না। অতএব জাতি অর্থাৎ শুদ্ধ জাতি মাত্র পদার্থ নহে। 


টিপ্লনী। মহুষি এই স্তরের দারা পুর্বস্থত্রোক্ত মতের থণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল 
জাতিই পদার্থ, ইহা। বল! যায় ন|। কারণ, “গৌ$” এই পদের দ্বারা গোর আকৃতি ও গোঁ-বাক্তিকে 
না বুঝিয়া কেবল গোত্ব জাতিমাত্র কেহ বুঝে না। গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তির সহিত গোত্ব 
জাতিকে বুঝিয়া থাকে । সুতরাং এ স্থলে গোত্বজা ত-বিষয়ক শাব্দবোধ গোর আকৃতি ও 
গো-্যক্তিকে অপেক্ষা করায়, গোত্ব জাতিমাত্রই “গৌঃ” এই পদের অর্থ, ইহা! বলা যায় না) 
যদি গোত্ব জাঁতিমাত্রই “গৌঃ” এই পদের বাগ্যার্থ হইত, তাহা হইলে “গৌঃ” এই পদের দ্বারা 
কেবল গোত্বমাত্রেরও বোধ হইতে পারিত। গোত্বজাতি নিত্য বলিয়া “গৌনিত্যা” এইকপ 
ুখ্য প্রয়োগ হইতে পারিত। বস্ততঃ এরূপ মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং 
“গোঃ” এই পদের দ্বারা কুত্রাপি গোত্বজাতি মাত্রের বোধ না হওয়ায় এবং সর্বত্র খ পদ জন্ত গোত্ব 
জাতির শাব্ববোধ আকুতি ও ব্যক্তি-বিষয়ক হওয়ায়, কেবল গোত্ব জাতিমা্র “গৌঃ” এই পদের 
বাচ্যার্থ নহে। স্থত্রে “আকুতিবাক্ত্যপেক্ষত্বা২”_-এই স্থলে “আকৃতি” শব অপেক্ষায় প্যক্তি” 
শবের অন্পস্বরত্ববশতঃ দন্দ সাপে “ব্যকতযাক্কৃতি” এইরপ প্রয়োগই হইতে পারে। মহর্বি "আকৃতি 


ব্ক্তি” এইকপ প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এইছুত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, আক্কৃতির 
৬৫ 


স্পট ৪ 


২ এল শিপ পলক আসন এল 


৭ আস উন হা পিপাসা পরশ পালা ও পাটিপাশিশ িিশীপেীপপীাশদীশিশীতি ০ 
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প্রাান্তবশতঃ সমাঁসে “আকৃতি” শবের পূর্ববনিপাত হইয়াছে । আকুতি ও ব্যক্তির মব্যে ব্যক্তির 
দ্বারা: বিশেধিত হ্ইয়াই আকৃতি, জাঁতির সাধক হয়। অর্থাৎ ইহা “গোর আকৃতি” এইরূপ 
আক্কৃতির জ্ঞান হইলে তন্বারা' গোত্ব-জাতির জ্ঞান হওয়ায় জাতিবোৌধক আকৃতির জ্ঞানে গোঁব্যক্তি 
বিশেষণ হইয়! থাকে, আকুতি বিশেষ হইয়া থাকে । বিশেষ্যত্ববশতঃ আরুতিই এ স্থলে প্রধান, 
তাই দমাসে এখানে আক্কৃতি শব্দের পুর্বনিপাত হইয়াছে । অন্থাত্র মহর্ষি প্যক্াককৃতি” এইরূপ 
প্রয়োগই করিয়াছেন ॥৬৫। 

ভাষ্য । ন বৈ পদার্থেন ন ভবিতুং শক্যং-_-কঃ খন্বিদানীং পদার্থ ইতি । 


তনুবাদ। (প্রশ্ন ) পদার্থ হইতে পাঁরে নাঁ__ইহ! নহে, এখন পদার্থ কি? 


নুত্র। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়ন্ত পদার্থঃ ॥৬১৩।১৯৫॥ 
অনুবাদ। (উত্তর) ব্যন্কি, আকৃতি ও জাতিই অর্থাৎ এই তিনটিই পদার্থ । 


ভাষ্য । তু শব্দো বিশেষণার্থঃ | কিং বিশিষ্যতে ? প্রধানাঙ্গভাবস্তা- 
নিয়মেন পদার্থত্বমিতি । যদাহি ভেদবিবক্ষা বিশেষগতিশ্চ তদা! ব্যক্তিঃ 
প্রাধানমঙ্গন্ত জাত্যাঁকৃতী | যদা তু ভেদৌহবিবক্ষিতঃ সামান্যগতিশ্চ, তদা 
জাতিঃ প্রধানমঙ্গন্ত ব্যক্ত্যাকৃতী | তদেতদ্বহুলং প্রয়োগেু। আকৃতেস্ত 
প্রধানভাব উৎপ্রেক্ষিতব্যঃ | 


অনুবাদ । “তু” শব্দটি বিশেষণীর্থ, অর্থাৎ বিশেষণ বা! বিশিষ্টতাবোধের জন্যই 
সূত্রে তু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । (প্রশ্ন ).কি বিশিষ্ট হইয়াছে ? অর্থাৎ সূত্রে “তু” 
শব্দ দ্বারা কাহাকে কোন্‌ বিশেষণ দ্বার! বিশিষ্ট বল! হইয়াছে ? ( উত্তর ) প্াধানাঙ্গ্‌- 
ভাবের অর্থাৎ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের অনিয়মের ছারা পদার্থত্ব বিশিউ হইয়াছে। 
(সে কিরূপ, তাহা! বলিতেছেন ) যে সময়ে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভে 
বিবক্ষাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যক্তিই প্রধান, জাতি ও 
আকৃতি অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান। যে সময়ে কিন্তু ভেদ বিবক্ষিত নহে এবং সামান্য 
বোধ হয়, তখন জাতিই প্রধান, ব্যক্তি ও আকৃতি অঙ্গ । সেই ইহা অর্থাৎ ব্যক্তি ও 
জাতি রূপ পদার্থদয়ের প্রীধান্য ও অপ্রীধান্ প্রয়োগ সমূহে বহু আছে। আকৃতির 
প্রাধান্য কিন্তু উতপ্রেক্ষা করিবে, অর্থাৎ জন্ধানপুর্ববক উদাহরণস্থল দেখিয়া! নিজে 
বুঝিয়। লইবে। 

টিরনী। মহর্ষি ণগৌঃ” এই নাম পদকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া পদার্থ-পরীক্ষারন্তে 
ব্যক্তি, আর্তি ও জীতির মধ্যে যে কোন 'একটিই পদার্থ অথব! এ সমস্তই পদার্থ ?-_এইরূপ সংশয় 


৬৬ স্ৃ০ ) বাতস্তায়ন ভাষ্য .&৯৫ 


প্রদর্শন করিয়া! যথাক্রমে ব্যক্তি, আকুতি ও জাতির পদার্ঘত্ব মতের সমর্থনপূর্ববক তাহার খণ্ডন 
করিয়াছেন। এখন অবশ্ঠই প্রশ্ন হইবে যে, যদি ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির মধ্যে কেহই পদার্থ 
না হয়, তাহা হইলে পদার্থ কি? পদার্থ কেহই হইতে পারে না, ইহ! ত বলা যাইবে না। যখন 
“গৌঃ” এইক্প পদ শ্রবণ করিলে তজ্জন্য শাববোধ হইয়া থাকে, তখন অবগ্ই এ পদের বাচ্যার্থ 
আছে, সে বাচ্যার্থকি? এজন্য মহর্ষি এই দিদ্ধান্তস্ত্রের দ্বারা তীহার সিদ্ধান্ত পদার্থ বলিয়া- 
ছেন। ভাব্যকার প্রথমে পূর্বোক্তরূপ প্রশ্ন শ্রাকাশ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্তম্থত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। মহর্ষি দিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই অর্থাৎ এ 
সমস্তই পদার্থ। তাৎপর্যযটাকাকার মহ্র্ষির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন যে,_-গো৷ শব্ধ উচ্চারণ 
করিলে যাহার এঁ শব্দের শক্তিজ্ঞান আছে, তাহার এক সময়েই গোব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গোত্ব 
জাতিবিষয়ে একটি শাব্বৌধ হইয়া থাকে । এস্থলে বাক্তি, আকৃতি ও জাতির মধ্যে প্রথমে 
কোন একটির বোধের পরে লক্ষণা প্রযুক্ত অপর অর্থের বোধ হয় না। একই শাববোধ গো-ব্যক্তি 
গোর আরুতি ও গোত্ব জাতিবিষয়ক হ€য়ার, এ স্থলে এঁ তিনটিই পদার্থ,ইহা বুঝ যায় শবশক্তি- 
গ্রকাশিকা গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রাচীন নৈয়াস্জিক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি 
আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই “গো” প্রভৃতি পদের অর্থ। এ তিনটি পদার্থেই গে! প্রভৃতি 
পদ্দের এক শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি (সঙ্কেত ) নহে, ইহা! সুচনার জন্যই মহষি এই সুত্রে “পদদীর্থঃ 
এই স্থলে এক বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন বাক্তি, আক্কৃতি ও জাতিরূপ পদার্থে গো-প্রভৃতি 
পদের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত থাকিলে কোন সময়ে উহার মধ্যে একমাত্র সঙ্কেতজ্ঞান জন্য গো পদের 
দ্বারা কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আকুতি অথবা! কেবল জাতিরও বোধ হইতে পারে। কিন্ত 
সেরূপ বোধ কাহারও হয় না। পরন্ত গো শবের দ্বারা কেবল গোত্বজাতির বোঁধ হইলে, “গৌ- 
নিত্য” এইরূপ মুখ্য প্রস্োগ হইতে পারে। কারণ, গোত্বজাতি নিত্য । এবং গো৷ শব্দের 
দ্বার কেবল গোর আকৃতির বোঁধ হইলে, “গৌগুণঃ” এইরূপও মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে। 
কারণ, গোর অবয্বদংযোগ-বিশেষরূপ আক্কৃতি গুণপদার্থ। সুতরাং গোশব্দের দ্বার! সর্বত্র 
গোত্ব জাঁতি এবং গোর আক্কৃতিবিশিষ্ট গেব্যক্তিরই বোধ হইয থাকে, প্র ব্যক্তি আক্কৃতি ও 
জাতিরূপ পদার্থত্রয়েই গো৷ শবের এক শক্তি, ইহাই স্বীকার্ধ্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই ত্র 
ব্যাধ্যায় পুর্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার নব্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন 
যে, গোত্বজাতি ও গো-ব্যন্তি এই উভয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহা! সৃচনার জন্তই মহর্ষি 
এই সুত্রে "পদার্থ এই স্থলে একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। গো-শবের দ্বার গোর আক্কৃতিরও 
বোধ হওয়ায়, এঁ আক্ৃতিতেও গো শব্দের শক্তি আছে, কিন্তু তাহা পৃথক্‌ শক্তি। ফলকথা, 
গো শব্দের শক্তি বা সঙ্কেত ছুইটি, গোত্ব জাতি ও গো-ব্যক্তিতে একটি, এবং গোর আরুতিতে 
একটি। যেখানে গোর আক্কতিতে শক্তির জ্ঞান ন! হওয়ায়, এ আকুতির বোধ হয় না, সেখানে 
কেবল *গোত্ববিশিষ্ট গোঁ” এইরূপই শাব্দবোধ হয়। এ বোধ সেখানে গোত্ব-জাতি ও গো.ব্যক্তিতে 
এক শক্তির জ্ঞান জন্তই হইয়া! থাকে, সুতরাং সেখানে লক্ষণা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই 
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জগদীশ তর্কালঙ্কার নিজে এই মত স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট 
গো-্যক্তিতে গো শবের একই শক্তি। জাতি ও আকুতি এই উভ্নই এ শক্তির অবচ্ছেদক । 
নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্ধ্যও “শক্তিবাদ” গ্রন্থে জাতি ও আকুতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে 
গো শব্দের এক শক্তি দিদ্ধান্ত বলিয়া, সেখানে মহর্ষির এই স্ৃত্রের উদ্ধারপূর্বক এ সিদ্ধান্ত যে 
মহর্ষি গোতমেরও অন্ুমত, ইহা বলিয়াছেন। ( শক্তিবাদ শেষভাগ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু গদাধর 

ভট্টাচাধ্য জগদীশের স্তায় আক্ুতিকে গে! শবের শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করেন নাই, 
কেবল গোত্ব জাতিকেই এঁ শক্তির অবচ্ছেদক বলিয়াছেন। কারণ, আক্কৃতি অবয়ব সংযোগ- 
বিশেষ, উহা! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গোব্যক্তিতে থাকে না, গোত্ব জাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই গো-ব্যক্তিতে 
থাকে । জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রথমে যে সাশ্প্রদায়িক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা প্রথমে 
বলিয়াছি, এ মতের সহিত গদাধরের মতের সাম্য দেখা যায়। স্থতরাং গদাধর ভট্টাচার্য 
জগদীশোক্ত সাম্প্রদায়িক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায় । জরনৈয়ার়িক জয়ন্ত ভট্ট 
“ন্ার়মগ্রী” গ্রন্থে বহুবিচারপূর্বক পুর্বোক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ 
প্রভৃতির পূর্ববর্তী নবা নৈয়ায়িক রবুনাথ শিরোমণি “গে” শব্দ ছারা “গোত্ববিশিষ্ট গো” 
এইরূপ শাববোধ স্বীকার করিলেও এবং গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্িতে গো শবের শক্তি স্বীকার 
করিয়া, গোত্ব জাতিকে এঁ শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও গোত্ব-জাতিতে গো শব্দের 
শক্তি ম্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ যাহা শক্যতাবচ্ছেদক নামে স্বীকৃত হইয়াছে, সেই গোত্বাদি 
পদার্থে গো প্রভৃতি শবের শক্তি স্বীকার করা তিনি আবশ্তক মনে করেন নাই। তিনি 
পগুণটিগ্লনী” এবং প্প্রত্যক্ষচিস্তামণি”্র দীধিতিতে ত্র মতখণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু গদাধর 
ভট্টাচার্য্য “শক্তিবাদ” গ্রন্থে রঘুনাথের ও দিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কা- 
লঙ্কারের গুরুপাদ “ন্ঠায়রহস্ত” গ্রন্থে মহধির এই শুত্রোক্ত “আকৃতি” শব্দের অর্থ বলিক়াছেন_- 
জাতি ও ব্যক্তির সন্বন্ধ। তাহার মতে এই সুত্রে আকৃতি বলিতে সংস্থান ব| অবয়ব-সংযোগবিশেষ 
নহে। তাহার যুক্তি এই যে, গো-শব দ্বার! যখন সমবার-সম্বন্ধে গোত্ব-বিশিষ্ট, এইরূপ বোধ হইয়া 
থাকে, তখন এ সমবায়সন্বন্ধ ও গো-শব্দের বাচ্যার্থ, উহাতেও গো-শব্দের শক্তি অবশ্ঠ স্বীকার্ধয। 
নচেঙ এ স্থলে গো-শবের দার! সমবায়-সন্বন্ধের বোধ হইতে পারে না । এইরূপ অন্ত্রও জাতি ও 
ব্যক্তির সম্বন্ধ বোধ হওয়ায়, উহাও অবশ্তই পদার্থ) মহবি স্ত্রে "আকুতি” শব্দের দ্বারা ধ 
সমবন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বে সম্বন্ধ অবপ্তই পদার্থ হইবে, তাহাকে পদার্থ মধ্যে উল্লেখ না 
করিলে, মহধির ন্যুনতা হয়) স্থতরাং মহর্ষি “আকৃতি” শব্দের দ্বারা এ সন্বন্ধকেও পদার্থ 
বলিয়াছেন। কোন কোন স্থলে গো-শবের দ্বারা যে গোত্বও সংস্থানরূপ আকৃতিবিশিষ্ট গো-বাক্তির 
বোধ হয়, তাহা এরূপে শক্তিভ্রম বা! লক্ষণাবশত:ই হইয়; থাকে। ্নঠায়রহ্ত”-কার জগদীশের 
গুরুপাদ এইরূপ বললেও শুত্রকার মহর্ষি গোতম তাহার এই স্ত্রোক্ত আকৃতির লক্ষণ বলিতে পরে 
(৬৮ সুত্রে) অবয়ব-সংযোগবিশেষরূপ সংস্থানকেই আকুতি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি 
্টারাচার্য্গণও আকৃতির এরূপ ব্যাধ্যাই করিয়াছেন । আতি ও ব্যক্তির স্বন্ধের বোধও সকলেই 
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স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে “গোঁ” প্রভৃতি শব্দের স্তি স্বীকার অনাবশ্তক, ইহা নব্য 
নৈয়ায়িকগণও সমর্থন করিয়াছেন | জগদীশ তর্কালস্কার “শবশক্তিপ্রকাশিকা” গ্রন্থে শেষে তাহার 
গুরুপাদের মত বলিমনা পূর্বোক্ত মতের উল্লেখ করিলেও, তিনিও এ মত গ্রহণ করেন নাই। 
মূলকথা, মহর্ষি গোতমের স্থত্রের দ্বারা জাতি এবং মংস্থানরূপ আকৃতি এবং ব্যক্তি এই পদার্থত্রয়েই 
গো প্রভৃতি শবের একই শক্তি, এ শক্তিজ্ঞান জন্য “গোত্ব ও আকৃতিবিশিষ্ট গো” ইত্যাদি 
প্রকারই শাববোধ হয়, ইহা বুঝা যায়। প্রাচীন ও নব্য ্তায়াচার্ধযগণের মধো অনেকেই এই 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও ধাহারা ইহা স্বীকার না করিয়া অন্যরূপ মতের সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বমত- 
রক্ষার্থ স্তায়স্ত্রের অন্থরূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন, তাহাদিগের এ মত বন্ততঃ স্তারনুত্রের বিরুদ্ধ হইলে 
তাহা গৌতমীয় মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না) মীমাংসা দর্শনকার মহষি জৈমিনির মত- 
ব্যাধ্যায় ভাষ্যকার শরর স্বামী এবং বাত্তিককার ভট্ট কুমারিল জািকেই আক্কৃতি বলিয়াছেন। 
তাহারা জাতি ও আক্ুৃতিকে ভিন্নপদার্থ বলিয়া! স্বীকার করেন নাই। ্বয়া ব্যক্তিরাক্রিয়তে” 
অর্থাৎ যাহার দ্বারা সামান্যতঃ ব্যক্তিমাত্রের বৌধ হয়, এইরূপ ঝুৎপন্তি অনুসারে তাহারা আক্কৃতি 
শব্দেরও জাতি অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু মহধষি গোতম জাতি হইতে আকৃতির ভেদ স্বীকার করিয়া 
তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকৃতির লক্ষণস্থত্রে জাতিব্যঞ্জক অবয্বব-সংযোগবিশেষ 
বা সংস্থানকেই আক্লৃতি বলিয়াছেন। বস্ততঃ জাতি অর্থে “আকুতি” শবের মুখ্য প্রয়োগ দেখ! 
যায় না। অবয়ব-সংযোগবিশেষ বাঁ সংস্থানই “আকৃতি” বের দ্বারা কথিত হইস্স! থাকে। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, জাতি, আকুতি ও ব্যক্তি, এই তিনটিই পদার্থ, উহার মধ্যে 
যে কোন একটি মাত্র পদার্থ নহে, ইহাই এই শ্ুত্রে “তু” শবের দ্বার স্চিত হইয়াছে । কিন্ত 
ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন, বাত্তিককার, উদ্দ্যোতকর এবং স্টায়ঃঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন বে, এই 
স্বত্রে “তু” শব্দটি বিশেষণার্থ) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে যে পদার্থত্ব আছে, তাহাতে প্রাধান্ত ও 
অপ্রাধান্তের নিয়ম নাই, এ পদার্থত্ ব্যক্তি প্রভৃতির প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের অনিয়ম-বিশিষ্ট । এ 
অনিকমরূপ বিশেধণ সৃচনা করিতেই স্ৃত্রে “তু” শব প্রযুক্ত হইরছে) অর্থাৎ কোন স্থলে 
ব্যক্তি প্রধান, কোন স্থলে জাতি প্রধান, কোন স্থলে আকৃতি প্রধান পদার্থ হইয়া থাকে, উহাদ্িগের 
প্রাধান্য ও অপ্রাধান্টের নিম নাই । ভাষ্যকার এই অনিক্ম বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেখানে 
ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিবক্ষামূলক ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, সেখানে 
পৃর্ব্বোক্ত পদার্থত্রয়ের মধ্যে ব্যক্তিই প্রধান হইবে) জাতি ও আকুতি অপ্রধান পদার্থ হইবে । 
যেখানে ভেদবিবক্ষা নাই এবং তজ্জন্ সামান্ত গতি অর্থাৎ জাতিরপে ব্যক্তি-সামান্তেরই বোধ 
হুইয়। থাকে, নেখ'নে জাতিই প্রধান পদার্থ, ব্যক্তি ও আকৃতি অপ্রধান পদার্থ। ভাষ্যকার 
এই রূপে পদার্থত্ররের মধ্যে কোন স্থলে ব্যক্তির ও কোন স্থলে জীতির প্রধান নান! 
প্রয়োগে বহুতর আছে, অর্থাৎ উহার উদ্বাহরণ বহুপ্রয়োগে বহু বহু পারা যায়, ইহা বলিয়া 
শেষে ঝনিয়াছেন যে, আক্কৃতির প্রাধান্ অন্ুসন্ধানপূর্বক বুঝিবে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ 
বহু নাই, বাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে । উদ্দ্যোতকর ও জয়ন্ত তট্ট 
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ব্যক্তি, জাতি ও আকুতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিয়াছেন । “গোর্গচ্ছতি” “গৌন্তিষ্টতি”, প্গাং 
মু” ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের দ্বার গো মাত্রের বোধ হয় না । বক্তার ভেদবিবক্ষাবশতঃ 
এ স্থলে গো শৰ্ধের দ্বারা গে! ব্ক্িবিশেষরই বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং এ স্থলে ব্যক্তিই প্রধান 
পার্থ । উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “গোর্গন্ছতি” ইত্যাদি প্রয়োগে গোত্ব জাতি ও গোর আকু- 
তিতে গমনাদি ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া, যাহাতে উহা! সম্ভব, সেই গো-ব্যক্তিবিশেষ এ স্থলে পদার্থ। 
কিন্ত এঁ স্থলে জাতি ও আকৃতি যে পদার্থই নহে, ইহা! উদ্দ্যোতকরের দিদধান্ত, বুঝা যায় না । কারণ, 
তিনিও পূর্বে ব্যক্তির প্রাধান্তস্থলে জাতি ও আকৃতির অপ্রাধান্য বলিরাছেন। জাতি ও আক্কৃতি 
অপ্রধান হইলে, তাহারও পদদীর্থনব স্বীকৃত হয়। “গৌর্গচ্ছতি” ইত্যাদি প্রয়োগে জাতি ও আক্ৃতি- 
বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিবিশেষ গো শব্দের অর্থ হইলে বিশেষণভাবে জাতি ও আকৃতি ও শান্ববোধের 
বিষয় হইয়া পদার্থ হইতে পারে, বিশেষ্যত্ববশতঃ ব্যক্তিকে খ স্থলে প্রধান পদার্থ বলা যাইতে 
পারে। পূর্বোক্ত স্থলে গে! শের দ্বারা সকল গো-ব্যক্তির বোঁধ না হইয়া, গো-বিশেষের বোধ 
হইলেও ভাষ্যকার প্রতি এ বিশেষার্থকে ও গে৷ শব্দের বাচ্যার্থ বলিতেন, ইহা বুঝা যায়। এ 
স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে উহাকে পদের সুখ্যার্থ নিবূপণে উহাহরণ বলা যায় না| মহষি 
পদের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থরূপ পদার্থই এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। বস্ততঃ পূর্বোক্ত স্থলে বক্তার 
তাত্পর্যযান্থদারে গো শবের দ্বারা গোত্বরূপে গো-বিশেষের বোধ হইলে, এ অর্থে লক্ষণা স্বীকারের 
প্রয়োজন নাই। কারণ, গোত্বরূপে গো-বিশেষে ও গো! শব্দের শক্তি আছে। বক্তার তাৎপধ্যান্থদারে 
লক্ষণ ব্যতীতও যে বিশেষার্থের বোধ হইয়া থাকে, ইহা “পঞ্চমূলী” ইত্যাদি প্রয়োগে নব্য নৈয়ায়িক 
অগদীশ তর্কালঙ্কারও স্বীকার করিয়াছেন । ( শবশক্তিপ্রকাশিকার দ্বিগুসমাদ-প্রকরণ ড্রষ্টব্য )। 
“গৌর্ন পদ! স্পষ্টব্যা” ( অর্থাৎ গে মাত্রকেই চরণ দ্বারা স্পর্শ করিবে না) এইরূপ প্রয্মেগে 
গোত্ববিশিষ্ট গো মাত্রেরই চরণ দ্বারা স্পর্শ নিষেধ বিবক্ষিত। সুতরাং এ স্থলে গোগত ভেদ- 
বিবক্ষা নাই । এ স্থলে “গোৌঃ” এই পদের দ্বারা গোত্বরূপে গো-সামান্তকেই প্রকাশ করায়, গোত্ব- 
জাতিই প্রধান পদার্থ। প্রথমে গোত্ব জাতির বোধ ব্যতীত তদ্রপে গো-সামান্তের বোধ হইতে 
পারে না এবং গোত্ব জাতিই এ স্থলে অসংখ্য বিভিন গো৷ ব্যক্তির একরূপে একই বোধের নির্ববাহক, 
এজন্য এ স্থলে গোত্ব জাতিরূপ পদার্থেরই প্রাধান্য বল! হইয়াছে । এইরপ ব্যক্তি ও জাতির প্রাধান্ত 
বনু প্রয়োেগেই আছে। উহার উদ্বাহর্ণ সুলভ । আকৃতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিতে উদ্দ্যেতকর 
ও জয়ন্ত ভট্ট “পিষ্টকমযো। গাবঃ ক্রিযস্তাং” এই প্রয়োগের উলেখ করিয়াছেন । বৈদিক কর্ম- 
বিশেষে পিষ্টকের দ্বারা (তওলচুর্ণনিম্মিত পিটুলির দ্বারা) গে! নির্মাণের বিধি পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা 
বলা হইয়াছে। পিষ্টকনিশ্মিত গো-ব্যক্তিতে গোত্ব জাতি নাই, স্থতরাং জাতি এ স্থলে গো শব্দের 
অর্থ নহে। ব্যক্তি ও আকৃতি এই ছুইটি মাত্রই পদার্থ হইবে । তন্মধ্যে আকুতি প্রধান, ব্যক্তি 
অপ্রধান। জয়স্ত ভট্টের কথাতে ইহা! স্পষ্ট বুঝা যায়১। পিষ্টকের দ্বারা গোর আকৃতির 





১। কচিৎ প্রয়োগে জাতেঃ প্রাধান্ং ব্যক্রেরঙ্গভাব?, ষথা,--"গৌন পদাম্পষ্টবোশ্তি, সর্বগবীধু প্রতিষেধো 
গ্রসাতে। কচিচ্ব্যক্তে; প্রাধান্তং, জাতেরঙ্গভাবঃ। বধা, গাং মুক্চ, গাং বধানেতি, নিরতাং ক ঝিছ্বযকতিমুন্দগ্য 


৬৭ স্থ] বাশস্তষন ভাষ্য ৫১৯ 


সুসদূশ আকৃতি করিতে হইবে, এইরূপ বিবিক্ষাবশতঃই এ স্থলে গো শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 
সথতরাং রী স্থুলে গে! শের পূর্োক্তরূপ আকৃতি অর্থই প্রধান) কিন্তু তাদৃশ আরুতিরূপ অর্থে 
গ্রো শের শক্তি না থাকিলে, উহ! এ স্থলে গে! শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে না, ইস! চিত্তনীয়। 
কারণ, মহষি যে আকৃতিবিশেষকে পদের বাচ্যার্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যদি গো শব্দ স্থলে 
প্রকৃত গোর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষই হয়, তাঁহ৷ হইলে উহা পিষ্টকাদিনিম্মিত গো-বান্তিতে থাকিতেই 
পারে না । কিন্ত উদ্দেোোতিকর প্রভৃতির কথার দ্বারা পিষ্টকাদিনির্্িত গে-ব্যক্তিতে ৪ গোর আকৃতি 
আছে, ই পরলভাবে বুঝা যায় । শক্তিবাদ গ্রন্থে নব্য নৈরাস্িক গদাধর ভট্টীচার্য্যও “পিষ্টকময্যে। 
গাঁবঃ” এই প্রয়োগে কেবল আঁকৃতিৰিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো পদের তাৎপর্য বলিয়া রূপ অর্থে 
স্থলে গো পদের লক্ষণাঁ বলিয়াছেন; গোত্বকে ত্যাগ করিয়া কেবল আকৃতিবিশিষ্ট গো- 
রাক্তিতে গো পদের শক্তি স্বীকার না করার, গদ'ধর ভট্ট'চার্ধা এ স্থলে পূর্বোক্ত অর্থে গো পদের 
লক্ষণ! বলিয়াছেন। পিইক্নির্মিত গো-ব্ক্তিতে গোর আকৃতি না থাকিলে গদাধর ভ্রীচার্য্য 
তাহাকে আক্কৃতিবিশিষ্ট কিরূপে বলিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীর ৷ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টাকাকার নব্য 
রাম তর্কবাগীশ কিন্তু “পদার্থ-নিরূপণ” প্রবন্ধে “পিষ্টকমধ্যো গাব”, এই প্রয়োগে গোর আকুতির 
সদৃশ আকুতি অর্থেই ”গা” শবের লক্ষণা বলিয়াছেনং। পিষ্টকনিশ্মিত গোঁব্যক্তিতে গোত্ব- 
বিশিষ্ট গোর অবয়ব-সংযোঁগ-বিশেষরূপ আকুতি নাই, কিন্তু তাহার সুসদৃশ পিষ্টকসংযোগ- 
বিশেষরূপ আকৃতি আছে। এ স্থপদৃশ আকৃতি গে! শব্দের বাচ্যার্থ নহে। স্থতরাং পূর্বোক্ত 
স্থলে এঁ স্ুসদৃশ আকৃতি গে! শব্দের লাক্ষণিক অর্থ, ইহা রাম তর্কবাগীশের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত 
বুঝা যায়। পিষ্টকাদি-নির্ট্িত গোব্যক্তিতেও গোর আকুতি মাছে, ইহা! বলিতে হইলে, আকৃতির 
লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে । ( পরবর্তী ৬৮ সুত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ৬৬1 


ভাষ্য। কথং পুনজ্ঞায়তে নানা ব্যক্যারুতিজাতয় ইতি, লক্ষণ- 
ভেদাৎ) তত্র তাঁবৎ-_- 

অনুবাদ। (প্রশ্ন ) বক্তি, আকৃতি ও জাতি নানা অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ, ইহা 
কিরূপে বুঝা যায়? (উত্তর) লক্ষণভেদবশতঃ, অর্থাৎ উহাদিগের লক্ষণের 
ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়। বুঝা যায়। তন্মধ্যে 


সুত্র। ব্যক্তিগু ণবিশেষাশ্রয়ো। মতভিঃ ॥৩৭।১৯৩॥ 





প্রযুজাতে। কচিদাকৃতেঃ প্র।ধান্তং বক্তেরঙ্গভ।বো জাতির্নাস্তোব। যথা, “পিষ্টকময্ো! গবঃ ক্রিয়ন্তাপমিতি, সম্গিবেশ- 
চিকী্য়া প্রয়ে।গ ইতি ।-_ন্তার়মঞ্জীরী, ৩২৫ পৃঃ 

১। যত্র কেবলাকৃতিবিশিষ্টে গবাদিপদতাৎপর্ধযং যথাঁ-_পিষ্টকময্যো গাব” ইতাদো তত্র শুদ্ধগোত্বাদযবচ্ছিন্ন- 
পরতে স্বদিপদ ইব লক্ষণৈব ।--শক্তিবাদ । 

২। “পিষ্টকমযো। গাব” ইত্যাদৌ তু গবাকৃতিদদৃশাকূতৌ৷ লক্ষণা, পিষ্টকসংযে।গস্তাশকাত্বাৎ ।_-পদদার্থনিরূপণ। 


৫২০ : ন্যায়দর্শন | ২অ*, ২আৎ 


অনুবাদ । গুণবিশেষের অর্থাৎ রূপাঁদি কতকগুলি গুণের আশ্রয় মৃত্তি 
(দ্রব্বিশেষ ) ব্যক্তি | 

ভাষ্য । ব্যজ্যত ইতি ব্যক্তিরিক্ডিয়গ্রাছোতি, ন সর্ধ্বং দ্রব্য ব্যক্তিঃ। 
বো গুণবিশেষাণাং স্পর্শান্তানাং গুরুত্ব-ঘনত্ব-দ্রবত্ব-সংস্কারাণামব্যাপিনঃ 
পরিমাণস্তাশ্রয়ো যথাসম্ভবং তর্দবব্যং, মুতির্যচ্চিতাবয়বন্ব দিতি । 


অনুবাদ । ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বার জ্ঞাত হয়, এজন্য ব্ক্তি ইন্দ্িয়গ্রাহা, 
সৃতরাং সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে। যাহা স্পর্শান্ত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ 
এবং গুরুত্ব, ঘনত্ব, দ্রবত্ব, সংস্কীর এবং অব্যাপক পরিমীণ-_-এই সমস্ত গুণবিশেষের 
যথাসম্ভব আশ্রয়, সেই দ্রব্য ব্যক্তি। মুঙ্ছিতাবয়বত্ববশতঃ১ অর্থাৎ এরূপ দ্রব্যের 
অবয়বসমূহ মুঙ্ছিত ( পরস্পর সংযুক্ত ) এজন্য ( উহাকে বলে) মুস্তি। 

টিগ্লনী। মহর্ষি যথাক্রমে তিন হৃত্রের দ্বারা পূর্বনূত্রোন্ত বান্তি, আরুতি ও ভাতিরূপ 
পদার্ঘব্রয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন । কারণ, লক্ষণের ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে ভিন পদার্থ বলিয়! 
স্বীকার কর! হইয়াছে। সুতরাং এ লক্ষণভেদ জ্ঞাপন করিরা উহাদিগের ভেদজ্ঞাপন কর! 
আবশ্তক। প্রথমোক্ত বাক্তি-পদার্থের লক্ষণ বলিতে মহষি বলিয়াছেন যে, গুণবিশেষের আশ্রয় 
যে মৃদ্তি, অর্থাৎ আক্কতিবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, তাহাই ব্যক্তি! ভাষ্যকার সৃত্রোক্ত “গুণবিশেষ” 
শবের দ্বারা রূপরদাদি কতকগুলি গুণবিশেষকেই গ্রহণ করিয়া, উহাদ্দিগের যথাসম্ভব আধার 
দ্রব্যবিশেষকেই ব্যক্তি বলিয়াছেন) গুরুত্ব প্রতি কতিপয় গুণ সামান্ত গুণ নামে কথিত 
হইলেও অন্যান্তগুণ হঈতে বিশিট বলির! দেইরূপ তাঁতপর্ষ্যে এ্গুলিও হত্রে *গুণবিশেষ” 
শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে । সর্বব্যাপী দ্রব্য আকাশাদির পরিমাণ হুত্রোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে 
কথিত হয় নাই, ইহা! বুঝা ইতে ভাষ্যকার অব্যাপক পারিমাণের উলেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের 
মতে আকাশাদি দ্রব্য এই স্থৃত্রোক্ত ব্যন্তিপদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার সুত্রীর্থ বর্ণন করিতে 
প্রথমে পবজ্যতে” এই ব্যাধ্যার দ্বারা এই ব্যক্তি” শবের ব্যুৎপন্তি স্থচনা করিয়া ইন্জিগ্রাহয 
দরব্যকেই ব্যক্তি বলিয়া, পরে সমস্ত দ্রব্য বাক্তি নহে, ইহা! স্পষ্ট বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য 
এই যে, পূর্বহৃত্রোক্ত ব্যক্তি, আকুতি ও জাতি এই পদার্থত্রয়ের যেখানে সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে 
স্থলে ব্যক্তিপদার্থ কি, ইহা নির্ধারণ করিতেই মহৰি এই লক্ষণ বলিয়াছেন। আকাশাদি 
দ্রব্যে আরুতি না৷ থাকায়, এরূপ আকৃতিশূন্ত ব্যক্তি মহধষির লক্ষ্য নহে। তাই মহর্ষি এই 
“ব্যক্তি” শবের সমানার্থক “মৃত্তি” শব্দের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়া উহ! প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
ুচ্চ, ধাতু হঈতে এই “মৃত্তি” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে । থে দ্রব্যের অব্যবগুলি মৃর্ছিত অর্থাৎ 
পরস্পর সংঘুক্ত এরপ দ্রব্যকে “মুক্তি” বলে। আকাশাদি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহা মৃক্তি-দ্রব্য 





১। মুচ্ছিতাঃ পরম্পরং সংযুক্তাঃ অবয়বা ষন্ত তম্‌ মুচ্ছিতাবয়বং ।__তাৎপর্যাটীক1। 
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হইতে পরে না) তে পরি শন্ষের উল্লেখ থাকায়, ভাহ্যকার স্থুঝোক্."গুপবিপেন” শন্মের 
ছার। ও রূপাদি কতকগুলি গুপেরই ব্যাখ্যা করিয়া” পর্ববোক্তরূপ ্রব্যবিশেষকেই. মহধির অভিমত 
ব্ক্তি বলিয়ছেন। আকাশাদি দ্রব্যে ভাষ্যকারোক্ত গুপবিশেষের মধ্যে কোন গুগই নাই । 
সউদ্দযোতকর ভাব্যকারের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়া সমস্ত দ্রব্য, রূপাদি গুণ ও কর্পদার্থকেই 
হুত্রকারৈর অতিমত ব্যক্তিপদার্থ বলিয়াছেন তিনি হুতরোক্ত “গণ” শবের ছারা রূপাদি গুণ- 
পদার্থ এবং প্বিশেষ” শব্দের দ্বার উৎক্ষেপণাদি কর্ণপদার্থ এবং “আশ্রয় শবের দ্বার! 
গুণ ও কর্মের আধার দ্রব্যপদার্থকে গ্রাহণ করিয়া, ঘন্দ সমাস দ্বারা পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ, 
কেই ব্যক্তি বলিয়ছেন। তাহার কথা এই যে, আকৃতি ও জাতি ভিন্ন সমন ব্ক্িপদার্থের 
লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য । সুতরাং মহ্রধি তাহাই বলিয়াছেন ব্যক্তিপদার্থ-বিশেষের লক্ষণ - 
বলিলে, মহর্ষির ব্যক্তিলক্ষণ-কথনে নানতা হয়। উদ্দ্যোতকরের টরম ব্যাখ্যায় "সুঙ্ছতে* এইরূপ 
বুৎগতিসিদ্ধ "সুষ্ঠি” শব্দের ছারা সমবায়-সহ্ন্কবিশিষ্ট। এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। পসুর্ছশ 
ধাতুর অর্থ এখানে সম্বন্ধ, তাহা এখানে সমবায-সনবন্মই অভিপ্রেত। পূর্বোক্ত দ্রবা, ৭ ও কর্ণ, 


. এই তিনটি পদার্থ ই সমবায়-সন্বন্ধের অনুমোগী হুইয়। থাকে। এ অর্থে এ পদার্থত্রয়কে মুর্তি বলা 
ৃ ক্টকলন। দ্বারা যে ব্যাধ্যান্তর করিয়াছেন, 


যায়। উদ্দযোতকর ভাষ্যকারের ব্যাথা! অস্বীকার করিয়” 
উহা ম্ষির অভিপ্রেত বলিয়। মনে হয় না। ভাষ্যকারের ব্যাগ এখানে সরলভাবে . 


বুঝা বায় ॥ ৬৭ ॥ 
নুত্র। আকুতির্াতিলিঙ্গাখ্যা ॥৩৮।১৯৭॥ 
অনুবাদ । *জাঁতিলিঙ্গাখ্যা” অর্থাৎ যাহার দ্বার! জাতি ব৷ জাতির লিঙ্গ ( অবয়ব” 
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বিশেষ )-_আধ্যাত হয়, তাহ আক্কৃতি। ৫ 

ভাষ্য । যয়৷ জাতির্জীতিলিঙ্গানি চ প্রখ্যায়স্তে, তামাকৃতিং বিদ্যা । পি 
সা চ নানক! সত্বাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তাদৃবৃহাদিতি। নিফ্মতাবয়ব- উই 
ব্যুহাঃ খলু সত্তাবয়বা জাতিলিঙ্গং, শিরদ! পাঁদেন গামনুমিন্বন্তি | নিয়তে চ . .. নু 
'সন্বাবয়বানাঁং ব্যুহে সতি গোর প্রখ্যায়ত ইতি। অনাকৃতিব্যগ্যায়াং জাতৌ . 


বরং রজতমিত্যেবমািতবাতিনি্ভতে, 

অনুবাদ । যাহা ছারা জাতি ব জাতির লিঙ্গ প্রখ্যাত হয়, তাহাকে আকৃতি 

বলিয়া জানিবে। সেই আকৃতি সন্বের (গো প্রভৃতি দ্রব্যের ) অবয্নবসসুহের এবং 

_ভাহাদিগের অবয়বসমূহের নিয়ত বযহ ( বিলক্ষণ-সংযোগ ) হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ 
... পুর্বেধাক্ত সেই সেই অবয়বগুলির পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগই আকৃতি-পদা্খ 
$. নিয়তাববব্যৃহ সন্বাবয়বসমূহই অর্থাৎ যাহাতে অবয়রবিশেষের বিলক্ষণ-দংযোগ 
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৫২২ ৃ .... স্া়র্শন। [অ+ ২আ* 
নিয়ত আছে, এমন অবয়ববিশেষই জাতির লিঙ্গ ( অনুমাপক ) হয়। মন্তকের দ্বার! 
 চরণের দ্বার গোকে অনুমান করে। সত্ত্বের অর্থাৎ গোর অবয়বসমূহের নিরূত ব্যুহ 
(পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ ) থাকিলে গোত্ব প্রখ্যাত হয়। জাতি আকৃতিবাঙ্য না 
হইলে অর্থাৎ যেখানে আকৃতির দ্বারা জাতির বোধ হয় না, সেই স্থলে সমৃত্তিকা”, 
প্ৃবর্ণ*, “রজত” ইত্যাদি পদসমূহে আকৃতি নিবৃত্ত হয়, পদার্থত্ব ত্যাগ করে, অর্থাৎ 
এঁ সরল স্থলে আক্কৃতি পদার্থ নহে, কেবল ব্যক্তি ও জাতিই পদার্থ । ৃ্‌ 
টিগ্গনী।. আকৃতির লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, “জাতিলিঙ্গাখ্যা*। আক্তিবিশেষের 
দ্বারা গোত্বাদি জাতিবিশেষের জ্ঞান হই! থাকে, আকুতি জাতির ব্যগ্তক হয়, এ জন্ত আক্ুৃতিকে . 
জাতিলিঙ্গ বলা যার। 'জাতিলিঙ্গ” এইটি যাহার আখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা, তাঁহাকে আকৃতি বলে, 
এইরূপ অর্থ মহধির স্ত্রের বারা সর্তাবে বুঝ! যাল্ধ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ্রবূপই সুত্রার্থ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্তিককার ৃত্রে “জাতিলিঙ্গ” এই স্থলে ঘন্দ মমাদ 
আশ্রয় করিযা১ যাহার দ্বারা জাতি ও লিঙ্গ মর্থাৎ এঁ জাতির বিন আখ্যাত হয়, তাহ! আক্কতি__ 
অরইরূপ শুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গবাদি প্রাণীর হস্তপদাদি অবগবের পরস্পর বিলক্ষণ- 
সংযোগরূপ আকৃতির দ্বারা গোস্বাদি জাতি আখ্যাত হয়। এবং এ হন্তপদাদি অবয়বসমূহধের 
যে সকল অবয়ব, তাঁহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণসংযোগরূপ আক্কৃতির দ্বার! জাতির লিঙ্গ মত্তকাছি 
অবয়ববিশেষ আখ্যাত হয়। মন্তকাদি কোন অবয়ববিশেষের নাসিকাদি কোন অবয়ব-বিশেষের 
বিলক্ষণ-সংযোগ দেখিলে সর্কর্ত সাক্ষারৎসধন্ধে গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হয় না। উহার দ্বারা 
মন্তকাদি স্থুণ অবয়ব-বিশেষের ভন হুইলে, তন্বার! পরে গোত্বাদি জাতির জান হইয়া! থাকে, . 
এই অভিপ্রায়ে ভাঁষ্কার ও বাণ্তিককার মন্তকাদি অবয়বের অবয়ব-সংযোগ-বিশেষকে জাতি- 
ব্যগ্কক ন। বলয়, জ্বাতিলিঙ্গের ব্যঞ্জক আক্কৃতি বলিয়াছেন। তাঁৎপর্ধ্যটাকাকার বলিয়াছেন যে, 
সন্তক ও চরপাদি অবয়বের ব্যৃহ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আক্কৃতি মনুষ্যত্বাদি জাতিকে প্রকাশ 
করে). এবং নাপিকা, ললাট, চিবুক প্রভৃতি মন্তকাবসবদমূহের পরম্প্র, বিক্ষণ-সংযোগ-রূপ 
আকৃতি মনুয্যত্ব জাতির লিঙ্গ মন্তককে প্রকাঁশ করে। গবাদি প্রাণীর মন্তকাদি অবয়ব অর্থাৎ 
উহাদিগের পরস্পর বিনক্ষপ-সংযোগরূপ আবৃতিই যে জাতির লিঙ্গ হয় ইহা বুঝাইিতে ভাষ্যকারও 
বলিয়াছেন যে, যন্তকের ছারা, চরণের বারা গোকে অনুমান করে। অর্থাৎ গোর যন্তকাদি 
অববের বিলক্ষণ-সংযোগ দেখিলে তদ্বারা “ইহা! গোঁ” এইরূপে গোত্বদাতির অনুষান 
হইয়া! থাকে) : ভাৎপর্ধ্যটাকাকার এখানে বনিয়াছেন যে, যদিও এরূপ স্থলে গোত্ব জাতির 
্রস্তক্ষই হইয়া থাকে, উহ! আকুতির দ্বার! -অন্থমের নহে, তথাপি ধিনি গোস্ব জাতির প্রত্যক্ষ 
গ্বীকার করেন না, তাহাকে লক্ষ্য করিয়ই ভাষ্যকার এখানে গোত্ব জাতির অনুমান বুলিম্বাছেন। 
. পরা নাষক সবের (ভরবে) মন্তকাদি অবক্বসমূের ব্যহ (পরম্পর বিলঙ্ষণ-সংযোগ ). 
২৯) আতিশচ জাতিবিল্ানি চ জাতিলিলানি, তাসতা্যারছে ধর সা আরতি _তধপরাটকা। 
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. নিয়ত, অর্থাৎ তাহা গে! নামে কথিত ভ্রব্যেই থাকে, অস্বীদিতে থাকে না? স্থতরাং উহ! দেখিলে -. 


_ কৰ্তি হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এইরূপ কথার দ্বারা পরে গোর আকৃতিতে সত্রকারোক্ত 


. ইহা স্মরণ করা আবশ্তক ) পিষ্টকনির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গৌর আক্কৃতি আছে, ইহাও অনেক 


- মহে। তাঁৎপর্যটাকাকার ইহ! বুঝাইতে বলিয়াছেন ফে, মৃত্তিকা, ও বুজতাদি দ্রব্যের বিশেষ 


বিশেষ বা! রসবিশেষের ছারা বায সর্ঘপাদি তৈলে সেই গন্ধ া রসবিশেষ ন! থাকার, তাহাতে 
(হন্ধতঃ তৈনত্ব জাতি নাই । তাহাতে “তৈল” শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। হুলকথা, ইসি 
2. সমস্ত জাতিই আক্ৃতিব্যঙ্য নহে, এবং সেইরূপ স্থলে কেবল ব্যক্তি ও জাতিই পদার্থ হইবে... 
১ - অর্কত্রই যে ব্যক্তি, আক্কৃতি ও জাতি, এই তিনিই পদার্থ, ইহ নহে? মহ্র্ষি তাহা! বলেন নাই__ 
. হই ভষ্যকারের চরম কথার তাতপর্য্য। পরত্থ মহর্ষি যে "গৌঃ” এই নাম পদ্কেই উদাহরপরূগে 


০5 ব্যক্তি, আকুতি ও জাতি, এই পদদার্তরয়েরই সখবেশ আছে, সেইরূপ স্থলেই মহধি পূর্বোক্ত রি 


সেই দ্রব্যে গোত্ব প্রথ্যাত হয়, অর্থাৎ দেই দ্রব্যে “ইহাতে গোস্ব আছে,” “ইহ! গো” এইরূপ 
আকৃতির লক্ষণ বুঝাইযাছেন। মহর্ষি ৃত্তিকানির্মিত গো-ব্যক্তিকেও আরুতিবিশিষ্ট বলিয়াছেন, 


্র্ধকার লিবিয়াছেন। মৃত্তিকাদি নির্শিত গোব্যক্তিও গো বলিয়া! কথিত হুইয়৷ থাকে । 
তাতে যে আক্কৃতিবিশেষ আছে, তত্থারাও “ইহ! গো” এইরূপে তাহাতে গোত্ব আখ্যাত হয় 
তাহার মন্তকাদির কোন অবয়ব-বিশেষ দেখিলেও তন্বারা এই! গোর মত্তক” এইরূপে জাতিলিক 
মন্তকাদি আখ্যাত হইয়! থাকে । অস্বদির আকৃতির দ্বারা তাহাতে গোত্বাদি আখ্যাত হয় না) . 
নুতরাং যাহার দ্বার! জাতি ৰা জাতিলিঙ্গ আখ্যাত অর্থাৎৎ কথিত হয়, তা আকুতি, এইরূপে . 


_ স্থতার্থ ব্যাখ্যা করিলে মৃত্তিকাদি-নির্টিত গে। নামে কথিত ভ্রব্যেও গোর আস্কতি আছে, ইহ! বলা শু 


যাইতে পারে। স্ুধীগণ স্ত্রফারোক্ত আক্কৃতির লক্ষণ চিন্তা করিবেন র্ 
ভাষাকার শেষে বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও রঙতাদি ভ্রব্যে আকৃতির স্থারা৷ জাতি বুঝ 
যায় না। মৃত্ভিকাত্ব গ্রভৃতি জাতি আকুতিব্যন্য নহে। স্থৃতরাং আকৃতি মৃত্তিকাদি পদ্দের অর্থ 


হইবে না। জি ও বযা্ি, এই ছুইটি মাত্রই সেখানে পদার্থ হইবে। ভাষ্যকাগের তাৎপর্য বুঝা - তু 
রি 


যায় যে, মঞ্গর্ধ আক্লতিমান্রকেই পূর্বোক্ত পদার্থতয়ের মধ্যে বলেন নাই। যে আরুতি জাতি বা 


. আভিতিসের বক, দেই আ্লতিবিশেষকেই তিনি পদার্থ বলিয়াছেন, ইহা এই আরুতিশ্ক্গণ- শা 


সৃতরের দ্বার! বুঝা যাঁয়। আক্কৃতিমাত্রই প্ররূপ নছে। সতরাং সম জাতিই আস্কতিব্যঙ্য 


বিশেষ রূপের ঘারাই সেই সেই জাতির বোধ হওয়ায়, এ কল জাতি রূপবিশেষবাঙগা, আকত্তি-.:. 
্ঙ্গ্য নহে। ব্রান্ধণত্বাদি জাঁতি যোনিব্যদ্য। সবত'তৈলাদির সেই সেই জাতিবিশেষ গন্ধ 





গ্রহণ করিয়া পদ্ীর্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, এ কথাও ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন । স্তরাং যেখানে 


তিনটাকে পদার্থ বলিয়াছেন, ইহাও বলা! বাইতে পারে। পূর্বোক্ত ব্যক্তি, আরুতি ও জাতি 


সর্বত্রই নাই, স্থতরাং সর্বত্রই ই তিনটিকে মহর্ষি পদার্থ বলিতে পারেন না। পিষউকাদি-নির্িত হি 
 গো-্যকিতে গো জাতি না থাকার, সেখানে কেবল ব্যক্তি ও আককৃতিই “গো” শবে অর্থ-. টি 
- ইহাও অয়্ত ভট্ট গ্রতৃতি স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্ত পিষটকাদিনির্দিতি গৌব্যক্তিতে “গো” শব্দের . 7 
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সুখাগ্র্োগ 'শ্বীকার করা ফায় না। : জানে গো নর যু রোগ হই কে দেখান যি 
াক্কতি ও জাতি, এই তিনটিই পদার্থ হইবে (৬৮ 


-..... সুত্র) সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ ॥ ৩৯ ॥ ১৯৮॥ 
5.০. অনুবাদ । প্নমানপ্রসবাক্িকা” অর্থাৎ যাহা সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, এইরূপ 
পদ্দার্থবিশেষ জাতি । 


রি ভাষ্য । যাঁ সমানাং বুদ্ধিং প্রসূতে ভিন্নেঘ্ধধি করণেষু: ষয়া বস্থুনীতরে- 
দ..... তরতো ন ব্যাবর্তত্তে,। যোহর্থোহনেকত্র প্ররত্যয়ানুবৃতিনিমিত্বং, তৎ 
2 সামান্যং । যচ্চ কেধাঞ্চিদভেদং কুতশ্চিদূভেদং করোতি, তৎ সামান্য- 
রে ইতি বাৎস্তায়নীয়ে স্যায়তাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 

অনুবাদ । যাহ বিভিন্ন অধিকরণ-সমূহে সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, যাহার দ্বারা 
বু পদার্থ পরস্পর ব্যাবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ বিজাতীয় বিভিন্ন বলিয়৷ প্রতীত হয় না, 
ষে পদার্থ অনেক পদার্থে প্রত্যয়ামুবৃত্তির অর্থাৎ একাকার জ্ঞানের নিমিত্ু, তাহা 
.. মান্য । এবং যে পদার্থ কোন পদার্থ-সমূহের অভেদ ও কোন পদার্থ-সমূহ হইতে 
নি জের করে, অর্থাৎ এরূপ অভেদ্ ও ভেদের সাধক হয়, সেই সামান্ত বিশেষ, জাতি । 

টে বাওল্তায়ন-প্রশীত স্থায়ভাস্েে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাণ্ড। 


ক ূ " - সিনে | 
ভি ও টিগ্লনী ) বহি যথাক্রমে তাহার পূর্বোক্ত ব্যক্তি ও আকৃতির লক্ষণ বলিয়া, এই হুত্রের স্বার! 
..... আভির লক্ষণ বলিয়াছেন। গোদ্ধ প্রভৃতি জাতি তাহার সদস্ত আশ্রয়ে সমান বুদ্ধি ্রদৰ করে, এঅন্ত - 
আঁতিকে বল হইয়াছে-_“সমানপ্রসবাস্থিকা” ৷ ভাষ্যকার স্তত্রার্থ বর্ন করিতে প্রথসে শুত্রকারের 
বাক্যার্থ ব্যাঙ করিয়া, পরে এ কথারই বাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ দ্বারা বহু পদার্থ 
পরম্পর ব্যাবৃতত হয় না । গো-পদার্থগুলি পরম্পর ভিন হইলেও সমস্ত গো-পদার্থে এমন কোন সাদাত 
ঘর্ম আছে, যাহা সমস্ত গৌ-পদার্ধে এক) ওঁ সামান্ত ধর্মের ভ্ঞানবশতঃ তজ্ঞপে সমগ্ত গো-পদার্থকে 
. অতি বলিয়াই বুঝ যায় । ঘটাদি বিজাতীয় পদার্থে পূর্বোক্ত গোঁগত সামান্তধর্্ণ না থাকার, তাহা" 
 দিগকে গৌ হইতে বিজাতীয় ভিন্ন বনিয়াই বুঝা যায়। পূর্বোক্ত সকল গোগত সামান্ত ধর্মের নাম 
.. গোদ্ধ। উহা "সামান্ত নামে ও “জাতি” নামে কথিত হইয়াছে । গোত্ব জাতির স্তায় ঘটত্ব পটদ্ব 
“ . শ্রন্ৃতি সামান্ত ধর্ম ও পূর্বোক্ত রূপ সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, উহাদিগের দ্বারাও উহাদিগের আশ্রয় 
.ঘটানি গ্ধার্থ পরস্পর বাবৃত হয় না!) সুতরাং ঘটত্বাদি সামান্ত ধর্ম ও জাতি । মূলকথা, গোমাজেই 

















পে পহিহা শো” এই রূপ, সমানবদ্ধি বা একাকার বুদ্ধি জে, তাহা সকল গৌঁগত এক গোত্র... 
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- সীমান্ত ধর্মের ঘবারাই হইয়! থাকে । গোমাত্রেই একই গোত্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ত'হাতে “ইহা। গে” 
এইরূপ একাকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে । সকল গো-পদার্থে রূপ একটি সামান্ত ধর্ম না থাকিলে 
_ এবং তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে, গোমাত্রে পূর্বোক্ত রূপ একাঁকার প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন1) মহষি 
এই শৃত্রের দ্বার! পূর্ববোক্তভাবে জীতিপদার্থে প্রমাণ হুচন! করিয়াই জাতির লক্ষণ হৃচন! করিয়া 
ছেঁন। যে পদার্থ সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, তাহাই জাতি--ইহা৷ মহুষির বিবক্ষিত নহে, যাহ! জাতি 
_ তাহা অবশ্ত বিভিন্ন অধিকরণ সমূহে সমীনবুদ্ধি উৎপন্ন করে--ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। বাকারা - 
গোত্বাদি জাতিকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া, স্বীকার করেন নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার - 
শেষে অনুমান প্রমাণ দ্বারা গোত্বাদি জাতির সাধন করিতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থ অনেক পদার্থে 
অনুধৃত্ত প্রত্যয়ের নিমিত্ত হয়, তাঁহা সামন্ত । অর্থাৎ সমস্ত গো-পদীর্থে “ইহা গো” এইরূপ যে 
একাকার জ্ঞান জন্মে (যাহাকে প্রত্যয়ান্ুবৃত্তি বা! অনুবৃত্ত প্রত্যয় বলে) তাহার অবস্তই কোন - বসু 
নিশিত্-বিশেষ আছে) পূর্বোক্ত স্থলে গোত্ব নামক একটি সামান্য ধর্মই সেই নিমিভ্তবিশেষ। . 
পূর্বোক্ত অন্থবৃতবুদ্ধিই উহার সাধক, ন্বৃতরাং উহা স্বীকারষয) রি 
এই জাতিপদার্থসন্বন্ধে বৈশেষিক শাস্ত্রে বিশেষ বিচার হইয়াছে । যাহ! নিত্য এবং অনেক 





রাধে সমবায সন্ধে বর্তমান, আহা জাতি, ইহাই জাতির লক্ষণ। বৈশেধিক শানে এই জাতিকে - - 
'সামান্ত ও বিশেষ, এই ছুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে । ভ্ব্য, গুণ ও কর্ম, এই তিন পদার্থে . ; 8 


“তা” নামে যে জাতি ্বীকৃত হইয়াছে, তাহা কেবল ও জাতিবিশিষ্ট & পদার্থের অনব্ত্িরই.. 2 
হেতু হওয়ায় সামান্ত বা পর! জাতি । সত তিন ব্য প্রভৃতি যে সকল জাতি, তাহা নিজের. -. 47 
আশ্রয়ের অন্ুবৃত্তির স্তায় বিজাতীয় পদার্থসমূহ হইতে ব্যাবৃত্িরও হেতু হওয়ায়, বিশেষ জাতি বা 
অপর! জাতি। ভাষ্যকার বৈশেষিকের সিদ্ধাস্তানুসারে প্রথমে সামান্য জাতির প্রমাণ ও জঙ্গণ . 
হৃচনা করিয়া, পরে যাহা কোন পদার্থসমূহের অভেদ ও কোন পদার্থসমূহ হইতে ভেদ করে, এই . 
কথার দ্বারা বিশেষ জাতির লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন । এ বিষয়ে বৈশেষিকের সিদ্ধান্তই স্তায়ের 
সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গৌতম এই জাতি-পদার্থ স্বন্ধে আর কোন আঁলোচনা করা এখানে আঁবস্তক 
মনে করেন -নাই। কণাদসত্র, প্রশস্তপাঁদভাষ্য ও স্তায়কন্দলীতে এ বিষয়ে সকল কথ! পাওয়। : 
_ যাইবে) তত্বারা ভাষ্যকারের কথাগুলিও সম্যক্‌ বুঝ! যাইবে । বাহুল্যতয়ে জাতিবিষয়ে 
বৌদ্ধমত ও ন্তায্ বৈশেধিকাচার্য/গপের পমালোচনাদি বিবৃত হইল ন1 1৬৯ 

স্তায়দর্শনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয় ও প্রমাণ পদার্থ পরীক্ষিত হইয়াছে । সকল পদার্থের 
_ পরীক্ষাই সংশরপুর্বক, এ জন্ত পরীক্ষারস্ভে এই অধ্যায়ে প্রথমে ৭ স্থতরের দ্বারা সংশয় পরীক্ষা 
হইয়াছে । উহার নাম (১) সংশর-পরীক্ষা-প্রকরণ । তাহার পরে ১৩ স্থৃত্র (২) প্রযাঁণ- 
সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ সুত্র ৫৩) প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা-প্রকরণ। ভাহার পরে ৪ স্থৃকর 
(8) অবস্বি-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ২ স্বৃত্র (৫) অনুমান-পরীক্ষা-প্রকরণ ৷ তাহার পরে 
.€ সুক্জ (৬) বর্তমান-পরীক্ষা-প্রকরণ ৷ তাহার পরে ৫ স্থৃত্র (৭) উপমান-পরীক্ষী-প্রকরণ। তাহার 
পরে ৮ সুত্র (৮) শবা-সামান্ত-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১২ স্থৃত্রে (৯) শব্ব-বিশেষ- 
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মু স 


৫২৬ ৮ রদ. [হন আঁ 
পরীক্ষা-প্রকরণ। এই ৯টি প্রকরণে ৬৮ স্ক্রে দ্বিতীর অধ্যায়ের প্রথম আকিক.. সমাপ্ত 
হইয়াছে। ৃ | ছু 

-" পরে দ্বিতীয়াহিকের প্রারস্তে ১২স্থত্র (১) প্রমাণচতুষ্-পরীক্ষা-প্রকরণ । তাহার পরে 
২৭ হুত্র ৫) শব্বানিত্যত্বপ্রকরণ। তাহার পরে ১৮ ত্র (৩) শব্ব-পরিণাম-প্রকরণ। তাহার 
পরে ১২ স্ৃত্র (৪) পদার্থ নিরূপণ-প্রকরণ। এই ৪টি প্রকরণে ৬৯ সৃজে দ্বিতীয়্াকিক সমাপ্ত 
ছে । - ৃ | ূ 

১৩ প্রকরণ ও ১৩৭ হৃত্রে দ্বিতীর অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
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